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জঙ্াভৃমি 1 [১৫শ বর্ষা, 
জনক কৰা জব কল ॥ 
এখন আমাদের শদেশমধ্যে দেশী- "অস্থরাগের জলন্ত “উৎসাহ! চুদব ধরিয়া 
ধে-আশা আমরা হৃদয়ে পৌষণ করিয়া, লেখনীমুখে ব্যক্ত করিয়া, স্বদেশবাসিগণের 
ক্ণে গধাবর্ষণ করিয়া আসিয়াছি, গত বসর হইতে সেই আশা ফলবতী হইবার 
পুর্কলক্ষণ স্থচিত হইতেছে। পর মুখাপেক্ষী হইয়া, বিদেশী দ্রব্জাঁতের ব্যবহারে 
পান্থ হই! শবজগাতীয় ধরণ, শ্থজাতীর আচার, স্বজাতীয় বসন ভূষণ, স্ুজাতীয় 
"শির, শ্বজাতীয় বাণিক্্য এবং স্বজাতীয় সাহিত্য ও সমাজের উন্নতি কল্পে 
'স্থদেশবাসীগণের অসীম উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে। * ভারতের, দশদিক মাতৃপুক্সার 
যথেষ্ঠ ভায়োজন চলিতেছে । 
উপসংহারে বক্তব্য এই যে, জন্মভূমি পঞ্চদশবর্ষে কিরূপ ফল প্রসব করিবে, 
.ভাহা সেই অনন্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা এবং আমাদের অুগ্রীহক- ব্যািবগণের 
অহুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। 


আত্মহত্য। ও আত্মবলিদান | 
লেখক রাজ শ্রীযুক্ত সবিনয় কুষ্ণ দেব বাহাদুর 
 পুজ্য পতিত মহাশয়গণের প্রমুখাৎ অবগত কইয়াছি, আত্মহত্াকারীর 
পাপের মুক্তি নাই এবং তাহার মৃত শরীরের সহিত আত্মীয় স্বজনের 
কোন নমবনধ "থাকে না, তাহার শরীরের -সৎকার- নাই, তাহার ন্ট অশৌচ 
গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা নাই। শুনিয়াছি, কতকগুলি কমের ফলভোগ 
চেতে:ও ততসঙ্গে নৃতন কশ্ম করিবার নিমিত্ত আত্মা দেহ ধারণ করিয়া খাঁকে। 
আক্ততত্যা বা অপধাত মৃত্যু ঘটলে তৎশরীরে উপযুক্ত কর্মফল ভোগ শেখ: নক 
আও অশরীরী আত্মাকে তনিবন্ধন প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ ক্লেশ খন্রণা - 
ভোগ করিতে হয় এবং এই অসৎ কশ্ম হইতে অপর নানারূপ অসৎ কর্মে আত্মি- 
*হত্যাকারীর আসক্তি জন্মে। অসৎ কর্মের আকর্ষণে যেষন অপর" সৎ কর্শে 
আসক্তি হয়, সেইমত সৎকর্থের আকর্ষণে অপর সতকর্খে আসর্তডি উম্মে । 
মহাভারতে উল্লেখ আছে.যে উীনরপুত্র রাজা শিবির ধর্ম্বল পরীক্ষা করিবার 
উদ্দেশে দেবরাজ ইন্্ ও ধর্মরাজ যম, শ্তেন ও কপোঁত পঙ্গীর রূপ ধারণ করিয়া 
তাহার নিকট আগমন করেদ। কণোত, স্েনভয়ে ভীত হয়৷ রাজা শিপ্িয়ের' 
অস্কে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রেন, ক্ষুধাতুর হইযা রাঙ্জাকে এই জা বনে তে 








১ম সংখ্য।।] আত্মহত্যা ও পাত্ববলিদান। :. ভি. 


বিশ্বনিস্তা বিধাতা কপোতকে তাহার আহাধ্য করিয়াছেন, অতএব কপোত্তকে 
গুতা কর! উচিত। রাজ শ্তেনের বাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া বলিলেন, 
তাহার পক্ষে. শরণীগভকে. ত্যাগ কর. ধর্শাসঙ্গত নহে । অবশেষে স্থিরীকৃত 
হইগ যে, রাজা শিবির নিজদেহ হইতে কপোতের পরিমাপ মাংস কর্তন করিয়া 
সুধা শেনপন্ষীকে ভক্ষণ করিতে দিবেন। প্রাচীন কালে আবর্শ হিনুর পক্ষে 
শরণাগতের নিমিত্ত আত্মনাশসাধন প্রশংসিত আছে। অনুমান হয়, হিন্দু শাহ 
উপদেশও এইরূপ। ন্থাস যুদ্ধে অভিসপ্্যুর নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া পার্থ এই 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আগামী স্থ্ধ্ান্তের পূর্ব জযগ্রকে বধ করিব এবং যদি 
তাহাতে কতকাধা হইতে না পারি, তাহা হইলে স্বক্ং, অগ্নিতে প্রবেশ রুরিয়া 
দেহতযাগ করিব। প্রতিগ্তাপাঁপনে অপারগ হইলে আর্ধাদিগের মধ্যে আজ্নাশ 
সাধন প্রচলন ছিল।" একদ! জ্যেষ্ঠ মহোদর পুণ্যস্জসোক রাজ যুধিষ্টিরকে ধনগ 
তিরস্কার বার! অপমানিত করেন । মনোমধ্যে আত্মগ্নানির উদ্রেক হইজে গুয়জন 
-অবমানন। হেতু. ফান্তনি আত্মহত্যা! করিতে কৃতসঙ্কর হন। খুরুজনে তরি, 
আশ্গণ মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তাহা বক্ষ। করিবার নিমিত্ত তাহারা অত্মনাশ 
. স্ধপ মহাপ+পে প্রবৃত্ত হই্েও কুষ্ঠিত হইতেন, না। হিতোপদেশে বর্ণিত আছে 
যে, বিধবা জননীর একমাত্র গন্তান নাগ, শঙ্খতকে গরুড়ের কবল হইতে, বক্ষ 
করিবার উদ্দেশে বোধিসনব নীমূতবাছন দয়ার হইয়া! শঙচুড়ের পবিধর্ডে 
দেহ সমর্পণ করেন। প্রত শৃ্কের রক্ষাকমে বীরবর আত্মনাশ ছিল 
ঃ স্াছপুহনার অন্তর্গত মিবারের মহারাণার "পুত্র শিণু উদয়সিংহের জীবন অধিক; 
এ জ্ঞানে ধাতী পা রাজকুমারের পরিবর্, নিজপুত্রকে : 
পাতি করিলেন হা পাপ হইতে মুক্িণাতের উল উদরাচখ্য নর 
বন তুষানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন । রাজপুত লঙনাগণ মুসলমানদিগরের হী 
বন্দী হইবার আশঙ্কায় ও স্বণায় জহর ব্রত অবলশ্বন করিস! প্রাণত্যাগ- ক্কিতেন 1. 
'আর্ঘ মহিলাগণ শ্বামীর-সহিত সহ্যৃত! হইতেন। ধর্থযুদ্ধে প্রযুপত্যাগ ক্ষত্রিয়ের. 
পঙ্কনৃতত্ত্লাঘার বিষয় ছিল । স্বরাহ্থর গেবরাজ্য অিকার করিয়া দেবগণকে 
অমরাবহী হইতে নির্বাদিত করিলে দেবরাদ্য পুনঃ সংস্থাপন ও জগতের 
মঙগলকামনার... মহামুনি দীচি দেবরাদ, ইন্দ্রের প্রীর্থনীর বব উদ্দেততে; 
উদ্দেশে বঙ্ নির্বাণ করিবার নিমিত্ত নিঙ্গ জীবন বিসর্জন করতঃ শী 
.এস্থি ঘান করিয়া লেক পরিতৃশ্ করেন। আনি পুজনীয় পত্ডিত ছারকানাথ 
-কাব্যতীরধর নিকট হইতে হিনুশাস্্রে জহর যে নিবি আছে, তাহা এহণ _ 





হ. জন্মভূমি । [১৫শবর্ষ। 
করিয়া এন্থলে নিবন্ধ করিলাম। - ূ 
সমাসক্কো। ভবেৎ যন্ত পাঁতকৈ মহদাদিভিঃ 
দুশ্চিকিতন্ৈ্ হারোগৈ: পীড়িতো বা 
তবেত্ত,সঃ 
সথয়ং দেহবিনাশস্ত কালে প্রাণ্ডে মহামতি 
আত্রাঙ্গণঃ বা স্বর্থীদিমহীফলজিগা ষয়। । 
গ্রবিশেজ্জলনং দীপ্বং কুর্্যানশনস্তখা । 
এতেষামধিরোহস্তি নান্তেষাস্ত কদীচন, 
নারাণামথ নারীণাং সর্ববর্ণেধ্য়ং বিধিঃ ॥ 
ঘেব্যক্তি- মহাপাপ প্রভৃতি ছারা সমাক্রান্ত হয়, অথব! চিকিৎসার অসাধ্য 
মহাকোগ ত্বার! পীড়িত হয়, কিংবা ধাহার দেহ ভাগ করিবার সমন উপ- 
স্থিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি ব্রঙ্গলৌক ব। মবর্গলোক জয়ে্ছ হইয়! জলস্ত. অনলে 
গ্রবেশ ও অনশনত্রত অবলদ্বন করিতে পারে। পূর্বোক্ত ব্যক্িগণেরই এই » 
করার, অধিকার আছে, অন্ত কাহারও নাই ॥ সক বর্ধের নরনারীয্্েই 
এই নিয়ম। ৭ | 
অন্যান্য পাপের প্রানশ্চিত্তের জন্য পর্বতাদি হইতে ও জলে পতিত হইয়া! 
খ্াতুহত্য৷ করিবার ব্যবস্থা আছে। 
গতে নেহত্যাগের আর এক প্রকার হুবিম্গ পতিত দৃষ্টান্ত, আছে?" -ইহ। 
জীবনের কাধ্যগুলি সম্পন্ন করিয়া শবেচ্ছায় দেহত্যাগ না ইচ্ছামুত্যু ৷ ভগবানের 
আব্তার অথবা সিষ্ধপুরুষের পক্ষে ইহা সম্তববপর, অপর সাধারণের পক্ষে ইহ! 
সম্ভবপর নহে। ইহবীদিগের উপর মৃত্যুর প্রভাব নাই। ইহারা সবছান ওহ 
ভ্তাগপুর্ধক ভিরোছিত হন । নিজকর্্ম সম্পার হইলে: ভ্রীতা লক্ষ" ভীয়াসচন্জ 
ধর্ৃক্, পরিত্যক্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। লক্ষমীর অংশোদ্তবা সীতাদেবীর 
পাতাল প্রবেশ /ও ভগবান্‌ কালপুরুষের উপদেশে শ্রীরামচন্দ্রের ষ্রযু নদীতে 
আত্মুবিষব্ন এই শ্রেণীর ভিরোভাব। ইচ্ছা-মৃত্যু ভীত্ব দেবের শর শ্যায় 
শয়ন ও ধর উপদেশ সমাপ্ত করিয়া দেহত্যাগ ইহার একটা জলন্ত উদাহরণ 
ভগবান্‌ উরু ও বলদেব যোগ মুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 
গুকদেৰ গোস্বামী মুক্ত হইয়! ঈশ্বরে বিলীন হন। ৃষ্ট্গ্রবর্তক বীশুত্ব্ এই 
ভাবে দেভাগ্ৰ করেন 7 ্রীচৈতন্দেবেরও তিযোধান এরুপ পুগাজোক 
থাড) যুধিতিরেরও মহাওস্থান এহবেউলেখযোগ্য 7. 


১ম সখা । 1 আন্মহত? ও আয্মবলিদান। ৫ 
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এইগুপির আরশ অতি গু়তত্বে নিহিত ও জনসমাজে মুত্যুভীতিনিবারক 
হইয়াছে । অবশ্ঠ ইচ্ছামৃত্যু সকলের ভাগ্যে ঘটে না! ও উহা অননুকরণীয় . 
এইরূপ যৃত্যু এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও নহে। মন্ষ্যের স্খসমৃদ্ধি পুণ্য- 
উপার্জন ও চরিত্রগঠন জন্ত সমাজ ছারা নানাবিধ অনুষ্ঠানসমন্ির ব্যবস্থা! হই- 
স্াছে। এক প্রাণনাশপ্রযুক্ত এই সকলকে পরিতাাগ করিতে হয়! 

সমাজ কি অবস্থায় বান্থুষের নিকট এই কঠোর ত্যাগ স্বীকার আশা! কলে, 
তাহা জান! আবহ্বক। সভ্যতার উন্নতির সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিরাজমান। 
এই প্রবন্ধে আমি ইহারও আলোচনায় প্রবৃত্ব হইয়াছি। ৃ 
০. এধুন! মা্য মধ্যে সুখম্পৃহ। প্রবল, ইন্দিয়লালদা বেগবতী, সমৃদ্ধিলাভের 
আকা দুর্জয়, এই জন্য অনেক সময়েই লোককে--হতাশ. হইতে হয় এবং 
তন্মিবন্ধন আত্মহত্য| এক্ষণে এত প্রবল ৷ মডসলে (চ১558০1০8) 84376 ) 
বলেন, অত্যধিক মানিক চর্চ। কর্তৃক স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু চিত্তৰিকার হইয়া বর্তমান 
কালে আত্হত্য। হইতেছে । আর একটা কারণে এক্ষণে আত্মহত্যা সংসাধিত 
হয়। কুকার কর্তৃক লজ্জা ও:দ্বণায় চিত্ত আচ্ছর হত এবং মানসিক দৌর্ল্য- 
্রযুক্ক চিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। লোকে আত্মহত্যা, করিরা। থাকে। মনুষ্য যদিও 
সাধারণতঃ উত্তেজিত হই! হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া থাকে, কিন্তু মন্ুয্যসমাজের 
গতি এত ধীরে ও অতীতের নিরবচ্ছিন্ন সংমিশ্রণে চালিত হয় যে, প্ডিতের| 
বলেন, মন্ুষ্যচরিত্রে জ্ঞান লাঁত হইলে খতুবিশেষে বা জাতিবিশেষে, বা স্ত্রীলোক 
ৰা পুরুষ মধ্যে এমন কি বিভি্ বয়সমধ্যে কত আত্মহত্যা সাধিত হয়, তাহা! 
পুর্ব হইতেই বল! যাইতে পারে। এইরূপ তালিকাও গ্রস্ত. হটয়াছে। 
. আবার, আতিবিশেষের বিডি পরের মুখ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পার 
মধ্যে, ধনী ও নিধনের মধ্যে আত্মহত্যাসন্থদ্ধে যে তারতম্য হয়, তাহাঁও জান! 
যাইতে পারে। ” 

অপর এক খটনা ছার আত্মহত্যার কারণ নিরাকরণ- হইতেছে। অধুনা 
 চিকিৎসাস্থীস্ত্ের বিশেষ গ্রচলনে মন্থষ্যের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার বৈলক্ষণ্য 
কি নিমিত্ত সংঘটিত হয়, তাহা উপলব্:কর! যাইতেছে এবঃ তাহার. সহিত ইহ 
নিবারণের ব্যবস্থা হইবার হুচনা হইতেছে। রি 

এক্ষণে কোমলপ্রকৃতি অপরিণতবয্কা  মহিলাদিগের” মধ্য স্মহতা 
প্রকোপ দেখা যু্। শ্বামী বা আত্মীয় পরিজনকর্তক লাঞ্ছিত ব অপমানিত 
জনক ইহার মানসিক হেশে অভিভূতা হইসা দিক্‌ জঞানশূ্ হন ও 


৬ জন্মভূমি | | [১৫শ বর্ধ। 





এই ছুদ্ার্ধ্যলাধন করিয়া থাকেন॥ কথন কখন নিজ জীবন ঝা গ্বস্থাকে অস- 

হা অন্নুতব করিয়া ও ভুঃখনিবারণের অন্য কোন সুগম উপায় উদ্ভাবন করিতে 

সক্ষম না হইয়া অবশেষে হতাশ হৃদয়ে আত্মহত্যাকে ভূঃখবিমোচনকারী সুহবদ 

জ্ঞানে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়৷ আত্মহত্যা করিয়৷ থাকে। শ্তীপুরূষদিগের 
পরস্পর আচরণ ও ব্যবহারের সহিতও ইহা'র ঘ্িষ্ঠ সন্ধদ্ধ দেখ।.বায়। 

” শোভাবাজাবের সাহিত্য সভার ৭ম বার্ষিক দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাজা 
বিনয়কঞ্চ দেব ধাহাছুর উ্ত শিরোনামাঙ্কিত একটি সারগর্ভ প্রবদ্ধ পাঠ করিয়াঁ- 
ছিলেন। ইত্ডিয়ানমিবার জম্পাক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্তরনাথ সেন মহাশয় 
নেই বক্তৃতার উপর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মন্তব্যটি সমাদরে নিম্ন- 
ভাগে পরিগৃহীত হইল £_ 


মন্তব্য । 


লেখক - শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন। 


অস্কার সভায় মাননীয় রাজ! বিনয় দেব বাহাহুর আত্মহত্যা “ও ক্লাত্ম- 
বলিদান সম্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধটি যে সকলের” বদগ্রাহী 
. হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় বিষয়টি সময়োপযোগী । 
আত্মহত্য। ও আত্মবলিদান ছুইটি বিসদৃশ বিষয়। একটি দ্বণিত, অপরটি সমা- 
দৃত। একটি সমাজের পক্ষে অনিষ্ঠকর, অপরটি মর্গলকর। কিন্ত, পরিতাপের 
বিষয়, আমাদের দেশে আত্মহত্যা যেমন প্রবল দেখা যায়, আত্মবলিবান সেরূপ 
দেখা যায় না। বর্তমান সময়ে দেশের* মঙ্গলোদেশে যদি আমরা আত্মবল্দানে . 
যদুবান্‌ হই, নীচ স্বার্থপরতা জলাঁগুলি দিয়া পরোপকারে, সমাজের হিত সাধনে 
যত্তবান হই, তাহা হইলে দেশের শ্রী সম্পদ পুনরত্যুদ্িত হয্ম এবং সকর্স প্রকার 
ছুখ কষ্ট অন্তত হয়।, আমি আঁশ করি, বক্তা যাহ! বলিলেন, তাহা মনোযোগ 
পূর্বক শ্রবণ করিয়া আপনার৷ সকলে উপক্কত হইবেন এবং আত্মবলিদানের ভাব 
সকলের মনে প্রস্কটিতহইয়া উঠিবে। 
. রাজা যে প্রবসধ,পাঠ রু্গিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলে যে পরিতৃপ্ত হই" 
ছেন: ইহ শ্বলা বাহুল্য। তিনি ভাহার বক্তব্য বিষয় সকলের মনে দৃঢ় শুস্রিত 
করিবার জন্ত অনেকু প্রতিহার্সিক কথার উল্লেখ করিয়! তাহার *গবেষণা! পাক্তির 
. বিশ্ষে পরিচয় দিষ্কাছেন| লি ক ও রোমান ইতহাষ "হইতে দখল 
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দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে প্রবন্ধ সকলেরই চিন্তাকর্ধণ করিয়াছে । 
এইরূপ বিষয়ের আলোচনার দ্বারা যে আমাদের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, বে 
কথা বলা নিশ্রয়োজন। বক্তার গায় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি এই- 
রূপ ভিতকর বিষগ্নের আলোচনায় নিযুক্ত হন, তাহ! হইলে দেশের যে কত উপ- 
কার হয়, তাহা বলা বায় না! দেশে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি লোকের 
- ধর্ভাব বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে আন্মহ্তয। যে বৃদ্ধি পায় ইহা বর্তমান সময়ে 
ইউরোপ আমেরিকা দৃ্ন্ত ্ারা বুঝিতে পারা যায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষের পার্থিব সুখ-বিলাস-লালসা বৃদ্ধি পায়, এবং সেই লালসা পুর্ণ না হইলে 
ধর্মহীন মানুষের জীবন ধারণ অকারণ বশিয়! মনে হয়। অনেকেই বোধ হয় 
অবগত আছেন যে, কিছু দিন পূর্বে ইউরোপ ও আমেরিকায় ]ঞ শি ৩৫, 
1005 অর্থাৎ বেঁচে থাকায় প্রয়োজন আছে কি না, এই বিষয়ে খুব আন্দোলন 
চলিগ্াছিল। আপনারা! শুনিয়া বিন্িত হইবেন যে, সকল দেশে 89735 
০1১ আত্মজ্ত্যা করিবার উদদেশ্তে সা পরাস্ত আছে। সুখের ইচ্ছার অপরি- 
প্তিই যে, ইহার কারণ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমাদের 
দেশেও হম হীন পাশ্চাত্য সভভাতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে । এই অন্ত এদেশে 
এখন আত্মহত্যার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায়ই দেখা যায় কোন 
না কোন একটা পার্থিব নখের ইচ্ছায় বিফলমনে(রথ হইলেই স্ত্রী কি পুরুষ আত্ম- 
হত্য। করিয়া বসে। যুবকেরা, বিশ্ববগ্থালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে 
আত্মহত্যা করে, যুবতীর! সামান্ঠ সাংসারিক বিষয় লইয়! অহিফেন সেবনে আত্ম" 
হত্যা করে, এরূপ সংবাদ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। আবার, সভাতার সঙ্গ 
সঙ্গে আত্মহত্যা করিবার অনেক সহজ উপায় হইয়াছে জহিফেন গা 
2৫ ইত্যাদি জীবননাশী সামহ্রী এখন সহজেই পাওয়া যায়।. কিন্ত 'মাহ্য যদি 
জানি, সে ষে কষ্ট হইতে অবহৃতি পাইবার জন্য আত্মহত্যা করে, সে কষ্ট দূর না 
হইয়া আত্মহত্যায় তাহা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে কখনই সে শ্রই স্বণিত পাঁপকর 
কার্যে আপনাকে কলুষিত করিত না। অনেকেই অবগত আছেন, যে সকল গৃহে 
আত্মহত্যা হয়, অথবা অন্ত কোন অস্বাভাঁবক উপাক্ে লোকের প্রাণ নষ্ট হয়, 
তথায় ভৃতপ্রেতাদির উপদ্রব হইয়া থাকে॥ অনেকে & স্ীল-কথার উস 
করিতে পারেন, কিন্ত প্রেততত্‌ বিষয়ে যাহারা আলোচনা করিয়াছেন, ভাহার! 
ভানেন-হযুস্বাভাবিক মৃত্যু হইতেই প্রেতবোনির আবির্ভাব হর । মৃত্যুর প্‌ 
আরাঁদিগের আত্মা এই পৃথিবীতে ছুসহ কষ্ট ভোগ করিতে করিতেই অতিবাধিু 
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৮. পা শশী শাটার 
হয়। এই জ্তই হি শান্ত্ে আয্মহত্যাকারীর অশৌচগ্রহণ নিষিদ্ধ। মন স্পষ্ট 
ছলিয়। গিয়াছেন, উদ্বন্বনাদি দ্বারা জীবনত্যাণী ব্যক্তির উদকদানাদি ক্রিয়া! করিবে 
না। ইহার কারণ এই যে, আত্মহত্যাকারীর আত্ম! এই পৃথিবীতে বন্ধ থাকে $ 
শ্রানধাদি দ্বারাও দে উদ্ধ লোকে গমন করিতে পারে না| আমরা পরমেথরের া 

নিকট হইতে যে জীবন লাত করিগাছি, তাহাকে বিনষ্ট করিবার আমাদিগের 
অধিকার নাই। এই জগ্তই ইংরেছের বগুবিধিতে আঁত্মহত্যাকারীর দণ্ডের বিধান 
আঁছে।. যে আত্মহত্যার চেষ্ট। করে» সে কেবল ইহলোকে কণ্ঠ পায়, তাহ! নহে ঃ 
'পরকালেও অশেষ দণ্ড €োগ করে। এক নিকে আত্মহত্যা, যেমন পাপজনক, দেই 
কূপ আত্মবলিদান মহাপুণাজনক। আয্মবপিনান আত্মার নাশ নহে, উহা! কেবল 
আমিত্বের বিনাশমাত্র। দেশের মঙ্গলকামনায় বা অপরের উপকার- 
সাধনের জন্ত যিনি আপনার শ্বার্থ বিশ্বৃত হইয়! প্রাণপণে কাধ্য করেন, . 
খিনি এই রূপে আব্মব্লিদান করেন, তিনি ইহ পর লোকে অনন্ত সুখ ভোগ 
করেন। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে এইরূপ আত্মবলিদানের ষ্টান্ত বিরল 
ছিল না পাশ্চাত্য দেশেও এখনও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যা। 
কুউরোগীদিগের শুশ্রযার অন্য ফাদার "ডামিয়েনের আত্মত্যাগের কৃথা”কে না 
ব্সর্গত আছেন ? কিন্তু গভীর ধর্মভীব্‌ ন। থাকিলে কেহ আত্মব্লিদানে সমর্থ 
হয়না। পুরাণে দধীচি মুনির আত্মবলিদাঁনের কথ! আপনার! সকলেই জানেন। 
কিরূপ উচ্চ ধর্মৃতাবে উদ্দীপিত হইয় দরধীচি মুনি দেবগণের হিতের জন্ত আত্ম- 
বলিদান দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।' এইরূপ আত্ম- 
বলিধানের ভাব, আমাদের দেশের লোকের মনে যদি গ্রন্থিত হয়, তাহা হইলে, 
আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আমাবিগের স্বরণ রঙ 
নউচিত হে মৃত্য বলিয়। কৌন গিনিন পৃথিবীতে নাই। মকর বলি, 


ইজারা অর বন পিতা সি করিয়া লোকে নব 





ৰপ্ত্রপরিধান কলে সেইরূপ আত্মা এই জড় দেহূপ বসন পরিত্যাগ করিয়া 
সুগম শরীর গ্রহণ করে, ইহাকেই লোকে মৃত্যু বলে! এই যৃত্যুতে অনস্তস্থখ- 
'নুন্ক আনন্দ। আর,ব্াহারা বলপর্বক এই দেহকে নষ্ট করে, তাহার! ফেই 
থে পররিবর্তে অনস্তহখতাগী হয়। এই কথা ম্মরণ রাখি আমরা ধেন 
আত্মহত্যাকে দ্বণার চক্ষে দেখি এবং যাহাতে আমাদের স্ত্রীগণ এই মহাপাপ 
উপলব্ধি করিতে পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ সেটা কর! উচিত, এবং" সেই- সঙ্গে 
- গ্মবলিষানেন উচ্চ আদর্শ সকলের চকে মনসুখে যাহাতে উজ্জলরূপে প্রতিভাব 


হম সংখা।। ] সৃতার মিলন । ৯ 





হয়, সে জন্যও যত্ব কর! আবন্তক ॥ বর্তমান দময়ে আমাদের দেশের যেরূপ 
দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, ভাহাতে আত্মব্লিদানের বিশেষ আঁশ্ক হইয়াছে | . 
আমর! আত্মবলিদান দিতে সমর্থ না হইলে দেশের অপুমাত্র মঙ্গল হইবে ন!। আমি 

. আশা করি, অগ্তকার এই আলোচনা হইতে আমাদিগের মধ্যে যেন আত্মবলিদানের 
ভাব আগ্রত হয়। 


স্বত্যুর মিলন।. 


লেখক--শ্রীনারায়ণ চক্দ্র ভট্টাচার্ধ্য । 
6১) র্‌ রর 
বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে নন্দলাল প্রথম শ্বশুর বাড়ী বাইতেছিলেন। 
যাইতে যাইতে তাহার মনে কৃত কথ উঠিতেছিল। "অতীতের একটা: প্র 
ঝটিকা আনিগা তাহার হৃদয় আলোড়িত কুরিতেছিল। পাঁচ বৎসর পুর্োর 
একটা ক্ষুদ্র ঘুটন৷ অতীতের কঠোর স্মৃতির স্তায্ অল্পে অল্পে তাহার মননে পড়িতে- 
ছিল। নে পড়িতেছিল পাঁচ বৎসর পূর্ব এক্‌ মধুময়ী ধাখিনীতে একটি দশ 
বৎসরের বালিকা কেমন করিয়া তাহার সম্পুখে ঈড়াইয়াছিল, তাহার ক্ষুদ্র মুখ 
থানির উপর সমুজ্জল আলোকরশ্মি গ্রতিবিষ্বিত হইয়৷ কেমন সৌন্দর্যের বিকাশ 
করিয়াছিল, তাঁহার সোহাগেরু সম্ভাষণে বালিকা হাসিতে গিয়াছিল, কিন্তু লজ্জা! 
আসিয়া লে হাসি ফুটিতে দেয় নাই, অধরের হাসিটুকু অধরেই মিলাইকা গিয়াছিল, 
সে চিত্রকিমধ্র! তাহার সাদর আহ্বানে বালিকা একবাগ্স দীগপঞ্জ পরশ 
চক্ষুছুটী তুলিয়! তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিল, চাহিয়া ইক্ষু যুদি্ত ফরিয়াছিল, 
লজ্জার রক্তিমরাগ তাহার নিটোল কপোলদেশে ফুটিয়! উঠিয়াছিল ১ সে দৃশ্ত কি 
বুন্দর কত মনোহর ! তারপর --তারপর ফুল শয্যার জিনিস পত্র লইয়া শ্বশুরের 
সহিত পিতার বিরোধ, ক্রোধাদ্ধ পিতার পুত্রবধূত্যাগ, শ্বশুরের কন্া লইয়া গমন। 
শে আঞ্জ কতদিনের কথা , কিন্ত সেই কথা গুলাই পাঁচ বৎসরের “দীর্ঘ 
বাবধানটাকে পশ্চাতে ফেলিয়! নৃতনের মত অল্পে অরে তাহার হৃদয়ের নিভৃত 
প্রদেশে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ুতাপের তীব্র শিখা এক্ষটু একটু করিয়া" 
- তাহার হদয়কে দগ্ধ করিতেছিল। ্ 
অনুতাপ বৈকি। সেই যে একদিন তাহার পিতা রাগের মাথায়, “আমি 


পুত্রবধূ চাহি না, আবার ছেলের বিবা দিব” বলিয়! চারুকে বিদার দিয়াছিকেন, 
চি 
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০ শা শশা 
ভানহীন। ঘাগিকা চারুও আপনার সর্বনাশ বুঝিতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে 

. পিতার হিত চলিয়ী' গিয়াছিল, সেই দিন হইতে আরতো। তাহার কোন খোঁজ 
খরর লওয়া হয় নাই? তাহার প্র সুদীর্ঘ পাচটা বৎসর চলিয়া গিয়াছে, জগতে 
কৃত পরিবর্তন হইপ্তাছে, কিন্তু চারুর কি হইল, সে সংবাদ তে! একবারও জানা! 
হয় নাই ? নন্দশাল কাজটা কি ভাল করিয়াছেন ? 

”. কাটা যে ভাল হয় নাই, একথা! ননালালও জীনো। কিন্তু জানিলে কি 
হইবে, পিতার আদেশের প্রতিবাদ করিতে তাহার কথার উপর কথা কহিতে 
কয়জন হিন্দু সপ্তানে পারে? যে পারে পাকুক, কিন্তু ননলাল পারিলেন না। 
বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে, পিতার এ ক্রোধ কিছুদিন পরেই শান্ত হইবে। 
. কিন্ত শান্ত হওয়া দুরে থাক, তাহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। 
- কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কিছু দিন পরেই চারুর পিতা আপনা হইতেই 
আদিয়া তাহার করুণ! ভিক্ষা করিবে । কিন্তু তিন বমর হইয়! গেল, অভিমানী : 
বেহাইতো। একবারও আসিয়া তাহার কপ! প্রার্থী হইল ন1? মেস্সের বাপের এত 
পর্দা হার সহ হইল না। তিনি পুনরা্জ পুত্রের বিবাহের জন্ত উদ্যোগী 
হইলেন। কিন্তু এবার নন্দলাল তাঁহার অবাধ্য হইলেন | শষ্ট কিছু নঃ বলিলেও 
স্আাজকাল করিয়া গোলমালে একটী বখ্সর কাটাইয়া! দিলেন। ইতিমধ্যে তাহার 
ইঞ্জিনিয়ানিং পরীক্ষ! শেষ হইল। তিশি গবর্ণমেন্টের চীকরীতে নিযুক্ত হইয়া 
পশ্চিম যাত্রা করিলেন। রর 

পশ্চিমে গিষ্ক। নন্দলাল এক বৎসর বাটা আগিলেন না। তীহার -পিত। 
অনেকবার বিবাহের স্থির করিরা তীহাকে আমিতে পত্র নিধিয়াছিলেন, কিন্ত 
তিনি ছুটার ওজর করিয়া! গ্রতিবারেই পিতাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন ॥ পিতাও 
পুত্রের ছু্টার মুখ চাহিয়। আশায় বুক বাধিয়া৷ ছিলেন। কিন্ত কাল তাহার মুখ 
চাহিল না! তিনি বৃদ্ধ বয়ে অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া শধ্যায় আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রোগের অবস্থা ক্রমশঃ কঠিন হইলে নন্দলালকে 
টেলিগ্রাম কর! হইল। নন্দলাল ছুটিয়া আসিয়া পিতার অস্তিম শয্যা পার্থ 
ীড়াইলেন। পিতা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া৷ উঠিলেন, অতি কষ্টে 

_. বলিলেন, পবাঝা, বৌমাকে আনিও।” তার পর পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিতে 
করিতে বুদ্ধ পরলোক ধাত্রা করিলেন। 

“পিতার ৃত্ুর পর নন্দনাল চারুর সংবাদ লইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্ত কেমন 
বাঁধ বাধ ঠেকিল। এত দিনের মধ্যে একবারও যাহাদিগের অংবাদ লওয়া হজ 
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নাই, আজি সহস! কি বিয়া নেখানে যাঁওক্া যায়। প্রতি পনেই তিনি লজ্জায়: 
আন্ুতাপের গ্রবল তাড়না অনুভব করিতে লাগিলেন । না! যাইলেও নয়, মাতার- 
আদেশ, শ্ান্ধের সময় বৌমাকে আনিতেই হইবে, তিনি কি পৃথক ঘাট কক্সিবেন?. 
এস্ঠলে লোক পাঠাইয়া সংবাদ দেওয়াও তিনি ভাল মনে করিলেন না । অগত্য!, 
একদিন খুব সকালে নদলাল স্বয়ং শবগুর বাড়ী চলিলেন। বাটার বাহির হইতেই, 
সন্মুণের তেঁতুল গাছ হইতে একটা কাক বিকটস্বরে চীৎকার করিয়। উঠিল ) তিদি.- 
ভ্রকুটা করিয়া হুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। 
[২] 

গৌরহাটী হইতে নন্দলালের শ্বশুরালয় টাদবাটী গ্রাম বারো! জোশ দূর 
কয়দিনের কঠোর ত্রক্মচ্ধ্ে তাহার শরীর অত্যন্ত ক্গীণ হইক্সাছিল, বিশেষতঃ 
এদিকের পথও তীহারি বিশেষ পরিচিত ছিল না। জিজ্ঞাস] করিয়া তাহাকে ঘুরিষা 
কিরিয়া সন্ধার পূর্বের তিনি চাদবাটীতে উপস্থিত হইলেন । গ্রামে প্রবেশ করিতে 
তাহার-পা কীপ্রিতে লাগিল 1 এত দিনের পর তিনি কি বলিয়া শ্বশুরের সাক্ষণতে, 
ঈাড়াইবেন? চারুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে কি বলিবেন? কি বলিয়া 
প্রবোধ দিৎবন”-এত দিনের পর চারুকে দেখিতে পাইবেন কি না, তাহাই বা কে 
বণিতে পারে? আঁপঙ্কায় উদ্বেগ লজ্জায় তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল 

. ভাবিতে ভাবিতে নন্দগাল গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধা 
অন্ধকার একটু একটু করিয়া ঘুনাইয়া আগিতেছে , কৃষক বধূর! প্রদীপ হস্তে জয়া 
গোশালায় তুলসী তলায় সন্ধা দৈখাইত্রেছে। গৃহস্থ বালাগণ শঙ্খ বাজাইয়া 
সন্ধা দেবীর .আঁবাহন. করিতেছেন । নন্দলাল একবার, মা, বিষাহ্রে দিনে 
শ্বশুরের বাটীতে আসিক্লাছিলেন, সে আব্দ কত দিনের কথা । অগত্যা তিনি 
একজন লোককে তারাপদ চট্টোপাধ্যায়ের বাটা কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। 
লোকটা বিশ দৃষ্টিতে তাহার যুখের দিকে চাহি! অঙ্গনী সঙ্কেতে, 'চ্টোপাধ্যার - 
মহাশয়ের বাটা দেখাইয়া দিলেন। ননদলাল দবীরে ধীরে আপিয়! সেই বাটার 
নিকট আলিয়া ঈড়াইলেন। কতদিন পূর্বের একটা কোমল স্মৃতি, আসিফ! 
তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল'। পাঁচ বৎমর পূর্বে একদিন মধুর রঙ্গনীতে বিব্ধ 
ৰাস্থোগ্সোমের সহিত সমুজ্জল 'সাঁলোক মাল! পরিবৃত হইযা কত আনন্দে কড 
আশায় বুক খাঁধিয। তিনি এই বাটাতে উপস্থিত হইয়[ছিলেন। াগ ! দেদিন কি” 
ন্ুখের দিন! * 

বাটার বহি রুদ্ধ। নন্মলাল' সেই বহিষ্বীরের নিকট নীড় ভাবিতে 
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বিটি টিটি উস 
লাগিলেন। ডাঁকিতে ইচ্ছ। হইল, কিন্ত কি বলিয়া! ডাকিবেন, স্থির করিতে পারি- 
লেন-নী। ভাকিতে গির! ক্রুদ্ধ হইয়া আসিল, কথা ফুটিল না। অবশেষে ছই 
একবার কাঁদিয়া গল। পরিষার করিয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, “বাটাতে কেহ 
আঁছেন কি % নিজের স্বরে নিজেই চমকিত হইয়। একবার চাঁরিদ্বিকে চাহি 
দেখিলে, কেহ তাহার স্বর শুনিতে পাইয়াছে কি? ডাকিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করিলেন, কিন্ত কোন উত্তরই আসিল না । এবার তিনি সাহস করিয়া শ্বরটা আরও 
একটু উচ্চে তুলিয়া আবার ডাকিলেন, “চট্টোপাধ্যাযমহাশুষ্ধ বাঁটাতে আছেন 
কি ? এবার নিশ্চয়ই কেহ গুনিতে পাইয়াছে। এইবার হয় তে চারু নিজে 
আয়! থার খুলিয়া দিবে ;সে সহস! তাহাকে দেখিয়! হয়তো চিনিতে পারিবে না& 
চিনিতে পারিলে হয়তো লজ্জায় ছুটি! পলাইবে। চারু এতদিনে কত বড় হইয়াছে? 
এই পাঁচ ৰৎসরের পরিবর্তনে দেই বালিকা চার কিরিপ পাঁরবর্থিত হইয়াছে? 

রদ্্বার পারে ঈাড়াইয়! নন্দলাল এইরূপ কত কথা মনে মনে তোঁলাপাড়া 
ঝরিতে লাগিলেন। কিন্তু এতক্ষণ পরেও ভিতর হইতে কোন উত্তন দিল না বাঁ 
গার মুক্ত করিল না। তখন নন্দলাল আরও একটু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন। এবার 
সে বার সন্থস্থ বাটা হইতে একযুবক্গ বাহির হই পরিজ্ঞাসা করিলেন/* মহাশয় 
কাঁথকে খ'জিতেছেন ?৮ 

নদাঞাল কি উত্তর করিবেন স্থির করিতে পারিলেদ না? খুবক আবার 
প্রশ্ন করিলেন। এবার নন্দলাল ধীরে ধীরে বলিলেন, সরা, ১ 
মহাশমৈর কি এই বাঁটা ?” 

_ ঘুবক বলিলেন, “হাঁ আপনি কি তাহার কোন আত্মীয় % নক্গলাঁল ন আস্তা ও 
আস্ত! করিয়? বলিলেন, “আব্মীয-ই-না-আাস্মী় বটে। ই 
যুবর্ক ঝলিঙেন, “অনুগ্রহ করি! আমার সঙ্গে আন্ন(% "- 

'ননলাল কিছু বুঝিতে পারিলেন মা। কোন কথ নাঁ বলিয়া যুবকের: 
গশচাধন্তী হইলেন 1, যুবক তাহাকে লইয়া নিজের বাটার বৈঠকথানায় বসালেন; 
বৈঠকথানায় আলোক জলিতেছিল। যুবক তীক্ষ দৃষ্টিতে নন্দলালের মুখের দিকে 
উহিলেন, নন্দপাল মুখ নত করিলেন যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছটোপাধ্যাক্ 
হাশর, সহিহ আপনার কি প্রয়োজন 
.. সহীলংল একটু ভীবিয়া উত্তর করিগেন, “প্রয়োজন, তাহাদের সংবাদ 
লওয়। 1 
_. গুবক বগিলেন, ' কতদিন হইতে ভাঁগাদের সংবাদ জানেন ন1 
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মনদলাল বপিলেন। “বহুদিন, প্রায় পাঁচ বংদর 1» 
যুবক আর কিছু বণিলেন ন! দেখিয়া নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি 
অনুগ্রহ করিয়। তাহাদের সংবাদ বলিতে পারেন কি %, 
যুবক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “পারি ।* 
নন্দলাঁল বলিলেন, “তবে বলুন, তাঙ্থার৷ কোথায় ?, 
যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “ইহলোকে নাই 1» 
সহসা যদি শত বজধ্বনি নন্দলালের কর্ণে প্রবেশ করিত, তাহাতেও নঙ্গলাঁল 
এত চম্কিত হইতেন না। যুবকের কথা শুনিয়া ক্ষণকালের জন্ত তিনি আত্ম- 
$রিস্বত হইলেন ॥ আণপরেই তিনি সবলে হ্দ়কে প্রকুতিগ্থ করিয়! বলিলেন, 
“আমি আপনার কথ! বুঝিতে পারিতেছি না। স্পষ্ট করিয়া বলুন।” 
তখন ঝুবক একে একে সকল কথা বলিলেন। নন্দলাল বুঝলেন, বান্তৰিকই 
আর তাহার! এ জগতে নাই ॥ তাহার বিবাহের ছুই বৎসর পরেই চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় পক্ষাশাত-রোগাক্রান্ত হন, এবং একবৎসর এই রোগযন্ত্রণা তোগ ফরিয়! - 
পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার একবৎসর পরেই চারুয় মাতা স্বামীর অন্থসরগ 
করিয়াছেন । তখন সহারনহীনা নিরাশরয় -চারু অনেকের কু-ৃহিভে-পতিত্ হয: 
অগত্য| ইততাগিনী উপস্থিত মুবকদের বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাঁধ, হম? 
ইহার! শৃদ্র, মাতৃপিতৃহীনা অসহায়! ব্রাহ্মণ কন্তাকে বিশেষ যত্তের সহিত গৃহে আশ্রয় 
দিযাছিলেন |. এজন্স ব্যর্থ যলোরথ অনেক দুষ্ট লোকের মুখে ইছাদে, অপবাদ 
কর্তিত হইয়াছে । কিন্তু হারা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে 
. ছষ্ট লোক প্রচারিত এই কুত্ধা! কাহিনী চারুর কর্ণ প্রবেশ করেও এই সমন 
হইতে হতভারিনী শোকে ছুঃথে অপমানে দারুণ সূচ্ছ- রোগে আক্রান্ত হয়ঃ 
কুয়েক মাস এই ভীষণ রোগ যন্ত্রণা ভোগের পর একদিন রাব্রিকালে এই রোগের 
গ্রবল আক্রমণে অভাগিনী সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে । প্রায় 
এক বৎসর পূর্বে বিধাত| ,স্তাহার ছুঃখিনী কন্যাকে আপনার কোলে. টানিরা 
লহয়াছেন পতি গৃনির্ব্বাসিতা চির ছুঃখিনী সংসারের কঠোর তাঁড়নার হস্ত হইতে 
বব্যাহতি লাভ বরিয্লাছে। তাহার নতরণাদগ্ধ দেহ শ্শানে পৃগল কুকুর কর্তৃক 
ভক্ষিত হইয়াছে, জালাময় অস্থিথণ্ড গুলি টানিয়া লইয়া দামোদর আপনার. শীতল- 
সলিল গর্ভে লুকাইফ রাখিয়াছে। রর ২০ 
.শনাাল স্থিরৃতাবে বসিয়া সম কথা শুনিলেন ইতি শেষ ২ 
তি উঠিয়া দাঁড়ালেন | স্থির ক “বলিলেন, “তরে স্ব শেষ হইয়াছে!” 


১৪ ... জন্মভূমি । [১৫শবর্ষ। 





যুবক ঝগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নামই কি. ননলাল 
বন্দোপাধ্যায় £৮ 
ননগলাল.তখন হারের নিকট গিয়াছেন; যুবকের কথ! গুনিয়! একবার পম্চাৎ্ 
ফিরি চাহিলেন, তারপর ক্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যুবক অগ্রসর 
হইয়। তাহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্ত মদ্ধকাঁরে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন 
না? | : 
6৩) 
সমস্ত রাত্রি ঘুরি! পরদিন মধ্যান্রকালে ননদলাল বাটাতে উপস্থিত হইলেন । 
তাহার মুর্তি দেখিয়। সকলেই চমকিয়! উঠিল। . কিছুক্ষণ পরে তাহার ভগিনী 
জিজ্ঞাস! করিল, “দাদা! বউ আনিলে না?” 
নদলাল কোন উত্তর করিল না। সে আবার বলিল, “দানা! বউ 
কোথায়?” 
নন্দলাল কেবল উর্দে অস্থুলী নিদেশ করিলেন তাঁহার ভমিনী কীদিা 
উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতা আসিয়! চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিলেন ॥ 
একট! করুণ ক্রন্দন রোলে বাঁ়ীখানা কাপিয়া উঠিল নন্দলাল বাহিরে” চলিয়া 
আসিলেন। র্‌ 
যাহা হউক এজন ননালাল পিতার শ্রীনধা্দি কার্য সম্পর্ন করি কোনরূপ 
ক্রটী করিলেন না। একরকম সমারোহের সহিত বন্দোপাধ্যায় মহীশয্নের আদ 
নির্বাহ হইল। শ্রান্ধশেষে মাতা ননদললিকে পুর্বার বিবাহে জ্ ধরিয়া 
বসিলেন। প্রতিবাসীগণও তাহাকে বিবাহ করিতে অনেক অনুরোধ করিল» 
আনেক বুঝাইল ! ছুই একটা বর়স্থাপাত্রীও আসিল, কিন্তু নন্দলাল সন্মত হইলেন, 
না। তিনি সকলকেই ভ্োকবাক্ নিরন্ত করিয়। কর্মস্থলে যা করিলেন । 
(৪) ু ১ 
পশ্চিমে গিয়া নন্দলাল কর্মে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু কার্যে মনোনিবেশ 
করিতে পারিলেন দ11 তাঁহার হবায়টা বই শূন্ট বোধ হইত, শূল্ত .গ্রাণটা 
থাকিয়া থাকিয়া খা খা করিয়া উঠিভ। - শব্ধ সধ্যাহথ নিদাঘ বায়ু, প্রবাহ অশান্ত 
“প্রেতের উচ্চ হাহাকারের“মত তাহার বাঙ্গালার চারিদিকে হুহু করিয়া ছুটিয়। 
বেডাইত; সঙ্গে সঙ্গে ভাহার ব)থিত হৃদয় হইতে একটা নৈরাহ্ঠের হাহাকার উঠিয়া 
তপ্ত বাস্তু প্রবাহে মিশিয় বাইত । শান্ত অপরাহ্ণ রক্তিম সৌরকর দূর শাহাড়ের 
বাধ লুকোচুরি খেলিত। সোখালি বর্ণে চিত্রিত মেখ খণ্ডগুলি পাহাড়ের অঙ্গে চিয়া 


১ম সংখা । স্ৃত্যু্ব মিলন ! ১ 
পড়িত/একট! চিরবিরহী পক্ষীর সকরুণ বিষাদ শাখা নাঁকাশ পর্বত প্রতিখ্বনিত 
করিয়া কাহার উদ্দেশে দিগন্তে ছুটিত, আর ত্বাতার তগ্ন বক্ষ পঞ্জর গুলা ঠেলিয় 
কটা উত্তপ্ত দীর্্বাস বাহির হইত এইরূপে প্রাণের অবিচ্ছিন্ন আকুলতার উচ্চ 
হাহাকার শুনিতে শুনিতে নন্দলালের অসহা দিনগুলা একে একে কাটিয়! 
যাইত"! 

বিবাহের পর হইতেই নন্দলাল চারুর সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও তখন হৃদক়টা 
এত শৃন্ত হয় নাই, তখন জীবনটা এত ভারবোধ হয় নাই । তখনও মাঝে মাঝে 
চারুর কথ। মনে পড়িত, থাকিয়া থাকিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিত, হদরট! 

“বড় ফাঁক! ফাকা বোধ হইত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশার মধুর আশ্বীসে আবার শূন্ত 
হৃদয় পূর্ণ হইয়! উঠিত, দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের মধুর কলনায় অভূপ্ত প্রাণে 
তৃপ্তির একটা শান্ত জোত বহিয়া যাইত। কিন্তু এখন সে আশা ন্তর্তিত, সে 
কর্নার চি্রখানি বি্বপ্সিত। যতক্ষণ আশা ছিল, ততঙ্গণ সব ছিল, আশার 
সঙ্গে সঙ্গে সব-চলিয়! গিয়াছে; এখন নৈরাশ্তের প্রবল শোতে জীবনটা ..কেবল 
ভাসিয়া বেড়াইতেছে 1 হাক, এই আোতে জীবনটাকে একেবারে মা দিলেও 
চাক্ষ আস ফিরিবে না। ্ 

নন্দলালেক্জ মনের অবস্থা তখন ভয়ানক 1 উর দোষে, বার রা 
এক্টা বাঁলিক! কি ভীষণ বস্ত্র তোগ করিতে করিতে অকালে সংসার ত্যাগ 
করিয়াছে, তহারই উপেক্ষা তাগতপ্রাণা চাক মৃহ্যুর করাল কবলে স্আস্থ ঈমর্পন 
করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহারই অরে বিধূতার সফদ্ররোপিত। একটা ক্ষুদ্র বররী 
সংসান্বের খরতাপে অকালে বিশু হইয়াছে এ মহাপ।পের কি-প্রীথশ্চিত সাই $ 
ছিল-য্দি একবার মাব্র চারুর নিকট এজন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিতেন, 
ধি বুঝায় বলিতে পারিতেন/“আমি তোমার ধ্যানেই মগ” তাহা হইলে-খুঁষি_ 
তাহাকে এত অন্তাপের তীব্র কাঘাত সহ্থ করিতে হইত না। কিন্তু হাঁ, সে আশা 
খর নাই। নন্দলালের হৃদয়ে অন্ততাপের সহ্শিখা ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠি 
- নন্দধালেন্র আর পশ্চিম ভাল লাগিল না। তিনি ন্তত্র বর্লির জন্ত 
কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই নদলাল বদলি হ 
মধ্য বঙ্গের * * * * জেলায় মানিকগঞ্জে আসিলেন। বে 
| 6৫) ] 
মানিক আদিবার কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রিকালে নদলাল নি রহেখনীর 
তীরে মণ করিতেছিলেন। গোতুলফিতা নিঘাধ-রজনী, শুভর কৌধুদী ধারা 
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টি 
নবপরবিত তরুশিরে পড়িয়াছে, বিরল পর্রান্তরাল ভেদ করিয়া তাহার ষৃোচুষন 
করিতেছে? নিম্নে স্বচ্ছসলি নিদা-সন্কুচিত শরীরা+ রত্েশ্বরী কৌমুদ্ী-প্লীবিত। 
হইয়া! মন্থরগমনে চণিয়াছে, মৃছ নৈশ সমীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছে, তরে 
তরঙ্গে হীরক অলিতেছে। রাত্রি গ্রহরাভীত হয় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে নীরব, 
নুযুগ্ত। কেবল কদাচিৎ বন পার্খব হইতে ছুই একটা শৃগালের চীৎকার, কদাচিৎ 
দূরে তরল মেখের কোলে পাপিয়ার উচ্চতান, কচিৎ নবপল্পবভূষিত অস্থথশিরে 
একটা কোকিলের বস্কার উিত হইয়! গ্রাম খানির নৈশ সুপ্তি ভঙ্গ করিতেছিল। 
ীতল শৈল বাযুস্পর্শে হৃদয়ের তীব্র জালা কথক্চিৎ প্রশমিত করিবার উদ্দেশে 
নন্দলাল প্রাকস প্রত্যহ এইরূপ সময়ে নদা তীরে ভ্রমণ করিতেন । আঙ্জি তিনি যে 
ভ্রমণ করিতে ছিলেন তাহার, ঠিক পার্থেই বিরল অরণ্যাশী বেষ্টিত একটা ছীর্ণ 
বহুপুরাতন মন্দির । মন্দিরটী কালো যে কোন দেবতার অধিকারে ' ছিল তাহ! 
নিশ্দয়, কিন্তু বগীর হাঞ্ষামার সময় দেবত। নিজ চির দখলী স্বত্ব পরিত্যাগ ক্রয়! 
কোথায় প্রস্থান করিয়। ছিল, তাহা এপর্যস্ত কেহ স্থির করিতে পারে-লাই। তদবধি 
মন্দিরটী জনাধৃত অবস্থায় পড়ি রহিদ্াছে। তবে এক সময় এই মন্দিরটার 
শব লইয়া রন্গুলপুরের জমিদার মনুমূদার মহাশযনদিগের সহিত মানিকগঞ্জের 
জঙিদার"চৌধুরী মহাশয়দিগের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে যে. অর্থ 
যত হইয়াছিল, তদ্থারা অধিকারীর সহিত এইরূপ একশত মন্্ির প্রতিষ্িত 
হইতে পাঁরিত, একথ। ইতিহাস সগর্বের ঘোষণা করিতেছে । 
বেড়াইতে বেড়াইিডে নন্দলালের _ৃষ্টিসহদ! সেই ভগ মন্দির ছারে- স্লিপতিত 
হইল। দৃষ্টি মাত্রই তিনি বিস্ময় স্তস্ভিত হইয়া দাড়াইলেন। দেখিলেন সুনির্ল 
ক্যোহবাহীত মন্দির দ্বারে, বলিয়া, এক রমনী । রমণী সুন্দরী, যুবতী । সুর মুখ 
মণ্ডল, ভাহাতে চন্্রএ্রত। পতিত হইয়া আরও সুন্দর দেখাইভেছে। . অবেধী-সহস্ধ 
রর কুস্তলাদাম পৃষ্ঠদেশে আচ্ছন্ন করিগ্না মূর্ভিকাম্পর্শ করিয়াছে। গৈর্রিররপলে 
রমণীর সর্বা্গ আচ্ছাদিত, ধীর সমীরণে তাহার অঞ্চল ভীড়িতেছে। রমণী স্থির 
দৃষ্টিতে নদী তরঙ্গের দিকে চাহিয়! রহিমাছে। সে দৃষ্টি বড় যমুজ্ঘব, বড় ব্যগ্রুঃ 
ধেন কোন দুর দ্রেশ* হইতে কাহারও অপ্রত্যাশিত 'মাগমনের গ্রতিঙ্ন! 
- করিতেছে। এ . 
নর্দলাল অনেকক্ষণ ঈড়াইয়! এই অপূর্ব রমণী মূর্তি নিবীষণ করিলেন । এ 
সমন্ধে এই নির্জন নদীতীয়েপ্বহুদিনের পরিত্যন্ ভাস মন্দির দ্বারে -২সিয্, কে 
এ বমনী? অন্ত কেহ হইবে ভৌতিক কাগু ভাবিয়া হয়তো এতক্গণ পলায়ণ 
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করিত, কিন্তু পাশ্চাতা পিক্ষ। প্রভাবে ননদগাল তাহাতে বড় একট] বিখাস কারি 
তেন নাঃ তথাপি বিশ্বপ্গের সহিত তাহার হ্বদয়ে একটু ভন্ন আগিল। কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলের মাতাও বাড়িয়! উঠিল। তিনি নীরে ধীরে মন্দিরের দ্রিকে, 
অগ্রসর হইগেন। |কন্ত রমণার দোদে লক্ষ্য নাই | তাহার দৃষ্টি পর্বববৎ স্থির 
নিশ্চল, দে দৃষ্টিতে বুঝি পলক নাই । নন্দপাল মন্দিরের নিকটস্থ হইপেন। জার 
একথার দীড়াইয়৷ রমণীর মুখে উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । এবার বেশ - 
ভাল করিয়। মুঝধ খান! দেখিতে পাইলেন । দেখিতে দেখিতে ভয়ে বিবরয়ে তাহার 
স্বব। আলো (9 5 হহরা ৪1,15৭ এ ট। অ কও সংকর করি! সেখান হইতে 
ছুটি পলাইলেন ! 


পরদিন প্রাতে আয়া নদলাল মন্দির, গ্রাম তন তন করিয়! অনুসন্ধান 

করিলেন, কিন্তু রমশীর কোন চ্কিই পাইলেন ন|। 
(৬) 

এই দিন হতে নন্দপালের চিন্ত বই অস্থির হইগ্না উঠিগ। বহুদিন হইলেও , 
চ।রুকে স্ভিনি ঠুঁলেন নাই। সব তুপিণেও বাপিকার সেই সুন্দর স্বভাব ফোমল 
মুখখানি তিনি জীবনে ভুণিবেন কি না সন্দেহ । সেই কয় বৎসর পূর্বে আটদিন 
মাত্র যে একখানি মুখ দেখিয়াছিলেন, তাহা তাহার হৃদয়ে পাষাণ রেখার ন্যায় 
চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়। গিয়াছিল। দূর অতীতের ঘনান্বকারের মধ্য হইতেও 
সে মুখের একটা সমুজ্ছজল চিত্র সর্বদাই তীহার হৃদয়ে জাগিত। কালি নির্শল 
জেযাৎনগালোকে ভ্মমন্ির দ্বারে নদলাল যে মুখ থানি দেখিয়াছো। ছা! ' তীহা়িন 
কদর চিজিত মুখেরই সম্পূর্ণ ্রতিবিষ্ব মাতর। যদি যুবক কথিত টারুর সৃত্যস্বতি 
তাহার হৃদয়ে ন। জাগিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সেই মুখের অধিকারিদীকে রি 
চারু বলির বিশ্বাস করিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হইতেন না। কিন্ত 'রমনীতে! চারু 
নন্ন। তাহাও কি সম্ভব? কিন্তু একস্‌প অদ্ভুত সাদৃশ্তও একবারেই 'অসপ্ভতব। 
তবে কি ছুছা ভৌভিক: কাণ্ড. রমণী যদি চাকু হইত! নি হায়! মার 
সুদৃঢ় রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়। চাক কি আর আগিবে? 

অনেক ভাবিয়াও নন্দলাশ কিছু স্থির করিতে পারিলের না। এ চিন্তা হইতে 
মনকে বিজ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে মন যেন এ চিন্তার “সহিত 
আরও দৃটীপে জড়িত হ্ইয়। পড়িল।, তিনি যতই তাবিতে লাগিলেন; ততই 


টুর 
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দেখিয়াছেন, সে নিশ্চয় চারুরই ছায়া মূর্তি। . কথাটা ভ!বিতে নন্দলাল শিহরিয়া 
উঠিলেন। তিনি অনেক পুষ্তরে পড়ি্নাছেন যে, ধাহরা চিরকাঁজ্ষিত কামনার 
তৃপ্তি না হইতেই পরলোকর্গত হয়, তাহাদের প্রেতাত্ম। সেই অপূর্ণ বাসনার সংস্কার 
বশে ইহুলোকে আতনিয়! ছায়ারূপে কায্যবস্তর অনুসরণ করিয়া বেড়ায় । হায়, 
তবে কি চাকও তাহারই মত অতৃপ্ত কামনার ভাব হৃদক্ধে লইয়া ইহলোকের 
পরপারে গিয়াও তাহারই মত লক্ষ্যহীন পথে বেডাইঠ্তছে ! 
ভাখিতে নন্্লাল চারিদিকেই যেন চারুর দ্ছায়ামৃ্তি দেখিতে লাগিলেন। 
সত্যই যেন মৃত্যুর মনীময় যবনিকাস্তর ভেধ করিয়া চারুর অশস্ত প্রেতাত্মা অতৃপ্ত 
হৃদয়ের করুণ হাহাকার ব্যক্ত করিতে করিতে তীহার চারিদিকে তুরিয়। বেডোই- 
তৈছে। সত্যই যেন তশ্ুবাযুর সহিত তাহার আকুলতাপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস আপিয়। 
তাহাকে স্পর্শ করিতেছে । পদ্দে পদে নস্থ্লাল সে মূর্তির “অলক্ষিত অন্থদরণ 
লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাহার. হৃদয় অস্থির হুইয়া উঠিল। সে ছায়ামৃস্তি 
নীরব অতিশাপ অস্থভব করিয়া তিনি যেন পাগলের মত হইলেন।- এ অবস্থায় 
কাধে মনোনিবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অগত্যা পরদিনই তিনি ছুটার জন্য দরখা্ত 
করিয়াই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন মনে মনে ভাবিলেন, 'এতদ্দিনে বুঝি 
নারীহত্য৷ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। টি 
6৭) 
বাটাতে আসিয়! নন্দলাল কথঞ্চিৎ প্ররুতিত্থ হইলেন! প্রিয়তমা রুনি 
প্লে ক্রোড়ে বসিয়া, ন্সেহময়ী জননীর অস্থুপম স্তেহক্সাশি তোগ করিতে করিতে 
--বিধব! তগিনীর নিরাস্বার্থময় হৃদয়ের সহান্থভূতি লাভ করিতে করিতে তাহার 
অশাস্ত হৃদয় একটু শাত্তহইল। অগ্নিদগ্ধ-কলেবরে মানব সহপ! শীতল বারিপ্রবাজে 
নিমজ্জিল হইয়া বেস্ধপ ক্ষণিক শান্তিপার, সেইন্ধপ শাস্তি পাইলেন -কিন্ত. আলা 
জুড়াইল না। বরং আরও হলিয়া উঠিল। 
ঈগালালেয় ভোজনে তৃথ্থি নাই, ভ্রমণে সখ নাই, নিদ্রায় শা তি নাই। নিদ্রা! 
কেবল স্বপ্রমরী বিভীষিকাময়ী। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দেখেন, কেবল চারুর ছায়! 
মুর্তি শুনিতে পান্ট কেবল তাহার করুণ হাহাকার-জলস্ত অভিশাপ নন্দলাল কত 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার চিত্ত সংযত হইল না। 
- বাটা আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রি কালে নন্দলাল বাহিরের ধৈঠক- 
খানম শয়ন কুরিয়াছিলেন বৈঠকখানা প্রাচীর বদ্ধ নহে। তঁঘার দ্বার 
উনুক্ত । “বাহিরে পরিষ্কার গ্্যো্সালোকে. তাহার কয়েকটা" রঙ্মি “নন্দপাঁলের 
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শয্যার উপর পড়িয়ার্থিল । শুভ্র জ্যোত্সা সাগর কম্পিত করিয়া ধীরে ধীরে নৈশ 
সমীরণ বহিতেছিল। তাহার শীতল স্পর্শে নন্দলাপ-সিদ্রান্থখ অনুভব ' করিতে- 
ছিলেন। কিন্ত সে নিদ্র! গাঢ় শিদ্রা নহে, স্বপ্ন সমষ্টি মাত্র। ননদলাল স্বপ্রে 
দেখিতেছিলেন, যেন রন্্বরীর নির্জনতীরে ভগ্ন মনদিরগ্থারে গৈরিকখসন ' আলু- 
লাফিত রুক্ষ কুস্তলা চারু বনিয়া রহিয়াছে। তাহার অপরিস্লানমুখের উপর তেমনই, 
চক্কর পড়িগাছে, বাতাপে' তেমনি গৈরিকাঞ্চল উড্ভিতেছে, কক্ষ কস্তলদা্ম 
নড়িতেছে। মুগ্ধ নন্দলাল স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বহিয়াছেন। চারু. 
ষেদ ধার মধুর কঠে বপিতেছে, "ছিঃ আমাকে দেখিরা তৃমি ভয়ে পলাইলে? 
লঙ্জীবনত বদনে কাতরশ্মরে নন্দলাল বণিলেন, “আগে বুঝিতে পারি নাই। তুমি 
আমাকে ক্ষমা কর চারু! আর ফেলিয়! পলাইও ন1।” চারু সে কাতরোক্তিতে 
কিছুমা। কর্ণপাত 'ন। করিয়! বলিল, গদ্িঃ তুমি বড় শুর |” দেখিতে দেখিতে 
তাচার দেহ হইতে এক অনৈদগিক জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল, সেই জ্যোতি 
রাশির মধ্যে. 'মিশাইয়।৷ চারুর দেহ ধীরে বীরে উদ্ধে উঠিতে লাগিলি। নন্দলাণ 
ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্ত সে তখন এত উর্ধে উঠিয়াছে, সেখানে 
আর নাগালের হাত যায় না। তখন ননদন্জাল চীৎকার করিয়া! বণিলোন, “চকু ! 
চারু! কিরিষ়া ইস, আর আমাকে কীদাইয়! যাইও ন1।” 

শেষোচ্চারিত কথা গুল! নন্দলালের মুখ হইতে প্পষ্ট বাহির হইল। তিনি 
জাগিয়া! উঠিলেন । কিন্তু একি; সহসা কাহার ছুই বিদ্দু তপ্ত অশ্রু তাহার পাকে, 
পড়িল? কাহার একটা উন্কশ্বাস তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল? তিনি চমকিত 
হক উঠিঘসিলেন। অক্ফ,ট জ্যোম্সালোকে দেখিলেন, এফ রষণী বীরপদে 
ছ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ননদলাল লাফাইয়া উচ্লিলেন, ক্রতপদে দ্বারের 
নিকট গিয়া রমণীর পথাবরোধ করিয়া দীড়াইলেন। কিন্তু একি! এয সেই 
-0সই রমণী! নন্দলাপ “চাক! চারু 1” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন? 
তাহার মুচ্ছিত দেহ রমণীর পাদমূলে নিপতিত হইল । 

৮ 

যখন নলালালের চৈতন্য হইল, তখন উবার ক্ষীণ আলোক রশ্মি গৃহে প্রবেশ 
করিয়াছে, শীতল প্রভাত বায়ূ তাহার তপ্ত লঙ্গাট স্পশ” করিতেছে? নন্দলাল » 
ধীরে ধীরে চক্ষু মেরিলেন।। চাহিয়া দেখিশেন; তাহার মস্তক এক অপরিচিত। 
রমণীর কেডে স্বাপিত। অল্পে অরে তাহার পুর্ব হ্বৃতি ফিরিয়া *মপিল। তিনি 
বিশ ৃ্ীতে রখনীর মুখের দিকে চাহিপ্েন। ভ়ে-_বিস্ন তাহার হৃদয় আলো? 
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শয্যার উপর পড়িয়ার্ছিণ। শুভ্র জ্যোৎঙ্গা সাগর কম্পিত করিয়া বীরে বীরে নৈশ 


সমীরণ বহিতেছিল ৷ তাহার শীতল স্পর্শে নন্দলল -দিদ্রান্থখ অন্থভব করিত্তে- 
ছিলেন। কিন্ত সে নিজ! গাঢ় পিদ্রা নহে, স্বপ্ন সমষ্টি মাত্র । নঙগলাল স্বপ্নে 
দেখিতেছিলেন, যেন রব্েশ্বরীর নিঙ্গনতীরে ভগ্ন মন্দিরদ্ধারে গৈরিকখসন -আলু- 
লাঙগিত রুক্ষ কুস্তলা চার বদিয়া রহিয়াছে । তাহার অপরিয়ানযুখের উপর তেষনই 
চন্্রকর পড়িগাছে, বাতাণে' তেমনি গৈরিকার্চল উড়িতেছে, কক্ষ কুস্তলদাম 
নড়িতেছে। মুগ্ধ নন্দলাল স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পরহিয়াছেন ।' চারু 
যেন ধীর মধুর কঠে বণিতেছে, “ছিঃ আমাকে দেখিয়া তুমি ভয়ে পলাইলে? 
লঙ্জাবনত ব্দনে কাতরশ্বরে নদালাল বপিলেন, “আগে বুঝিতে পারি নাই। তুমি 
আমাকে ক্ষমা কর চাক! আর ফোঁলয়। পলাইও ন11” চারু সে কাঁতরোক্তিতে 
কিছুমাত্র কণপাত ন| করিয়। বালল, “ছিঃ তুমি বড শিষ্ঠুর ।” দেখিতে দেখিতে 
তাগর দেহ হইতে এক অনৈসগিক জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল, সেই জ্যোতি 
রাশির মধ্যে. শ্মশাইয়। চারুর দেহ ধীরে ধীরে উদ্ধে উঠিতে লাগিল। নদলাপ 
ছটিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্ত মে তখন এত উর্ধে উঠিয়াছে, সেখানে 
আর নাগালের হাত যায় না। তখন নন্নজাল'চীৎকার করিয়। বগিলেন, “চক 1 
চাক! কিরিগা আইস, আর আমাকে কাদাইয়া যাইও না।” ॥ 

শেযোচ্চারিত কথা গুল| নন্দপালের মুখ হইতে প্পষ্ট বাহির হইল। তিনি 
জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু একি, সহসা কাহার ছুই বিদ্দু তপ্ত অশ্রু স্তাহার পায়ে 
পর়্িল % কাহার একটা উদ্ষশ্বীস তাহরি অঙ্গ স্পর্শ করিল? তিনি চমকিত 
হইয়া িঠিধ*ধসিলেন অস্কট জ্যো্সলোকে দেখিলেন, এক রষণী-বীরপদে 
দবারের দিকে অশ্রাসর হইতেছে। নল্দলাল লাাইয়! উদ্লিলেন, দ্রুতপদদে দ্বারের 
নিকট গিয়া রমণীর প্থাবরোধ করিয়! ঈাডাইলেন। কিন্তুএকি! এষ সেই 
--সেই রমণী! নন্দলাগ “চারু! চাকু!” বলিরা চীৎকার করিয়া, উঠিলেম” 
তাহার মূর্চিত দেহ রমবীর পাদমূলে নিপতিত হইল । পু 

ও ৮ নু 

যখন নদালালের চৈতন্য হইল, তখন উধার ক্ষীণ আলোক রশ্মি গৃহে প্রবেশ 
করিএ্ছে; শীতল প্রভাত বায়ূ তাহার তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছে? নন্দলাল* 
ধীরে ধীরে চক্ষু মেণিলেন। চাহিয়! দেখিগেন; তাঁহার মস্তক এক অর্পরিচিতা 
রমণীর ক্রোঁডে স্থাপিত। অল্পে অল্পে তাহার পূর্ব স্্ীত ফিরিয়া -আদিল। তিনি 
ঝিন্মত রত রমনীর মুখের দিকে চাহিপেন। ভর়ে-- বিস্ময়ে তাহার হায় আলো? 
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ডিত হইয়া উঠিল । তিনি চীৎকার করিয়া! উঠিয়া ঈাড়াইলেন | অমনই পশ্াৎ 
হইতে কে আসিয়া তাহার কম্পিত দেহ ধরিয়া ফেলিল। তিনি পম্চতে ফিরিয়া 
দেখিলেন, ধারণকারী জনৈক বৃদ্ধ বাবালী। নন্দলালের বিশ্রয় সীমা অতিক্রম 
করিয়া তিনি ছুই হাতে মাথা ধরিয়া ধীরে ধীরে তণায় বসিয়া পড়িলেন। ত্ীহার 
মুখ হইতে আপনা-আপনি উচ্চারিত হইল, “চারু!” অমনই কম্পিত কলেবর 
তাহার চরণতলে পতিত হইল। 
গ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে দনালালের গৃহথানি আননাধবনিতে মুখরিল হইয়া উঠিল। 
হদয়ের কোন্‌ প্রবল আকর্ষণে কোন্‌ অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে আনিয়া সহসা চর 
তাঁহার অনুত্তীপদগ্ধ হৃদয়ের উপর কাঁপাইয়া পড়িল। কোন্‌ মহাপুণ্যবলে তিনি 
ক্হারানিধি ফিরিয়া পাইলেন, কোন্‌ মহামন্ত্রবলে এই মৃতার হ্িলন সংঘটিত হইল। 
বন্দলালের মাত! আদর করিয়া পুত্রবধূকে ঘরে তুঙ্গিলেন। তাহার ভগিনী হুলু- 
ধবনি দিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের'মধোই এইুুছ্ুত ব্যাপার-_-এই মৃতার পুনর্সিলন 
সমস্ত গ্রামথানিতে রাষ্ট্র হইয়। পড়িল ।. দলে দলে স্ত্রী পুরুষ আ:সিনা. নন্দলালের 
আনন্দ মুখরিত গৃহ পুর্ণ করিল। 
ইহার পর নন্দলাল এই অভূতপুর্ম রহস্তোতেদের জন্য চারুকে নাঃ 
করিলেন, চারু:একে একে সমন্ত ঘটনা বর্ণিত করিয়া, তাহার বিশ্ময়াপনোদন 
করিকা। চাকু যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর এই ১--একদিন যাতে অন্তান্ত 
নুর শায় চাকু মুচ্ছিত! হইয়া পঙিয়াছিল, কিন্তু পু্পনাপেক্ষা সে বারে রোগটা 
সও বল হইয়াছিল । এজন্য কিয়ৎক্ষণের নিমিত তাহার জীবনী ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়? 
যায়। ইহাতে সকলেই তাঁহাকে যৃতা বলিয়া স্তির করিল, এবং তাহার 
সৎকারাদির জন্য চেষ্টিতনহইল | কিন্ত পূর্ব হইতেই তাহার নামে একটা মিথা 
অপবাদ গ্রচীরিত হইয়াছিল, এজন্য কেহই তাহাকে দাহ করিতে স্বীকৃত হইল না, 
অগতা। বদ্ধঘোষজ্ মহাশয় দনৈক গুলিখোর রাহ্মণকে অর্থহ্থারা বশীভূত করিয়া 
সম্মত ধরান। ব্রাহ্মণ গোপণে একাকী চারুর মৃতদেহ নদীতীরে নিক্ষেপ ক্রি 
আসে । কিন্তু এসকলদুকথা চারু জানে না, পরে শুনিয়াছে। 
নদদীতীরে নিঙ্গিগ্ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই অল্পে অলে চাকর চৈতন্ত হয়। 
ন্রথন তাহার একটু একটু দান হইল+ তখন সে চারিদিকে চাহিয়! বই বিশ্ষিত 
হইল। “বুঝিতে পারিল না সে কোথায় পড়িয়া! রহিয়াছে। তারপর বখন তাহার 
সম্পূর্ণ ভানোদয় "ইল, তথঈ বুঝিতে পারিল, তাহার দেহ _ একখানি মারে 
বেষ্টিত উঠিয়া বসিতে চ্ষট কৰি? চিন গরারিল না, মাছুবের * সহিত সে দৃঢ় 


১ম সথখ্যা | মুত্ার মিলন । চে 
শশা শী শা শশী? 
বন্ধনে আবন্কধ। সভয় দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল, তরল মেখাচ্ছাদিত ক্কীণ জ্যোৎ- 


স্বালোকে দেখিল, নীরব নিস্তব্ধ নদীগর্ভ, তীরে অধ্ধকার আলোকের মধ্যে বড় 
বড় গাছগুলা বিকটাকার দৈত্যের স্যার ঈীড়াইয়া রহিয়াছে, নিকটে দামোদরের 
সলিঙ্রাশি কলকল রবে বহিয়া বাইতেছে। ক্ষীণ জ্যোতস্গালোকে বিস্তৃত শ্বেত- 
সৈকতভূমি গ্রাবিত। চারু বিন্মিত স্তন্তত। একটা শৃগাল আসিয়া তাহারু 
নিকট দাডাইল, চারু ভয়ে চীৎকার করিয়! উঠিল, শৃগালটা৷ পলাইয়া গেল। 
তখন বন্ধন মুক্ত হইবার জন্ত চারু বল প্রকাশ করিতে লাগিল, অর আয়াসেই 
খডের বন্ধন গুলা চডচড, করিয়া ছিডিয়া গেল। চারু উঠিয়া বসিল। তুষ্জায় 
তাহার গলা! গুকাইয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ববীরে জলের নিকট উপস্থিত হইল, 
কয়েক অঞ্জলী জলপান করিয়া অনেকটা শ্ুস্থ বোধ করিল । তখন জল জন্নিহিত 
সৈকত ভূমিতে বসিয়া চাকু আপনার অবস্থার চিন্তা করিতে লাগিল। প্রথমে 
কিছুই বুঝিতে পারিল না; তারপর একটু একটু করিয়া পূর্বস্বতি জাগিতে 
লাগিল। তখন একে একে সব কথা মনে পড়িল,__-আপনার অবস্থা মনে পড়িল, 
শ্বশুর বাড়ীর কথা মনে পড়িল, ঘোেদের বাড়ী মনে পড়িল, মূঙ্ছার কখ! মনে 
পড়িল ।* ইহার পর আর কিছুই মনে পন্ডে না। চারু ভাবিল, বোধ হয় তাহার 
মৃতু হইস্জাছে,তাই দকলে তাহাকে এই নির্জন শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে॥ 
.. কথাটা ভাবিয়াই সে শিহুরিয়া! উঠিল। তবে কিনে এখন জীবিতা নয় মৃতা 
তাহার এদেহ আর পার্থাব দেহ নয়, পরলোকগত ছার! শরীর! সম্মুখে নদী 
দামোদর নয় বৈতরদী? .. যে বৃগ্চরাজী, এ যে অদুররৃষ্টধসাচ্ছাদিত গ্রামখানি? 
ও নকল বুঝি বমপুরীর। দে আর ইহলোকে নাই, সে এখন পরলৌকের কোন 
দেশে। কিন্তু পরলোকেও কি ইহলোকের স্মৃতি থাকে চারু বুঝি থাকে । 
সহস! পশ্চাতে মনুষ্য পদশব্দ গুনিয়া চার চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া! দেখিল, একু 
মুযাূর্তি তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। চারু বসি থাকিনে কি পলাইবে 
কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ভাবিপ, আমি যদি সত্যই মৃত! হই, সত্যই যর 
আমার এই দেহ ছায়াময় হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর মনুষ্য তো! তাহাকে দেখিতে 
পাইবে না । ক্রমে মূর্তি নিকটস্থ হইলে চারু দেখিল এক বৃদ্ধ বাবাজী । বাবাজী 
এসময়ে জলশৃন্য নদীতটে চারুকে একাকিনী দেখিয়া বিস্মিত ভাবে দাডাইল এবং 
তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তখন চাকু বুঝিল, সে তবে মতা! নয় *ভীবিতা, 
সে তবে এখন পূরলোকের অজ্ঞাত,পথে দণ্ডায়মান নয়, এই পুথিবীরই চাদ বাটা 
আরামের দামোদরের তীরে মিয়া আছে। চারু তখন কাঁদিতে কাদিতে বাবাদ্ধটঃর 
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সঠিক, সংবাদ পাইলেন না। অগত্যা পুনর্বার তাহাকে খগদেশাতিমুখে -যাত! 
করিতে হইলু। তিনি স্থির করিলেন, ননসালের বাটাতে তাহার কক্মস্থানের 
সঠিক সংবাদ পাওয়! যাইবে, তারপর নন্দলালের নিকট যাওয়া যাইবে । এই 
- যাত্রাকালেই একদিন রা্রতে অন্ত কোন স্থানে আশ্রয় না! পাইয়! তাহাদিগকে 

মানিকগঞ্জ পুর্যোজ্জ ভমমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহার! 
স্বানিতেন ন| যে এই গ্রামেই নন্দলাল রহিষাছেন | ঘটন। ক্রমে সেই দিন 
নন্দলাল একবার চারুর দশন পাইয়। ছিলেন। 

ইহার পর তাহারা ইতঃস্তত পর্যাটন করিয়া সেই ঝান্তকালে চাদ বাটাতে 
উপস্থিত হন। কিন্তু রাত্রি অধিকৃ হওয়া আর কোথাও আশ্রয় পান নাই। 
তখন তাহারা নন্দলালের বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিবার ইচ্ছ। করেন। তদনুপারে 
এই বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া পরিষ্কার জ্যোৎগালোকে তাহাঁর। দেখিতে পান, 
অনবরুদ্ধ বৈঠকগানায একব্যক্তি শয়ন করিয়া! রহিয়াছে। তখন তাহার নিকটই 
খস্রয় প্রার্থন! করিবার জন্ত তাহার! অগ্রসর হইলেন শায়িত পুরুষের নিকটস্থ 
হ্ইগ্লাই চারু চমকিয়। উঠিল| ক্রমে আরও নিকটে আদিল, তাহার্‌ 
সন্দেহ শ্র হইল। বাবাজী চাকর মুখ দেখাই বুঝিতে পারিলেন, শান্িত 
পুরুষ আর কেহ নহে, নম্দলাল | .. এই সময় নন্দলাল ্বপ্নঘোরে চারু! চাকু ” 
বলিষ্া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চারু আর দাড়াইতে পারিল না, অবসন্ন দেহে 
নন্দশালের.পদূতলে বসিয়া পড়িল। তাহার বছদিনেব সঞ্চিত অশ্ররাশি স্বামীর 
চরণে ঢালিয়! জীবন সার্থক করিল। 

চাক ছুঃংখপূর্ণ কাহিনী গুনিতে গুনিতে নন্দলাঁল আত্মহার! হইয়া পড়িলেন। 
আনন্দে-কৃতঞ্ঞতার আবেগে বাবাজীর চরণে লুটাইয়। পঙিলেন। 

বাবাজীর আর বৃন্দাবনে যাওয়া হইণ না। এক বৎসর পরে একটী সোণার 
পুল, আসিয়। চারু ক্রোড় আলোকিত করিল। বাবাজী তাহার নাম রাখিলেন 
বৃন্দাবন চন্ত্র। পু 


সমাণ্ড। 


শা 


জ্যোতিষ তত্ত। 
লেখক--্রীযুক্ত কালিনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল । 


তারাঁকাহিনী ৷ 


, কৃত্তিকা নক্ষত্র 

বৃষ মণ্ডলের পশ্চিম তাঁগ গ্রাচীনকালে&ুমাতৃমণ্ডল নামে একটা স্বসতপ্্ তাঁরা 
মণ্ডল বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই মাতৃমগ্ুলের তারাগণের মধ্যে ছয়টী তারায় 
রাকাত কৃত্তিক! নক্ষত্র গঠিত। এই নক্ষত্র প্রাচীন নক্ষত্র চক্রের প্রথম নক্ষত্র 
ছিল, কারণ তৎকাঁলে এই নক্ষপ্রে বাসস্তিক ক্রান্তিপাত ( %67881 800০০ ) 
অবস্থিত ছিল। কিন্তু আধুনিক নক্ষত্র চক্রে কৃত্তিক৷ তৃতীয় নক্ষত্র বলিয়! পরি- 
গণিত এই কৃত্তিকা নক্ষত্যুক্ত পুর্ণমারচন্্র কার্তিক মাসের নাম দিয়্াছে। 
এই পূর্ণিমাকে রাশ পূর্ণিমা (নৃত গীত পূর্ণিম। ) বলে । মাতৃ মগ্ুস্থ হট্কুত্বিক৷ 
সবঘধদেবের ধাত্রী ছিলেন (রামার়ণ ১, ৩৮, ২৩ ) এই জন্ত স্বন্দদেবের ছয় মুখ এবং 
এই জন্য তাহার কার্তিকের নাম (পদ্মপুক্াণ ১৬)। কৃর্তিকা নক্ষত্রের অপর 
লাম বন্ুলা বলিয়। কার্তিক মাসের অপর নাম বাছল। কৃর্তিকা নক্ষএ তারাবৃষের 
ককুৎ। হুষ্য নারায়ণ মহাবিষুসংজরাত্তি দিনে এই ককুদে উপনীত হুইতেন 
এজন্ত তৎকালে তিনি ককুতস্থ হইতেন। স্ুত্যবংণীয় রাজ! মাত্রেই কাকুৎক্ছ 
বা ককুৎন্থ সম্তান। " | 

কীর্ভিকাদি বর্ষের প্রথম দিনে পুর্ণচন্ত কর্তা নক্ষত্রে উদয় হইত, এজন্ত 
চন্জের নাম রুর্তিকীভব মহাভারত ( ২২৯৯১ ) কে) মতে কৃর্তিকা ক্ষত সপ্ত" 
তারাক্ন গঠ্ঠিত। এই চম্পক বর্ণ দণ্ততারা ঠাকুর মার গল্পের সাতভাই চম্পা” এবং 
কৃপ্ধিকার পার্থ করবীর বর্ণ রোহনী নক্ষত্র ( খ ) ঠাকুর মার গল্পের “বোন্‌ করবী” 
"বা ভাই পারুল” ক্ষুরাকৃতি কৃর্তিকার সহিত শশান্কের সমাগম (0০৪- 
989০007 ) হইলে তারাক্ষুর অনৃশ্ত হয়। এই ব্যাপার মূলে খ্বাণ্বেদের 
নুপ্রসিক্কপ্রহেলিকার উদ্ভব হইয়াছে। প্রহেজিকাটা এই “শশ ক্ষুর ভক্ষণ করে” 








- (ক) নক্ষত্রম্‌ সপ্তশীর্ষভিঃ | 


(খ) প্রাচীন কালে রোহিণী নক্ষত্র রক্ত করবীর বর্ণ এক তারায় €410৩- 
74:০0) গঠিত ছিল। রর ূ রহ 


১ সংখা ।] জ্যোতিষ তত্ব। $ 


€খ) বে: ২০২৮ (গে) কর্তিকাগণ কিরূপে নক্ষত্র পদ পাইল তাহা মহাভারতে 
€(৩/২২৩-২৩০ ) বিপদ রূপে বর্ণিত আছে । কালী প্রসর সিংহ মহোদয়ের মহা 
ভারত হইতে তাহার সারাংশ সিষ্নে উত হই । জিজ্ঞাস্থ পাঠক মহাতারতের 
নবম অধ্যার কয়েকটা পাঠ করিয়া দেখিধেন । 
প্তিনি ( অগ্নিদেব ) মহধিগণ প্রদত্ত বিবিধ হুব্য গ্রহণ পূর্বক দেবগণকে প্ররণানন 
করিয়া সে স্থান হস্তে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে সেই সকল মহাত্মা মহর্ষি- 
গণের (ঘ) পরীর! (উ) তাহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে 
কে€ কৈহ উপবিষ্ট কেহ কেহ বা নিদ্রিত ছিলেন। ভগধান্‌ ইতাশন রুলস বেদির 
চক্ষলৈথার ভ্ঞায় হুতাশন শখার ভাগ সেই ধাষিপত্ীগণকে অবলোকন করি 
কদ্দর্প শরে নিতান্ত কাতর হইলেন। রি 
পরিশেষে তাহাদের অলাভে নিতান্ত সন্তপ্ত ও মরণে রুত নিশ্চয় হইগী বনে, 
গমন করিজেন। ইতিপূর্বে দক্ষ ছহিত সবাহ! ভগবান্‌ হত।শনের প্রতি অনুরাগী 
হইয়াছিলেন 1” দক্ষ তনয়া এক্ষণে অগ্নিকামার্ত হইয়! বনে গমন করিয়াছেন, 
জানিয়া মনে'মনে চিগ্তা করিলেন যে, আমি সগ্ধি পত্ীগণের রূপ ধারণ পূর্বক 
মির নিকট গমন করি। তাহার পরিতোষ লাভ ও আমার মনোবাছা 
পুর্ণ হইবে। 

২২৩। দক্ষ হহিভ ্বাহা দেবী প্রথমে অঙগিরার সহধনসিণার মূর্তি পরিগ্রহ 
করিয়া পাবকসতসিধানে গমন পূর্বক কহিলেন, হে হুতাশন আমি অঙ্গিরার ভাধ্যা 
আমার নাঁম শিব! । ূ পু 

তিনি অরুত্ধতীর অামান্য অঙ্গ প্রভাব ও অকৃত্রিম স্বামীশুশ্র্া নিবদ্ধন 
তীয় দিব্য রূপ ধারণে অসমর্থ হইলেম। শ. , 

এইক্সপে তিনি ৬জন মহ্র্ষি পরীর রূপ ধারণ করিয়া প্রতিপদ তিথিতে সেই 
অগ্রিরেত কাঞ্চন কুণডে ৬বার নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেময় ্ন্দরেত হইতে 


(গ ) ভাষ্যকার গণ এই বেদ মন্ত্রের সহজ ব্যাখা করেন। 

(ঘট মরীচি অবঃ পুলহঃ পুত: ক্রতুঃ অজিযাঃ॥  বশি্ঃ চ মহাভাগ: 
বরহ্ধণঃ মানসা: সতাঃ ॥ 

ডে) সংভূতিঃ অনুসযাচ ক্ষম! ভীতি: চ সঙ্গতি:। অরুতী তথা লজ্জা 


তশ্প/ততি* ০লর্কিনাক- ০০ ১, ৮০৯, 


২৬ জন্মভূমি। [১৫শ বর্ষ) 


শশা শী শিপ 
এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত তাহার নাম হ্বন্দ (890555859% 8৩ 
৮৪০০৪ ) হইল। 


২২৪। বন বাসীর কহিত এই ৬ পত্রী ষড়াননের ্রস্থতি । এইবুণে সন্তর্ষি 
গৃণ সন্তান উৎপত্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবী অরুন্ধতী ব্যাতরেকে 
পরীকে পরিত্যাগ করিলেন । 

২২৭1 *. * তখন ইন্র প্রভৃতি দেবগণ স্বন্দদেবকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত 
করিলেন।, মহর্ষিগণ পুজা করিতে লাগিলেন। 

২২৮। মার্কগডয় কহিলেন, হে ধর্মনন্দন ! এদিকে সেই ছয়জন মহর্ষি 
পরী স্থ পথ পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অসামান্য শরমম্প্ দেৰ সেনাপতি কার্ডি- 
কেয়ের সনীপে আগমন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বংশ! আমদের, গণ 
ক্রোধ পরতন্র হইয়া! বিনাপরাধে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন কোন, বুঝি 
আমাদিগের ভর্তুগণকে কহিয়াছে, আমর! তোমাকে সমুতপন্ন করিয়াছি, পর তাহারা | 
এই কথ! শরবণে বিচার ন! করিয়্াই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । এক্ষণে 
তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।. হে মহাভাগ ! তোমার প্রপা দরে আমাদের 
অক্ষ স্গ লাভ হইবে। আমরা তনসিষিতই তোমাকে পুত্র করতে বসুন করি 
তুমি আমাদের পুত্র হইয় মাতৃষ্ণ হইতে মুক্ত হও ) 2৩ 

বন্দ কাইিলেন, হে মহষি পরীগণ! আপনারা আমার মৃষ্/ আমি আপনাদের 
গুর। এসির আপনারা আর যাহা অভিলাষ করেন, ততসমুদ়ও-ুর্ণঃ নই 4 
অনন্তর কার্ডিকেয় দেবরাজকে বিবঙ্ষু দেখিয়! কহিতে লাগিজেন, সুর রাজ! 
কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাস্মন্‌ রোহিণীর (চ) 
কনিষ্ঠ ভগিনী, অভিজিৎ স্পর্থা করিয়া! জ্যে্ট হইবার বাসনায় -তপোমুষ্ঠার 
_করিতে বনে গমন করিয়াছে । তর্নিগিত আমি নক্ষত, স্টঞজ্রগেএকজসমর্থ 
হইন্লাছি। অতএব এক্ষণে তুমি ব্দ্ধার সহিত মিলিভরইয়।গগন্চাত অভিথ্রিতের 
পরিরর্তে অগ্ত নক্ষত্র প্রতিষ্টিত করিবার উপায় চিন্তা! কর। স্বন্দ কর্তৃক, এইরূপ 
অভিহিত হইয়া হেন্দর) ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে তিনি ধনিষ্ঠার্দি কালের কল্পন! 
করিলেন। . : লেইকালই পূর্বে রোহিণী নক্ষত্র হইয়াছিল। এদিকে 

5 কৃর্তিকাগণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নক্ষত্র সংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত 
স্বর্গে গন করিলেন। তাহার! ছয়জন সারুখীর সহিত মিলিত ্ কপ্রশা 
গ নক্ষত্ররূপে অদ্তাপি দীণ্চি পাইতেছেন। 


(ে) এই ঝোহিনী নক্ষত্রের বর্তমান নাফ জো! নর): 








সংক্রামক রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার .. 
৫ উপায়। ৰ 


লেখক-_ডাক্ার শ্রীহেমচক্দ্র সেন এম, ডি।. 





আককলি-_অণুবীক্ষণ__বন্ত্রের সাহীধ্যে অনেক প্রকার সংক্রামক. রোগের 

বীক্জাপু আবিস্কৃত হইয়াছে । এই নকল বীজাণু ক্ষেত্রানুপারে বিভিন্ন প্রকার রোগ 

. উৎপর করে ॥ যেমন শঙ্তোর বীনর ্রন্তরে বপন করিবে অস্থুরিত হস না, সেই 
রূপ কোন কোন রোগের বীজাপু কোন কোন মানব দেহরূপ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইক়া: 

যায়। উর ক্ষেত্রে জাত বৃক্ষ হইতে যেরূপ প্রচুর ফল জন্মে, সেইবপ' অন্তঃসার 

ৃ্ঠ নিম্তেজ দেহে রোগের বীজাণু সকল প্রবিষ্ট হইস্স! অতি অব্লকালেই ভীবণরূপ 

ধারপু করে। একই ফুল কপির বীজ যেমন প্রস্তরে অক্কুরিত হয় না, অথ 


বিশেষ হ্ পূর্ধ্ক মাটির টবের উপর লাগাইলে বিকৃত ও ক্ষুন্্র ফুলকপি প্রসব 
করে কিন্তু উর্বর ক্ষেত্রে লাগাইলে অতি সুন্দর এবং বৃহৎ পুষ্প ধারণ করিতে 


সমর্থ হঝ ৯ স্লেইরূপ রোগের বীবষাধুর ও ক্রেত্রানুসারে ত্রীস বৃদ্ধির তারতম্য ঘটিকা 
থাকে। .* ৃ ০848 
বছপ্রকার রোগের বীজাণুর সংস্পর্শে থাকিলেও সকলের দেহে সকল: প্রকার 
সংক্রামক রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। কেন ন! কোন কোন লোকের স্বভাব 
দ্ধ রোগ বীজ সহিষুত। শক্তি আছে, অর্থাৎ সংক্রামক রোগসকল ইহাদের 
শরীক্বে সহসা জ্রবেশ' লাভ কৃরিতে পারে.না। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, 'প্লেগ; 
বস্ত ও ক্ষয়কাশগ্রন্ত রোগীর সেবা" করিয়। সকলেই, বেক সেই সেই রোগগ্রস্ত 
হইয়াছেন এরূপ নহে। কিন্তু অনেকের এই প্রকার স্বাভাবিক সহিষ্ুতা নাই 
বলিয়া যুক্তিযুক্ত উপায়ে যাহাতে এই সহিষুধতা শক্তি জন্মে বা বর্ধিত হ,- সেইয়প' 
ভীবে জীবন ধাঁপস কর! সর্বতোভাবে বিধেয়। 
: ; প্রা্টীনকালে খধিগণ দেহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করিবার অন্ত বিধি পূর্বক রসারন 
সেবন ক্ষরিতেন, এবং যে স্থানে সংক্রামক রোগের আবিাবের সম্ভাবনা দেখিতেন 
সেই সকলস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্তর চলিয়া! যাইতৈন । কিন্তু ধাহাদের - 
শ্থা পরিত্যাগ করিবার সুবিধা নাই বা বাহাঁরা বনুমূল্য ও বহু প্রযীসসাধ্য 
রপান্ধন সেব্ম করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে কতকগুলি সহুপলেশ প্রতিপাপন 
করা কান কর্তব্ঁ। সঃ ্ 


৮ জন্মভূমি | | [১৫শবর্ষ। 





১। আ্মনেকেই জানেন যে খাস্য ও পানীয়ের সহিত অনেক রোগের বীল্জাপু 
ক্আামাদের দেহে প্রবেশ করে৷ : ভাত, ডাল শ্রতৃতি খাছ্দ্রব্য যে উত্তাপে সিদ্ধ হয়, 
সেই উত্তাপে কোনও রোগের বীজ জীবিত থাকিতে পারে না। - আঙ্গী সিদ্ধ করি- 
বার সময় মে উত্তীপ আবস্তক হয়, সেই উত্তাপৈর কিক়দংশ অল্পে বর্তমান থাকিতে 
খাকিতে ভোজন করিলে আহারের সহিত রোগের বীঞ্জাণু দেহে প্রবেশ লাত 
করিতে পারে না ॥ এই জন্তই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,_উষ্ণং ভুীয়াৎ”। 

'ন্ন তল হইলে তাহাতে অনেক মক্ষিকাদি বসিয়া রোগের বীজাণু মিশাইয়। 
দিতে পারে। সেইজন্য খাছ দ্রব্য ও কর্তিত ফল মূলার্দি সকল অনাবৃত রাখা 
কখনও উচিত নহে। এস্কলে আরও একটা বলা আবশ্তক যে, অন্ন অত্যন্ত গরম 
অবস্থায় খাইলে বলহানি হয় এবং অত্যন্ত শীতল বা শুফ অন্ন খাইলেও শরীর 
পরিপাক পায় না । অতএব অস্নের উত্তাপের মধ্যম অবস্থীয় ভোজন করাই 
যুক্িযু্ধ। | 
মাংস, অন্ন, হু, জল হুসিগ্চ হইন্নে পাকের অগ্নির প্রভান্রে নির্দোষ হয় 
ঘর্থাৎ এই সকল পদার্থের সহিত কোনও রোগেরই বী্জাণু জীবিত থাকিতে পারে 
ম1। সফলেরই মনে রাখা উচিত যে, রি সর্তক ॥ অগ্নির যুক্ি-ুক্ত ব্যবহারে 
মানবগণ যে উপকার পাইতে পারেন তাহা! শত শত ওষধেও পাওয়া*মকঠিন। 

হ। শঘ্যাও পরিধেয় বন্দি শৃষ্যকিরণে উত্তপ্ত কৃ! কইলে, রিশেষ 
উপকার পাওয়া যায় ; ইহা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। জঙ্জ চেষ্টায় অনেক 
দ্বীনহীন ব্যক্তিও এ উপকার ভোগ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। প্রেগ প্রত্ৃতি. রোগের 
বীঙগাণু কিয়ৎকাল রৌদ্রে থাফিলেই নষ্ট ও নিস্তেজ হইয়া যায়। অনেক 
রোগের বীঞ্জ অবরুদ্ধ ঝযুতে জন্মায়। বাঁসন্থানে যাহাতে বায়ু অবরুদ্ধ ন! থাকে, 
এইরূপ চেষ্রী কর! বিশেষ আবশ্রক। নদী ভীরে আব! মাঠে বিশুদ্ধ বাস সেৰন 
“করিলে ব্যাধি হইবার আশঙ্কা কমিস্ যায়; ধাহাদের দূর €দশে গমন করিয়। 
বাষু পরিবর্তন করিবার ক্ষমত| নাই, 'তাহাঁদের নদী ভটে বা স্বাঠে.শ্ুেরিক্ষার 
বাষু সেবন কর! সর্বতোভাবে বিধেয় ॥ একই গ্রামে বাসহরে গুদামের ন্যায় ঘর 
হইতে বহির্গিত হইয়া মাঠে কিছুক্ষণ শীতল পরিফার বায়ু সেবন করিলে স্থান 

_ পরিবর্তনের ফল 'পাওক্স| যায় । পাশ্চাত্য প্রদেশে আকাল ক্য়রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তিগণকে ঘরের বাহিরে রাখিয়া বিশুদ্ধ বায় সেবন কারতে দেওয হয়ঃ 
বিশুদ্ধ বাঁযুতে যত থাকা! যায় ততই দেহাত্যন্তরস্থ রোগের বীজ ধ্বংশ হৃইয়! যায়। 

৩। ব্যায়াম করিম! শরীর দুঢ় করিতৈ পারিলে ব্যাধি হইবীর আশঙ্কা 
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নেক পরিমাণে ক হয়। আমাদের দেশে ব্যায়াম যত গ্রটলিত হইবে ততই 
মঙ্গল । আব কাল অঙ্জীর্রোগ আমাদিগকে অস্তঃসার শৃহ্ঠ করিয়াছে । ব্যান্বাম 
করিলে, এমব কি বিরুদ্ধ ভোজন (ছঞ্চ। মতন্ত ও মাংদাদি একত্র ভোজন ) বা 
বিদগ্ধ ভোজন (ভাজা ও চৌন্া )শীদ্ব পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ব্যাক্নাম ছারা সহা- 
সণ বদ্ধিত হয় এবং এই সহাগুণের দ্বার! মানুষ ইন্জিক্ক সংযমে সমর্থ হয়,। 
তস্তিন্ন মহুগুণ ঝাড়িলে, অনেক রকর্মুসংক্রামক: রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াঁ 
যায । 

৪1. বন্ধ প্রকার সংক্রামক রোগ আছে, তাহান্ের মধ্যে গরমী (ফির 
রোগ ) এবং গণোরিক়্া এই ছুইটীর মত ভয়ানক রোগ আৰু নাই । গরষী হইতে 
সকল প্রকার দুরারোগ্য পটল রোগ সকল মনুষ্য শরীরে প্রৰেশ লাড করিয়া 
যৌবনে জর! আনিয়ী উপস্থিত করে, অচির কালের মধ্যেই মনুষ্যফে একেকাদে 
অবর্পরণা করিয়া দেয়। কোনও কারণ বশতঃ গণোরিয়। রোগের পুঁখ একবাক 
চক্ষুতে লাগিলে চক্ষু অন্ধ হইয়া, যায়। এ সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে, পূর্ব 
হইতে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত। স্ত্রীলোকের শরীরে যদি গণোরিয়। বিদ্ধ 
থাকে এবং গ্রসবের সময় যদি সেই বিষ কৌন প্রকারে সন্তানের চক্ষে লাগে তাহ! 
হইলে শিপু জঙগান্ধ হইয়া যায়। এই ছুইটা সংক্রামক রোগ বোধ হয় জগতের 
অর্ধীংশ বা ততোধিক লোকের অশান্তির কারণ। সকলে যদি এই উপদেশাস্থালারে 
চলেন তাহ। হইলে এই ছুইটী সংক্রামক রোগের বৃদ্ধি ও বিস্তার কৃমির যায়? 

৫। গো বীজের টাক! 'লইলে সৈ বৎসর প্লেগ ও বসস্ত রোগ ছইঘার 
সন্তাবন! অনেক হাস হয়। ২. ৪৮? 

" জগতে অসংখ্য প্রকার রোগের বীজ বিদযমান:রহিরাহে*এবং সেই সফল বলের 
সংস্পর্শে আমাদিগকে অহরহঃ আসিতে হইতেছে! ক্ষয় রোগের বা গে 
সংক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসিবার কখনও সম্ভাবন! নাই, এমনকুলের কুলবধু- 
গশেরও প্লেগ থা বক্ষ! হইতে দেখা যায়। সুতরাং জগৎ হইতে বীজাপু 
ংশ কা অপেক্গণ দেহকপ ক্ষেত্র যাহাতে রোগবীজের পক্ষে মরুভূমি হয়, সেইরূপ 
ভার্বে লীবন যাপন করাই সর্ববতোভাবে শ্রেয়ঃ। 

আজকাল পাশ্চাত্য আবিফারে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ফ্যামোফিলিঙ, 
নামক মশকই ম্যালেরিয়া জরের অহথর বাহক এবং মৃখিক প্লেগ" রোগাগুর 
বাহফ। "কিছুদিন পরে এইরূপ কত রোগাণু ও তাহাদের" বাহক আবিফৃত 
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হয় রাজ! জন্েঞয়ের সর্পহজ্ঞ অপেক্ষা্ড কঠিন। ঝড়ের সময় নাবিকদের বউ 
নিবারণ করা যেমন কঠিন ইহাও তদপেক্ষা! কিছু পরিমাণে কম নহে। নাবিকের 
পক্ষে হাল ছাড়িয়া ঝডের সহিত মু্টযুদ্ধ করিতেষ 1ওুয়াঁও যেরূপ জগগথকে রোগ 
ৰীজাণু শূন্ভ করিতে যাওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ । 
মুষিক মারা, মৌশক মারা, অনেক রোগের হ্বীজাগুবাহি মক্ষিকা মারা, কাক 
মারা, এই প্রকার কত উপায়েই মনুষ্য আত্মরক্ষা করিতে উপদিষ্ট: হইতেছে । 
কিন্তু এবিষয়ে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, এত প্রকার জীবহত্যা 
না করির। নির্ভয়ে, চিত্তে বল আকর্ষণ করিয়া সংক্রামক রোগগ্রস্ত 
ব্যক্তিগণকে আবশ্তক হইলে যথাসাধ্য সেবা করা উচিত। রোগীর সেবা করিতে 
করিতে ডাক্তার বা পরিচারকগণের এক প্রকার সহিষ্ণুতা জন্মে। পূর্ব্বে রোগ- 
. বীজাধু সম্বন্ধে আমার যে সকল সংস্কার ছিল, এক্ষণে কলিকাতার ডেন পরিস্কারক 
মেথরগণের স্বাস্থ্য দেখিয়! সে ধারণার ক্রমশংই হান হইতেছে । একট! বাঙ্গলা 
কথা প্রচলিত আছে যে, “শরীরের নাম মহাশয়, যা! সহাবে তাই সম”, ইহা বর্ণে 
বর্ণে সত্য। যাহাদের মনে বল নাই, তাহাদের সংক্রামক রোই্র সংস্পর্শে 
আশ! উচিত নহে। 
প্রত্যেক চিকিৎসকই বিদিত আর যে, আমাদের শরীরের স্বাভাবিক রোগ 
নহিযুভ। লক্কিই' অসংখ্য রোগের বীজ হইতে আমাদিগকে রক্ষ। করিতেছে । কারণ» 
এই শক্তির অভাবেই আমাদের শরীর নানা রোগের ক্ষেত্র শ্বরূপ হইয়! থাকে ॥ 
জীবনী শক্তির তারতম্যে এক ব্যাধিই নান! প্রকারে আমাদের - শরীরে . বিকাশ 
পাইতে পারে । এই শক্তি যে পরিমাণে হাস হইবে, তরস্থুসারে -এক রোগের বীন্ষ 
'ভি ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইবে। ক্ষেত্রের গুণেই রোগের নানা ভাবে-.রিকার্শ 
হইয়া থাকে। 
". রোগ বা জরা হইতে দেহকে রক্ষা করিতে হইলে প্রথমে চিত্তের বল নারি 
বাঁড়ে এইরূপ প্রক্রিয়া কর! উচিত। চিত্তে বল বাঁড়াইবার প্রথম সোপান: ইন্তি় 
সংযম ঝা বরহ্থচাঙ্য। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ধীর ও জিতেন্দরির হইতে ন! পাঁরিলে রোগ 
সহিফুতা শক্তি বন্ধিত হুইবে না, সহিষ্ণুতা শক্তির ভাবেই মানুষ শী শী 
রোগগ্রস্ত হয়। যেমন, জীফিং সেকো! প্রস্তুতি : বিষ অভ্যাস করিলে অধিক 
পরিমাঁণে* নেৰন করা; যায়, সেইরূপ ডন. পরিফারক মেথরেরাও অনেক 
প্রকার রোগ নীজাগু হইতে সহিষুতা প্রাপ্ত হয়্। আমুর্ধেদ বলেন- 
* বিষঙ্গাতে| ষথা, ক্ীটোন বিষণ বিপগ্তে” যত অ্থভাবিকঁ উপা-ু দেহকে 
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রক্ষা করিতে চেষ্ট! করিবে-ততই দেহের সহিষ্ণত। শক্তি হাস পাইবে * যতটুকু 
স্বাভীবিক নিয়মের উপর দেহকে দৃঢ়. করিতে চেষ্টা -করিবে ততই দেহ কাধ্যক্ষম 
হইবে। স্থিক্চিত্ত দেখিলে: অনায়াসে বুঝিতে পায় বয় যে, উক্ণপ্রধান দেশে 
বাহার! কন্ছের্টার প্রভৃতি গরম পশমী বস্ত্র ব্যবহার করেন, তাহাদের অপেক্ষ! 
অনাবৃত দেহ ধীবরগণের শ্লেশ্সার ব্যাধি কম হয়। দেহ দৃঢ় করিতে হইলে, এবং 
দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হইলে, প্রন্কৃতির নিয়ম প্রতি পাঁলন করতঃ সকল -বিষর্জ 
সহ করিতে শিক্ষা করা উচিত । 


্ 


রঙ মহলের প্রেম । 


লেখক - শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় | 
প্রথম স্তবক । 
| ঘোর রুহ্স্ত। 

১৮৭ সীল । সুলতান তৃতীয় সেলিম তুক্ুম্ধের সিংহাসনে, রাঁকতব, করিতেছেন । 
এই বিশাল রাঞ্সের আত্যন্তরিক ও বৈদেশিক এবং রাজনৈতিক" গগনে: ভখল 
একটি প্রবল ঝটিকা উঠিয়াছিল। সকলেরই মন সেই দিকে 'আকষ্ট,. সকলেই 
উিপ্ন_সকলেই চিন্তিত! এই সকল রাজনৈতিক চিস্তার সঙ্গে সঙ্গে কনগ্টান্টিত 
নোগল অধিহানিব্র, হৃদয়ে আর একটি অগ্ভিনব .চিন্তার. উর: হইছিল) 
পড় সুচিন্তা' নহে ) প্রত্যেক অবিষাসীর 'মনে একটি ভীষপ্ু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে । 
আবালবৃদ্ধবনিত। সকলেই অনগ্কশ্া হয়া, সেই কথাই ভাবিতেছে ১: ধনম্থান্ঃ 
দীনহীন এবং মধ্যবিত্ত সকলে সর্বক্ষণ সেই বিষয়েই তর্ক বিভর্ক ক্রতেছে, অথ. 
কেহই এ বিষম হস্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইতেছে ন1। .. কলতঃ, সকলেরই 
মন উদ্বিগ্ন, সকলেরই মন চঞ্চল, এবং সকলেই বিষম. ভীত। রাজ্য-মধ্যে ভীষণ 
মারি 'উপস্থিত হইবার কথা গুনিলেও, লোকের মন এত বিচলিত হইত কি ন! 
সনেহ।- 'দিবাভাগে নিবাকরোজ্জল সুনীল নভোমগুলের পরিবর্তে নি়ারাজে 
নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত শিগ্ধকর-স্ধাকর-কর-পরিশোভিত গগনের.. পরিবর্তে, যদি 
প্রগাঢ় কুঙ্জাটিকা দানে কনষ্টান্টিনোপল নগরী দিন যামিনী -সমাচ্ছ্ন থাকিত, 
যদিঘোরীতর কুঁয়াসার লোকলোচনের চৃষি-শক্ত প্রসারণ একেবারেই বিবুপ্ত 


৩২ . জঙ্ঘভৃমি। [১৫শবর্ধ। 





হুহত, তাহা হইলেও বোধ হয়, নাগরিকগণ এত উৎকগ্ঠার; এত উদ্েগে, এত 
বিভীষিক! পূর্ণ অন্তরে কালক্ষেপ করিত না । ূ 

এত চিন্তা, এত উৎকণ্ঠ। এবং এত ভীতি কিসের? স্থলতাঁন সেলিমের 
বথেচ্ছাচার, অবশ্ত ইহার কারণ নহে, কারণ তাৎকালিক রাজশ্ুবর্গের মধ্যে 
তিনি একজন সর্বপ্রধান সংস্কারক সম্রাট ছিলেন; তাহার স্ায়পরতা ও সুশাসনের 
খ্যাতি রাঞ্য-মধ্যে সর্বন্নই পরিব্যাপ্ত হইয়া।ছল। বিন! বিচারে কাহারে! কোন 
সম্পত্তি রাজসরকারে বঙায়াপ্ত হইবে না-_-উপযুক্ত বিচারালয়ে উপযুক্ত বিচার 
ব/তিরেখে বা! বাদসাহের ৰিশেষ আদেশ ব্যতীত, কেহ কাহারো দীবন নষ্ট করিতে 
পারবে না--করিলে যে উপযুক্ত দণ্ড পাইনে-_-এ আজ্ঞ। তিনিই প্রথম প্রচার 
করেন। যথেচ্ছাচারী বাদসাহগণের মধ্যে যিনি এরূপ স্থনিয়ম সংস্থাপন করিতে-- 
এরূপ অপক্ষপাতিত। দেখাইতে সাহস ও আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তাহার রাজ্যে 
রাজ! বা রাজকর্মমচারীর কোন প্রকার পীড়নে প্রজাসাধারণের অস্তঃকরণ কখনই 
এতাধিক বিচলিত হইতে পারে না । বাস্তবিক, ব্াঞ্গা বা রাঞজকর্শগারীর অত্যা- . 
চারে প্রন্কৃতি পুজের হৃদয়ে এ ভীতি সঞ্চার হয় নাই। ফণতঃ, ইহা মূর্খ জনগনের 
মানস-করিত অমূলক ভয়ও নহে। এ সাধারণ ভীতির--এ উৎকণঠংর মূলে 
সত্য প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রকৃত ও সত্য-মূলক। কনট্রাপ্টিনোপল-বামীগণের সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের গুভানুধ্যারী প।ঠকগণের মনে এ উত্কষ্ঠাকে আমর! অধিক্ষণ স্থায়ী 
হইতে দিব না।" আমরা এ সাধারপ বিভীবিকার কারণ অনুসন্ধনে প্রবৃ 
হইলাম । টি রর 
. আমরা যে সময্ের কথা লিখিতেছি_বে সময় আমাদের আখ্যায়িক৷ .আরন্ত 
হইয়াছে+-ভাহার ফুই বহসর পুর্ব হইতে কনষ্া্টি নোপলবাসীগণের অস্ত£করণে - 
একটি বিশ্বাস জগ্গিয়াঁছিল যে, পূর্ধবাপেক্ষ। অধিক সংখ্যক লব বসৃফোরস্‌ নদী-বক্ষে 
ভাসমান্‌ দেখ। যাইতেছে, শবের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন তরগ- 
বিক্ষিপ্ত শবরাশি নদীতটে পতিত থাকিয়া, নাগরিকগণের হৃদয়ে বিষম বিভীষিকা, 
উৎপাদন করিয়া! দিতেছে, এ বিশ্বাস ক্রমেই লোকের মনে বন্ধমূল হইতে লাগিল। 

ব্যভিচাঁরণী পত্বীদিগের ও অবিশ্বস্থা কৃত-দাসীগণের হম্ত হইতৈ অব্যাহতি 
গ্াইবার অন্ত, প্রতারিত পতিগণ ও উপপতি প্রভৃতির! ধে, অনেক সঙ গোপছে' 
নিজে নির্রেই অপরাধীদিগের দণ্ড বিধান করিবেন তাহা কাহারও অবিদিত ছিল 


সা. পাটি ও» /ঠা আর্তি জাগার পোপ হও ভ্াাাও জসক্ঞাল কালি (| জকেলাঁও 


১ম সংখা! । | রঙ মহলের প্রেম । ৩৩ 


আশ্চর্যের বিষয় নহে কিন্ত বিগত ছুই বৎসরে শবের সংখ্যা এতদূর: বৃদ্ধি 
হইগ্নাছে যে, সহজেই লোকের মন সেই. দিকে আক্কষ্ট হইল । বিশ্যেতঃ, বিশ্মপ্বের 
বিষয়, এই ধকল শখ নারী দেহ ন! হইন্া,. অধিকাংশই প্রায়. পুরুষের মৃতদেহ ৷ 
লোকের মন.হতই এ দিকে মাকষ্ট হইতে আরগ্ত হইল, &ঁ সকল শবের বিষন্ন 
লোকে যতই চিন্ত। করিতে লাগিল। ততই তাহাদের মনে নৃতন!নূতন সন্দেহের 
উন হইতে আরস্ত হইণ। আমর। এক এফ করিয়া, দেই স্কল সনোহের" 
আলোচনা ক রিয়া! দেখিব। 

অবিষ্াসিনী রমণীগণের ভর্ভারাই বল, আর অগ্ঠ।সক্তা রক্ষিতা বারবিলাগিনী 
নারিগগের উপপতিরাই বঙ্গ, যখনই তাহার! অধীনস্থ কোন রষণীর প্রাণদড 
বিধান. করিত, তখনই তাহারা পাপমতি হতভাগিনীদিগের * মৃতদেহ 
একটি থলিয়! পুরি, তাহার মুখ বদ্ধ পূর্বক বস্‌ফোরস্‌ নদীর তরঙ্গে 
নিক্ষেপ করিত। . পক্ষান্তরে রাল-অন্তঃপুর বা রাজপ্রাসাদে কোন গুপ্ত 
হত্/। সংঘটিত হুইল, (পাঠক ভুলবেন না, সুলতান যদিও নৃতন দণ্ডবিধি আইন 
গ্রচার করিয়া, বিন বিচারে অপরাধীনন গ্রাণদও্ড রহিত করিয়াছেন, তথাপি তিনি 
প্রয়োদল, রত প্বপ দণ্ড বিধান রুরিবার অধিকার ত্যাগ করেন নাই। ) প্রাসই. 
সে কার্য রঙ সাহার্ঘো সম্প্ন হইত। এইকপে যাহাদিগকে ইহসংসার, হইতে 
অকালে সরাইয়! দেওয়। হইত, তাহাদের শবের গলদেশে রজ্জু ত আবদ্ধ থাঁকিতই, 
অধিকস্ত রঙ্ছুর সংবর্ষশে সেই দেই গলদেশ স্ফীত, কালিমা প্রাণ্ত ও রক্তাক্ত 
পরিলক্ষিত হইত। সমধিক আশ্চধ্যেন্ন বিষন্ন এই যে, আকাল যে সকল 
শব বসুর ভারমান্‌ ঝ। নদীন্তীরে নিপতিত দৃষ্ট হইত, -তহারিখ্ের ; 
কোনটির এ্াধদও করিবার জনই পুর্ব্া্িধিত উপায় সবের অন্যতরের সাহায্য 
লওয়া হয় নাই। আমরা পুর্বে বলিয়াছি, & সকল শব প্রায়ই পুরুষের মৃত দেহ; 
স্মতরাং ঘাহাদিগের জন্য সাধারণতঃ থ লয়! ব্যবহৃত হইত। তাহার! দে. শ্রেনীভূক্ত 
নছে। কোন ভীক্ষধার অস্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ তরয়াল বা! ছোরা দ্বার! পশ্চাৎ ভাগ 
হইতে দ্ধদেশে আঘাত পুক্নক প্রায়ই এ সকল হত কার্ধ্য সম্পন্ন হইত, আহত 
স্থানগুলি, বিশেষরূপ অন্ধাবন করিয়া দেখিলে, ইহাও বিলক্ষণ প্রতীত জন্মিত যে, 
বিশ্বাসঘাতরুতা পর্বাক পশ্চাৎ্ হইতে কেহ হঠাৎ অসহ্িগনচিতত হতভাগ্যপিগকে _ 
আঘাত করিত... . . চল 

এই সকল ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে আরও একটি নৃতনত্ব ছিল হৃতভাগ্যগণ 
সকলোই আদর দূপবীন যুঝাগুরুষ  কীহারই বস অশ্লাদশের নান, বা ব্িশতের . 
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অধিক নহে। হত্যার পর কাহারও কোন দ্রব্যাদি হত্যাকারীর স্পর্শও করিত 
না । তাহাদের মধ্যে ধনী, দীন এবং মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর তুর্ক, ইহুদি এবং গ্রীক 
 প্রস্ৃতি সকল জাতির. লোকই দৃষ্ট হইত। তটে নিক্ষিপ্ত ধনী যুবকের অঙ্গে 
রত্বালঙ্কার ও তাহার পকেটে স্বর্ণ মুদ্রা-পুর্ণ মণিব্যাগ যেমন সম্ভভাবে লক্ষিত 
হইত। তেমনই হীনবস্থ যুবকের পকেটের পয়সা পধ্যন্ত অন্পৃশ্ত থাকিত। 
ইহাতে স্পষ্টই অন্থভব হয় থে, লুঠন বা অর্থ-লিগ্গায় হত্যাকারীগণ এই সকল 
গর্হিত কার্ধ্য করিত না। ডাক্তারের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া, যতদুর অনুধাবন 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস, আঘাত গুলি একই অস্ত্রের বারা এবং একই 
ভাবে হইয়্াছে। এই উভর বিষয় আলোচন!। করিয়া, সাধারণের বিশ্বাস 
জন্মিয়াছে যে, এই মকল হত্যাকাণ্ড একই স্থান হইতে, একই জনের দ্বারা সাধিত 
হুইতেছে। ্ 

যে ছুই বৎসর ধরিয়, এইরূপ কাণাঘুন! চলিতেছে, এই সময়ের মধ্যে প্রায় 
শতাধিক স্থরূপ যুবক পূর্বোক্ত প্রকারে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে £ অন্ততঃ, 
এঁ পরিমাঁণ শব বস্‌ফোরস্‌ নদীতে ভাসমান দৃষ্ট হইয়াছে। আর কত শব যে, 
তরঙ্গ-চালিত হইয়া, মর্মরা সাগরে বা ইউজ্জিন নদীতে চলিয়। গিয়াছে, ভাহাঁ কে 
বলিতে পারে? কি সন্্রান্ত, কি ইতর, কি ধনী, কি দীন এইরূণে শত শত 
পরিবারে কেহ প্রিষ্কতম পতির জন্ত, কেছ প্রাণ-গ্রতিম। ভ্রাতার জন্ত, কেহ 
প্রাণাধিক পুত্রের জন্ত, অহোরাত্র আর্তনাদ করিতেছে । এইরূপে. এক এক 
করিগা, সমন্ত নগরবাসীর প্রাণে একটা দরুণ বিভীষিকা! বদ্ধমূল হইয়া গি্গাছে, 
বকলেই মহ! আশঙ্কিত--সকলেই বিষম ভীত-_সকলেই কিৎকর্তব্যবিমুঢ় ! 

এইরূপ কত লোকে কত কল্পনাই করিতেছে ? এই মাত্র যাহা৷ কারণ বলি * 
খর হইল, পরক্ষণেই আবার তাহ। সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না । প্রথম 
প্রথম লোকে মনে করিতে লাগিল এই দকল হত্যার মূলে রাজনীতির গৃঢ় রহস্ত 
অন্তর্নিহিত আছে , কিন্তু একটু অন্থধাবন করিয়া! দেিম়্াই পোকের এ ভ্রম 
ঘুচিয়া৷ গেল। যে সকল লোক এইরূপে প্রাণ হারাইতেছে, তাহাদের মধ্যে 
এমত ঞোঁক কেহই ছিল না, যাহাদ্রিগকে কোন কারণে গব্ণমেন্ট ভয়ের চক্ষে 
দেখিতে পারেন। কারণ, তাহার! সকলেই তরলরমতি যুবক ও অতি সামান্য দয়ের 
লোক, রাদনীতির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। কেহ 
কেহ এরূপ অন্ুমানও করিতে লাগিজ্ যে, ইহুদিরা ধর্মান্ধ হইয়া, তুর্ক ও স্ষ্টান- 
দিগকে এইরপে হত্যা করিতেছে, এ অন্ুমানও তর্কের তর সহিল না। কারণ, 


১ম সংখা |] রঙ মহলের প্রেম । ৩৫ 





দেখ! গেল যে, ইহুদিদিগের মধ্যেগ্ত সকলের আশা ভরসা স্থল, অনেক রূপবান যুবা 
পুরুষ এইরূপে প্রাণ হারাইয়াছে। ধর্মান্ধ ইহুদিদিগের এ কাধ/ হইলে, তাহারা 
কখন এরর স্বধন্মীর বিনাশ সাধন করিত না। কোন এক সম্প্রদায় বিশেষ 
দ্বার! যে, এই কার্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা কোনমতে অনুমতি হয় না। কারণ, 
সকল সম্প্রদায়ের লোকেই এ্পে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে ! বিশেষ কোন 
প্রকার প্রতিহিংসা ইহার কারণ হইলে, প্রত্যেক হত্যা কার্য এইভাবে, একই 
ঘাতকের দ্বারা এবং একই অস্ত্রের সাহায্য সম্পন্ন হওয়া, কোনমতেই সম্ভতাবিত 
নহে। 

পক্ষান্তরে কোঁন প্রকার প্রতিহিংসাই, বদি এই সকল হত্যার কারণ না হয়, 
তবে এপ ত্রমিক নির্দর হত্যার অন্য কি উদ্দেম্ত থাকিতে পারে .এদন কি 
অপরাধ ম।ঞৃষে সম্তবে, যাহা গেপন করিবার জন্ত, নিত্য নিত্য এরূপ শত শত 
অপরাধ মান্ুবে করিতে পারে; অনুমান থণ্ড এখানে নির্বাক! সাধারণ লোকের 
কথা দুরে থঁকুক, যাহীর! ভালমন্দ বুঝিতে পরে ন।, তাহার! কেবল ভয়বিহ্বল 
ও উত্তেজিত হইয়া, শূন্য দৃষ্টিতে অন্তের মুখের দিকে চাহি! আছে। অতি অজ্ঞ, 
অতি চতুর, অতি বুদ্ধিমানও নিরন্তর মস্তিষ্ক পরিচালন৷ করিয়াও, কিছুমাত্র স্থির 
কছ্ছিতে পারিতেছেন না, তাহারাও হতভন্ত হইয়া গিয়াছেন। পরদিন যে কাহার 
কপাল ভাঙ্গিবে কোন্‌ পড্ যে, পতিখীন! হংবে-কোন্‌ মাতা যে, পুত্র হারাইয়া 
পথের তিখারিণী হইবে-_ কোন্‌ ভাগনী যে সহে।দর হারাইয়া, নিদারুণ শোক 
পাইবে, তাহার কিছুই স্থিরত। নাই |: ধন জম্পন্তি নাই বলিয়া, দীন ছুঃবী 
নিরাপদ নছে, অতুল পশবশালী বলিয়, ধনবানের আশঙা ঘুচিতেছে না।”.ধনী 
“দীন সমভাবে সর্বক্ষণ ভীতি বিহ্বলচিত্তে দিনপাঁত করিতেছে । কথন যে, 
কাহার ভাগ্যে এই অনৈনর্গিক বিপদ ঘটিবে, তাহা কেহই স্থির করিতে 
পারিতেছে না। হত্য। কিন্তু মারীভয়ের গ্তায় অনৃষ্ঠতাবে, ছায়ার ত্তান্ব সকলের' 
গশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে! 

এই সকল গুপ্তহত্যা কারণ অনুসন্ধান করিতে, হত্যাকারী ব! হত্যাকারী- 
দিগঞ্ে ধরিবার জন্ত পুলিশ কর্চারীগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেছে । সাক্ষাৎ সস্কে সর্বক্ষণ সর্বত্র অতিরিক্ত পাহারার বন্দোবস্ত- 
করিয়াই যে, পুলিশ নিশ্চিন্ত আছে, তাহা নহে। তৎকালে সকল সভ্যদেশে 
বত প্রকার গুপ্ত অনুসন্ধানের প্রথ৷ প্রচলিত ছিল, তাহার সকল গুধিই 
কাধ পরিণত হইয়াছে; জজ, মানিষ্রট ও কন্টেবলগণ স্বস্থ প্রাণের মায়া তাগু 
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করিয়া, বিভিন্ন প্রকার ছদ্াবেশ ধারণ পূর্বক, কনষ্টান্টিনোপলের অতি নির্জন, 
অতি জঘন্য গলিতু'ঁজি পথ্যস্ত অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন | উক্গেন্ত যদি 
কোনরূপে কোন প্রকারে- এই রহস্ত ভেদ করিতে পারেন। পুলিশ আরো শত 
শত উপায় অবলগ্থন করিয়াছেন। ফলতঃ, সে সকল বিস্তারিত বর্ণনা করিতে 

আমাদের সাধ্য নাই__গ্রয়োজনও নাই | ফলকথা, সকলই বিফল হইতেছে কোন 
সন্ধানই হইতেছে না। হত্যা সমভাবেই চলিতেছে, হত্যাকারী একইভাবে 

পুলিশের ও সাধারণের চক্ষে ধুলি দিয়া, নিজ কাধ্য সাধন করিতেছে 

লোক সাধারণের মন এতই উত্তেজিত ও ব্যাকুল হইয়াছে যে, কেহই আর 

হ্বীয় কার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছে না। যাহারা রাজার ঘোষিত 
পুরস্কার লাভে অভিলাধী বা যাহারা কোন আত্মীয় হার! হইয়া, তাহার গ্রতিশোধ 

লইবার জন্ত মনপ্রাণ সেই দিকে উৎসর্গ করিয়াছে, কেবল তাহারাই চারিদিকে 
ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান করিয়া! উঠিতে পারিতেছে না। 

আমরা পূর্ব্রে বলিষাছি, কেবলমাত্র আঠার বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসরের. যুবকেরাই 

এই সকল হত্যার বিষয়ীতৃত, দুৃতরাং প্রবীণ ব্যক্তিদিগের নিজের জন্য তত 

ভয়ের কারণ ছিল না। কিন্ত তাহাদের মধ্যে কাহারও ন! কাহারও পুত্র, ভাতা, 

ভাগিনেয় বা এমত কোন না কোন নিকট সম্পর্কায় আত্মীয় ছিল ধে, তাহাদের 
শারীরিক সৌনধ্যই প্রবীণ আত্মীয়ের মনে নিরন্তর আশঙ্কার সঞ্শার করিয়া 

দিত। এজন কি উচ্চ পদস্থ রাঁজকর্মমচারী কি মহাজন কি ব্যবসায়ী কি সাধারণ 

প্রবীণ ভন্্র লোক, সকলেই উৎকন্ঠিতভাবে প্রাতঃকালে শষ্যা ত্যাগ করিতেন ॥ 

কে যে কখন কোন্‌ আত্মীয়ের নিদারুণ মৃত্যু সংবাদ শুনিবেন, তাহার কিছুমাত্র 

স্থিরতা নাই। শয্যাম যাইবার সযয় তাহারা .ইরূপ তযব্যাকুলচিত্তে শয়ন" 
করিতেন। রাত্রির মধ্যে কাহার ভাগ্যে যে কি অনর্থ ঘটবে, কাহার কোন প্রিষ্- 

তম যে, নিরুদ্দেশ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? 

কনষ্টাপ্টিনোপলের অবস্থা এইরূপ। যখন আমাদের গল্পের হৃত্রপাত ॥, 

তখন কনষ্টান্টিনোপলবাসীগণের মনের অবস্থা এইরূপ । ঘে ১৮%৭ সালের 

শ্রী্কাল। 
_. হথেচ্ছচার-প্রবল দেশে, যেখানে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা বা আদেশই আইন, 

সেখানে কোন একট! বিষম বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিকার জন্ প্র! 


০ ক ও ০১, ০5 ৭ ৯3 আত 
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নৈতিক কারণ বিদ্যমান নাই, যদিও তাহারা সম্রাট সুলতান সেলিমকে এই গুরু- 
তর অপরাধ হইতে অব্যহ্তি দিস্বাছিল, তথাপি কিন্তু তাঁহার! বাদসাহার উপর 
ক্রমে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল । তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল প্রাজার অবশ্ঠ 
কর্তব্য এই সকল গুপ্তহত্যা নিবারণ করা, হত্যকারীদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া, 
যদি তিনি তাহ ক্ধিতে সমর্থ না হইলেন, তবে তাহাকে আমর! বাদসাহা বশিয্ 
পুজা করি কেন? আমরা স্টাহাকে সর্বশক্তিমান্‌ ও সর্বদর্শী বলিয়া, ভক্তি ” 
শরন্ধা করি কেন? এই ছুই বৎসরের মধ্যেও যদি তিনি দোধীর অনুসন্ধান করিতে 
না পারিলেন, তবে তিনি কিসের বাদসাহা ? 

অশিক্ষিত ইতর জনগণ ত একথ| বলিবেই, ক্রমে সতান্ত বংীক্দিগের হৃদয়েও 
এইরূপ ধারণা ক্ষন্সিতে লাগিল ? আর রাজকর্মচারীগণ প্রঙ্গা সাধারণের মনের 
ভাব বাঁদসাহার নিকট গোপন রাখিতে সাহদ করিলেন ন|। সুলতান সেলিম 
তখন বুঝিলেন, পুলিশ এ যাবৎ যাহা কিছু করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক কিছু 
না রুষ্ধিলে, তাকে সাধারণের বিরাগভাজন হইতে হইবে। যদ্দিও তিনি 
তুরুস্কের অন্ঠান্য থেচ্ছাচার সম্রাটগণের অপেক্ষ। অনেকাংশে সুশিক্ষিত, সদয় ও 
ক্ষমতাশালী, তথাপি বর্তমান্‌ অবস্থায় আর এক জন নর়পতি যাহা করিয়। থাকেন, 
তিনি তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন। 

বাদসাহা রাজসভার মধ্যস্থ রত্ররাঁজি-বিরাজিত উচ্চ সিংহাঁসনে হু বহু 
পরিচ্ছদে তাহার সর্ধা্গ আচ্ছাদিত, প্রধান প্রধান অমত্যগণ সিংহাসনের 
চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়া বসিগ্াছেন। এমন সময় বাদসাহ রাজ্যের প্রধান 
কাদিয়াস্কার বা প্রধান. জজকে সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলেন। .কাদিমাঞ্কার 
বাঁদগাহের সমস্ত গুলিসের কর্তা, রাজ্যের সমস্ত ষৈন্ত বিভাগ ভীহার অধীন। 
আমরা যে সময়ে কথ! লিখিতেছি, তখন যষ্ঠী বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক একজন 
বৃদ্ধ গর পদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। বুদ্ধের নাম হোসেন ইফেওী॥ সুদীর্ঘ 
অমন-ধবল-শৃশ্রু ইফেপ্ডির কটিদেশ পর্যন্ত ল্ববান এবং পদোচিত মূল্যবান 
পরিচ্ছদ পরিহিত ; গুলিসের কর্তা ইফে্তী গ্রভূর আক্ঞ! পালনার্ধ সভগ্নে গাত্রোখান 
করিয়া*অগ্রদর হইতে লাগিলেন। রাক্ষযের প্রথামত সিংহাঁসনের সন্মুথে তিনবার 
সষ্টাঞ্গে ভূমিষ্ হইয়া, মকমল মণ্ডিত সিংহাঁসনের পাদদেশ "শ্বীয় মস্তক ছারা তিন- _ 
বার স্পর্শ পূর্বক ইফেও্ডী বাদসাহার মুখের দিকে চাহিলেন। ইফেপ্ডির প্রাণ 
কীপিয়। উঠিল ; বাদসাহের স্বভাবতঃ সহাস্ত বদন গম্ভীর উত্রমূর্তি ধারণ করিয়াছে? 
ফলত বয়নৈ যত না হউক, রাজ্যের চিন্তায় সে ললাট-ফলকে যে সকল কুগ্চন, 
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ইতিপূর্কেেই দেখা দিয়াছিল, অস্তরে ক্রোধের উদয় হওয়ায়, সেগুলি এক্ষণে আরো 
স্থলতর হইয়। উঠিয়াছে। ইফেও্ডির প্রাণের সহিভ সর্বশরীর- কীপিল, সভর়ে 
রাঞ্জ আজ্ঞার প্রতীক্ষায় রহিলেন। 
সুলতান কহিলেন__*“ইফে্ডি! এ ব্যাপার খানা “কি? তুমি আমার 
_ রাজধানীস্থ পুপিসের সর্বময় কর্তা । ছুই বৎসর ধরিয়া আমার রাজ্য-মধ্যে 
বিষম হত্যাকা চলিতেছে, আর তুমি নিন্চিস্ত আছ। এই দীর্ঘকাল মধ্যে 
দোরীকে ধৃত করিয়া, দণ্ড দেওয়। দূরে থাকুক, তুমি ইহার কোন অন্তুসন্ধান পর্যন্ত 
করিলে না! এই বিষম ছূর্ব্বোধ পাঁপাচারের কথ! ম্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চ 
হয়, শত শত পরিবার ইহার বিষয় চিন্ত! করিয়া, দারুণ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন 
হইতেছে । বৃদ্ধের মনে তয় সার সি যুবকের শিরায় উঞ্ণ শোণিত ধাবিত 
হইতেছে। 
কারিয়াস্কার বৃদ্ধ ইঞ্ষেী মস্তক অধনত করিয়া উত্তর করিলেন,“ 
প্রতাপ ধন্থীবতার ! অধীনকে ক্ষমা করুণ, এ দাস যে নিশ্ি্ত হইয়া, এ 
বিষম অন্যাজ্রকতা দেখিতেছে তাহা নহে। বিবিধ চেষ্টা করিয়াও এ অধম অপ- 
রাধীকে ধরিতে পারিতেছি না বা তাহার কোন একটা সন্ধান করি উঠিতে 
গাঁরিতেছি না |” 
বাদসাহ কছিলেন,-_“আমাব প্রজীপুঞ্জ ধারপর নাই বিরক্ত হুইয়!ছে__তাহা'দের 
বিরঞ্ত হইবার, অসন্বষ্ট হইবার--যথেষ্ঠ কারণও রহিয়ান্ধে। এক্ূ্‌প- আর কোন 
মতেই চলিবে না। এই ঘোরতর হতার্টকা্ড যেরপে হউক নিবারণ করিতেই 
হুইবে। এই ছুই বৎসর ধরিয়া বেরূপে শত শত নির্দোধীর অপমৃত্যু ঘটিতেছে, 
তাহাতে আমার রাজ্োর উপর নিশ্চিতই ভগবানের কোপদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে, 
প্রজ। সাধারণের অস্তঃকরণে ক্রমে বিরাগ জন্মিন্বাছে, বিদ্রোহ ঘটিবার সম্পূর্ণ 
* জন্ভাবনা; এবং পরম পবিত্র সর্বজন পুজ্য ওসমান নাঁমে কলঙ্ক রটিতেছে, জগতের 
অন্তান্ত জাতির দ্বণার চক্ষে আমাদিগকে দেখিতেছে। শৌন ইফে্ডি।--তোমাব 
রাজার আজ্ঞা, বিশেষ মনোযোগের সহিত শোঁন, আব্জ হইতে তোমাকে আট দিন 
সময় দিলাম, এই অষ্টাঙ্ছের মধ্যে যে কোন প্রকারে হউক, অপরাধী বা অপরাধী” 
. দিগকে ধরিয়! দিতেই হইরে। যদি এই নির্দিষ্ট সময় মধ্যে, রাজ আল্তা পালন 
করিতে 'না পার, তবে নবম-দিনের স্ধ্যোদয়হইলে, ও-শির আর তোমার স্বদ্ধের 
উপর থাকিবে লা । তোমার প্র মস্তক দেহচ্যুত করিয়া, তোমার প্রাসাদের 
উপরিভাগে লক্দিত রাখা হইবে, ইহাতে কন্তান্ত কাদিযাঙ্কার গণের এই শিক্ষ। হইবে, 
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তাহারা বুবিবে যে, এই উচ্চ পদের উপযুক্ত কার্ধ্য সাধন করিতে ন! পারিলে, 
তাহাগের ভাগ্যেও এইরূপ দশা .ঘটিবে।” 

বজ্জ গম্ভীর স্বরে বাধসাহ এই কঠোর আজ্ঞা প্রচ্গার করিলেন, তাহার বদনে 
ক্রোধের চিহ্ন বিরাজমান, অস্তরে অন্তরে কিস্ত তিনি এই কঠোর আজ্ঞ৷ প্রচার 
করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি হস্ত চালন! করিয়া, কাদিয়াস্কারকে তাহার 
, সন্ুখ হইতে সরিয়া যাইতে কহিলেন। হোসেন ইফেন্দী এই বিষম রাজ আজ্ঞান্ 
কোন প্রকরে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না॥ অতি বিষাদিত মনে 
কাদদিয়াস্কার আবার তিনবার অভিবাদন করিয়া, বাদসাহার সম্্রথ হইতে বিদায় 
হইলেন এবং [িংকর্তব্যবিমূড়ের স্যাগ্ তয়বিহ্বলচিত্ত স্বীয় আবাসে চলিলেন। 

বাদসাহও অতি থি্লমনে সভা! ভঙ্গ করিয্া, শ্বীক্প অষ্ঠঃপুরে গমন করিলেন 
তথায় তীহার প্রিয়তর্মপুত্রদ্্ মস্তক! ও মহম্মদকে নিকটে ভাকিয়া, সভায় যাহা! 
যাহা ঘটযাছে, তাহার আন্ুপুর্ব্বিক পরিচন্ন তাহাদিগকে বলিলেন। কুমারদ্বয় 
, পিতাকে নানা প্রকারে সানা করিল। রাজ কর্তব্য পন্পীদন জন্য বাধ্য হইয়া» 
তাহাকে এইরূপ কঠোরতর আদেশ প্রচার করিতে হইয়াছে বলিয়! বিস্তর: 
বুঝাইলেন & রর ৃঁ . 

পাঠক ও পীঠিকাদিগকে. এই অমন বলিক! ব্বাখ! উচিত যে» তুর্করা্ধ সংসারের 
প্রথা্থুসারে যুবরাজদয়কে অক্তঃপুর ও তৎসংলগ্র উদ্ভানে 'সাবন্ধ থাকিতে হয়। 
বাহ জগতের সহিত তাহাদের কোন সংশ্রবই থাকে না। তাহারা প্রাসাদের 
বাহিরে.আদিতে পারেন না) কিংব! রাহিরের কেহ-তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পাঁরে নাঁ॥ কিন্তু অন্তঃপুরের বাহিরে দিন দিন যাহা! যাহ! ঘটিতেছে,. তৎসমুদয় 
যথারীনতি তাহাদিগকে 'অবগত করা হয় সুতরাং এই ছুই বৎদুর, যাবৎ কনষান্টি- 
নোপলে যে বিষম হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, তাহা তাহাদের দ্ববিদিত ছিল না। %: 
অবস্থায় 'কাদিয়াস্কারের গ্রতি এই কঠোর আজ! প্রচান্প করায় তাহারা পিতাকে 
ধন্যবাদ নাদিয়া থাঁকিতে পারিলেন না। 

এদিকে হত্যগাগ্য কাঁিকাস্কার শ্বীয় সুবৃহত প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। 
পতিপরয়ণ! পত্থী ও স্নেহময়ী কগ্ঠাাকে নিকটে ডাকিয়া, সজলনেত্রে আমুপুর্তিক 
ঘটনা বর্ণনা করিলেন + এবং তাহাদিগকে জানাইলেন নবম দিবসে রাক্জ আজ্ঞা 
পালনের জন্ত.লোক সাধারণের অযথা আন্দোলনের জন্য, তাহার এই পলিত কেশ 
মস্তক ঘাতুকের কুঠারে ছিন্ন হইবে । সকলের চক্ষেই দরদরিত ধারা। বহিতেঝে। 
বুদ্ধ অত কাতির স্বরে কঠিলেন/কেমন করিয়া আমি আটদিনের মধ্যে এই 
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বিষম নুহম্ত ভের করিব, কেমন করিয়া অপরাধীকে ধরিয়! দিব? আমার 
সুত্র পুলিসকর্মচারীগণ দুই বৎসর ধরিয়া, ক্রমাগত চেষ্টা দবাপ্ যাহা সম্পাদন 
করিতে পারে নাই, তাহ! আট দিনের মধ্যে কেমন করিয়। হইবে? অষ্টাহের 
মধ্যে দোষীকে খজিয়। বাহির করিবার আজ্ঞা, আর স্পর্শমনির আবিষ্কার য। 
সম্তীবনী সুধা প্রস্তুত করিবার আদেশ উভয়ই তুল্য 1” 

_.. কাদিয়াস্কারের পরম! সুন্দরী সরল! কন্য। জুলেকা কহিল_“পিতা! পিতা! 
ইহাঁর কি কোন উপায় নাই? এমন কোন ক্ষষতাশীলী বদ্ধ কি আমাদের নাই, 
ধাঁহার কথাক্ম সুলতানের মনে দয়ার উদয় হইতে পারে? যাহার কথায় স্থুল- 
তান নিজের এই কঠোর আজ্ঞা রহিত করিতে পারেন?” কাদিয়াঙ্কার-পত্থী 
কহিলেন,_“আমার সহোর্ীর__তিনিও ত একজন ক্ষমতাশালী পাশা__অবস্ত 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন--» - 

“হোসেন ইফেন্ডী পরীর কথায় বাধা দিয় কহিলেন,_-"সে আশা বৃথা, 
স্থলতান যখন প্রবল প্রতাপ কাদিয়াঙ্কারকে এরূপ দণ্ড দেওযু! স্বীয় কর্তব্য 
স্থির করিয়াছেন, তখন তাহাকে দে সংকল্প হুইতে নিরত্ত কর কোন পাশার 
সাধ্য নহে।” ] 

অনেকক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন। সকলের মুখে বিষাদ চিহ, কেহ কোন 
কথাই কহিতেছেন না। অবশেষে কাদিয়াস্কার পত়্ী উত্তর করিলেন__কি 
একটা পূর্ব স্থৃতি তাহার অপ্তরে জাগিয়া উঠিল__জুলেকার মাতা! স্বামীর কাণে 
কাণে কহিল_-“এমত একজন আছেন? আপনি" এক সমর তাহার একটা বিশেষ 
উপকার করিয়াছিখেন আর তিনিও প্রতিশ্রুত হন-_” 

শুনিবামাত্র বৃদ্ধের-বদন প্রফুল্ল হইল, তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল, তিলি 
উত্তর করিলেন,_“'তাল কথ! ্মরণ করিয়াছ, একজন লোক আছেন বটে, 

" তাহার নিকট উপকারের আশা কর! যাইতে পারে, তাহার ক্ষমতার উপর নির্ভর 
করা যাইতে পারে । আর সময় নষ্ট কর চলিবে না । একবারের অগ্নয়ে সেলিম 
বাদদাহা মুগ্ধ হইবার লোক নহেন। তাহার মুখ হইতে যে আদেশ একবার বাহির 
হইয়াছে, তাহা রহিত কর! সহজ কাজ নহে; কয়েক দিন ধরিয়া, অন্ন বিনয় 

. করিলে, য্ধি কিছু হয়।* 

কাদিয়াস্কার-পত্থী কহিলেন,_-“তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? এই ত 
কাগজ কলম রহিয়াছে, এখনিই একখানি চিঠি লেখ ।--” 

হোসেন ইঞ্ন্তী কহিশেন,-“এখনই লিখিখ, আমার প্রীণাধিক: জুপকাই 
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পত্র লইয়া যাইবে। "হার কাছে তাহাকে পাঠান যাইতেছে, তাহার সন্মুথে 
অবঞুঠন উন্মোচন করিতে জুলেকার কিছুমাত্র তয় নাই। তিনি অতি উদার 
'্বভাব, তাহার দ্ধ অতি কোমল। জুলেক! সুন্দরী তাহার পিতার জীবনের 
জন্ত সলনেত্রে অন্থুরোধ করিলে, তিনি অবস্থ মুগ্ধ হইবেন |” 

কোথায় কাহার নিকট যাইতে হইবে, জুলেকা তখনও তাহা জানে নাসতথাপি, 
সে পররবাহিকা হইয়া যইিতে প্রস্তুত হইল। কাদদিক্াঙ্কার পর সমাপ্ত করিলেন । 
পত্র সমাপন করিয়া, কন্তাঁকে যাহ যাহ! বলিবার তাহা বলিয়া দিলেন। ছুই জন 
কতদাসী ভুলেকার সঙ্গে চলিল। পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া, জুলেকা গৃহের 
বাহির হইল কৃতদাসীরা যথা নির্দিষ্ট দূরে দুরে গ্রহ কন্যার অন্থদরণ করিয়া 
চলিল । 

জুলেকা অনিন্দ স্থপারী) স্বর্গ ছবিতে] যে্ধপ বিগ্ভাধরীর কথা বর্ধিত 

আছে, জুলেকা ম্নেইরপ সুন্দরী, জুলেক| সুন্দরী অথচ যুবতী__জুলেকা অব- 
গুঠনবতী হই কনষ্টা্টিনোপলের রাজপথে পদত্রজে চলিয়াছে, সঙ্গে ছুইটা 
ক্ৃতদাসী মাত্র। জুলেকা ক্রমে সুলতানের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল এখং খীদাদের বহিদ্ধীরে উপস্থিত হুইয়া, কতদাপীদিগকে তথায় তাহার 
জন্ত অপেক্ষ! করিতে বলিয়া, প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ কুরিল। কৃতদাঁসীরা সেই 
প্রকাও গিংহদারের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই সিহদ্বার এত উচ্চ, 
এত বৃহৎ যে, ইহাকে আলঙ্কারিকেরা রক গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি বলিয়া থাকেন । 
অবগ্ুঠনের মধ্য হইতে মৃদুম্বরে জুলেকা খোজানিগকে ঘাহা কহিল, উহার! তাহ! 
বুঝুক আর নাই বুঝুক পথ ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে জুলেকা এক এক করিয়া, 
অনেকগুলি শান্্রীর মহলে প্রবেশ করিল। এখানে যে-খোজ! প্রহরায় ছিল, 
তাহার নিকট গন্তব্য স্থানের অনুসন্ধান করায়, সে জুলেকাঁকে এক বিকট মূর্তি, 
কৃষ্ণকায় কাফ্রি খোঁজার নিকট লইয়া! গেল। তাহার পরিধান একটী মুল্যবান 
চাকচিকাশালী পরিচ্ছদ ; উহাতে নানাবিধ সোণার কাজ করা, উভয় স্কন্দের উপর 
দুইটা বৃহৎ ঝোগ্না শোভা! পাঁইতেছে। 

খোঁজার নাম কিসলার আগা । খোজাদিগের তিনিই সরদার। তাহার পদ৪ 
খুব উচ্চ, অস্ঃপুরের মধ্যে তিনিই বাদসাহার প্রধান কম্মচারি। যম্মানে তিনি. 
এক জন পাশার সমান। জুলেকা তাহার মন্মুখে নতঙানু হইয়া, স্বীয় প্রার্থন! 
নানাইল। “জুলেকার এ প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে, সে যে, উদদেস্তে “রাজ প্রাসাদে 
আদিরাছে” তাহ! সফল হার সম্তাবন। নাই। _ কিলার আগা প্রথমতঃ অস্থী- 
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কার করিল, দ্বিতীগ্ঘবারের অন্ধুনয়ে তাহার মন কতক নরম হইল।. সে ইতস্ততঃ 
করিতে লাগিল; অবশেষে জুলেকার চৌঁকের জলে কাকুতি মিনতি দেখিয়া 
পাঁধাণ হৃদয় আগাও গলিয়া৷ গেল। কিদলার আগ! ভুলেকার প্রার্থনা পূর্ণ 
করিল। আগা জুলেকাকে সঙ্গে করিয়া পার্থব্তা কক্ষে প্রবেশ করিল। এ সমন 
কিন্ত আমরা পাঠককে জুলেকার সঙ্গে যাইতে দিব না । সময়ে সময়ে পাঠকের 
_ কিছুই অবিদিত. থাকিবে না। তবে আপাততঃ এইমাত্র বলিয়! রাখি যে, প্রাক 
এক ঘণ্টা পরে জুলেকা সুলতানের প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিল) সে 
সময় যদি কেহ অবগুঠনের মধ্য দিয়া, তাহার মুখের দিকে ঘৃত্টিপাঁত করিত, 
তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, যে মুখে আনন্দের চি্ু দেখা যাইতেছে। যে 
বিশ্রান্ত নয়নে ক্ষণপূর্ব্রে জল-ধার| বহিতেছিল, তাহা এক্ষণে আনন বিক্ষারিত! 
তাহার গতি ক্রমে অপেক্ষাকুত দ্রুত, তাহার পাদক্ষেপ উপেক্ষাুত চঞ্চল । 'দাসীরা 
ক্রতপদে ভতৃদারিকার অনুসরণ করিয়া! চলিল। তাহারা ঞতক্ষণ সিংহদ্বারের 


নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল। ি 
(ক্রমখঃ।) 


শীত । *% 


লেখক-_না্যাচাধয শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ। 


দেখেছি গালিয়ে লোহ', লোহা নয় কঠিন তেমন। 

কঠিন হৃদয় সেজন যেমন, . কবিতায় যার গলে না মন 

কঠিনে মিলে কোমল, চু”য়ে মিলে ছুনিক্কা সচল; 
কঠিন কোমল দেখনা কেবল; 

কঠিন কৌমলে মেলা, নর-নারীর প্রেমের খেল! 


কোমল কঠিন গঠন এ জীবন। 
কোমল-কঠিনে ছবি কবি এ'কেছে কেমন । 
রঙ্গে হের হে রসিক সুজন ॥ 
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মিটি ০ 
*. শিবপুর, “সিভিল ইঞ্জিরিয়ারিং “কলেজের ছাত্রগণের অলরোর্ধ, উক্ত 
- বিগ্কালয়ের "ডমাটিক ্লাবের” নিমিত্ত লিখিত। 





এ, 
লেডিকর্্জন। 

পাঠক! উপরে ধাঁহীর মূর্তি দেখিতেছেন, উনিই আমাদের ভূতপুর্বং বডলাট - 
লর্ডকর্জন বাহাঁছরের প্রিয়তমা সহধর্ষিনী।  - 

গত ১৭ জুলাই মঙ্গলবার তারিখে বিলাত হইতে সংবাদ আইসে বে, লেডী 
কর্জন মহোদয়া অস্স্থ হইয়াছেন ১ তাহার পর সংবাদ আসিল ১৮ই জুলাই বুধবার 
অপরাহু কালে লেডী কর্ন শিশু সস্তানগণকে চিরদিনেক্র মত মাতৃহীন করিয়া» 
লর্ড কর্জন বাহাছুরকে শোঁক-লাগরে ভাসাইয়! লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। 
আমর! এই আকন্সিক মৃত্যু সংবাঁদে অন্যন্ত ছুংখিত হইলাম। এক্ষণে কায়মনো* 
ৰাক্যে প্রার্থনা করি--তগবান-লর্ড-কর্জন বাহাছরের শোক-সন্তপ্ত হ্ৃদজে 
শান্কবারি সেচন করুন। 
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শান্তি । 


লেখক-্রীদেবকণ্ঠ বাগ.চি। 
কি বিরাট এ ব্রন্মাও---অচিন্ত্য মহান্‌ 
কালচক্রে সখ্যাতীত গ্রহ উপগ্রহ 
সঙ্গে লয়ে, একি গতি মহাবেগবান্‌! 
কার অলৌকিকী শক্তি তাহে অহরহ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই করে প্রতিপলে-_ 
ভাঙ্গে গড়ে-গড়ে ভাঙ্গে একি খেলাতীর ! 
ক্ষুদ্র সে কীটাণু হ'তে এ স্থষ্টি মগলে__ 
সে কর চালনে নাহি কাহারো নিস্তার! 
অমুর্তে কি মুর্ভে-জড়ে অজড়ে জীবে, 
ৰার বার ভাঙ্গা-গড়। যন্ত্রে বিবর্তন-_ 
কি উদ্দেশ্তে ফিরি আমি কিনিগুঢ় তত্বে! 
পলকে জীবন পুন পলকে মরণ ! 
স্তব্ধ হোক্‌ ক্রিয়া-শক্তি-জন্ম-সৃত্যু-ভরান্তি--- 
সৎচিদানন্দ পদে লি চির শাস্তি। 


মে কোথায়! 


৯ 
সাধের বাশীটি তার পথে গড়াগড়ি যায়__ 
এখনে। অধর সুধা লাগিয়া রয়েছে তায়! 

সে যখন গেল চলে, 
কিছুত গেলন। বলে, 
ফিরে ফিরে চেয়ে চেয়ে গেল পায় পায়- 
_. সে কোথায়-_ফে কোথায়! 
২ 
যে পথে দে গেছে চলে সে পথে চলেন! কেহ 
সে পথের ধারে নাই দয়ামায়াশনেহ গে 1 


মনে এই অনুমান, 
জীর্ শীর্ণ পর্থথান্ি, 
তাহার পদাক্ক বুকে আছে মুরছাঁয়-_ 
সে কোথাক্__দে কোথায় ! 
তি 
নিতি নিতি সেই পথে মরি সে যাঁবার আগে 
[কত শিশু ধূলাথেলা খেলিত যে অনুরাগে ! 
তাহারে হারায়ে তারা, 
বুঝি কেঁদে কেঁদে সারা 
কোন্‌ বনে নিরজনে খুজিয়ে বেভায়-+ 
সে কোথায়_সে কোথায়! 
৪ 
তারে বুকে ধরিবারে বাধিত সে তন্গপাতা। 
তার সাথে গাইত সে তনধ মধুর গাথা ! 
গিয়াছে তা তাঁর শনে, 
কিছু আর নাই মনে, 
দগ্ধ-হদি__ধুসরিত আপন ধুলায়! 
সে কোথায়_সে কোথায়! 
৫ 
তাই বুঝি মেঘগুলি তার ছুথে কেঁদে সাঁরা,. 
দিয়ে যায় শুফ বুকে তার শত অশ্রু ধার! | 
ঘষে পথে চলে না ধেনু, 
সে পথে বাজে না বেগু, 
দে পথে নুপুর রুণু নাহি শোনা যাঁয়-- 
সে কোথায়__সে কোথায় ! 
৬ 
সে পথে নাচেনা শিখী কোকিলের কুইকুহু, 
শুনিতে পায়না কেহ যা শুনেছে মুহ মু, 
. গোপীকুল কুল-নাশী_- 


১ 





সে পথে বাঁজে ন। বাশী, 


১ম সংখা। |] 


সে কোথায় ? 


৪৫ 





সে পথে, প্রেমের ফাঁসি ছিল একদাক়্__ 
সে কোথায়__সে কোথাস্! 
উহা: ৪ রর 
ফলে ফুলে-নুশোভিত ছিল তরু কত শত 
যোগাত ুরাস ছায়! সেই পথে অবিরত 
তরুবদি করি খালি, 
তার তরে ফুল ডালি, 
লইয়া আসিত কত মাধবী লতা 
. পরশিতে তার রাঙা পায়। 
দেকোথায়_মে কোথাব়। 
৮ 
পড়িত ঝরিয়ে ফুল তাহার পরশ আশে, 
রাতুল চরণ ছট”. মাথাত আপন বাসে- 
কোথ| লতা-শুফ তরু, 
ক? ধু খু মক 
তরু শুফ-লতামৃত মরমের ঘায়-__ 
সে কোথায়--সে €কাথাক় ! 


৯ 


হাহাকার করায়. এই পথে বারমাষ, 


ফেলে যায় কত শত উষ্ণ তীব্র দীর্ঘশ্বাস 

ঘেরা সদা তমোরাশি, 

সে পথে স্ুধাংগুহাসি 

হাসে নদে অন্ধকার গুভ্র পুর্ণিমায়- 
সে কোথাযর--সে কোথাস়্ ! 


পূ 


১০ 

যাবার সময় সেই বলেছিল হবে দেখা, 

বছদিন দেত কোথা রহিতে পারেন! একা 
কতদিন বয়ে গেল, 


মৃতসম সবে দেখ তার প্রতীক্ষার 
সে কোথায়_সে কোথায়! 
১১ 
পথ ভুলে গেছে সেকি একবার মনে হয়, 
পথ তার সব'জানা সেত ভূলিবারু নয়,_ 
বিপথে যেজন যায়, 
ফিরিয়ে সে আনে তায়, 
পথ হারা পথিকে সে স্ুপথ চেনায় 
সে কোথায়--সে কোথায়! 
১২ ” 
ডাকিলে শোনেনা তাই লোকে বলে তাবে 
ূ কানা 
শুষ্ক দেখ দোলে ওই তাঁর তরে ফুলমাল! 
আর কেন আশে আছি, 
লয়ে ফুল ডোর গাছি» 
ডুবি কালিন্দীর জলে পরিয়ে গলাক্__ 
ফে কোথায়__সে কোথায়! 


কেনতবে? 
লেখিকা --গ্রীমতী সৃন্ময় দেবী। 


স্বপনেতে দেখাদিয়া, 
কেন যাও পলাইয়! ? 
ধরি ধরি পারিন! ধরিতে। 
যদি নাহি দ্বিবে ধরা, 
কেন তবে এস ত্বরা, 





” ফিরে সেত নাহি এল, 


নয়ন না মুদিতে মুদিতে ? 


৪৬ জন্ম্ছুমি । [১৫শবর্ধ। 


তোমার চরণ তলে, চরণ এই কি করে যে মিলে 
বেদনা জানাতে গেলে, আমার পড়েনা মনে) . 

কেন নাহি কহ কৌন বাণী মিলায়েছি আঁমি- মুস্কি আর তক্তি 
আমি চাহি জানাবাবে, বল আর এক্টা. কোথা পাই__ক্তি 
আমার জদয় তারে, যর্দিবল আছে --প্রক্তা রক্তি” 

বাজে নিতি কি দুধ রাগিনট তা'তে যে হয় না মানে।» 
যদি সেই নাছি র'বে, দাড়িটি ধরিয়া কবির তখন 
ষদি সেই চলে যাবে, ঈষৎ হাঁসিয়। কবি-বধু কন_ 
যদি না কহিবে কোন কথা”_ *্বুঝে নাও-তবে : : বলিব এখন 

কেন তবে হেসে হেসে. . | __ বুদ্ধি থাকিলে ঘটে, 
দেখাদাও হদাকাশে? এত বলি দাড়ি ধরি ভুটি:করে 
কেন তবে দিতে এস ব্যথ। £ ফে-দিকে ফিরার় কবি মুখফিরে, 
শা র*3-শিল হাসির রেখা: 'প্রিষ্ীয় অধরে, 

অমনি কাপিয়া উঠে । 


কৰি ও কবি-প্রিয়।। . “উহ উহ উহ করে কবিবর 
ৃ প্রিয়া নাহি ছাড়ে-_পাষাণ অস্তর 
লেখকন্রীকুষ্চচক্্ কু বি, এ | কবিরে সুধা *বুঝেছ?” আবার, 
ছাভ পানে চেয়ে আমার চোখ বুজে *পেলেকি তোমার--ক্তি 1” * 
সারা হাল কবি : মিল খুঁজে খজে, “আর কেন প্রিয়ে ছাড় একবার 
- ককিপপ্রিয়া তার দুধ নাহি বুঝে | বুঝেছি গোঁ সখি বুঝেছি এবার 
কবিরে রাগ! বলে,_- আমি যে পুতুল তুমি হে গো তার 
“থাক যদি ভুমি চৌক টোক্‌ বুজে |: চাঁলাবার তরে «শক্তি ।” 
কান্র উপর কলম্টা গুনে পু 
_ ঘরকল্না তবে নাও বুঝে স্থবে 
্ এখনি যাইব চলে” . 


শী তিকশীি 


শসত্য যদি পরিক্ে! যাবে তুমি চলে 
মনা করে তৰে দিয়ে যাও-বলে 


ওরক্কা-নদী। 


(জেলা পালামৌ--স্থান পাখরচছী বাঙ্গাল!) 
লেখক-_শ্রীনগেন্দ্র নাথ সোম । 


বন্ধুর পাধাণ-বুকে চারু তরঙ্গিনী, 

কোন্‌ প্রেমে চিরতরে পড়েছ ঢলিয়ে? 

স্টাম দ্সিপ্ধোজ্জল শোভা চিত্ত-বিমোহিনী, 

কীরতরে এ বিজনে রেখেছ রচিয়ে ? 
 ছুড়ালে হৃদয়-তাপ করুণ কলোলে, 

* দেখালে ত্রিদ্দিব-চিত্র কি বর-বরণে ! 
হেরি রূপময়ী মেয়ে প্রকৃতির কোলে, 
তৃপ্তমন্ আঁখি মম এ মরত বনে। 
কি রম্য পুলিন শোভা- গম্ভীর মধুর, 
চিত্রিত বিচিত্র চিত্রে কানন কাস্তার 

: গিরিস্পরে গিরিশ্রেণী--বন বহুদূর, 
ভূলে স্থজিত যেন কুঞ্জ অমরার ! 
হে নদি! নয়নে মম 'সদ্ধরশ্মি ঝলে, 
হেরিকে মাধূর্য; তব চত্রকরোজ্জলে। 


কোথা সে বিজন ? 
শব্গী় কালিদাস চক্রবস্তী বিরচিত। 


কোথা সে বিজন? 
দুর হতে দূরতয়ে। যথা সে মধুর স্বরে 
বহিল করণ গীতি সহ-সমীরস ? 
কষাপিত নিশ্বাস ফেলি, - প্রকৃতিরে অবছেলি, 
যথা সে কোকিল-ক৯ ভুবিল শ্রবণ ; 
ষথায় সমীর-শ্বাস, বিতর কুহষ-বাস, 
জুড়াইল অভাগার আকুল জীবন ; 
কো! সে বিজন? 
সংলারে যাতন।-ভাক় পরাইছে শৌক-হার, 
কি ভীষপ বিভীষিকা করে প্রদর্পন ! 
সতত সংসার-কোলে অশীস্তির ঘোর রোলে, 
শুনি স্ষীন দীর্ঘ মানবের বিষাদ.কন্দন। 
সাজজিয়। নীহার-নাঁরে, ব্রতভী-কম্পিত পিরে। 
সোহাগে, পাদপে যথা করয় চুস্বন 
কোথা' সে বিজন ? 
যথায প্রসারি' কর তরু কুল নিরভ্তর, 
সাপিত পথিক চরে করে সম্তাহণ 
তাঁদসী-বসন পর, যথা সে হুবম! ভরা 
টু প্রকৃতি, আ'নিল হদে আশার স্বপন ; 
কোখা সে বিজন ? 


শপ 


নমালোচনা । 


লল"1। (খণ্ডকাব্য ) বারানপী প্রবাসিনী শ্রীমতী রাজলক্মী ঘোঁষ বিরচিত! 
মূগ্য আট আনা মাত্র । পুরারালীন আধ্যরষণীগণের সৎগুণাবলীর উল্লেখ 
করিয়। এখনকার রমণীগণের সহিত তাহাদের তুলনা করিবার প্রয়াসে শ্রীমতী 
. এই কাব্য খানি রচনা করিয়াছেন। বর্তমান কালে নারীজাতির মধ্যে সে সকল 
গুণ অতি বিরল, তজ্জন্ত শ্রীমতীর আক্ষেপ । রমণীগণ যাহাতে প্রাচীন. কালের 
আধ্য নারীগণের আদর্শে সৎ্গুণ বিভুষিত| হন, ইহাই তাহার বাসনা, আমাদেরও 
বাসন ॥ আমরা এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। 
কবিতাগুলি স্ুললিত হইয়াছে, আমাদের গৃহলক্মীরা এই রাজলক্ীর উপদেশ 
মত কাধ্য করিলে আমর! আরও সুখী হইব । 
বন্গলম্মবী | নাঁমিক! মাসিক পত্রিকার উপহারের নিমিত্ত চারিখানি 
পুস্তিকা! নির্দিষ্ট হইয়াছে 
১। শিল্প ভাগার, ২। কৃষি ভাণ্ডার, ৩। সচিত্র বয়ন বিদ্যা, ই। গৃহস্থালী । 
বঙ্গলক্ষমী পত্রিকাথানি কৃষিও উদ্ভিজ্জ তত্বে ভূষিত হইতেছে, উপহারের পুস্তিকা 
চতুষ্টয বার্থ ই তাহার উপযুক্ত ; এই চ।রিখানি পুস্তিকাপাঠে বঙ্গীয় নরনারীগণের 
অনেক শিক্ষ! ও উপকার লাভ হইতে পারিবে। 


পো 


শশা 





বনী উমেশচন্দর বন্দ্যো পাধ্যায়। 


জন্মভূমি প্রকাশ হইতে যাইতেছে, এমন সময় আমরা দারুণ শোঁক সংবাদ 
পাইলাম, আমাদের ভারতহিতৈষী উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহসংসারে নাই । 
গত ২১শে জুলাই শনিবার মিঃ ভবলিউ, সি, বেনার্জি ৬২ বৎসর বয়সে বিলাতের 
সত্সিহিত কুইডন নামক স্থানের বেডফোর্ড পার্কে তাহার“থিদির পুর হাউস” নাঁমক 
ভবনে আত্মীয় পরিজনকে-শোক সাগরে তাসাইয়৷ অনস্তধামে গমন করিয়াছেন। 
বারাস্তরে আমর৷ স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্রের আদর্শ জীবনী সম্ধন্ধে আলোচনা করিব, 
এক্ষণে আমরা _মৃত বন্য্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শোক সম্তপ্ত পরিবার বর্ণের 


শি 


শোকশাস্তি কামনা-করি। এ 














-১৫শ বর্ধ। ] ভাদ্র, ১৩১৩ সাল। ৃ ২য় সংখ্যা। 





আত্বোননতি ৷ 
লেখক-_ডাঁক্তার শ্রীহেমচক্্র সন এম, ডি, 


উদ্ধরেদাস্মনাস্মানং নাত্মানমবস্াদয়েখ। 
- আইক্বস্থাত্মনো দ্ধ রাক্মবরিপুররাস্মন: ॥ ভগবদ্গীতা) 
পরমাস্ম! হইতে স্বনের দ্বার! বল আকর্ষণ করিয়ু! জীবাপ্/কে উদ্ধার করিবে। 
ভীবাত্বাকে কোন মতে অবসঙ্গ হইতে দিবে না। আপনিই আপনার” বন্ধু, - 
আপনই আপনার শক্র। আঁপনই উন্নতি করিতে চেষ্টা না করিলে ব্রন্ধা, বিষু, 
পহেমব বা মহাপুরুষগণ কেহই তোমাকে পাহা্য করিবেন -না। আসর! মন গু. 
বধ পরমা স্থাতে চুক্ত কাঁবয়া জানপাকে উদ্ধার করিতে ঘত চেষ্টা করিৰ” ডতই 


ক রে ক 


৫ ১১২ জন্মভূমি । [ ১৫শ্‌ বর্ধ। 


১৩ ্াহায্য অনুভব করিব। তাগতচিত্ত সংগুরুরা অহ্রহঃ নি কক্ষে 
কসহিয়াছেন? / উপযুক্ত শিষ্য হইতে পারিলেই তাহাদের সাহায্য প্রতি 

পদে পদ্দে অনুভব করিতে পাঁরা যায়। আমাদের লকল শাস্ত্রের মত এই যে, মনুষ্য 
আক্সোন্নতি করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে আত্ম বিস্তার অভ্যাস করিবে! 

খটচক্র ভেদের খ্বহস্ত এই যে, সাধক আপনাকে, এই ক্ষুদ্র ৩।০ সাড়েতিন হস্ত 
দেহে কাঁরাবাসী মনে না করিয়া আপনাকে বিশ্বব্যাপী মনে করে। এই ধ্যানেই 
গ্রকৃত, এক্যতা শিক্ষ! হয় 

ভুলোঁক, ভুবলেক, শ্বড়লেিক, মহলৌক, জনলোক, তপোঁলোক এবং 
সত্যলোক এই সপ্ত ন্বর্ম যথাক্রমে মূলাধার, স্থাীষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ 
আজা ও সহআ্দলপপ্প । এই সপ্র স্বর্গ, এবং অতল, বিতল, স্ৃতল, তলাতল, 
মহাঁতল, রসাতল এবং পাতাল এই সপ্ত পাতাল, সর্ধশ্ুদ্ধ এই চতুর্দশ ভূবন 
আমারই দেহের চতুর্দশ অংশ এবং আমার দেহাস্ত্স্তরস্থ চতুরদণ তুবনের মধ্যস্থিত 
এই ভুলেিকই পৃথিবী এইরূপ ধ্যান সর্বদা অভ্যাস করিবে। এই পৃথিবীতে 
যাহা কিছু আছে সকলই আমার অংশ। আমার দন্ত জীহ্বাকে কামড়াইয়! 
ফেলিলে আমি যেমন ক্রোধ বশতঃ দস্তকে তুলিয়া! ফেলি না, সেইরূপ আমার 
দেহের অংশ ভাঁবিয়! কাহারও মন্দ ন| কারয়৷ অপকার পরায়ন শত্র”ও উপকার 
পরায়ণ হওয়া সর্ধতোভাবে শ্রেয়ঃ। ভ্বদয়ে অহিংস! গ্রতিষ্ঠা করাই শাস্তিলাভের 
প্রধনি সোপান। তারহীন টেলিগ্রাফ একপ্রকার সুস্্ম অথচ সর্বব্যাপী পদার্থকে 
অবলম্বন করিয়। চলিতেছে, এই পদার্থকে ইথর কহে; এই ইথার জলে স্থলে 
অন্তরীক্ষে সর্বত্রই রহিয়াছে । ইহা কুগুলিনী শক্তির ন্যায় কেশাগ্রের সহশ্র 
ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও স্থক্ম অথচ সর্বব্যাপী আমানের সহল্দল কমল এই 
ইনার অপেক্ষাও কোটা কোটা গুণ হুক্॥ উত্তাপ, আলোক, বৈদ্যতিকশক্তি 
প্রস্ুতি যত শক্তি আধুনিক বিজ্ঞানে আবিস্কৃত হইয়াছে, সমস্ত শক্তিগুলিই এই 
ইধারের তরঙ্গ মাত্র এবং এই ইথারকেই অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, সহশ্রদল 
কমলম্থিত চিাকাশে কোটা কোষ্টী সৌরজগৎ রহিয়াছে, সেইজন্যসকল সৌরজগৎ 
এবং তাহাদের অভ্যস্তরস্থ পরমাণু সকলও এক সুত্রে বীধা এই কথ! ভগবান 


_ গশীন্কাতেও বলিয়াছেন। 7 


ময়ি সর্ব মিধং প্রোতেং স্ুঙ্ধে মণি গণা ইব। গীত! । 
সেই সর্বব্যাপী চিদ্রাকাশ এই ক্ষুদ্র দেহের ভিতরেও আছেন -ও বাহিরেও 


আহেন, যেমন হূর্যের রশি সর্কত্র বর্তমান থাকিলেও আতুশি কাচের ভিতর দিয়? 


২য় সংখা । ] আত্োন্নতি। 5 








আসিলে, তুলা, কাগঞ্জ প্রভৃতি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তঙ্রপ চৈত্তময় বাক্ছুদেষ 
সনধাত্র বর্তমান থাকিলে৪ মানবের বৃদ্ধি তত্বরূপ কেন্দ্রের মধ্যে দিয়া যেরূপ কাধ্য 
করেন, সর্বত্র সেইন্ধপ কার্ধ্য করেন না আমি সর্বব্যাপী আমার সহতদল্‌ কমলে 
কোটি কোটি দৌরজগৎ আমি সতত দহ্মান এই ক্ষুদ্র মানব শরীরে আবদ্ধ নহি! 
আমাতে অনন্তশক্তি, আমার চেষ্টার অসাধ্য কায নাই, এইকপ ধ্যান কত্ধিতে 
করিতে মনের বল বাড়ে । সত্ব রজঃ ও তমোপ্তপ আমরই শক্তি, যেমন সুধ্যের শক্তি 
হইতে উৎপন্ন মেঘ, আকাঁশের কিয়দংশ আবরণ করে, সেইরূপ আমার তমোগুণ, 
আমার অন্ত প্রকাশ শক্তি ক্ষণিক আবরণ করিয়া থাকে। শুর্ণ্য হইতে উৎপন্ন 
বাস যেমন ক্রমশঃ গাঁ মেঘ অপপরণ করিতে পারে, সেইরূপ আমার কর্ম্ম তমোগ্রণ- 
ক্ষপ মেবকে অপদরণ করিতে সমর্থ । অন্ধকারময় গৃহের ত্যস্তরে বাতায়ন দিঘা 
ধ্য রশ্মি আসিলে তাহাতে যেমন দেই গৃহস্থিত অন্ধকারের সাস্মিধ্যে সেই রসি, 
গৃহের বহিতেশস্থ রশ্মি অপেক্ষা অধিক উজ্জল: বলিয়া বোধ হয়, তদ্রপ বর্গবন্- 
রূপ রাতায়ন দিয়া সুযুয়ারপ আলোকের প্রফাশে বরহ্ধাণ্ডের সমস্ত তত্ব বিপেষস্থপে 
বুঝা যায়। গৃহ মধ্য্থ শ্মি যেমন সেই গৃছের অন্ধকারকে প্রকাশ করে, সেইকপ 
দেহাত্য্তর সুু়ার আলোকে অব্রময়, প্রাশময়, জ্ঞানম্, বিজ্ঞানময় আনন্দময় 
এই পঞ্চকোষনপ পেছের স্মস্ত ততই বুঝ| যায়। গৃহাভ্ান্তরস্থ আলোকে যেরূপ সুষ্্ 
শন পার্থ (ত্রসরেণু) দেখা যায়, সেইরূপ দেহের নুযুগ্নার আলোকে স্্টির সক্গ 
তব্বই বুঝা বায়। গৃহাভ্যন্তরস্থ সর্ষের রশ্মি অবলম্বন করিয়। জানালার বাহিরে 
দেখিলে যেমন অনন্ত সুর্ধোর প্রকাশের জান হয়, তদ্ধপ দেহমধ্যস্থিত ন্যুগ্নার 
*প্রকাশক শক্তির সাহায্যে অনস্ত চৈতন্তের সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ হয় নাই 
এই জ্ঞান লাভ করা যায় । ডাইনেমে। নামক (10)08010 ) যন্ত্রের সাহাদ্যে যেমন 
মৃত্তিকান্থিত বৈছ্যাতিক শক্তিকে যোগ নিদ্রাবস্থা হইতে জাগ্রত কর! যাঁর, সেইরূপ 
আমাদের ইচ্ছাশক্তিরূপ 707870 যন্ধবের দ্বার] আমরা যত শক্তি আকর্ষণ করিব, 
ততই আমাদের চিত্তের বল বাড়িবে। যত আমরা! আপনাদিগকে দীন হীন, ভিক্ষুক 
মনে ক্রিব, ততই আমাদের চিত্তের বল কমিয্না যাইবে! আমি সেই অনস্ত শক্তি 
বানের এক অণু, আঁমি তাহার চরাচর ব্যাপী অখণ্ড মণ্ডপ হইতে কখনও পৃথক 
হই নাই, এই ধ্যানে চিন্তে শাস্তি হয়। ইহাঁকেই অনন্যতক্তি কহে। সৈনক 
পুরুষের! যেমন মেনানীর কথায় আত্ম সমর্পন করিতে কুষ্টিত হয় না; তদ্দপ সর্ব 
শক্তিমান-সর্ধভূত্র হিতে রত, সেই পরমাআ্মীতে মন প্রাণ নিষেঞ্দ করিয! যে কাঁধ্য 


ৈ জন্মভূমি । | ১৫শ বর্ষ । 








কার্য যনে করিয়া ফোন কর্ণ করিতে কুষ্ঠিত বা ভীভ হওয়া উচিত নহে। ধাহার 
করুণায় গর্ভস্থ ভ্রণের গর্তে জম্ম হইলেই জননীর স্তনে ছৃগ্ধের ভাঙ্তীর প্রস্তুত হয়, 
সেই শক্তির উপর নির্ভর কলির! তাহার উদ্দেস্তে জগতের হিতকর কার্য করিলে 
কখনই কষ্ট পাইতে হয় না। সেই সর্বান্তর্ধ্যামীর উপর নির্ভর করিতে শিথিল, 
আমার ভাত নাই, কাপড় নাই, এইরূপ তুচ্ছ বিষরের জন্ত আবেদন নিবেদনের 
*আবক হয় না। সেই সর্বজ্ঞ শক্তির কাছে মনের দৌর্কপ্য বশতঃ ধন, মান 
প্রভৃতি প্রার্থনা করিলেও নিফাম ধর্মাবলঘির1 নেই প্রার্থনার সমস্ত ফল শ্রীকুষ্ণকেই 
কর্পণ করিয়। খাঁকেন। তাহাতে মন ও গ্রাণ অনন্য ভক্তির দ্বার যুক্ত করি 
রাখাই তাহার পুজ| করা। সেই চিন্তার সংস্পশে অজ্ঞানরূপ মেঘ দূরীভূত 
হয় এবং আপনার নিতা মুক্ত অবস্থা প্রকাশ পার । আত্মোন্তি করিতে হইলে 
প্রামুখাপেক্ষি হইলে চলিবে না স্কলেরুই অরনে রাখা উচিত যে, না প্রার্থনা 
করিলে মুক্কা পাওয়া! যাইতে পারে, প্রার্থনা করিলে ভিক্ষা গ্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। 
সকলেরই জগত্বের হিতকর কাধ্যে আত্মসমর্পণ করা উচিত।”* *. 

যে ষত পয়্ের উপকার করিবে, ততই তাহার মধ্যদিয়া নদীর আোতের শ্তায় 
অনস্ত শক্তি প্রবাহিত হইবে। স্থাথেব জন্ত বা বিলাসিতার অন্ত: শক্তির অপ- 
ব্যবহার করিলে আর নৃতন শক্তি আসিবে না, এবং সেই স্বার্থপর মম্য্য পক্ধিল 
পু্রিণীর স্তায় হইয়া যাইবে । পরের উপকারের জন্য ভিক্ষা করিতে দোষ নাই 
কিন্ত আপনার জন্ত ভিক্ষ! করিলে আত্মোন্নতি জইবে না, সেই জন্যই শাস্ত্রে লেখা 
আছে-_ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ*। 

ভগবানে নির্ভর ও আত্মনিবেদনই উন্নতির পোপান, তাহার কাধ্য মনে 
করিয়। যাহাই করিতে যাইবে তাহাতেই তাহার অমৃত হস্তের সাহায্য অনুভব 
করিবে। যতদিন পর্যন্ত আত্মগ্ান ন1 হয়, ততদিন ভগবান বাস্থদেবের পুজা 
পরায়প হইবে। আপনার দেহকে তাহার মন্দির বলিয়া সর্বদ! পণ রাখিবে। 
একজন অস্থারোহী সৈনিক যেমন রাজপ্রদত্ত অর্থ, বন্দুক, পৌষাক প্রভৃতি বন্দে 
রাখে এবং রাঙ্জান্ঞ পালনের সময় হইলে সেইগুলি সুব্যবহার করে, সেইরূপ 
সাথক ভগবান বাসদের প্রদত্ত এই দেহ ষত্তে রাখিৰে এৰং তাহার আজ্ঞা 
সকৃপ ভূতের হিত্তের জন্ত” ইহার সঙ্াবহার করিবে। অবাভিচারিণী তক্কি 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ পুরুষকার আর নাই। অনন্তনতত্ি সহকারে ভগবান বাসুদেবের 
কাধ্য মনে করিয়া “সকল জীবের উপকার করাই আতম্বোন্নতির হলাপান্ু। . তিনি 
অনুগ্রহ করিয়। মোহ দুর করিলে তবে অনন্ত ভক্বি তাহার তন বুঝাই দিৰে। 


২ সংখ্যা। কৃষি, শিল্প ও বাঁনিজা | ৫৩ 
পপ পাপা 


পরাভক্তি না হইলে এ্রকাচ্ছান হয় না এবং ন্যন্ঞান না হইলে আত্মোন্নতি হইবাৰ 
কোন সত্ভাবনা নাই। একা সুখ বা উন্নতি লাভ করিব এমোছ থাকিতে কখনই 
আন্মেক্নতি হইবে না, অপরকে থে পরিমাণে স্থথও শাস্তি ভোগ করিতে শ্রিখাইবে 
মেই পঞ্জিমাণে ব্রহ্গীনন্দ লাভ করিয়াআপন!কে গু স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ জানিযা 
বকল গ্রকার পার্থক্যরূপ ভয় হইতে মুক্ত হুইবে। 





কি উপায়ে, আমাদের দেশীয় শিল্প, রুষি- 
এবং বাণিজ্যের প্রনারণ ও উন্নতিসাঁধন 
করা যাইতে পারে ।- 


»( চৈতন্ত গাইত্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে 


€. পবিশ্বস্তর সেন পদক* প্রাপ্ত) 
লেখক -শ্রীবনমালী গোস্বামী এম, এ, | 


কোন্‌ কোন্‌ উপায় অবলম্বনীয় তাহা -স্থিবীকরণ . করিখার পুর্বে আমাদের 
জাতীয় ও সামাজিক অবস্থা সঙ্দ্ধে করেক্টী কথা বলিলে'বোধ হয়, এখানে নিতাস্ক 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সার্ধজনীন উন্নতিসাধনের মৌলিক, কারণ যে, শ্রম ও 
শিক্ষা তাহা আমরা একরপ ভুপিয়াই গিয়াছি, এবং সেই জন্যই তাহাদের অবস্ত- 
ভাবী ফল “সম্পদ” প্রান্ডিতে আমরা বঞ্চিত। বর্তমান সময়ে এই বিশাল বনুদ্ধরায় 
বাণিজ্যের প্রবল তরঙ্গ যেরূপ বেগ ওবিষ্তাব্রের সহিত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে 
আমাদের ভাগ্যতরণী তাসিয়! গিয়া! ভবিষ্যতের সুদূর সৈকত্ডে কিরূপ অবস্থাপন্ন 
হইবে, তন স্থিরসিপ্ধান্তে উপনীত হুইবার অন্য রাঁজশক্তি এবং প্রজাশক্তি 
উভয়েই বিক্ষো্িতত।.. ক্কাণধর্ম্ে ক্রমশঃ কণিজ্যই দেশের ্রীবৃদ্ধির ও পার্ধিব 
উন্নতির অধিষ্ঠীত দেবতারূপে সর্ধদেশে এবং সকল জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্টিভ ও - 
পু্ধিত হইয়াছে ॥ বাণিজ্যে উন্নতি করিতে না পারিলে আর ফোন দেশের ৰা. 


০ ০০, ৬০, 


৫৪ জন্মভূমি | [১৫শবর্ধ। 








বুফিই সমন্ত জীবনের উত্তম; চেষ্টা ও আকাঙ্ষার প্রা একমাত্র লক্ষ্য বলিরা 
পরিগণিত হইয়াছে । পবাণিজ্োই লক্ষমীর .বাস”__এই মহাজনোক্কির মৌলিক 
"সত্যে সন্দেহব। দিধা নাঁ থাকিলেও স্বদেশের অভাব ও আবশ্ঠক মত সামন্ত অগ্রে 
সঞ্চয় করিয়া উদ্বৃত্ত ও অনাবস্ঠকীয় বন্যর বিনিমকে দেশান্তর হইতে অন্ঠান্ 
নিত্য প্রয্জোজনীয় ব্যের সংগ্রহ কর! বাণিজ্যের মুখ্য উদ্দোস্ত, বলিয়া! শ্বীকার 
করাই স্বভাকি। যে দেশে যাহা প্রচুর ও পধ্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা 
অন্ত দেশে প্রেরণ করিয়! তাহারই জন্য আবার তদ্দেশবাসীগণ যে পনাষুখাপেক্ষী 
হয়, ইহা নিতান্তই তাঁহাদের অপরিণামদর্শিতার পরিচয় ও অবিশৃষ্যকারিতার 
প্রতিফল অপরঞ্ণ উদরান্নের পরিবর্তে বিলাসপণ্য ক্রয় করা অপেক্ষা! বাতুলতা 
আর কি হইতে পারে? ধরিত্রী জননী মানবের প্রন্কৃত অভাবগুলি সকল দেশে 
সকল সময়ে স্বতঃই পুরণ করিয়া থাকেন, তবে যে হৃর্ভিক্ষের হৃদয়ভেদী আর্তনাদ 
বা নৈরাশোর সুদীর্ঘ উষণশ্বাসে দিগন্ত গ্রাস্ত গ্রতিধ্বনিত বা ্রপূমিত হয়, তাহ! 
কেবল তদদেশবাসীর অতৃপ্ত বিলাস বাসনার বা! স্বকল্িত অভাব বোধের কলে।- 
আমাদের শ্রমীবি কষকগণ নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, বর্ধার' অবিরাম 
বারি ধারাম্স সিক্ত ও প্রাবিত হইস্পা, শরতের শিশির সম্পাতে সর্বশ্রীর জর্জরিত 
করিয়া উদয়ান্ত অসীম পরিশ্রম করিয়া, সারানিশি জাগিয়! বসিয়া, কত অনশন 
নির্যাতন সহ করিয়া, কত উদ্বেগ আশঙ্কায় দেহপ্রাণ শোষণ করিয়া, কত সাধ 
কত আপা হ্বদয়ে পোষণ করিয়া, যে.শুশ্ত উৎপাদন করিল, জমীদারের খাজনা 
দিতে ঝা মহাজনের সুদের দাঁতে তাহার অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট সামা 
বৎকিঞ্চৎ রহিল, তাহাতে কার়-রেশে অতিকষ্টে অপ, জঠরে সম্বৎসর কোনন্সংপ 
কাটা ইয়া নববর্ধারদ্ধে নৃতন খণ গ্রহণ করিয়া পুনরায়  কৃষিকারযো প্রবৃত্ত হয়। 
এইবূপে তাহার! উত্তরোত্তর খণমগ্ন হইয়। পুষ্টির অভাবে, বিশ্রামের অভাবে, 
শাস্তি অভাবে, সতত ভাবনা, চিন্তা ও কঠোর শ্রমে ক্রমশঃ জীর্ঘ শীর্ণ ও অ্রিয়মান 
হইয়া পড়ে । এন্প অবস্থায় কোন বৎসর অনাবৃষ্টি বা অন্ত কোন দৈব দুর্বিপাক 
বপতঃ শশ্ত না জন্গিলে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে তাহারা অনলে ..শলুভের স্তা 
পুঝে গু প্রবিষ্ট হয়, অথবা! কোন মহামারী উপস্থিত হইলে তাহারই সর্কাপ্রে 
“আক্রান্ত ও লোকাস্তরিত হয়। আর এদিকে তাহাদের সুখের অন্ন তাহাদের 
সত্য নয়নপথ, হইতে অপসারিত হইয়া অদূর দেশ দেশীস্তরে প্রেরিত ও. 
বিজ্রীত হইতেছে; এবং ত্ধিনিময়ে লব্ধ থনে তথা হুইস্ডে “তাহাদের ইততমণের 
* অথবা ভুম্যধিকারীর জল্স বিলামগণ্য সংগৃহীত্ত ও আনীত হইতেছে।  - 


২য় সংখা |] কৃষি, শিপ্প ও বানিজা। ৫৫ 








কুষিগীবিকা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যদি শিক্প্জীবিকা অবলঘ্ধন করে, 
তাহা হইলেও তাহারা এই বিংশ শতাব্দীর সুপ্রভাভে উদীয়মান বিজ্ঞান. রবির 
ক্রম বিকীর্ঘ কিরণজ্াল অতিক্রম করিয়া কিরপে প্রান্তর সীমান্তে স্বীয় পণ্যকুটারে 
বসিয়া বহ্ছি বিজলীর বিক্রম চালিত যন্ত্রতস্ত্ের উৎপাদনশক্কির ক্ষিপ্রকারিভার ব! 
পারিপট্যের সহিত গ্রতিধ্বস্ৰিতা করিতে সমর্থ ৰা সমকক্ষ হইবে ? আর যদিও 
তাহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া আশাতীত পরিমান পণ্য জাত উৎপন্ন করে, তাহা 
হইলেও তাহা হয়ত, আমাদের মার্জিত রুচি, বিলাস প্রি স্বগেশবাসী ও সন্ভাবিত 
পৃষ্ঠ পোষক বর্গের মনোমত অথবা বাণিজ্যের প্রয়োজনমত পর্যাপ্ত হইবে না 
যদি তাহারা শ্রমীবিকা গ্রহণ করে, তাহাতেও তাহাদের ছ্রবস্থার কোন বিশেষ 
তারতম্য হইতেছে না, কারণ এদেশের কুলি মজুরের! সারাদিন খাটিয়া যাহা 
উপার্জন করে, তাহাতে-তাহারা অতিকষ্টে অনাহার মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ পায় 
মাত্র, পরস্ধ তাহাদের পরিবার ও পোষ্যবর্গের উদর পূর্তির সন্কুলান হয় না। 

এইত গেল নিয় শ্রেণীর লোকেদের কথা :-_মধ্য শ্রেণীর লোকেদের আধুনিক 
অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে একপক্ষে অধিকতর শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়) 
কারণ তাহাদের প্রকুত অভাব অপেক্ষা কল্িতু ও উদ্ভাবিত স্মভাবের সংখ্যা 
এত অধিক ষে তীহঙী নিতান্ত প্রাণের দাঁয়ে না হইলেও মানের দায়ে, সর্বদাই 
মৃতপ্রায়। কৃষি শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় তাহাদের যুক্তিতে নিকুষ্ট জীবিকা বলি 
প্রতিপন্ন হইট্লাছে। তাহাদের শরীরে খাটিক্া খাইবার শক্তি বা হৃদয়ে সৎসাহস 
নাই, কোন শুভ পঙ্করে উৎসাহ উদ্তম নাই) কোন আরদ্ধ কাধ্যে অধ্যবসায় বা. 
সহিষুতা নাই। শুধু আভিজাত্যের অভিমানে অন্ধ হইয়া, অনুকরণ প্রিরতার মু 
হই, সামাজিকতীর হুদ শৃঙ্খলে আবনধ হইয়া, নিত্য তন অভাব উত্তাবন 
করিয়া, লোকে কি বলিধৈ এই ভাবনায় অস্থির ইইয়া, আয়ের অধিক ব্যন্ন করিতে 
বাধ্য হইয়া, খণের জালায় পাগল হইয়া, ভীহার! “ইতোন স্ততোরট” এক 
অস্ভুত ও অভিনব সম্প্রদায় স্বজন করিয়াছেন। 

নর ধাহারা য! কমলার কৃপায় সমাজের শীর্ষ স্থানীয় হই্াছেন, উহাদের 
মধ্যে অনেকৈষ্ই তাঁগ বিলাস নিমগ্ন হইয়া, যশোলিগ্নায় লালাধ়িত হইয়া, মানব 
জীবনের মহহুক্হী বিস্মৃত হইয়া' লো কহিতত্রতে যেন জলা দিয়া স্ব স্ব অবস্থায় 
কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধ বর্ডিত প্রায় হইয়া ধনরাশিকে ধুলারাশি অপেক্ষার 


হেয় ও অকিঞ্তকর জ্ঞানে সতত বৃখাব্যায়ে ন্ট করিতেছেন। আবার ঠয়ত 
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চিন্তন ও সংরক্ষপ করিতেছেন, প্রীণান্তেও তাহারা তাহার সন্ধ্যবহার করিতে 
সক্ষম হন না! 

এই ত্রিবিধ শ্রেনীর লোক লইস়্াই ভারতেরু জাতীয় জীবন সংগঠিত হইয়াছে । 
থেমল সাংখ্যের মতে সবর, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাক্েই প্রকৃতির দ্ব্যভাৰিক 
অবস্থা, যেরূপ বৈগ্থকের মতে বায়; পিত্ব ও কফের সান্ই দেহের স্থাস্থা, তাদৃশ 
এই ত্রিবিধ শ্রেণীর লোকের পরম্পর সাম্য, সহাহুভূতি ও সমপ্রাপতাই তাহাদের 
জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ। তাগাদের পরস্পরের শুভাগুভ এলপপ 
ওতপ্রোতভাবে বিক্ডড়িভ রহিয়াছে, যে একের মঙ্গলে অপর হুইয়ের মঙ্গল 
অবশ্তভাবী। 

তাই ঝি দেশের সকণ শ্রেণীর লোক যদি তাহাদের আপন তপন স্বার্থ ও 
নবতন্তর অস্তিত্ব ভূলিয়। গিয়া, প্রাণের টানে সম্মিলিত হইরা, পরস্পর পরম্পরের 
সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার্ধেন্ কাহারও আর স্থুথ সমৃদ্ধির অবধি থাকে না। 
ধনবানের! যদি কৃষি শিল্পের উন্নতি কল্পে তাহাদের ধনাগারের দ্বার, উদ্ঘাটন করেন, 
মধ্যবিত্তের যদি তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচক্ষণত্তা দ্বারা আধুনিক বৈজ্ঞন্রিক প্রক্রি- 
রাম কল কারাখানা স্থাপন ও পরিচালনা করেন; এবং শ্রম জীবির; যদি তাহাদের 
শারীরিক শক্তিদ্বারা উভয় শ্রেণীর সহায়তা করে, তাহা হইলে পুনরায় ভারতের 
এই জরানীর্দ দেহে অবিলবষেই নবজীবন সঞ্চারিত হয়। 

সখের বিষয় যে, আজকাল দেশের কৃষির গ্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
সকলেই জানেন যে ভারত চিরদিনই একটা কৃষি প্রধান দেশ; কৃষির উন্নতি তিন 
ভারতবাণী বাচিবার উপায়ন্তর নাই। কিন্তু কৃষির উন্নতি কিন্পে হইতে পঃরে 
এ বিষয়ে স্পষ্ট জান অতি অল পোকেরই আছে। ভারত কৃষি প্রধান দেশ, একথ! 

. বলিলে যথেষ্ঠ হয় না বন্তত-_আমাদের দেশে কৃষিই একমাত্র অর্থ উৎপাদনকারী 
ব্যবপায়। হাকিম উকীল ও জমীদার সকলেই অর্থ উপার্জন করিতেছেন এবং 
অনেকে বহু অর্থ সঞ্চমও করিতেছেন। কিন্তু একমাত্র দেশের কৃষকই সেই অর্থ 
উৎপাদন করে। এই কৃষকের উৎপর্ন অন্নে এবং তাহার বিনিময়ে প্রাপ্তধনে 
সমগ্র ভারতবাসী জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেছে। কক দেশের হৃৎপিও শ্বরপ। 

+এই হৃৎপিও হইতে অর্থরূপ শোণিত প্রবাহিত হইয়া ভারত মাতার সর্বদেহ পৌষণ 
করিতেছ। কৃষকের কল্যাণে, সকলের কল্যাণকৃষকের অকল্যাণে সকলের মৃত্যু । 
কষির উন্নতির কৃথ! অতি গুরুতর। ইহা, কিরূপে হইতে এপারে এবং কেনই : 

” ৰা হইতেছে না এ বিষয়ে সকলেরই সর্বতোভাবে চেষ্টা করা আবস্ঠক। 


প্‌ 


২য় সংখা |] ক্র্ষিশিপ্প ও বাণিজ্য. ৫ 


মন জগতে প্রায় সকল বিষয়েই প্রতিদ্বন্থিতা চবিতেছে এবং সুভ ইন্বুরোপ 


শু আমেরিক। কৃবিক্ষেত্রে ভারতের প্রতিবন্বী। অনেকে মনে করেন, মন্ত্রের মত রা 
ব্যাকরণের স্তরের স্যার, ঝয়েকটা.কুষি বিষয়ক স্থরর রাইয়ত প্রঙগাদিগকে বুঝাইয়া 
দিতে পারিলেই কির উন্নতি হইতে পারে। ইহা! অতি ভ্রমাস্বক কথা । ধাঁহার। 
কফি রিগক্েনিতান্ত অনভিত্ত তাহারাই মনে করেন, ভারতীয় কৃষকেরা কৃষি জানে 
না, কিন্তু ভলকারের মত কৃষি তন্বাতিজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ ' অনুসপ্ধান করিয়! এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হুইপ্লাছেন যে ভারতীয় রুষকের! সাধারণতঃ কৃষি বিষয়ে বিশেষ 
পারদর্শী ত্রবং সুবিধা ও সাধনের তুলনায়__তাহারা ক্ৃষিষ্থার৷ যে ফল উৎপাদন 
করিতেছে ইন্কুরোপ আমেরিকার স্ুদভ্য ক্লুষকধিগের পক্ষেও সেরূপ করা সাধ্যা- 
তীত। ভারতে কৃষির উন্নতি কৃষকদিগের হবিধা ও শক্তি বৃদ্ধির উপরে সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিতেছে। 
ধাহারা, আমার্দিগের গ্রাম্য ক্ষকদিগের জীবন পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহার! 
জানেন যে,পাশ্চন্য লাভালাভ গণনা দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায়, ভারতের কৃষ- 
কেরা ক্ষতি সহা করিয়াও দেহ পোষণের উপান্তর ন৷ দেখিয়া, এই কৃষি ব্যবসায় 
চালা ইয়া, সফর তীয় দেহ পরিপুষ্ট রাখিতেছে। এই ক্ষতির প্রধান কারণ, 
এবমতঃ ভাহাদের্র জোত জমি অতি সীর্ণ ও দ্বিতীয়ত: তাহাদের হাতে মূলধন 
নাই। পাচ সাত কাঠ। জমি চাষ কারয়া আবার মহাজনকে শত্তকর! ৫০৬০ টাক 
বাধিক সুর দিয়া, সাধারণত॥ আমাদের দেশের কৃষকদের ক্ৃষিকাধ্য চলিতেছে। 
তাহাদের অর্থের এত অন]টন যে, তাহারা অতি সামান্ত বয় দাধ্য সার প্রস্তত ব! 
প্রন করিতে পাসসিতেছে না। 





পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা লা, করিতেছেন বটে, কিন্ত কেহই"থে মি জীবিক! অবলম্বন 
ক্রিতেছে না, তাহার প্রধান কারণ জ্ঞানের অভাব ব| শক্তির অভাব নহে। বন্ততঃ 
-সুলধুনের অভাবই ইহার প্রক্কত কারণ। বিনামূল ধনে যাহ! কর! যাইতে পারে, 
তাহ! আমাদের দেশীয় কৃষকেরা, পারদনীতার সহিত সম্পাদন করিয়াও নিজের ও 
পরিবারের উরাগ্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না। শিক্ষিত খুবকের কৃষি 
রিজ্ঞানে যতই. ব্চক্ষণত। লাভ করুন না তাহার কুষর্কদিগের অপেঞ্ষ। সম্ভবত 
কখনহ ভাল ফ দেখাইতে পারিবেন না। ধাহাদের ইয়খোপ আমোরকা সন্বঙ্থে 
কোন, অভিজ্ঞতা আছে, তাহার! জানেন কোন্‌ শ্রেণীর লোক সে, দেশে কাষজীবিকা 
ক্বলম্বন করেন। আমাদেক দেশে পৌরণিক গঞ্জ আছে যে জনক বাতা কিক ধ্য, 
৮ 
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করিতেন, এবং আর্য কবিরা কৃষিজীবি ছিলেন।, আজও ইযুরোপ আমেরিকাতে 
লক্ষপতি ও ক্রোডপতির| এই কৃষিজীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহার 
সত্যত! আমাদের দেশে চ৷ কর ও নীলকর দিগের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে। প্রান্ত 
গ্রবর প্লেটে! বলিয়াছিলেন যে, তখনই রাজ্যের প্ররুত কল্যাণ সাধিত হইবে যথন 
রাজারা পণ্ডিত হইবেন) অথবা পঞ্ডিতেরা রাজ। হইবেন। আমরাও বলি 

- তখনই ভারতের কল্যাণ হইবে, ধখন রুষকেরা ধনী হইবে, বা ধনীরা কৃষিজীবি 
হইবেন। 





ক্রমশঃ 
রঙমহলের প্রেম । 
লেখক _ শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় । 
দ্বিতীয় স্তবক ৷ 
যুবকত্রয়। 


কাদিয়াস্কারের প্রতি যে দিন সুলতান সেলিমের সেই কঠোর আক্তা! প্রচার 
হইল, যে দিন জুলেকা পিতার জীবন রক্ষার জন সুলতানের প্রাসাদে গমন 
করিয়া, জানি না কি দৌত্যকার্ধ্য করিয়া আসিল, সেইদিন সন্ধ্যার প্রাকালে 
একজন সুপুরুষ তুর্ক যুবক কনষ্টান্টিনোপলের রাজপথে মৃহ্মনঁ পঞনিক্ষে্ে 
বিচরণ করিতেছিলেন॥ হিন্দুর কন্দ্প-_-খুষ্টানের কিউপিড কতই রূপবান্‌ 
হইবে? ভ্রমণশীল তুর্ক যুবকের আক্কৃতি দেখিলে, কোনমতেই বোধ হয় না-ধৈ, 
পুরুষের মধ্যে তাহার অপেক্ষা অধিক নুরী, অধিক অঙজসৌষ্টিববিশিষ্ট নিখুঁত, 
কেহ থাকিতে পারে! যুবকের বয়স আজিও দ্বাবিংশতির অধিক হয় নাই? 
আকারে দীর্ঘ অথচ স্থুলাকার নহে; মুখখানি সুগোল, বর্ণ ঈষৎ পাওু_. 
অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে অতিরিক্ত মানসিক চিন্তার প্রভাবে যেরূপ হয়," 
এ:যেন দেইরূপ পাু। কেশগুচ্ছ ভ্রমর-বিনিন্দিত ক্ষরণ, £চোক ছুটি যেমন 
দীর্ঘ ও আয়ত, তেমনি কৃষ্ণবর্ণ, দেখিলে হঠাৎ রমণীনেত্র বলিয়৷ ভ্রম হয়: 
শক্ত উদগত হয় নাই, কেব্লমান্র ঈষত গৌপের রেখ! দিয়াছে,-দত্তপাতি অতীব 
ুন্দর ও শুভ্র (% 4১৪ 


২য় সংখা! | ] রউ মহলের প্রেম । ৫৯ 
উট 
- যুবক ধীরে ধীরে অগ্রণর হইতেছেন। কথন বা বিষন! হইপ্াই চলিল্লাছেন, 


কখন বা যেন কোন ব্যক্তির বা বস্তর অহেষণার্থ সাগ্রহে চারিদিকে দৃষ্টিপাত 
করিতেছেন ১ সম্ভবতঃ এই লাদ্ধা ভ্রমণের উদ্দেস্তই হয় ত কাহারো! অন্বেষণ করা ( 
যুবক ক্রমে গ্রীক পল্লীতে উপস্থিত। সমুখস্থ কোন হোটেলের গবাক্ষ-পর্থ হইতে 
আলোক আসিতে দেখিয়া, কৌতুহলাবিষ্ট যুবক তথা প্রবেশ করিলেম। গুঁহ- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া, তাহাতে উবেশন 
করিলেন। ভূত্য দৌঁড়িয়! আসিল, যুবক তাহাকে এক গ্লাস সরবত ও একাটি -. 
চুকুট আনিতে কহিলেন। আমাদের এই স্থপুরুষ তুর্ক যুবক বখন হোটেলের 
পূর্বোক্ত গৃহে প্রবেশ করেন, তখন তথায় আরো! ছুইটা যুবক উপস্থিত ছিলেন। 
তাহাদের আকার ও মনোরম পরিচ্ছদ দেখিলে, তাহাদিগকে ত্রীক বলিয়াই 
বোধ হয়। উভয়ই তুর্ব যুবকের সমবয়স্কা। গ্রীক জাতির মধ্যে সৌন্দর্যের 
যে সকল লক্ষণ আদ্রণীর, উতয়েতেই সে সকল পূর্ণমীত্রায় বিগ্যমান্‌। - উভয়েই 
* একখানি টেবিলের পার্থ বপিয়। বিশ্রান্তালাপ করিতেছেন সম্মুখে সুরার 
বোতল ও পানপাত্র রহিয়াছে। আগন্তকের স্তায় তাহারা যে শুদ্ধ সরবত পানে, 
তুষ্ট নহেন, তাথ বেশ বুঝাগেল। গৃহে তৃতীযুব্যক্িকে উপস্থিত দেখিয়। ক্ষণকাল 
উভয়ে বাক্যালাপে নিরন্ত হইলেন এবং বিশেষ মনোযোগের দহিত আগন্তককে 
দেখিতে লাগিলেন । | 
কেন যে তাহারা আমাদের তুর্ক যুবককে এতদূর আগ্রহের সহিত দেখিতে 
ছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ স্বির কর! কঠিন। হঙ্জততাহাদের মনে কোন 
উনের থাকিতে পারে কিংবা হঠাৎ কোন রূপবান, রোককে দেখিলে, কখন 
কখন কোন:অক্ঞাত্‌ কারণে লোকের মন যেমন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়, উপস্থিত 
স্থলেও সেইরূপ ঘটছে... শ্্রীক যুবকদ্ধয় তুর্ক যুবককে দেখিয়া, একবার 
গরম্পর মুখ চাঁওয়চাহি করিলেন, আবার আগন্তকের দিকে চাহিলেন, মৃহ্ষ্বরে 
পরপর কি বলাবণি করিলেন, যেন তাহারা আগন্তক সন্ধে কি একটা বিষয়ের 
নীমাদ! করিতেছেন । এইরূপে কনক মুহুর্ত কাটিয়া গেল। অবশেষে উভয়ে 
আমাদের .মুদলমান যুবকের নিকট আপিয়া, সাদর সম্ভাষণে স্বাগত ্িজ্ঞাস! 
করিলেন এবং সুদ ভাব জানাইয়া নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। তর্ক যুবক বিন 
ও সৌজগ্ড দেখাইয়া, তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তিন জনে কথাবার্তী চলিতে 
লাগিল। সুমলমূন ঝুবক প্রথমতঃ গ্রীক দ্বনকে সহোদর বলিক্ মনে করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত কিছুক্ষণ কথাবার্তার পপর ঝু্ঝলেন, নাহ সে. অন্ধমান মিথ্যা ও 
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যুৰকত্বয় সহোদর নহেন, তাহার! উভয়ে উভয়ের অকৃত্রিম বন্ধুমাত্র। উভগ্নের, 
নাম যথাক্রমে লুইকর ও জুলিয়ান? 

জুলিয়ান ,অপেক্ষা -লুইকস এক বৎদরের অধিক বয়ন্ক ; তাহার পরিচ্ছদ 
স্বালকানি দেশের লোকের স্তায়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত, দেখিতে অতি হুন্নর-১ 
স্কটলগডের পার্বতীয় জাঁতির পরিচ্ছদের সহিত ইহার অনেকট। সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত 
হয়। ..দৌণার কাজকরা কোমর বীধে দুইথানি ছোর৷ ঝুঁলিতেছে, ছের। 
ছইখানির মুষ্টিতেও সোণার,কার্। কেকড়ান কৌকড়ান কাল চুলে যুকর 
, মস্তকের'বড়ই শোত। হইয়াছে, সেই নিবিড় কেশরাশির উপর একটি ক্ষুত্রাকৃতি' 
ট্ুপি। তাহার সহচর জুলিয়ানের. পরিচ্ছদ ঘীপবানী প্রীকদিগের মত, বিস্তব 
তাহার বন্ধুর, অপেক্ষ।, অনেকট। বর্তমান সময়ের. অনুমোদিত. উৎকযবিশি । 
জুলিয়ানেরও কেশ ভ্রমর-রুষ্ণ কিন্তু তাহার বন্ধুর কেশের ন্যায় তৃত নিবিড় ন! 


হওয়াম্,সৌন্দধ্যেও তাহার সমান নহে। উভয়ের মধ্যে কাহারও শশ্রু উদগবাত, 
হয়,ন্ুই। উভয়েরই গোপ দেখা.দিয়াছে, তবে টি অশ্ক্ষা! লুইকসের, 


গোপ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ । 

শ্পারম্পরের কথাবার্তায় জান! গেল, লুইকস ও জুলিয়ান উকেই১ সহাধ্যায়ী, 
উভদ্বেরই সঙ্ধাস্ত বংশে জন্ম । উভয়েই পিতামাতার অনুমতি লইয়া, দেশ ভ্রমণে 
আসিয়াছেন। * সর্বাগ্রে কজষ্'স্টিনোপল দেখিতে বামনা হওয়ায়, তাহার! প্রান 
একপক্ষ হইল, এই রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন। 

- শ্রীক বন্্রের মুখে এই লকল: কথা গুলিন্া,. আমাদের মুসলমান যুবকও: 
কতকটা আত্ম পরিচন্ব দিয়া, বন্ধুতা জানান সঙ্গত বলিয়া বোধ করিলেন। : ভিনি- 
কহিলেন্“এই বিশাল প্রাচীন নগরীতে আমি আপনাবেক্স অপেক্ষণও 


অপরিচিত । আমি সবে আজ সকানে এই রাজধানীতে আিয়াছি ।:০:অভাট- 


বিষয়ে'আমার বস্থ। ঠিক আপনাদেরই মত, আমারও, দেশ দর্শনের কৌতুহল 
চারতার্থ করিবার জন্য এখানে আসা।' আপনাদের কথাৰার্কায় বুরলা/'- 
আপনাদের নাম যথাক্রমে নুইকস, ও জুলিয়ান । আমার লাম খাকিল 4” 


তুর্কের সরলত। দেখিক্! গ্রীক সন্তষ্ট. হইল। অহান্। অদ্থিক- আত্মীয়তা. 


ছেখাইবার জগ্ত তাহাদের মদের বোতল ও পানপাত্র খালিলের সরবতের টির 
আনিয়া রাখিল। রর 


তুর্ক যুরক কহিলেন, “আপনারা প্রায় পনর দিন এখানে, আচ্ছেন।. এই - 


কাল মধ্যে এমত জনেক কথা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, . যাহাতে. সর্বাগ্রে এই 


॥ 


২য় সংখা ] রঙ মহলের প্রেম । ঙ$ 








নগরীতে আসিয়াছেন বলিয়া, আপনাদের পরিতাপ উপস্থিত হইতেছে। আসি- 
এই কয় ঘণ্টার মধ্যে ধাহা কিছু শুনিয়াডি, তাহার বিন্দু বিমর্ঘও যদি পুর্দ্দে জানিতে 
পাঁরিতাম, তাহা হইলে এই অভিশপ্ত নগরীতে প্রাণান্তেও পাদক্ষেপ করিতাঁম না । 
“লুইকস উত্তর করিলেন,_আপনি ষে বিষয় লক্ষ্য ক'রে বল্চেন, তা বুঝতে 
পেরেছি ॥ : ৩য় ত আমরা পাই-ই নাই, বরং যদি ঘটনাক্রমে কোন সুত্রে কিছুমাত্র _ 
সন্ধান পাই, তাহ! হইলে, নিশ্চিত এই ঘোর পাপাঁচারের অভিনেতা ব! অভিনেত্রী- 
দিগকে বন্দী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা. করিব। আপনি কি শুনেন নাই ষে, 
গবর্ণমেন্ট প্রচুর পুরফার দানের খোষণ৷ দিয়াছেন? যে ব্যক্তি সে পুরক্কার পাইবে, 
তাহাকে আর শেষ জীবনে কোন কাদকর্দ করিয়া খাইতে হইবে না। ঘরে 
বসিয়া সখ শ্বচ্ছন্দে তাহার দিনপাত হইবে ।” খালিল উত্তর করিলেন, _ “ঠা 
এইকপই শোনা গিয়াছে । কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় আমার অর্থের বিশেষ ভাব 
নাই। শ্রই বিষম লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সন্ধান করবার ত কোন ইচ্ছাই নাই, 
* বরং কিসে নির্সে প্রাণে প্রীণে দেশে ফিরিব, সেই ভাবনাই সর্বক্ষণ অন্তরে 
জাগিতেছে।» ৃ 
শ্রীক ঘুষের কেছই সহসা খালিলের কথার উত্তর করিলেন না। কিয়ংক্ষণ 
পরে লুইকম একটু মৃহস্বরে কহিলেন, _““যে দিন আমরা প্রথম কনষ্টাপ্টিনৌপলে 
আগমন করি, সেই দিন সম্ধ্যাকালেই আনার অদৃষ্টে এমন একটা অদ্ভুত ঘটন। 
ঘটে_-সে একটা দৈবঘটনাই বলিতে হইবে - যদি আমি পুর্বে এই সকল ভত্যা-- 
ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতাম, তাহা হইলে কখনই সে অসম সাহদের সাগরে 
ঝাঁপ দিতাম না । এসকল কথা পরদিন আমার কাণে উঠিয়াছিল 1” 
জুলিয়ান ঈষৎ হাসিয়া! কহিলেন, “তোমার ভাগ্ো কাখটা নং সনম সাহসের 
হইলে, অন্তরূপ হইয়া ঈীড়াইযাঁছিল।” 
খালিল কৌতুহলাক্রান্ত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন,__“অসম সাহসের কাজ 1 
কিরূপ অসম সাঁহসের কাজ মহাশয়? আপনাদের কথা আমি যতদূর বুবিতে 
পরাস্কিতেছ্ি, তাহাতে একদিনের পরিচিত বলিয়া, আপনারা! আমার নিকট কোন 
, বাথ গৌঁপন করিবেন নাঁ বলিয়াই বোঁধ হইতেছে” . 
লুইকন উততয় করিলেন,-_-“গোপন কেন করিব, আপনি আমাদের পরম 
বন্ধু, আপনার নিকট সকল কণাই প্রকাঁশ করিয়া বলিতেছি। খালিল মহাশয়, 
আপনি পূর্বেই শুনিয়াছেন যে, প্রা একপক্ষ হইল, আষরা ছুইগনে কনগ্রী্টি- 
নোপলে আসিদাছি। ভুর্করাজধানীতে যখন আমরা উপস্থিত হই, তখন সন্ধ্যা 


ঙ _. জন্মভূমি । [১৫শ বর্ষ। 





কাল। আমার বন্ধু জুলিয়ান পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়াঁছিলেন, বিশেষ অঙ্থ 
হইতে পতিত হই! সামীন্ত রকম একটু আঘাত পাইয়াছিলেন। বন্ধু এখানে 
পনুছিয়াই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন আমার কিন্ত সে ইচ্ছ! হইল ন1। সদ্ধ্যার 
সময় এই প্রাচীন নগরীর যতট| দেবিক্ব( লইতে পারি, সেই কৌতুহল .. প্রণোদিত 
_ হইয়া, একাকীই রাজপথে বাহির হইলাম । পথে যাইতেছি, এমত সমন্র একটা 

গ্রবীণা রমলী আমার সম্মুখে আলিয়া দাড়াইল। আমাকে কি একটা! জিজ্ঞাসা 
করিল, আমি তাহাকে কোন সদুত্তর দিতে পারিলাম না ) স্পষ্টই বলিলাম,-*আঁমি 
এই নগরীতে নিতান্ত অপরিচিত, এক ঘণ্ট। পূর্বে মাত্র এখানে পুছিয়াছি। 
প্রবীণ! প্রথমতঃ ছু পাঁচটী বাজে কথা কহিন্না, শেষে আমার শারীরিক সৌন্দধ্যের 
প্রশংসা আরন্ত করিল । আমার চোখ এমন, চুল এমন, রং এন, কথাবার্থা 
এমন মিষ্ট ইত্যাদি নানা রকম সুখ্যাতি করিতে লাগিল; আঁগি বিরক্ত হইয়া 
উঠলাম । শেষ বৃদ্ধা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তাগ করিয়! কহিল, “আমার তর্রিনী 
জাপনার মত সুরূপ যুব পুরুষের সহিত আলাপ করিতে পাইল কতই স্থুখী - 
হন। আমি আর হান্ত সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহাকে গ্রিজ্ঞীসা করি- 
লাম, কে তাহার ভর্তরিণী? আমি বৃদ্ধার কথায় বেশ বুঝিয়াছিলাম, দে কোন 
ব্যভিচারিণীরই দু'্তী, সে অচিসারের কথাই কহিতেছে। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, 
আমিও প্রেম বাজারে নূতন নহি, এবং মনের মত সওদা মিলিলে, নারাজও ছিলাম 
নাঁযকিস্ত-খালিল মহাশয়! আমি তখন এ লকল হত্যাকাণ্ডের বিশ্বুরিসর্গও গুনি 
নাই, শুনিলে আমি নিশ্চিত অপেক্ষাকৃত সতর্ক হইতাঁম 1৮ 

খালিল উত্তর করিলেন)_-“আঁপনার এই অভিসারের সহিত, সেই ভীষপ 
রহস্তেক্ কোন সংঅবই নাই। তাহা হইলে,আজ আর আষাদের নিকট আপনার 
এ সকল কথা প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিত না, তাহ! হইলে নেই দিনই/টগলার 
গনুন্ধর দেহ বসফোরস্‌ নদীর জলজস্তরদিগের উদরে হজম হুইস্কা যাটিত।৮ 

লুইকল উত্তর করিলেন/--“সে কথা সত্য। আমর এ সথচ্ধে যাহ! কিছু 
পুনিয়াছি, তাহ! সত্য হইলে, 'অবপ্ত আমাকে আর ফিরিতে হইত না। কিন্ত. 
এক্ষণে শী সকল ভীষণ রতন্ত ঘটিত চিন্তাকে অন্তর হইতে অন্তর- করিতে হইকে 
মামি থে বিষয়ের গল্প করিতেছি, তাহাতে ভক্কের কোন. কারণই নাই-বরং 
আনন্দই পাইবে । আমি আপনাকে বলিয়াছি ষে কে তাহার ভরি? দৃ্তী 
কাধে বৃদ্ধা বিশেষ, নিপুণ আমার প্রশ্ন শুনিয়া, মে ওঠের উপর অঙ্গুলি রক্ষা 
করিল এবং ঈষৎ হাপিযা, আমাকে স্পষ্ট করিয়া জানাইল যে, অত কে তুহলগর 


হয় সখা।। ] রঙ মহলের প্রেম । ৬৩ 





হইলে, চলিবে না, তাহা হইলে আমাকে সে আর অধিক বিশ্ব করিবে না। 
স্পষ্ট করিয়া বৃঝ দততীকে বলিলাম, সে যদি তাঁহার ভর্রিবীর সহিত আমার আলাপ 
করাইয়৷ দেয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে কোন 'কথাই জিজ্ঞাসা করিব না; 
ব্রং নে যাহ! যাহা বলিবে, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাই করিব-_ইতিপূর্ব্র দূী 
কথাচ্ছলে আস্াকে বপিয়া দিয়াছে যে, তাহার ভন্জিণী পরম! সুন্দরী | ্্গ- 
বিগ্ভাধরীরাও তাহার চরণ পার্খে দাড়াইতে পারে না-_দৃতী প্রথম একটু ইতশ্ততঃ 
করিতে লাগিল । আমার সামাজিক অবস্থা ও কনষ্টান্টিনোপলে আগমনের 
কারণ সম্বদ্ধে ছুই চারিটী প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল এবং সে বিষয়ে সন্তেষকর উত্তর 
পাইয়া, আমাকে একটু দুরে দূরে আসিতে কহিয়া, অগ্রে চলিল। রাত্রি 
গ্যোৎ্মামগা ? দূতী অগ্রে অগ্রে চাঁনয়াছে। আমি একটু দূরে থাকিলেও তাহাকে 
বেশ দেখিতে পাইতেছি, অনেকগুলি মন্ধকারময় গলি দিয়! যাইতে হইলেও 
একবারও বৃদ্ধা আমার দৃষ্টি-পথের অতীত হয় নাই। অবশেষে আমর] জলের 
»কিনারায় গিয়। উপস্থিত হইলাম । ছুইগন কৃকায় কৃতদাল একথানি ক্ষুপ্র নৌকা 
লইয়া, তথায় অপেক্ষা করিতেছিপ। বৃদ্ধা আমাকে নৌকা উঠিতে কহিল। আমি 
বিণ! বাক্যব্যছে নৌকায় উঠিলাম। বুদ্ধ! আমরে পশ্চাৎ নৌকায় আদসিল। এবং 
তাহার ইঙ্গিত মার্রভিত্েরা নৌকা ছাড়িয়া দিল। কেহ একটা কথাও, কহিল 
না, মালিরা সবেগে নৌকা বাহিয়। চলিল। বসফোরস্‌ নদার পশ্চিম ভীরস্থ বহু 
সংখ্যক বাগান বাটী অতিক্রম করিয়া চলিলাম। তখন আমি কেবল আমার সেই 
অদ্ভুত অভিসারের কথাই ভাবিতেছিলাম।” 

* খালিল কহিলেন,_-“অবশ্ঠ ভয়ও হইয়াছিল। যদ্দিও তুমি তখনও এই সকল 
অ্ুত হত্যার কথা শ্রবণ কর নাই, তথাপি ইহা অবশ্ত জানিতে যে, কোন রঙ- 
মহলে প্রবেশ করা নিরাপদ নহে। আর ইহাও বেশ বুঝিয়ছিলে যে, কোন উচ্চ 
পদস্থ অস্তঃপুর বা রঙমহলেই তোমাকে লইয়া যাইতেছে ।» 

নুইকস কহিলেন,-_“তুমি তাই, ঠিক বলিয়াছ। তখন আমান মনে একটু 
ভয়ও হইয়াছিল। আর নির্ধোধের মৃত এই কাজট। করায় পরিতাপও জন্মিতে- 
ছিল, কিন্ত তখন অনেকদূর অগ্রসর হুইয়। পড়িয়াছি, ফিরিবার উপায় নাই। 
তখন বুঝলাম, কোন বিশেষ বাটাতে বাওয়। বৃদ্ধার অভিগ্রান্ম ছিল। কথাবার্তা 

. কহিবার পরন্তই সে ছল করিয়।, আমাকে ঠিকান! জিজ্ঞাস! করিয়াছিল। আরও 
তাবিলাম, তক রমণীরাও-আপনাদের জাতির প্রতি কোনরূপ দোঘারোপ কর! 


শুঃ জন্মভূমি! [১৫শ বর্ষ। 


তাহাদিগকে অগ্তঃপুরে..রীপে আবন্ধ থাকিতে হয়ঃ তাহাতে এইরূপ দুার 
সাহাবা নিত/$ই আবস্তক। এই সকল চিন্ত। করিখা, যাহা অনৃষ্টে থাকে, ঘটবে 
বিয়া, মনকে আশ্বস্ত করিলাম। আমি পূর্বেই বলিপ্নাছি, আমার এই অভিসারে 
. কোন্‌ বিপৰই খটে নাই। বরং পরম আনন্দই উপভোগ করিয়াছিলাম 1৮... 
জুলিয়ান কাহলেন,-“ৃপ্রয়তম লুইকব, অত -বাড়াবাড়ি কেন করিতে, 
সংক্ষেপে বলিয়া ফেল, কাজের কথা বল।” 
লুইকস কাহলেন,_“শাপ্রই ঝলিতেছি, আমাদের নৃতন বন্ধু থালিল 
আম আর অধিকক্ষণ উত্কণ্ঠায় রাখব না) তার পর শুনুন্মাধ ঘণ্ট! 
বস্ফোরস নদী বক্ষে বাহিয় গিয়া, আমরা একট। গুড়িখালের মধ্যে প্রবেশ 
কারপাম। তাহার উভয় তারেই ঘনস্বু পর্ব শিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, উভয় তীরস্থ 
বৃক্ষ্রেণীর শাখা প্রখাখ। ল্ঘমানু হহঙ্গা, খাবের ডপর আপিয়। পড়ার, কুঞ্জের মত 
হইয়াছে। যেনু..্পামর শাখাপত্রাবানশ্মিত তোরণের মধ্য দলাই যাইতে ছ 
নৌক/কছুদূর অগ্রসর হইয়া, একটা সোপান শ্রেণীতে লাগল ।. বৃন্। আমাকে 
সোপান পথে তীরে উঠিতে অনুমতি. করিল। ভারে উহঠিয়। দেখিলাম) আমধা 
একটা গ্াবস্থৃত উদ্ভান মধ্যে আসয়াছি। পাছে শুস্ক পত্রের ৬পর- পাদ চালন! 
করায় শব্ধ উখিত হয় । এত্ত বৃদ্ধা আমাকে সাবধানে অগ্রসগ হহতে কাংশ। 
উদ্ধানের অপর প্র্তে একটা বৃহৎ অট্টরাপিকা, চওুর্দিকে বৃহ্ষার)াব,_ মধস্থলে 
জুরম্য সৌধ যেন মন্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে । আমর] অদ্ধকারময় ক্ষুত্র পথ 
দিয়া। ক্রমে অট্রালিকার নিকট ভপাস্থত হ্হলাম। সগ্মু্থেহ একঠ ৭৭! 
আমর। কিন্তু এ দ্বার কস প্রবেশ করিলাম না। বৃদ্ধ আমাকে অন্ত পথ |ধগা, 
অষ্টালিকার পশ্চাৎ্ভাগে লইয়া! গেল। সেখানে আর একটা দ্বা্। হহার 
চাবি বৃদ্ধার নিকটেই ছিল। দৃতী দ্বার খুলিয়া, আমাকে গৃহ প্রবেশ কাঁরতে 
কৃহিল। আমর কাপেট মোড়। [সড়ি দিয়া, ভপরে ভাতয়াহ। সম্মুধে এক্টনে 
সুদীর্ঘ পথ দেখিতে পাইলাম । এই পথে একটু অগ্রসর হইয়াই পরস্পগ সম্ুথান 
দুইটা দ্বার দেখা গেল। ছাদ হইতে লহ্ববান্‌ রৌপ্য নাম্মত একটি দীপাধারে 
উজ্জল দীপ ছপিতেছে, তাহার আলোকে সর্বত্র আলোকিত হহয়াছে। ২! 
অন্তর দ্বারের নিকট অগ্রসর হুইফা, সহস। ভয় চকিত নেত্রে ও কম্পিত ক্লেবরে 
পিছাহয়া আদিল । কে যেন ঘারের সম্মুথে বিস্তৃত মাছুরের ডপর কি এক্ছা 
ভয়জনক পদাথ দেখিয়। সারয়া আসিল। তাহার ভাব গতকু দেখিয়া, আমার 
মনে হইল। হয় তসে্মাহুরের উপর ভা বিষধর সর্প দৌখয়। থাকখে। 
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সাগ্রহে আমিও মাদুরের উপর দৃষ্টিপাত করিলাম? কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম 
না। কেব্ল একটী জোড়া মোরকে। চামড়ার চট জুতা মাছুরের উপর রহিয়াছে - 
দেখিলাম 1৮ 
খালিল' একটু - হাসিয়া টিক আমি জানি, এইকপ 
চিহংদেখিণে কি বুঝিতে হয়। যখন স্বামী, পরীর গৃহে প্রবেশ করেন, তখন 
প্রায়ই তিনি চটি জুত! বাহিরে রাখিয়! যান, একূপ চাট জুতা দেখিলে, অপরে. 
বুঝে যে, বিন অনুমতিতে সে গৃহে প্রবেশ করা নিষেধ ।”% 
লুইকস কহিলেন,_“আমি ত তাহা জানি ন1। চটি জুতা দেখিয় বৃদ্ধ 
যাহ! বুঝিল, আমি তাহার কিছুই বুঝিলাম না, কাজেই মাছুরে একটা ভীষণ: সর্প 
ব। তন্ধপ ভয়জনক কিছু ন! দেখিয়া, এবং তাহার পরিবর্তে এক জোড়া চটি ভুতী' 
দেখিয়া, আমার বড়ই হাঁসি আসিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে ভিতরদিকের দরজায় 
কড়া নভিল, কেহ যেন বাহিরে আসিতেছে। শব গুনিবামাত্র বৃদ্ধা কাপিতে 
»কাপিতে আমার হাত ধরিল এবং নিঃশকে অপর দরঙাটা খুলিয়া, আমাকে-.ধাকা 
দিয়া, সেই গৃহে প্রবেণ করাইয়া দিল। সম্মুখে যে, কোন না কোন বিপদ উপস্থিত 
সেট অব বুখিলামী। বুঝিষ্ঝাই স্ত্রীলোকের হাতে সেইরূপ ধাক! খাইস্নাও চুপ 
করি৷ রহিলাম। *গৃহ অন্ধকারময়। বৃদ্ধ দরজাটা ভেজাইয়। দিল। সেই দণ্ডে 
গৃহাত্যস্তরে শব না হইপে, এবং বৃষ্ধ! সভয়ে আমাকে শ্বানাস্তরে প্রবেশ না৷ করা- 
ইয়! দিলে, হয় ত আমি সেই চাট স্ুত| দেখিয়া, হো হো৷ করিয়া হাদিয়। ফেলি- 
তাম। কয়েক মুহূর্ধ এইরূপে অতিবাহিত হইল।” 
» নুইকসকে একটু ইতস্ত তঃ করিতে দেখিয়া, থাণিল কহিলেন,--বৃদ্ধাও. কি. 
আপনার সঙ্গে গেল?” 
শ্রীক উত্তর করিলেন, না, আমি রাহ সেই অন্ধকারময গৃহে রহিলাম। 
তখন মনে বড়ই ভয় হইতে লাগিল-1” 
. খালিল কহিলেন,_-"এ্ই সকল ভীবণ হত্যাকাণ্ডের কথা, যদি তখন শুনি- 
তেন--+” 
লুইকপ্‌ -কহিলেন,--“ভ!গ্যে আমি শুনি নাই, শুনিলে সে ঘর হইতে 
পাঁলাইবার জন্ত হয় ত একটা বিষম কাও করিয়া ফেণিতাম। তাহা হইলে, 
এই ঘটনার পরিণাম যেরূপ মধুর ইইয়াছিপ, সেরূপ আর হইত না। সে সুখ 
আর আমার অদৃষটে ঘটত না। পূর্বেই বনিয়াছি, কয়েক মিনিটই এইরূপ 
কাটিল। গৃহ গাড় শন্ধকার__কোথার আছি, ক্িছুহ গানিতে পারিতেছি না। 
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কি কৰ্ধি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । সেই সময় একটা! শব কাণে আসিল 
অন্থধাবন করিয়! শুনিলাম, সন্মুখের ঘরের দরঙ্জা সজোরে কেহ খুলিল-_যে 
দরজার সুখে চটি জুতা পড়িয়াছিল, সেই দরজার কথাই বলিভেছি__এবং কেহ 
বন গন্ভীরশ্বরে কহিল,_.'*এনিমা” “এনিমা” সে পাজি মাগি কোথায় গেল? 
উত্তর কেন দেয় লা, খাবার এখনও কেন আনিতেছে না।” তয়ে আমার সর্বাঙ্ 
কাপিতে লাগিল, পাছে সে লোকটা এই ঘরেই আসিয়া পড়ে _সেই ষে গৃহস্বামী 
তাহা বুঝিতে অ'মার বাকী রহিল নাঁ_ঠিক সেই সময়েই আমি যে ঘরে ছিলাম, 
- সেই ঘরের ভিতরের দিকের দরজাটা খুণিয়া গেল। গৃহাস্তরে একটা আলো 
দেখ! গেল, অনস্তর এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্তি নেত্র-পথে পতিত হইল। রমণী 
গরমা সুন্দরী, স্ব্াবিদ্যাধী কোথায় লাগে । রমণী যুবতী, মুখে অবগুঠন' দাই, 
সে মনোমুগ্ধকর রূপরাশি দেখিয়া, আমি অবাক হইয়! গেলাম । পাদক্ষেপ করি- 
বার শক্তি রহিল না, প্রস্তর ূর্তির ্তায় সেই স্থানে স্থির ও অচল হইয়া 
রহিলাম। 

রমণীও আমাকে দেখিয়া অবাক্‌ হইয়! গেল, বিগ্রয়ে তাক দুখ হইতে বাক্য 
র্তি হইল না, কি করিবে কিছুই স্থিন করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে সুব্তী 
কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া! সবিশ্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,__ 

- পিকে তুমি? এখানে কিৎকরিতেছ ?৮ তাহার এই প্রশ্ন শুনিয়া! অভ্যন্তর 
হইতে আর একটা নারী মূর্তি তাহার নিকটে আসিল, সেও পরমা স্ুন্রী, দেখিবা- 
মাত্র বুঝিলাম, তাহা'র সহোদর! । যেরূপে আমি তথায় আসিয়া পড়িয্াছি, অকপটে 
অতি সংক্ষেপে ছুই চারি কথায় আমি তাঁহা জানাইলাম। উভয় ভগনিই বিল 
িষ্ট হইয়া, পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল, উভয়েই সাগ্রহে আমাকে 
দেখিতে লাগিল, যেন আমার সর্ধাদের গঠন প্রণালী অনুধাবন করিয়া দেবি- 
তেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে যে যুবতী অগ্রে আমার নেত্র-পথে পতিত: হইয়্াছিল। 
যে উভয়ের মধ্যে বয়সে জোস্ঠা, সেই গিয়া দরজা বন্ধ করিল-__যে দরজ! দিয়! ধা 
ছুতী আমাকে গৃহ প্রবেশ করাইয়া দেয়, সেই দবারটা বন্ধ করিল। যেগৃহী হইতে 
ভগ্রিঘয় বাহির হইয়াছিল, আমাকে সেই গৃহে তাহাদের মহিত আসিতে আজ্ঞা 
করিয়া, জো্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল। আমি বিনা বাঁক্য- 
ব্যয়ে তাহাদের অন্দর করিলাম। যে ঘরে প্রবেশ করিলাম, সে খরডী অভি 
প্রশস্তধবিধিধ ডিওখিনোদন দ্রঝ সাম্রীতে সুসজ্জিত) একপার্খে একটা ফোয়ারায় 
সুর গা স্দ্্ জল বাশি ক্ীড়া করিতেছে! আ্গনীয়ের বয়স যথাক্রমে সপ্- 
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দশ ও উনবিংশ হইবে। যুক্ত অবুঠন টানিয়। আর তাহার' আমাকে জে: কধু- 
বদন দর্শন লুখে বঞ্চিত করিল না। হঙ্জ ত তাহার! ভাবিল, একবার খন আমি 
সে মুখ দেখিয়াছি, তখন যে অনিষ্ট হইবার তাহা হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের 
আর কোন উপায় নাই। . উভগ্নের মধ্যস্থলে, আমাকে বসিতে বলিয়া, জ্যেঠা 
ভূমী আবার আমাকে প্রশ্ন করিল, কিরূপে আঁমি তথায় আসিলাম, আন্ুপূর্ব্বিক 
সত্য কথা কহিতে কহিল। আমিও অসস্কুচিতচিন্তে আৰ্পুর্ববিক যথাষখ বর্ণনা * 
করিপাম। ভগ্রিদ্্ন আরো বিশ্বপ্ন-বিক্ষারিত-নেত্রে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি 
করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার! আমাকে জানাইল যে, তাহাদের পিতার পদ্থী 
ইসমিলডার জন্তই আমি আনীত হইয়া থাকিব। বৃদ্ধা আমিন! ভয় পাইয়া, 
তাড়াতাড়ি আমাকে তাহাদেরই ঘরে প্রবেশ করাইয়। দিয়া, প্রভুর কোপ হইতে 
আপাতত নিজের মাথ। বাচাইয়াছে। যুবতীদ্ধ় যেভাবে ইপমিলডাঁকে তাহাদের 
পিতার পত্রী বলিয়। উল্লেখ করিল, তাহাঁতে আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম । জিক্তাঁসা 
করিলাম, ইদমিপডা তাহানের গর্ভধারিনী কি না? তাহাদের উত্তরে ধুবিলাষ, 
ইসমিলড। তাঁহাদের গর্ভধারিণী নহে, তাহাদের মাতার মৃত্যুর, পর জনক আবার 
বিবাহ করিঞ্জছেন এবং বিমাতার বয়স এক্ষণে ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। এই 
গুপ্ত কথা গোপন্ন জন্য যুবতী্নয়কে বারবার বিনয় করিলাম; এ কথ| প্রকাশ 
পাইলে, ইয়মিলডা, আমিন! ও আমি এই তিন জনের যে নিশ্চিত প্রাণ যাইবে 
তাহা ও কহিলাম। আমার দিকে সলজ্জঞরভাবে চাহিস্। ষ্ঠ কহিল,_সে ভয় 
নাই,প্রাণাস্তেও আমরা এ কথ। প্রকাশ করিব না।” সরলতার মূর্তিমতী, যুবতী 
একটু ভাবিয়া! আবার কহিল,“ তোমাকে ধরাই দিলে, আমার! ত আর রূখর 
তোমাকে লই! আনন্দ লাভ করিতে পারিব না ৮ 

যুবতীর কথ! গুনিয় বে আমি পরম প্রীত হইলাম, তাহা ঘোধ হয়, আর 
বলিয়। জানাইতে হইবে না। উভয়ের নাম জিজ্ঞাস] করিয়া জানিলাম, জ্যেষ্ঠার 
নাম গুলনেয়ার ও কনিঠার নাম থিজ1। তাহার! ইহাও জানাইল যে, ধিনি 
কুস্ব্বরে আফিনাকে, ডাকিতেছিলেন, সেই তাহাদের পিতা, নাম ডলতানপাশা। 
আমি কৌতুহলাক্রপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমিনার সহক্ধে তাহারা কি 
করিবে, আমি কিরূপেই ক! আবার এখানে আমিতে পাইব এবং সাক্ষাৎ লাভে 
পরম আনন্দ অনুভব করিব। গুপনেয়ার কহিল/_-“সে্গ্ভ ভাবন! নাই 
আর্দিকার রাত্রের ঘটনায় আমিনা তাহাদের হাতে আসিয়াছে, এবং তাঁহারা যাহা 
বলিবে, ভাষাকে তাহ! করিতেই হইবৈ। আর আমার এই প্রাসাদে আগমনের 
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কথা, ঘি ইদমিলডাই শুনিতে পার, ব! জানিতে পারে, তাহাঁতেও কোন ক্ষতি 
হইবে নাঁ। তিনিও এ কথা কোনমতে প্রকাশ করিতে বা গে জন্ত তীহাদিগকে 
তিরস্কার করিতে পারিবেন না 1” 3৮ 
খাপিল একটু ব্য করিয়া! কহিলেন”__“যুবতীন্য় ত খুব তীক্ষ বদ্ধিশাপিনী ।” 
লুইকস তাড়াভাঁড়ি কহিলেন,-“এূপ তীক্ষবুদ্ধি কোনমতেই দোষের 
নহে। তাহাদের শ্বাভাবিক সরল প্বভীবের গুণেই উপস্থিত ক্ষেভ্ছে, এইরূপ বুদ্ধি 
তাহাদের মাথায় জুগাইয়াছিল। 'আঁমি তাহাদের তোধাযোদ করিতেছি, এরূপ 
মনে করিবে না॥ আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্ঠ এই যে, তাহাদের রূপ  নির- 
স্তর একাকী একই গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহাতে আলাপ করিবার একজন 
কাহাকে পাইলে, মন সহজেই সেই দিকে ধাবিত হয়। আর.আমাকে. বৌঁধ-হয়, 
তাহার্দের ভালও লাগিয়াছিল। তাই থালিল, আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি 
সহদ! তাহাদের সম্বন্ধে একটা মন্দ সংস্কারকে মনে স্থান দ্বিবেন না। সেরূপ ছন্দরী- 
দের মনে কোন অপবিত্র ভাব আসিতেই পারে না |» 
জুলিয়ান কহিলেন,_-«কথনই না, অসম্ভব 1৮: ” ও 
কনিষ্ঠ গ্রীককে সম্বোধন করিয়! খালিল কহিলেন,__ণবুঝ লাম। আপনিও 
তা হ'লে, সেই স্থন্দরী মহলে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন ?” এ 
জুলিগান উত্তর করিলেন,-*“কিরূপে আমারও ভাগ্যে সে খ ছিল 
তাহা আমার বন্ধু লুইফসই আপনাকে বলিবেন।” ঃ 
লুইকস বলিতে লাগিলেন,_-“গুলনেয়ারের প্রতি আমার মন বই আসক্ত 
হইল। আমি তাহান্রিগকে জানাইলাম যে, কনষ্টান্টিনোপলে আসিবার সমস 
আমার সঙ্গে আর একটী বন্ধু আসিয়াছেন, আমার ইচ্ছা, তাহাকে এখানে লইঞা 
আদি। তিনি আমা অপেক্ষা রূপবান্‌। আমার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত-হইল। 
অধিক আর কি বলিব, ভগিনী দ্বয় আমিনার সহিত এ্ররূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে 
যে, আমরা! যে পনর দিন কনষ্টা্টিনোপলে আসিয়াছি, এই সময় যধ্যে ছয় সাত 
'বার অন্ততঃ পাশার বাগান বাটাতে গিয়াছি এবং পাশার কষ্টীরয়কে দর্শন 
করিয়া, কতার্থ হইয়াছি। আমার শেষ কথা এই যে, গুলনেয়ার আমার অস্তঃ- 
একরণ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে, এ জীবনে অন্ত: কাহারও. পাণি গ্রহণ করিব 
না। ভুলিয়ানও সেইরূপ আগ্রহের সহিত কহিলেন,_ণ্আমিও ববি, মনোঁ- 
মহিনী খিভ/ই আমার হৃদয়ের উপান্ত দেবতা, তাহার সন্তোর বিধানই আমার 
জীবনের একমাত্র সংকল্প ।” | 
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খলিল কিয়ৎক্ষণ অনন্ত মনে চিন্ত। করিলেন, অনন্তর কহিলেন,--“বন্ধগণ 
আমার নিকট এই স্কল গুপ্তরহস্ঠ প্রকাশ করার অবশ্ত কোন উদ্দেস্ত আছে, 
নতুবা! আপনারা আমার মত করেক সুহ্র্ত পরিচিত লোকের নিকট ভালতাবান 
পাশার অন্দর মহলের রহস্ত কাহিনী কখনই এরূপ ভাবে প্রকাশ করিতেন 
মা।” র £ 

নুইকস উত্তর করিলেন,_-'উদ্দেন্ত যে একটা আছে, সে কথা অস্বীকার 
করিতে পারি না। পরশ্ব দিন আমরা আমাদের প্রিয়তমাদিগকে দেখিতে 
গিয়াছিলাম, আব আবার যাইবার কথা আছে। আজ সেখানে আর একটা 
-যুবনভীর আলিঝর কথা--জানি না তিনি পাশার কন্তাদিগের বদ্ধু-কি কোন 
আত্মীয়--এই তৃতীয় রমণীর সহিত পাশার কন্যাদের এতই প্রণয় যে, তিনি 
যখনই ইচ্ছ! সকল সময়ই তাহাদের মহলে যাইতে পারেন।. তাহাতে কোন 
বাধাই নাই। এ অবস্থায় তাহাকে গোপন করিয়া, আমাদের সেখানে যাতায়ত 
একরূপ অসন্তবণ॥ গুলনেয়ার ঝা থিজ1 সাহস করিয়া এ গুপ্ত রহস্ত তাহার 
নিকট মহদা প্রকাশও করিয়াছেন। কাজেই তাহার মুখ বন্ধ করিবার জন্ত, 
কোন না! কোনরঁপে তাহাকে এইরূপ কোন্,কাজে লিপ্ত করা নিতান্ত আবণ্তক 
হইয়াছে। আমরা গুনিয়াছি, সে রমণী অতিশয় রূপবতী, তাষ্বার মনও এখনে! 
অনাসক্আছে।  খালিল হাপিয়। কহিলেন,_“বুঝিয়াছি, এক জন তৃতীনর 
নাগরের প্রয়োগন হই়াছে। তাহ! হইলে সুখের আোতটা বিন বাধার চলিতে 
পারে । লুইকল কহিলেন, “নাগর না হোক, এমত একজন মনের মত সঙ্গী 
দরকার ধে, জুলেকা সুন্বরীর মন হরণ করিতে পারে।” » . 5 

খালিল হাসিয়া কহিলেন, “তাহার নাম ভুলেকা, অতি সুন্দর নাম। 
যাহাদের নাম সুন্দর, তাহারা প্রায়ই দেখিতে সুন্দর হয়। কে সে জুলেকা? 
সেও কি কোন পাশার কন্যা? ভগবান সাক্গী। আমার ত বোধ হয়. এটা বড় 
বিপদ-জনক কাপ্জ। -যাহাদের পিত৷ এত বড় ক্ষমতাশালী উচ্চ বংশীয় লোক, সেই 
মকল যুবতীদিগের সহিত এইরূপ গুপ্ত প্রণয় রাখিতে বাওয়৷ বড় সহজ কাজ 
নহে?” | . 
লুইকস কহিলেন, প্জামরা সেই তুর্ক যুবতীর সম্বন্ধে আর অধিক কিছুই_ 
জানি না। তাহার নাম জুলেক! আর সে পরমা রূপবতী, আমরা এই মাত্র 
শুনিয়াছি। তোমার তোষামোদ্‌ করা নন্ন ভাই, যখনই. মি এই কক্ষে 
বেশ করিয়াছ, তখনই আমর! উভয়ে তোমার সৌন্দধ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, 


৭5 জন্মভূমি | [ ১৫শ্‌ বর্ষ! 


তুমিই যে ভাই, ভুলেকা হুনদরীর উপযুক্ত পা তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।” 
খালিল্‌ আবার খানিক চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন, তাই হোক। 
জগদীশ্বরই যেন আমাকে তোমাদের সঙ্গে আনিয়া! মিলাইয়! দিলেন। এই গুপ্ত 
ব্যাপারে আমি তোমাদের নঙ্জী হই , এই চাই, ইহাই ষেন তাহার. ইচ্ছা! । তরে 
তাহা হোক, কখন কি অবস্থার, সেই সুখের কুঞ্জ, দেই সুন্দব্বীগণের সমাগমের 
জন্য যাজ! করিতে হইবে ?৮ ূ 
লুইকন কহিপেন, “সময়ের কথা যদি হিজ্ঞাস! কয়, তবে আমার উত্তর-_ 
এই দণ্ডে, আর কি অবস্থায় ঝাইতে হইবে, তাহ! এখনই জানিতে পারিবে ।” 
সুর ও দরবত পান শেষ হইল। হোটেলের টাক! কড়ি মিটাইয়া দিয়া, 
ৰষ্ুতরয় হোটেল হইতে বহির্গত হইলেন। 
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বিলাসিতা । 
লেখক - রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃ্ণ দেব বাহাদুর । 

এই বিশাল সংসার মধ্যে প্রতিন কি বিলাদী£ বিলাসিতা কি সকলের 
পক্ষে আয়ন্তাধীন? কদাচ নহে, বন্তত তাহ। সম্ভব পর হইতে পারে না। ৬ 
আগতে লক্্মীদেবী সকল মানবের প্রতি নুপ্রসন্্ নহেন। যে হুস্ম বিধি প্রণালী 
অনুসারে এই সংসার চক্র আবর্তিত হইতেছে, তাঁহা দ্বার বৈষম্য ভাব ও..বিসছূল 
অবস্থা, পরিলক্ষিত হয়, দেখা যায় একজন ধনী? অপর জন দি, একজন 
অপরিষিত্‌ বায়ী অপর জন ব্যয়কুষ্ঠ উপার্জন করিয। একজন সঞ্চয় করিতেছে, গর 
জন পুর সঞ্চিত অর্থ নাশ করিতেছে; বিলাসিতা! যেমন মনুষ্য, কাবা ও 
ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, সেইমত ইহা রুচি ও প্রবৃত্তি ঘারা পরিচালিত হয় । .. 
_. প্লেটো তাহার পপ্রজ্জাতন্র” নামক গ্রন্থে মন্্যা জাতির চিত্তের অন্থুপাঁত 
_ করিয়। লগাঞ্জ মধ্যে বিলাদিতার তারতম্য করতঃ একটা সংখ্যা নির্ধারণ করিয্বা- 
ছেন। কেবল মাত্র সংসার যাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত আবশ্তকীয় ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
গুলির সংগ্রহের দাম আছে,এই শ্রেণীর সংখ্যা ১ নির্দেশ করিয় দ্বিওন, তিনগুণ, 


২য় সংখা 1] বিলাসিতা | ণঠ 


চারি গুণ, অবস্থাপন্ন বাতির বিগাঁসিতার পরিমাণ ২,৩,৪, নির্দেশ করিয়াছেন, 
মন্টেদ্‌ কিউ প্লেটোর প্রথম শ্রেনীর মধ্যে দারিদ্র্য ছুঃখ না থাকিলে, ও বিলাপিতার 
অভাব হেতু এই শ্রেণী সংখ্যা নির্ধারণ করিয়াছেন, এবং উতরোন্তর দ্বিগুণ, 
চারি গণ, অই্গুণ, অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির বিলাসিতা পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন । 
৯,৩১৭ ১৫, ৩৯, ৬১, ২৭, শারীরিক ও মানলিক মৌকাধ্য ও পুষ্টি সাধন এবং 
ংসার যাত্রা নির্বাহের উপযোগী মাবশ্ঠকীয় বস্ত ব্যতিরেকে অতিরিক্ত দ্রব্যের 
উপভোগই বিলাসিতা । বিলাসিতা! হেতু সুরম্য বিলাস দ্রব্যের বআহরণও উহা 
উপভোগ করিতে হইলে,ইন্ত্রিয় সকল ও তাহার সহিত চিন্তরঞ্জিত কোমল মাঁনদিক 
্বতির ক্ষর্তি আবস্তক, ধনীগণ না হইলে বিলাসীর ভোগ্য উপকরণ সংগ্রহ 
হয় না॥ দেশ, কাল, পাত্র ও রুচি ভেবে বিলাসিতার প্রকার ভেদ হয়। ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির মধ্যে বিলামিতার প্রীছর্তীবও বিস্তৃতি এক প্রকার নহে। স্বতন্ত্র 
ভাব ও গ্রভেদ লক্ষিত হয়, দারিদ্রতা বাছ বিস্তার পূর্বক যে জাতিকে রি 
*করিয়াংছ, তাহার্দের বিলাসিতা কোথায়? 

উহা! আকাশ কুস্মবৎ। ধন সম্পত্তির সহিত টা আতি মিকট 
ংক্ষ, উভয়ে লশ্থিশ্রিত। সত্যতা সোপানে আরোহণ কালে ধন* আহরণের 
নিমিত্ত মনুষ্য বনী হয়। একমাত্র সঞ্চয় দ্বারা অপ্চিন্ত বিদুরিত হইলে, নিশ্চিন্ত 
অনে জ্ঞানাম্থেষণের ও জ্ঞানানুশীলনের সুযোগ সুগম হয়। সঞ্চমী ধনী শ্রেণীর 
সঞ্চিত অর্থে জাতি পরিপুষ্টত৷ লাভ করিষ! ও নিধন শ্রেণীর পরিশ্রম দ্বারা 
উন্নতিকর নান। কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সমাজকে সভ্যতা শৃঙ্গে উত্তোলন. করিতে 
খরকে। শিল্প বিজ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতি এই প্রণালী অন্থসারে সম্পন্ন হইছে ।.. 

হইটা কাই তুতে কি কর্যাণকর ফল গ্রশ্ত ন| হইতেছে ট প্রথম ধন 
সপৃহ। দ্বিতীয় জ্ঞান স্পৃহা, জানম্পৃহা। অপেক্ষাকৃত অধিক সাধুভাবে পরিপুর্ণ। ধন 
্ৃহা পূর্ণ মাত্রায় লোভে পরিণত হইয়। অশেষ দুঃখ ও অমঙ্গলের হেতু হইক্লাছে, 
ধন স্পৃহা ন্তায়ানুদারে পরিগণিত করিলে, জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন হয়, ইহা 
শির, বাণিছ্য, সুখ, সম্পদ ও বিলাদিতার আকর এবং জ্ঞান চচ্্ণর বিশেষ 
উৎসাহ দাতা, দেখিতে পাওয়া যায় ধনাগম ও জ্ঞান চচ্চ1 জাতীয় জীবনে এক- 
সময়ে উন্নতি লাভ করিষ্জ। থাকে । জগতের প্রায় যাবতীর ব্যক্তিই ধন ম্পৃহায়ব্যন্থ.... 
কয় খ্যক্তি জ্ঞানন্বেষনে মনোযোগী আছেন। (76 93 795909009৪1] 05৫9 
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জন্তাকীর্ণ নগরীতে বিলাসিতা বিশেষ প্রকোপ, জন্‌ সংখ্যা পরিমাণ 
নগর মধ্যে যে পরিমাণে অধিক, তথা& ঘেইমত অধিক মাত্রায় বিলাসিতা দৃষ্ট হইয়া 
থাকে, ঈষক্‌ কহেন, তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বন্ধ, (বশেষতঃ পরিধেয় বন্ত্রওুণি নাগরীক 
দিশের আত্ম ভমান গর্ধের কারণ হইক্। থাকে, নাগরিক! দুগের মধ্যে আলাপ 
গারচয় না থাকিলে আত্ম(ভিমান প্রাতিদবন্দীতায়.পরিণত, হয়।, ,.... 

অন্ভাকীর্ণ নগরী বে কেবল বিগসতার লীগাস্থুল তাহা নহে, ইহা । যে. উহার 
জন্ম স্থান এমত বলা যাইতে পারে। দেখু! যায় বে নগরার নব নখ .আকাঙ্! 
দ্বারা কান্ননিক ও প্রঞ্কৃত অভাব কতক ডদ্দেণিত হয় । . তথায় নানা প্রকার কত 
শত বিপনি ও পণ্যশালা রাশি রাশি মনোমুগ্ধকর অব্য পারপুর্ণ বহু নগর বাসী 
দিগের চিন্ত!ধর্বক্ূত কগিতেছে, নগরে বান করিয়া বিশা।সতায় অনাসক্তি - প্রদশন 
কর৷ গুঃনাধা, প্রত্যেকেই কিছ কিছু অল্প বিস্তর ধিলাসের দাস। এডামস্ত্ীথ জাতীর 
সমৃদ্ধি নামক স্বকীয় প্রপ্িদ্ধ পুস্তকে-বিলাসই এঙ্সীবন |নর্বাহক প্রস্জোজনীয় 
ও আবশুকীয় দ্রব্য” নামক প্রস্তাবে জ্ঞান গভ উপদেশ প্রধান, করিজেন,। এক. 
সময়ে বিলাসী দ্রব্য যাহা নিন্দনীয় হইয়াছে $ কাল ধশ্মস্রোতে পরবর্তী সময়ে পুমস্চ. 
তাহ! আবশ্তকীয় বস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে দ্বতত্ত্র আচার, ব্যবহার ও 
সংস্কার নিবন্ধন যে পার্থক্য ও প্রঙ্দ হইয়। থাকে, এডামাম্থ্‌ তাহার .বিচার 
কারয়াছেন। . জল, বায়ু, বাঁসভূমি। আহাধ্য বস্ত .ও. সাধারণ. প্রান্কতিক 
অবস্থ। এই সকলের সহিত হহা বিজাড়ত আছে। শ্রীন্ম ও শীত, প্রধান প্রদেশে 
বিলাসেরও.আবশ্তকীয় সামগ্রী ভিন্ন প্রকারে ব্যবত হইঘ। থাকে । এন প্রধান, 
প্রদেশে বরফ ইত্যাদি শীতল বন্ত আরাম জনক ও তৃপ্তি দায়ক। শীত প্রধান 
দেশে ইহা তদ্বিপারত। এই নিমিত্ত গৃহ নিগ্কান প্রণালী স্বতন্ত্র হইয়াছে। গ্রান্ম 


_.. প্রধান দেশে বাযু সেবনের উপকরণ গৃহ মধ্যেরাখ/ আবগ্তক, এবং শীত. প্রধান 


দেশে গৃহে আগ্মস্থাপনের খান নিদ্ধারণ সমীচ।ন। 
শামন প্রণাপির বিভিন্নত! অহথদারে দেশমধ্যে বিলাসিতার উপকারিতা অহ- 
ভব হইয়া থাকে । নিগাপিতার শুভান্তত ফগ বিচার করতে হইলে হহা নি্ব- 


হর সংখা ।] বিলাসিতা । ণড 





ব্দে বলা যুক্তিযুক্ত যে অধিক ইঙ্জিষ চরিতার্থ ও সুখ সম্পাদন করাই বিলাসিতাঁর 
একটা মুখ্য উদ্দেস্ত । প্র তন্ত্র প্রণালী যে সাস্রাজ্যের ভিত্তি তথা্ধ জন সাধারণ 
বিশ্গাগ স্পৃহ হইলে অচিরে ধর রাজ্য অবনতি অবস্থায় পতিত হয় । প্রাচীন জাতির 
কাধ্যাবলীতে এই শিক্ষ! প্রাপ্ত হই। মিতব্যর়ী ও পরিমিতাচাঁর এই ন্বাজ্য মধ্যে 
প্রচলন থাকিলে, সুখের কারণ হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, এই রাজ্যাধিবাসীগণ 
ব্যবস| বাণিজ্য কতৃক অতুল ধনশালি হইয়া থাকে। রাজ্যের বিধি ও নিয়ম 
লঙ্ঘন না করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ, পরিশ্রম, সৎসাহস, বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, পরিমিতাচার 
এই গুলির গ্রাতি মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া ধন আহরণ ও সঞ্চয়ের কোন অপকার 
হয় না। ধন স্পৃহা যথায় আত্ম/ভিধানের কারণ হয় ও রাঁজ্যে সাম্যতাব নাশের 
হেতু হয়। প্রঞজাতন্প্রণালি তথা শ্রীহীন ভাব ধারণ করে । বিলাসিত! 
সেই স্থানে বাস্থাড়ধরে পরিণত হয়্। তথায় ভেদাভেদ পার্থক্য সুরূঢ় করিয়া 
নান। বিভাগে অধিবানীগণ বিভক্ত হইয়া! থাকে । ক্রমশঃ দেশ হিতৈধিতা স্বজাতি 
* প্রেমিকতা অন্তত হইতে থাকে। আবত্মস্বার্থ সিদ্ধি জাতীয় চরিত্রে প্রতিফলিত 
হয়। মন্টেস্‌ কিউ বলেন, রোমান ও অপর প্রাচীন জাতি দিগের জীবন এইরূণে 
কলুষিত হইতে অনুরন্ত হইলে, তাঁহাদের আকাঙ্ক! ছর্দমনীয় হইয়া যায়। বিলা- 
সিতার আর পরিসীম। থাকে না, এবং বিশিষ্ট ও প্রধান অধিবাঁসীগণ নিজ 
জীবনকে কলুষিত করিয়। জাতীর জীবনকে কলুধিত করিবার নিমিত্ত আগ্রহাস্বিত 
হয়। এই নীচ কলুষিত বৃত্তির প্রাবল্যে, উৎকোচ গ্রহণ জাতীয় সাধারণ কোশা- 
গার হইতে অথাধে বিনাসিতার নিমিত্ত অর্থব্যয় করিতে কোন দ্বিধা বা সংকোচ 
লোধ করেন না): - .. 
জাতি অর্থলোভে এই প্রকারে নিজ জীবন কলুষিত করিলে প্রজাতন্ত্র প্রণালী 
ধীরে ধীরে মলিন ও শ্রীহীন হইতে থাকে । ক্ষুদ্র নীচ প্রজাগীড়কগণ, দ্রান্তিক ও 
আত্মগ্তরী হইয়া উঠেন মন্টেস কিউ সোবোনহর মহোদয়, এতৎ সংক্রান্ত 
প্রস্তাব বিশদরূপে বীরতা সহকারে আলোচনা করিয়া যুক্তিপূর্ণ মতবাদ প্রদান 
করিয়াছেন। ও 
অধুনা স্বসভ্য আমেরিকা ও ফরামী রাজ্য মধ্যে পৰ্জ্র নিশ্বার্থতার ক্ষীণভাক 
অবশোকনে চিন্তাশীল স্ধীগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। স্বিজ্ঞ বরাইস্‌ মহোদয় স্বপ্রণীত-- 
“আমেরিকা শাসন প্রণালি” নীমক পুস্তকে তথাকার নেতাঁদিগের উৎকোচ গ্রহণের 
উল্লেখ করিগঠছেন ৮ অধ্যপক ত্রাইদ মহোধর বীর ও সাধু চরিত পরকুতৎ্স খা 
পরক্রকাতরত। তাঁহার পুস্তককে কলুথিত কৰে শা । *মাক্ষেশ সহকারে তিনি 
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বর্ণন্‌ করিয়াছেন, একটী রেলপথ নির্মান বাবদ সিলিং ৪৮১৮০০০ মুদ্রার 
অধিকাংশ পরিমাণ উৎকোচ প্রদানে বায় হইয়াছিল । গিলম্যান ( 21117 01 
30018150) ছা) 20677020৪00 ) বলিয়াছেন যে আমেরিকার রাজকাধ্যের 
নারিত্ব নানা ব্যবস্থাপকের প্রতি অপপিত হওয়ায় উহা সাধারণ মঙ্গলের অন্তরায় 
হইয়াছে । রর 
70100810019850138011850 20 0:০সণ 01102181508 1085 00560 
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জনৈক চিন্তাশিল খ্যাতনামা! লেখক বলেন, প্যালাম। সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী ষে 
একমাজজ ফরাসী রাজ্যে প্রজা শাসন তন্ত প্রণালি দোষ প্রদর্শন করিয়াছে, এমত 
নহে। উচ্চ স্থান গভীর সার পবিত্র ভাঁৰ যে ফরাসী জাতিকে জগৎ মধ্যে আদর্শ 
জাতি করিয়। সকলের শ্রদ্ধা ও তঁক্তি তাঁজন করিয়াছিল, এক্ষণে সেই জাতি রুষি- 
যার সহিত মিলিত হইয়! অপর জাতির সাঁধিনতা বিলুপ্ত করিতে ও নিগ্রহ অত্যা- 
চার করিতে কিরূপ বদ্ধ পরিকর হইয়াছে । স্কায়ার (9075767-.9 70৩9০ 
০810 9608 [:87০০ ) কহিয়াছেন যে প্রতি ডেপুটী তাঁহার কার্যে নিযুক্ত বা 
অগ্রসর হইবার পূর্বের নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নিকট অশ্ষে প্রকারে খনী 
থাকিত। ইহাদিগের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্বাধিনত! অবশিষ্ট থাকে কিনা সনেহ। 
লিয়ননের (1.০07595 ) বাক্যে জান! যায় অধিকাংশ ডেপুটী দেশ মধ্যে অপ: 
ব্যয়ের হেতু হইয়াছেন (৪2৩05 6০ [90850008 %০ 60679 ) এই সকল 
উপলক্ষ করিয়া জনৈক ইটালীর রাজনীতিভ্ঞ বিন্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। যে 
শতা্িতে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, কত শত সহস্র যন্ত্র ও প্রণালী বা মান্ব 
শাসনের কোন স্পন্থা' ও সুরাহ! নির্ণীত হয় নাই! (০ম 5:21189 1619, 
00৯০5 06009100100 0083 0:০0০০0 00৩ (91927902200. 69161010006, 
50৫ 225 910) ঠা) 69000053900 008 509) 80082105005 
91. 006 89008905017 200. 107270000, 3130019 1১2৮0 01900%6:90 720 
20016 900835001 0791:949 01 2০0108 10500100. (1067090780ট 
৪9৫ 18১৩৮ ) শান তন্ত্র নীতির আলোচনা উদ্দেস্ত উপরোক্ত সুধী দিগের 
-সস্মভিমত গুলির অবতরণ হয় নাই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিলাসিতার সহিত 

শাসন প্রণ/লী সংক্রান্ত আলোচন! যাহ! আবশ্তক তাহাই হইম্বাছে। 
অর্ধিকাংশের.ইহা অভিমত আডম্বরার বিহীন বিশুদ্ধ ভারই সাধু চরিত্রের 
আাকর। ইহাতে [নপ্পুঠঞ্া মাছে এসং লোভ পরাদণতার দ্বারা মন্ষা চরিত্র 
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কপুষিত হয় নাই? রলিন প্রাচীন ইতিবৃত্ত বলিয়াছেন যে, সুধীর ইতিবেত্ প্রগাঢ় 

দার্শনিক) রাঞ্জনীতিস্ঞ সকলই এক বাক্যে অঙ্গিকার করিয়াছেন যে দেশ ঝা! 

সামত্াঙ্জ বিলাসিতা প্রবেশ করে, সেই দেশ ৰা সাম্রাজ্য অচীরে ধ্বংশ মুখে নিপতিত 

হয়। বিভিন্ন কাল ও নান! জাতির চরিত্র হইতে এই নীতি শিক্ষা লাভ থটে। 
-গোল্ড স্মিথ স্বীয় কবিতার বিলাসিতার ফলাফল এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন 
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বিলাসিতা অভিশপ্ত হয়ে অমরায়। 
আপিয়াছ কুহুকিনী নামিয়! ধরায় ॥ 
রর মোহিনী মায়ায় তব হুইয়! মোহিত। 
বিনিময়ে জুধ! করি গরল সঞ্চিত ॥ 
আবন্ধ হইয়া তব বাহুর ভিতর । 
ধ্বংশ সুখে অবিরত হই অগ্রসর ॥ 
রাজ্য যত ভিত্তি শূন্ত তোমা লাগি হয়। 
তার তথাপি না জন্মে জ্ঞান একি ভ্রম হায়। 
থে শক্তি প্রভাবে তারা গৌরবে গঞ্ধিত। * 
নিজন্ব কথন তাহা নহে কদাচিত ॥ 


নু েই সা কর লিকার রি 
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রঙ মধ্যে ভিন্নভাগে পুর্ণ অনাচারে। 
আশ্রয় করিয়া তুমি রয়োছ যাহারে ॥ 
পুর্ব বিকাশ তব হয় যথাকালে। 

অচিরাত্নিপতিত তোমার কবলে ॥ 
ফলত: আদর্শ পুরুষ দিগের চরিত্র বা দিন যাপন আড়ম্বর বিহীন। উহা 
সহজ ও নিষ্পৃহ ভাবে পরিপূর্ণ। চরিত্র বল তাহাদিগের ছিল, এবং ধর্ম নীতির 
সবার! তাহাদিগের জীবনের নিশ্মলতা লাত হয়। পর ছুঃখে কাতরত] প্রদর্শন ও 
জীবের কল্যাণ, 'এই তাহাদিগের জীবনের ব্রত হঃ। এ সংসারে কোনটি তাল 
কোনটি মন্দ এই গভীর তত্বজ্ঞানে আমর! তাহাদিগের কাধ্যাবলীতে. ও. উপদেশে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। গিবন পাঠে জানিয়ছি যৎকালে আবুবকের' উ, পদ গুহন 
করেন, এই মহাত্মা! তাহার ছুহিত! আয়লেসাকে বিশেষর্ূপে সতর্ক করিয়া: নে 
যে, রক্ষিত সাধারণ ধন-সম্পত্বির সহিত নিজ সম্পত্তি মিলিত করিয়া উদর..পুরণ 
না করা হয়। ফলতঃ এই মহাত্ম। অতি দীনভাবে দিন যাপন* করিতেন ৰং 
তিনি যে বিত্ত প্রাপ্ত হইতেন, তাহার উদবৃন্াংশ গ্রতি শুক্রবার যোগ্য ব্যক্তি $ 
দীন দরিপ্রকে বণ্টন করিয়া দিতেন। মৃত্যুকালে আবুবকের টার উত্তরাধিকারী 
গণকে মবে মাত্র পাঁচটা সবর ও স্বীয় পরিধেয় জীর্ণ শীর্ঘ বব খানি প্রদান 
করেন। থালিফ ওমার এইভাবে দিন কাটাই ছিলেন ঈশ্বরের ভৃত্য ও 
মানবের দাস এই জ্ঞান তাহাদের বন্ধমূল ছিল। দেশের উন্নতি কল্পে, গুণিগণের 
আদর ও পুরস্কারে, দরিদ্রের ছঃখ জালা প্রশমনার্থ ধনের ব্যবহার হইত, থে আরব 
সারাদিন দিগের নাম অগ্যাবধি কিডিত দেখা যায়, এই সকল মবন ও তেজ, 
আড়ুর শৃষ্,স্ায়নিষ্ঠ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সাধু ব্যক্তি দিগের দ্বারা হত; কার্য সাধিত 
হইয়াছে । ইইারাই জাতির স্থৃ্টি করিয়াছেন । মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি 
করিয়াছেন । কি প্রক্কত কথাই না গিবন কঙিঙ্কস্তন।.ইফ আরব দিগের 
মহস্থংবিভিত নানা জাত্তির লুষ্টিত এখধ্যট গুর্পির-্্তি নির্ভর করে না, অথব! নেতাঁ- 
দিগের বুদ্ধি বিক্রম কল কৌশল ও পাঁরদর্শিতার উপর স্থিস্ত নাই একমাত্র 
জাতীয় মূল শক্তি হইতে আরব দিগের গৌরবে জগৎকে বিভাদিত করিয়াছিল। 
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প্রাচীনের। (বলাসিতার আবির্ভাব দেখিলে ছুঃখিত হইতেন। দরিজ্রতার আগ- 
মনে ভীত হইতেন ও বিলাসিতার প্রচলনে ক্লেশ অনুভব করিতেন । গ্রীক জাতির 
মধ্যে একসময় এই নিয়ম প্রচলন ছিল যে যাৰতীয় সাধারণ আমোদ উৎসব ক্রীড়া 
সন্গীতের চট্চা দেবদেবীর পৃজা ও তছুপলক্ষে ভোজ ও অপর অনুষ্ঠান গুলির সমগ্র 
ব্যায়তার ধনী দিগকে বহন করিতে হইত। 

রাজ্য শাসন সংক্রান্ত ব্যয় গার ইহার! বহন করিতেন। ধনের ব্যবহার ও 
আত্মীয় হ্মদন, মিত্র ইহাপ্দিগের প্রতি আচরণ এইগুলি অবলোকন করিলে আর্ধ্য 
হিন্দুপ্রণ্‌ মধ্যে ও যে, এই রূপ ধারণা ছিল এমত বোধ হয়। 

জনৈক চীন সম্রাট যাহাতে নব্র নারি অলদ ভাবে জীবন যাপন না করিতে পারে, 
এই ভাবে রাজ্য মধ্যে বিধি প্রচলন, করেন। এবং সমগ্র মঠাশ্রমগ্ুলি ধ্বংস করিবার 
আদেশ দেন, তাহার এই ধারণ যে, এই মঠীশ্রমে নর নারীগণ অলসভাবে 
জীবন বাপন করে ) বিলাঁমিত! নির্ধলাই উদ্দেশ্য। তিনি অপর নানা বিধি ব্যবস্থ! 
. প্রণয়ন করেন।« কোন এক সঙ্গাটের মন্ত্রীগণ একদা অশেষ যদ্র.সহকারে যনোরম 
মূল্যবান রত্ু সকল সমাট সমীপে আনয়ন করেন। এইগুলি গ্রহণ না করিয়। 
যেখানি বনু-পর্রিশ্রম সহকারে সংগৃহীত হয়, সেই খনির দ্বার রুদ্ধ করিবার 
আদেশ গ্রদান করৈন, নিরর্থক তাহারা প্রজা বর্গকে বিলাসি দ্রব্য আহরণে নিধুক্ত 
কর! ঝ! বিলাসিতা শিক্ষ! প্রদান উচিত নহে এই মনোভাব চীন সম্রাট জ্ঞাপন 
করেন, কায়াভোন্ট নামক জনৈক প্রসিদ্ধ চীন আক্ষেপ সহকারে বলেন ধিলাসি- 
তার কি প্রকোপ, যে অপগণ্ড শিশুদিগের নিমিত্ত রেশম নির্মিত কারু কাঁধ্য খচিত 
মূল্যবান জুতা প্রস্তত নিমিত্ত কতশত লোক নিযুক্ত থাকিতেছে/ অথ$,: বু 
লোকের পক্ষে এমন কি একধও লজ্জা নিবারক আবরণ দুীপ্য ও: উহায় মূল্য 
কত মহার্ষ হইয়াছে, এই শত সহজ ব্যক্তি যষ্তাপি বন নিশ্বাণে নিয়োজিত হয়,তাহা 
.হউলে রর মূল্য সুলভ হইয়া যায়, তিনি, আরো! কহেন ইহা বিস্ময়ের বিধয় যে 
একজন দিকে কিম উৎপন্ন করিতেছে, দশঙ্গন সেই পরিশ্রমের ফল 
ভোগ করিতেছে, এন্সপ অবস্থায় অধিকাংশ ব্যক্তি যে ছঃথ জালায় নিগৃহীত হইখে 
ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। 

বল। হইয়াছে, বিলাসিতা সভোগ সকলের আনৃষ্টে ঘটা উঠেন! শ্রেনী বিভাগ. 
করিয়া ইহাও প্রদণিত হইয়াছে, জাতি মধ্যে পৃথক অবস্থা ইহার একটা অন্তরায় । 
প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী রাজ্যে ব্লাসিত। অমঙ্গলের হেতু ইহঠ্রও উল্লেখ হই 
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স্থধী এরপ স্থলে বিলাসিতা প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন। পণ্ডিত ট্যাকটিটাম বলেন, 
পিউ নেস (বর্তমান সুইডেন অধিবাসী ) লগ্মান জাতি সাঁতিশয় ধনম্পৃহ ও ধনাভি- 
মানী বলিয়া আখ্যাত আছে। এই কারণপ্রযুক্ত এক নরপতির অধীনে এইজাতি 
বাস করিতে অভিলাষ করেন। চলিত কথায় আঁছে ধনী বিলাসি হইলে নিধনের 
উপজীবিকার সুবিধা হয় । একৈর অর্থ অপরের পরিশ্রমের সহিত মিলিত সা 
নৃপতি শাসিত রাজ্যে মঙ্গল দায়ক হয়। 

অগষ্টাসের শাসন কালে বিজ্ঞ জ্ঞানী বহুপর্শী রোমান ববস্থাপকগণ রোমিয় 
মহিলা দ্িগের বিলাপিতার উৎসন্নত| প্রতি বিধান কলে কৃত সংকল্প হয়েন। আপ- 
নার! অবগত আছেন আগষ্টস, প্রজাতগ্ত্ উচ্েন করিয়া স্বয়ং সম্রাট হইগ়্াছিলেন। 
সআাট আগষ্টস নৃপতি শাসিত রাজ্যে বিলাসিত্বার প্রয়োজনীয়ত। উপলব্ধি করিয়া 
রোমীয় ব্যবস্থাপক দিগের বিধি গুলি প্রচলন রাজ্যে স্থগিত করেন। টাই বিশিক্া- 
সের রাজত্ব কালে ইডাইলিন, নামক জনৈক ব্যাবস্থাপক বিলাসিতা উচ্ছেদ হেতু 
সমাটকে পুক্লাকালের প্রতিষেধক বিধি গুলি পুনঃ প্রচলনের” নিমিত্ত প্রার্থনা 
করেন। সঙ্জাট ইডাইলিনকে এই উত্তর প্রদান করেন পুরাঁকালে রোমীয়গণ 
সামান্ত একটা রাজ্য শাসন করিত বিধি গুলি ত্দানীস্তন কালে উপকারে আসিয়| 
ছিন রোমানগণ এক্ষণে জগতের অধিপতি সমগ্র জগতের উৎপন্ি ও নির্শিত দ্রব্য 
সকল তাহাদিগের অভাব ও আকাজ্জ!। নিবারণ করিতেছে । অতএব প্রাচীন বিধি 
গুলি অধুনা ফলদায়ক হইবে না। 
বিলাসিত। হইতে ধন স্পৃহ। হয়, ধন স্পৃহা জাতীয় হৃদয়কে উত্তেজিত করিলে জাতি 
অবশেষে ধনশালী হয়। নৃপতি শাসিত ব্লাজ্য দারিদ্র ধনী নিরধন্ত| নিবন্ধন 
অব্সন্জ হয় ) এস্লে বিলাস্তায় ধন উপার্জনের প্রব্বত্িদায়ক। প্রজাতন্ত্র শাঁসিভ 
রাজো পবিত্র নিশ্বার্থ ভাব ( 1:0০) স্বদেশ প্রেমিকতার, অধিবাসীফে. উন্নত 
করে। পরিশ্রম বহুদর্শিতা। বিধি ব্যবস্থা প্রণালী, অন্ধ বী-বকশরণ মিতাচার 
হত্যাদির প্রতি লক্ষ রাখিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিলে দেশের উন্নতি হয়! (0০ 
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হয় সংখ্যা 1] বিলাসিতা । ৭৯ 


সর্ব প্রকার ইতর প্রাণীর সায় মহুয্যগণ ও উলঙ্গ অবস্থায় পৃথিবীতে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া! থাকে। আঁদিম অবস্থায় জীব জন্তর ন্যায় বোধ হয় মন্ষাগণণ্ড 
স্ব স্ব দেহ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃতির বৈচিত্র, অর্থাৎ শীত ত্রীক্ব বৃষ্টি 
অনাবৃষ্টি প্রচণ্ড ঝটিকা নির্বাত ইত্যাদির সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত থাঁকিত। 
প্রথমতঃ মনা দুর্বলতা ও অক্ষমত| হইতে যাহাতে রক্ষা সাধন হয়, তত্প্রতি 
মনোযোগ প্রদান করিত ও বিশ্ব নিস্তার স্ন্টি কৌশলে মুগ্ধ হ্ইয়া মানববৎ 
ঈশ্বর মে অগ্প হয়। 
নিজ পুষ্টি সাধন ও অভাব গুলির পরিপূরণে সচেট হইতেন। মনুষ্য মাত্রেই 
ভিন্ন ভাবাক্রাত্ত হুতরাং এই ভিন্ন ভাব হইতেই ইহারা দলবদ্ধ হ্ইস়্া ধীঁকে। 
সমাজ গঠনের স্চনা এই স্থানে। প্রতি জন একত্র সম্মিলিত হইয়। স্বকীয় স্বার্থ 
অপরের স্বার্থের সহিত মিলিত করিলে সমাঁজ বন্ধন হয়। জ্ঞান বুদ্ধি অভিরুচি 
অন্থযায়ী কার্যনুষ্ঠান করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। অপর এক কারণে 
- সমাজের স্থষ্টি হই থাকে, বিধাতার কি মধুর প্রণালী, খনুধ্যেক্ পরস্পরের সহিত' 
মিলন কি অনির্বচনীয় প্রীতিকর এবং প্রীতিভাব নর নারী মধ্যে শুভ সন্মিলনের 
কারণ হইয়া পবিত্র পরিণয় বন্ধন হইয়াছে ॥ স্েহ, মমতা, আীতি, : অন্গরাগ.' 
দা বৃত্তি, বীজ সমূহ ফল ফুলে সুশোভিত হইয়! মনুষ্য নিজ সমাঞ্জের উন্নতির 
সামাজিক, স্ব, ঘায়িত, ও কর্তব্য তাহার সহিত নির্ধারিত সভ্যতার ইহাই লুচন! 
এবং বিলাঁসিতার সুত্রপাত ও এই স্থানে, কৃত্রিম অভাব দূরীকরণ ও তজ্জনিত 
যে স্থখ সম্ভোগ তাহাই বিলাসিতা, এই অভাব বৃদ্ধি করা বিলাসিতার কাঁধ্য ও এই 
অভাব দূরীকরণই শিল্প সভ্যতার ( 2155709] ০111289107১ উদেস্ঠে কোন 
ক্থসভ্য জাতির কার্য কলাপ পর্যবেক্ষণ কর, দেখিবে যে কত শত সহশ্র ইলিয়' 
তৃষ্থিকর.মনোতুষ্টি সাধক দ্রব্য গ্রস্ত উদ্দেত্টে কত বিচিত্র অভিনব উপায় উদ্ভাবন 
করিতেছে, অনন্তমন! হইয়া কি চিন্তা বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করিয়া! অকাতরে 
দেহপাঁত পরিশ্রম করিতেছে, দেখ এই জগতকে কি রমণীয় বিশ্রয়কারি প্রীতি 
ও সুখকর বাসস্থানে পরিণত করিয়াছে, আসাদিগে় আহার্য দ্রব্য, পরিচ্ছদ, গৃহ, 
ও গৃহ্শব্যার উপকরণ, গতি সৌকাধ্যার্থ নানাবিধ জ্ঞান সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিত্র, 
সঙ্গীত? কলা বিদ্যা গুলির, পর্্যালোচন! করিলে, প্রতিসনমান হইবে যে বিলাসিতারু_ 
কার্যকরী শক্তি কতদুর, ইহার প্রভাঁবই বা কি বিস্তৃত বা কত গভীর, দেশ ভ্রমণ 
একজাতির সহিত অন্ত জাতির সংঘর্ষ ও ক্রমে মিলন, ব্যবসা শ্াণিজ্য হূত্রে 
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এক সময়ে পাস্চাতের শিক্ষক ছিল, ড্রেপার তওপ্রণীত ইউরোপে জ্ঞান বিস্তার 
পুস্তকে কহিয়াছেন ষে, অনেক বর্ষর ইউরোপীয় জাতি মুললমানধিগের সহিত 
গ্রেসটাইন ক্ষেত্রে ধন যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হই মুসলমান জাতির শিষ্টাচার 
মাঞ্ছিত রুচী ও অন্তান্ত ওণ গ্রামগুলি ইয়োরোপ খণ্ডে প্রচার করিয়া! সভ্যতার 
শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল, মুদলমান গণ পাঁশ্যাত্য ইউরোপ থণ্ডে নানাবিধ বিলা- 
সিতার স্যাষ্ট ও বিশেষরূপে প্রচলন করেন । 

এক সময়ে ভারতবর্ষ, মিসর প্রদেশ, চীন ও এপিয়ার অপর সভ্য প্রদেশ 
হইতে বিলাস আত পশ্চিম ইউরোপ খণ্ড পরির্লাবিভ করিয়াছিল । 

ইউরোপকে সভ্যতার দিকে প্রধাবিত করে। এই সামান্ত ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 
ইহার বিছ্ৃত বিবরণ হইতে পারে না । তৃপ্তি দায়ক জীৰ জন্ত ও ভূণ) গুল্ম, 
লতা, শাক, সবজী, ওবৃক্ষরাজি হইতে নান! বিপান ভ্রব্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। 
এসিয়। হইতে এক সময়ে এই কল দ্রব্য প্রেরিত হইত রোমানের! ইটালী 
ও অন্তান্ত প্রদেশ হইতে আগেল পাতিলেবুঃ বাদাম, পিচ, বেদানা, কমলালেবু, 
ইত্যাদি ফলকর বৃক্ষ লইয়! পাশ্চাত্য ইউরোপে প্রচলন করেন হোমারের 
সময়ে নিখিয়। প্রদেশে গ্রচুর পরিমাণে দ্রাক্ষাফল উৎপন্ন হইত, সুরা প্রস্তত 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকা প্রযুক্ত সিবিয়ানগণ দ্রাক্ষাকল হইতে সুরা প্রস্তুত করণে 
প্রয়াস পাইত না। ইহার এক শতাব্দী বৎমর পরবতী সময় হইতে হি দাঙ্গা 
ফল, দ্বারা অশেষ প্রকার সুরা গ্রস্ত হইতে. আরম্ত হয় 

গল রাজ্যের (বর্তমান ফরাসী প্রদেশ ) “নার বলিস” গ্রদ্গেশে প্রথম দ্রাঙ্ষা 
হার প্রচলন হয়। যার গাণ্ডির জু, সুরা পার্নিগণের নিকট বিশেষ সমাদৃত 4 
মিসর হুহতে স্থুরা ইউরোপে আনিত হয় | কলি মিউনার এতও সংক্রান্ত পুস্তক 
্রাকের ছুবিস। প্রিনির গ্রাক্কৃতিক বিজ্ঞান এই সমন্ত পুস্তকে প্রাচীন কাপের এতৎ 
বিষয়ক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়! বাক়। রোমান দিগের বিলাসিতার চিত্রে শিক্ষনীয় 
বিষয় আছে, কোন সুসভ্য পরাক্রম শালী জাতির বিলাসিতা, কেবল নগর মধ্যে 
আবদ্ধ থাকে না। অচিরে উহা চতুদ্দিকে ঝিকর্ণ হইয়া যায়) দুর দেশাস্তর 
লাত ব্য রোমান দিগেরু ইষ্ট বন্ধন করিতে থাকে। ইহাদিগের চিত্ত বিনোদনার্থ 
শরিয়া প্রদেশের গহন বন হইতে পণুজাত লোম সংগ্রহ হইত, বল্টক্‌ সমুদ্রের 
উপকূল হইতে চন্মনবাণষ্ঠ আনিত হইত। আফিকা দেশের ব্যাবিলন প্রদেশের 
কাক্ষপেড এবং গাণিচা রোম নগরীতে বিশেষু সৌখিন বলি সমাদৃত [ছিল। 
দী্ঘনায়গের পরাঞ্চলে ( হা মাদে) প্রতিবৎসর মিসর দেশ হইতে লো হত 


২য় লংখা11] বিলাসিতী ৷ ৮5 


দাগরেয় উপকূলে স্থাপিত মাত়ার্স হরমন্‌ নন্দর হইতে একশত বিংশভি অর্ণব 
পোতি ভারত বর্ষ লক্কাদীপ - ছভিমুতখগমন করিত; এবং পৌষসার্সে তথায় প্রত্যা- 
বর্ন করিত। ভারতবর্ষ" প্রভৃতি স্থান হইতে মানাবিষ মুল্যবান মণি মুসতণীদি 
রোমান রাজ্যে প্রেরিত হইত । বঙ্গদেশের 2 পনোল্র ই বোন 
দিগের বিশেষ প্রি্বস্ত ছিল। 

রেশমন্গাত : বস্ত্র বিশেষ আদর দুষ্ট জী আগষ্ট মাসের ই 
পাঠ করা যাঁয়, রোম।ন মহিলাগণ ভারতের রেশমের বিশেষ পক্ষপাঁতি ছিলেন । 





পুকষ দিগের তৎ্কালে রেশম ব্যবহার নিন্দনীয় ছিল। আরিয়ান- পেতিপ্ল্সি 


হডসল বলেদ “যে, ইটালী প্রদেশ হইতে স্থুর! এবং অপর প্রদেশ হইতে তাঁত, রৌপ্য, 
সীল, টিন, প্রবাল, রাম বর্ণ এক প্রকার মণি (.০1৮90110 ) (8808) 
শীলা কুম্থম (83০০ ) ইহা হইতে জুগন্ধ, দ্রব্য প্রস্তুত হগ, কাচ নানাবিধ 
পরিধেছ বস্ত্র 4১700155 9 4£969 তারতবাসীগণ গ্রহণ কক্িতন।-''রোষ মম্রাট' 
ফডিগদের পয়বর্টী সমগ্গ হইত্বে রোমানেরা বিনা মধ্যবস্তায় প্রকাশ্ত ভাঁখে 
বাণিগ্য আন্ত করেন । ইতঃপুর্বে মিশরের এলেকজেক্দরিয্সার সওযাগার্গণ 
দিউটোনিয় বন্দুর হইতে ভারতীন্ দ্রব্য ইউরোপে প্রেরণ করিতেন। মিশররাঞ্য 
রোমানদিগের কর€লগত হুইলে অগম্টাঁন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণিজ্যের উন্নতি 
কলে সুব্যবস্থা করেন। রোমান ডিনারি বা স্বর্ণ মুদ্রা ভারতে আদিত ভারতীয় 
বর্ণ ুদ্রার মোম রাঁঞ্যো প্রচলন ছিল, োমিয় মহিলাগণ দাতিশয্প অলঙ্কার প্রিম্ 
ছিসেন। প্রতি বংপর এক কোটা বিশর্পফ্ষ মুগ্জার অধিক ইহার! ইহাতে ব্য 
করিতেন: - | ৃ 

মুপলমান জাতি, বিলাপি হাঁ কি পৌখিনতায় জীক জমকতার ও বাহাম্বরের 
পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন । এই স্থথ প্রিয়ত। হইতে এই জাতি বিজ্ঞানের 
জ্মনুশীগন, বদান্ঠিতাঁর উৎকর্ষ ও অবশেষে ঈশ্বর প্রেমে আকুষ্ট হইয়! পার্থিব 
পনা্থের ক্ষণ তন্রধ-হদয়ঙ্গম করিয়াছেন, চিবলিওধিয়া আ্যারাবিকা হিস্পানাক্ব 
মুসলমানদিগের বাগবাদ ্গরী কিরূপ জনাকীর্ণ সমৃদ্ধি শালী ছিল, তাহার 
অভিষ্ঞান্‌ হয়। ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ, চিত্রবিদ্ক! ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যা, 
কৃষি, শিল্প বিগ্তা, রান ও চিকিৎসা বিদ্যা, রাজনীতি ও স্বর্থ নীতির ইহারা! 
সমাদর করিতেন। বাগদাদ নগরীতে আটশত যাটজন ভীষক .রাজকীক্ শুন্ক 
প্রদান করিয়া! চিকিৎস। করিতের। বিনা শুন্কে বাহারা চিকিৎসা ব্যবসা 
করিতেন, তাহাদিগের নখা। নির্দেশ সাই ।  বোখাকার সুপতান রোগাক্রান্ত 

রর ১০ 


্ জন্মতমি | ₹১৫শ বর্ষ । 





হইলে। কোন হাকিমকে চিকিৎসার্থ আনিবার নিমিত্ত দূত প্রেরিতহয় । হাকিম 
বলেন স্থলতানকে চিকিৎসা করিতে হইলে, এত গ্রন্থের জআবশ্তুক হইবে; তাহা 
লইয়া! যাইবার অন্ত, চারিশত উ্ী নিযুক্ত করিবার প্রজ্োজন হয়! ্ুতরাং 
হাকিম মহাঁশয্কে সুলতানের চিকিৎসা করা স্থগিত করিতে হইল। বিদ্যালয় 
স্থাপন বা পুত্যকালয় প্রতিষ্ঠার বিবরণী পাঠ করিলে, এই জাতির উদ্যম ও অন্ু- 
রাগের প্রশংস! করিতে হয়। হিল স্রীক ও রোমান দিগের গ্রন্থ লমহ আপন ভাষায় 
অনুবাদ করেন। ঘগদাদ নগরীতে কোন? এক সুলতানের উজীর বিদ্যামনদির 
প্রতিষ্ঠা কলে, এক কালীন ছুই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা এবং পঞ্চদশ সহ্য ডিনারের আয়কর 
সম্পত্তি প্রদ্ধান করেন। ছয় মহত ছাত্র এই শিক্ষা মন্দিরে অধ্যয়ণ করিত। সম্বাস্ত 
ও পঞ্সথ ব্যক্তির পুত্র এবং দামান্ত শ্রম জীবির পুত্র সকলেই এই শিক্ষাগারে 
শিক্ষালাত করিত। দীন দরিদ্র ছাত্রগণও এই স্থানে শিক্ষ। পাঁইত। অধ্যাপক 
দিগের পারিশ্রমিক উচ্চহারে ছিল। তাহাদিগের প্রতি যধোচিত সম্মান প্রদর্শন 
করা হইত। স্পেনীক্ন আরব দিগের একটা পুক্তক!গারে ছদ্ লক্ষ ঘরস্থ সংগৃহীত, 
হয়। চুয়ার্লিশ খও পুস্তক এই পুস্তক গুলির তালিক! প্রন্থতত করিতে লাগিয়া- 
ছিণ। কি পুস্তকালয় স্থাপন, বিদ্যাণয় প্রতিষ্ঠা কি লেখকদিগের সমাদর 
আরাধিয মুসলমানদিগের রাজত্বকে উজ্জ্বল করিয়াছে । 

আলমন্সার এই বাগদাধ নগরি স্থাপন করেদ। একপ কিন্বাস্তি আছে, 
পারস্তাঁধিপতি দাদের বাঁগিচা হইতে বাগদাদ নাম করণ হয়। এই নগরি এত 
অধিক জনতাময় ছিল যে, কোন এক-দাধুর কবর স্থলে ভক্তি প্রদর্শনার্থ ষাট. 
হাঙ্জায স্ত্রী লোক ও আট লক্ষ পুরুষ তথায় গ্রমন করিয়াছিল । এ স্থানের বিলা- 
দিতা আর আঁমি অপনাদিগের নিকট কি বর্ণন করিব, উহা অস্ুলনীয়। 
আলমান্সার বাগদাদ নগরি শোভা! সৌন্দয্য সেতু গৃহ বাটীকা উদ্ভান প্রসস্ত রাজ 
পথ সাঁধারণ কৌতুকাগার ও আরামস্থ, হান্মামাগার ইত্যাদি নিশ্মীন করিয়া 
8৫ কোটি (90 111111979 8০:1772 ) সুদ্রা মজুত রাখিয়া দেহ ত্যাগ করেন। 
ইছার পুত্র মাহদি ৬* লক্ষ্য স্বর্ণ ডিনার মূদ্রা যন্তাযাত্র! উপলক্ষে বায় করেন। 
লাতশত মাইল পথের উপযুক্ত পাঁস্বশালা ও কুপ খনন করাইয়। দেন॥। মাহদির 
মন্কা যাত্রা ক অভাবনীয় দৃশ্ত |. দলে দলে উউ্ট পৃষ্ঠে ছুর দেশাস্তরের সুরা ফল, 
মুল রসন! তৃপ্ুকর মধনযাবধ ভক্ষ্য দ্রবা বরফে আতৃত করিয়! তাহীর সমভিব্যবহারে 
লইয়া যাওয়া হয়। বিলাদ ভোগ্য অগনিত কত প্রকার দ্রব্য এই নিবন্ধন সংগ্রহ 


হয় তাহার ইয়ত্তা নাই । মাহদির বিবাহ হি ইতিহাদে একটি মৃহা জাড়ন্বরের 
ঘটন। হলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 


২য়সহখ্া |] বিলাসিতা । ৮৩ 


৯১? দতর থু: আপ্টর মনিরবেল ও ততসছ্‌ ফ্ুষিয়ার দুত লাহহোসেনের 
বাজ দরবারে আগমন করেন। ইহার! হোসেনের আড়ম্বর ও মমৃদ্ধি অবলোঁকনে 
বিমোহিত হয়েন। আবুলকে তা বলেন যে,ইহর একলক্ষ ঘাট হাজার অশ্ব ও পদাতিক 
সৈন্ত নতত আদেশ প্রতিপালনে প্রতিক্ষা করিত। এবং দরধারস্থ অনুচর বর্গ 
অতি মনোহর মুল্যবান মধিমুক্ত। থচিত পরিচ্ছদে বিভুষিত হইয়া সাহহোসেনের 
অতু্ ধ্বধোর পরিচয় প্রদান করিত। সপ্ুসহআ খোা ভৃত্য ছিল, তন্মধ্যে 
চারি মহন শ্বেত বর্ণের ও অবশিষ্ট তিন সহ কৃষ্ণ বর্ণের পরিচ্ছদ। নানাবিধ অপূর্ব 
জপযান টাইখ্রীপ নদীবক্ষে ভাদমান হইস্গ! নয়ন তৃপ্তিকর দাজে সজ্জিত থাকিত 
ও কার কার্থ্যে সুশোভিত বিবিধ বর্ণের পতাঁকা গগন মার্দে উড্ভীয়মান হইয়া 
মগ মধ্যে এক বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিত। রাজ প্রাদার্দটী যেন অমরবর্তীকে 
উপহাদ করিতেছে। উহা অপন্ধপ নাজে সর্তিত, আটত্রিশ লহ কারু 
ফষার্ধাময় চিত্র যবনিকা ও প্রাচীর ধিলধিত আলেক্ষ পট 81৩৪8 দ্বার দেশে বিভব 
নিত করা হয়। উহ দ্বাদশ সহজ স্বর্ণ মণ্ডিত মণি মুক্তা থচিত শু রেশমে নির্মিত 
ছিপ হ্বাবিংশ দহ কারপেট দ্বারা গৃহের নিম্নভাগ আতৃত ছিল। একশত 
কেশরী বা দিংহ পালক মহ গৃহ মধ্যে ইতস্তত: পরিশ্রমন করিত। মুসলমান 
দিগের দোদ্দও গ্রতাপে পরাভূত হইয়া এই হিংস্র প্রাণীগণ যেন মি্গ মন্তক 
অবনত করিয়। অধ্িণতা জ্রাপন করিতেছে । আয় একটী বিলাসী বস্তর এস্থলে 
উল্লেখ করিতেছি উহ! মৌভাগ্যবান সৌধিন সূম্নাটের লগুখে স্থাপিত ছিল। একটা 
অপরপ স্বর্ণ নির্িত বৃক্ষ। এই বৃক্ষটার অষ্টাদশ প্রধান শাখা ছিল। ক্ষুত্র স্ুদর 
শাখাও বিস্তর ছিল। প্রতি শাখা গুলি মণি মুক্তা, হীরক প্রবাল, দ্বারা শিশ্থিত 
হয়। এবং এই শাখাগুলিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ মূল্যবান প্রস্তরে' নির্শিত পক্ষীগুলিকে 
স্থাপন করা হয়। যন্্ সবার! ইহ! চালন! হইলে বিহলম দিগের ভিন্ন ভিগ্ন প্রকার 
স্বর বহি্গত হইয়া যেন প্রকৃত পক্ষীগুলিই স্বাতাঁবিক শুশ্দরে গীত গাঁইতেছে 
এমত অনুভব হইত, কোন লেখক মিলটনের নিম পিখিত কবিতাটী উপগঞ্ষে 
প্রয়োগ করিফাছেম ৪ 
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নেই মহাসনে যার প্রদীপ্ত আভায 
ভাব্ত অমণজ রর রাজি লক্জা! পায় 


৮৪ জন্মভূমি [ ১৫শ বর্ষ । 





_ সুদূর সে পুর্বদেশে নৃপেয়ে যেখ! বরষে 
অমুদ্য প্রবাল পর্মরাগ মনিচস্ 
তাহারাও বু'ঝ লজ্জা পায় । নু 

তৃতীয় আবছুল রহমানের কাহিনী ইহাপেক্ষা অধিকতর আড়ম্বর -জনক । 
ইহার প্রাা্ঘ ও নগরী ইতিহাসে কীর্ভিত, বাহার গর্ব ও দৌদগু প্রতাপ 
মানবকে বিশ্মঘ় সাগরে নিমগ্ন করিয়া চিন্তিত করিয়াছে, মেই প্রবল প্রতাপশালী 
আবদুল রহমন স্বীয় কবরের উপর পার্থিব সের অনিত্যতা . স্বীকার 
করিয়া, এই কএকটা বাক্য খোদিত করাইয়! ছিলেন ৪--৭পথ্ণশ বৎসরের অধিক 
কাল আমি রাজত্ব কথিয়ছি। প্রজ্জীর নিকট শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাস আমি 
প্রাপ্ত হুইয়াছি। অপর প্লাজন্ত বর্ম আমাকে বিশেষ সন্মান প্রদর্শন করিত। 
শর্ুগণ আমার পরাক্রমে ভীত ছিল। ধন, সন্মান, পরাক্রম আনন্দ উপভোগ 
এগুলি আমার আয্ত্বাধীন ও ইচ্ছা সাক্ষেপ ছিল। ফলতঃ এমন কোন পার্থিব 
পদাথ ছিল না, যাহাতে ম! আমার তৃপ্তি দাধন করিঘাছে।, বস্তুত এই জগতে 
কয়দিন আমি. প্রকৃত ও নিম্মল সুখভেোগ -ক্রিয়াছি। স্কক মাত্র চৌদ্দ 

দিন! হেমানব!| কদা্ পার্থিব ম্থে আস্থা প্রদশন বরিও না।” 

আধ্য হিন্দুগব যে বিঝাসী ছিলেন না, ইহ! ঠিক নহে। ভোগ বাসনার 
বিশাল পরাক্রমে তাহারাও আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। ফলতঃ তোগ বামন! বর্জিত 
মন্থয্য হইতে পারে ন! ( শুক্র যখকালে যযাতীকে-_-“ছুর্জন় জর! অছির।ৎ তামাকে 
আক্রমণ করুক”বলিয়। অভিসম্পাত দিলেন, তখন রাজা যথাী, শুক্রকে সম্বোধন 
করিয্ু। কহিলেন, "ভগবন! স্বামি অগ্ঠাপিও যৌবন স্বথান্ুভব করিয়। পরিতৃপ্ত 
হই নাই”ইত্যাদি। অনুমান হয়, এক সময়ে হিনদক্কাতি বিলাঘিভার:বিস্ব্ষ অস্ুরক্ত 
ছিলেন।। এই যে,ন।না প্রতি যেধক বিধিগুলি যাহ! হিন্নু শাে নিকন্ত-ক্ই1ছে, 
উহ বিলা'দিত। প্রশমন উদদেস্তে প্রণয়ন হইয়াছে । «এই খনি কতছুর- কাধ্যকরী 
হইয়াছিল ডাহা বল! ছুরহ, ফলতঃ বিলাপিতার আক্রমণ হইতে বেদধ্যায়ী পণ্ডিতগণ 
নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। ভোজ রাজার দ্বানণীলতার, বর্দনে দুই হয় যে, 
পণ্ডিতদিগের গৃহে আমোদ প্রমৌব্ের- “সয় হান হইতে ম্থলিত. মুক্তা 
সকন প্রাঃকালে সম্মার্জনী দ্বার! হত হইয়া প্রান. শীমাতে যাইয়া! পড়িত, 
এব মহ্রগতি বালাদিগের পদালক্ক রাগে রঞ্জিত হওয়াতে ক্রীড়। শীল পক্ষিগণ 
দুর হইতে "াঁড়িম্ব বীজ ভ্রমে এ সকল মুক্তা আকর্ষণ করিত ।. বস্তত কি বিলাঁসি- 
তায় কি সৌধিনতাখী সকল বিষনে ইহ্টার্দিগের সুদিদ্ধি লীভ ঘটে। ঘারণ্টন 


২য় সংখা! । ] বিলাঁদিতা । ৮৫ 


মাছের বটিশ “ভারত মামধেয়* পুস্তকে লিখিগ়াছেন, ইহ! নির্বিবাঁদে বল! যাটুতে 
পারে গে, হিন্দুঙগাতি সকল জাতি অপেক্ষা! অতি প্রাচীন ও সর্বাগ্র সত্যতা শিখরে 
আরঢ় হইক্সাছিলেন! * *» প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও বিধিগুলি 
সভ্যতার সীমায় উপনীত হইয়াছিল। কেব্লমান্র ব্যবহাধ্য শিক্পাদির চর্চা 
ইহাদিথরের মধ্যে প্রচলিত ছ্বিল, এম়ত নহে? ভ্রব্যাদি মাধুয্য হঠামের পরিচয় 
দিয়াছিল। বিলাস ভোগ্য দ্রব্যনদির প্রচলন ছিল। তাশ্কর ও স্থপতি বিদযার 
চূড়ান্ত পরিচায়ক কী্তিন্তম্ত গুলি শত সহস্র বৎসরের কঠোর বিপ্লবে বিলুপ্ত হন 
নাই। ইহা আশ্চর্যোয় বিষম নহে। মন্থষালীবনে জলবাস্্ (01:0790) বান 
ভুমি (3০1) আহাধ্যবস্ত (৮০০) সাধারণ গ্রারুতিক্ক অবস্থ! ( 000925] 49- 
0০০৮ 91188509) এই বস্ত শুলির প্রভাব আছে) এবং এই গুলির গুণাগুণ 
ব্যাথ্যাম ও ইহার ফলাফপের দিকে দৃষ্টিদান কগিলে ইহা বেশ বুঝ! যায়। সত্য 
অবস্থা! যে, কেবল অপভ্য অবস্থ। ত্যাগ, এমত নহে) মনুষা সঙ্য অবস্থায় কতক" 
গুলি নৃতন গুণে ভূষিত হসেন। দুর্দিমনীয় রিপুগুনিকে বশীতুত করণ, উগ্রতা 
ও দাণ্তিকতার পরিবর্থরন, মধুর প্রকৃতি অবলঘন হইগা থাকে । আধ্যদিগের 
ব্যবহার লাচরথ ও শিষ্টাচার শীলতার মহিত বিলাপিতার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহাই 
দেখ! যাউক। প্রপমতঃ বন্ধ পরিচ্ছথের গ্রাতি দৃষ্টি দ্বান করা হউক! ফ্লকৃবে? 
সংহিতায়্ উ্। বর্ণনে দেবগনের উদ্দেশ্যে গীতস্থর গুলিতে বিবিধ বর্ণের মনোহর 
বস্ত্র সকলের আভা প্রাপ্ত হওয়! যার। দ্রাক্ষিণীত্য উডিষ্যাধাঁম ও অপর স্থন্দের 
প্রাচীন প্রশ্তরের মূর্তি গুলি দেখিলে বুঝা যায় যে, কারুকার্য রিশিষ্ট..পরিচ্ছদ 
. তৎকাঞে। প্রচলন ছিল। মীত।নেবী, সত্যভ।ম। দ্রৌপদী বান্রাঁকল্ঠা। উষার 
পরিচ্ছদ, মৌথিন মনোরম ও মুল্যবান ছিল। তুলা, বৃক্ষের আস, পশুর লোম, 
রেশমের বন্ত্র এই গুলির ভুরি ভুরি উল্লেখ আছে। বাজ! বামচন্দ্রের সহিত 
বিঝাহকালীন জনক রা! স্বীয় কণ্তাকে উত্কষ্ট শাল, রেশমি বস্ত্র ও মুলাবান 
অলঙ্নযাদি: যৌতুক প্রদান করেন। কৌশল্য! সুমিত ও কৈকেয়ি দেবী বধু- 
দ্বিগকে ব্রেশখি বস্তু ও স্হুমুল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করেন । বস্ত্র পরিধন.করিবার 
ঝুন্ডিমত, প্রথালীর উল্লেখ (5515 ০? 7659), দেখিতে পাই। কেশবিভ্তান 
ক্মলজদি-াঁর! দেহ রজব, ঘাল্য ধারণ, গাজ্রে চন্দনা জেপন ভারতীয়, মহিলা 
দিগের বিলানিতার অঙ্গ ছিল । গত্র ও পুষ্পের অতি বিশেষ্যরে আধ্যদিগের 
মধ্যে গরচলন-দ্বিশ।. -আর্মাগণ অলঙ্কার প্রিয় ছিলেন। মন্তুকর কেশ হইতে 
পৰানষ্টু অবধি মনোহর স্বান বিশেষের উপঘেগী বিবিধ গঠনের €সৌখিন লঙ্কা 


৮৬ জগ্রতূমি ৷ [১৫শ বর্ষ। 


রের দ্বার! বিভ্ধিত হ তেন । খণেদেও অলঙ্কারের উল্লেখ প্রান্ত হওয়া যায়৷ 
এত অধিক ও মনি! এ্রকার গৃহ দজ্জার উপকরণের উল্লেখ আছে ; তাহার তাঁলিক! 
এস্কন্সে প্রদান কর। অসম্ভব । সাজা যুধিষ্িরের ন্কটিক সভাম্স রাজা ছূর্যেধনের 
স্থলকে জগ ও জনকে স্থল ভ্রম ও স্ফটক প্রাশীরে দ্বার ভ্রম হইয়াছছিল। স্বারা- 
বতী মিম্্ানে বিলানিতারু উপযোগী উপকরণ ও ক্কতিম পর্বত স্থাপনের উল্লেখ 
আছে। শিশুপাল বধ কাব্যে মর্্মর নিশ্মিত সৃত্রিম প্গীর বর্ণনান্ন লিখিত 
আত্তে যে, মার্জায়গণ কৃত্রিম পক্ষীকে জ্রীবস্ত ভ্রমে আক্রমন করিত। এই 
গুলির নির্দাণ এরূপ সুনিপুন ও উৎকষ্ট ছিল॥ নন্দন-কাননের নর্বোতকষ্ঠ 
পারিজাত পুষ্প দ্বারাবতীতে আনিত হইগ্জাছিল। অযোধ্যানগরীর বর্ণনে রামায়ণ 
আদি কাণ্ডের ৫ম মর্গে স্ুবিভজ মহাঁপথে শে ভিত এবং বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ 
সকল সর্বদা বাঁরিপিক্ত পুষ্প বিকীর্দ থাকিত। ” 
তাহাতে ধবজশীলী শত শত উচ্চ অট্টার্লিক। শত শত শততাক্্ী উদ্ভান ও আত্র- 
কানন ছিল। ' তাহাতে সমন্ত শিল্পবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি ও বহু সত মাগধবাস 
করিত। তাহার সকল স্থানে দীমন্তিনীদিগের নাষ্্যাশীলা ছিল।: সেই নগরীতে 
বহু সংখ্য অশ্ব ও বারণ, অনেক গে। ও বহু সংখ্যক উষ্ী ও গর্দিভ বাঁদ করিত ॥ 
করপ্রদদ বহু গর ক্ষুদ্র রাজা বছুদেশ নিবাসী বণিকগণ বাস করিত) পর্বত তুল্য 
অতচ্চ প্রাসাদ এবং যেরূপ ইন্দ্রের অমরাঁবতী নগরীতে সতীদিগের ক্রীডাগার 
আছে, সেইক্ষপ অনেক ক্রীড়াগার ছিল। _ তাহাতে ছুন্দুভি:.মৃদঙ্গ বীণ্মও পনব 
সকল মুহমু বাদিত হইত। অধুন। কলিকাতা রাজ নগরীকে প্ধীসাদে পুর্ণ 
(08: ০£015০98 ) বল! হয্ব। তদ্রুপ অযোধ্য! রাম্ধনগরী ও মহানগরী বলিয়! . 
কথিত হইত। ফলাবিব্যার তৎকালে বিশেষ সমাদর ছিল। -অস্ত্র শিক্ষাপাভ 
করিয় ইন্জর ভবনে পার্থ সুশিক্ষিত হইবার কামনায় নৃত্য গীত বিদ্যা আরম্ভ 
কয়েন। বিরাট রাঁজ ভবনে রাজ কুমারী উত্তরাকে বৃহশ্নল। রূপে অর্জুন নৃত্য 
গীতাদিশিক্ষ! প্রদান করেন, যাদবগণ নটবেশে ক্রন্গপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
পাছায় নায়ক পান্ধ বিদ্ুষক গদ ও অন্তান্ যাদবগণ পারিপার্শিক এবং থারবণিতা 
গন মটাঁ বেশে গমন করিয়।ছিলেন। তখনকার জল্বিহার বন বিহার, বসন্ত 
_ উৎসুব হোলিত্রীড়। এ্রীভিভোগ্ধ এই আমোদগুলির বর্ণনায় বিলাসিভার পূর্ব 
লক্ষণ দেখা হায়! 
পান ভোল্ব ব্ষিয়ে আর্ধানারীদিগের যথেন্চাচারিতা লক্ষিত হয়। অপর 
জাতি অপেক্ষা ইহাদিগ্সের বিলাপিত। অল্প ছিল ম। ৮ ডাক্তার রাজা রাজেজ 





হয় সংখ্যা । ] বিঃ মিতা ৮৭ 


লাল মিত্র বলেন যর প্রতিশোধ বিধি-_-দন মাংস ক্ষভথে দোষ নমদো” ইত্যাদি 
হইতে জন সাধারণ মধো এই গুলির বিশেষ প্রচলন এমত বুঝা যায় । বিশ্বামিত 
নাকি অতিথি বশিষ্টখধিকে . ঠময়েয হুরাছার! আতিথেয়তা সম্পাদন করেন । 
ভরদ্বাজ খবি, রাল! তরত ও তাহার সেনাদিগকে মদামাংস ছার পরিচর্যা করেন। 
রামারণে সীতাদেবীর সৈরেয সথরাপানের উল্লেখ দেখা ঘায়। পাগুব ও াদবগণ 
বনবিহার বা জল বিহার উপলক্ষ স্বস্ত্ীক স্ুরাপান করিয়া আনন্দে রত হইতেন। 
বিরাট মাজ মহিষী হুদেষ্টা তৃষ্চার্ড হই! সবি সৈরিষ্ী বেশী দ্রৌপদীকে দ্ীচক 
গুহে সুরা আনয়নাথ প্রেরণ করেন। বেতাল পঞ্চ বিংশতির তৌঞ্জন বিলাসী 
ও শষা বিলা'সির উপাখ্যানে তৎকালীন লোকের কল্পনার আদশ বিলাদির 
ইী্রযনকে কত তীক্ষ কর! আবস্ঠক তাহা বুঝা ঘায়। রাবণের পান ও ভোজন 
গৃহ এই ভাবে বর্দিত আছে। মৃষ্ন মহিষ ও বরাহ মাংস থরে থরে মঙ্জিত 
রহিয়াছে, কোনস্থানে হবর্ণময় বিশাল তোজনে কুট ও. মঘ্ুর মাংস তক্ষিত 
হইয়াছে। বোন স্থানে কষ্ণগ্রীব রক্ত শীর্ষ শ্বেত পক্ষপক্ষী বিশেষের মাংস লবণ 
দ্বারা চর্চিত. হইয়া, স্্প পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে; কোন স্থলে অর্ধ ভক্ষিত 
নানাধিধ ছ[গ কুকল শশক মহিষ মাংস ) কোনও স্থানে সুপক ছাগ মাংস ও মত্গ্ 
নানাপ্রকার ঘেহুপেয তোজা দ্রব্য এবং নিহ্বার জড়ত| নিবারক অস্প ও জবণ রস 
প্রধান শর্কর! ও মধু ও ড্াক্ষামিশ্রিত কুস্থমাি গদ্য নানাবর্ণে রঞ্জিত ভক্ষত্রব্য 
সকল স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। 

সেই পান ভুমি উপহার ভূত নানাবিধ পুষ্পে হুসর্জিত, তাহার কোন স্থানে 
হার, কেয়ুর স্পুর প্রভৃতি মহামূল্য অলঙ্কার, কোনস্থানে পানপাত্র, কোন স্থানে 
নানাবিধ ফল পতিত থাকায়, তাহার অতিশয় সৌন্দর্য বিকাশ হুইতেছে। রক 
খচিত স্বর্ণময় সনির্থিত, পধ্যন্ক ও আসন সকল স্থানে স্থানে আৰৃত থাকায় 
সথদাপান সভ| যেন, অগ্নি ব্যতিরেকে প্রদীপ হইতেছে । নানাবিধ দ্রব্য নির্মিত 
কটু কথায় গ্রতৃতি ড় রস যুক্ত মত ও কুছ গন্ধ ব্য সংস্কৃত) স্ুনিপুন পাচক 
কতৃক স্থপক মাংস ও বৃক্ষ হইতে শ্বয়ং রক্ষিত নানা জাতীয় স্থনির্দল সুর! 
এবং শৌ্তিক কত বহুবিধ মদ্য সকল, স্থানে স্থানে সুযঞ্দিত রহিয়াছে । 
মধু পর্কর পুপ্প ও ফল হইতে উদ্ভৃত নানা জাতীয় আসব বিবিধ গন্ধ 
দ্রব্য স্ববাসিত হইয়া সুসজ্জিত আছে। স্তরে স্তরে লজ্জিত নানা পুস্প - 
অথিত মনোহর মালা ক্ষটক রচিত পাঁল পাত্র, স্বর্ণ রজত জঙ্ুনদ প্রন্থৃতি 
নান জাতীয় ধু নির্শিত মৃত্য পুর্ণ কলম সকল কমণ্লু স্বারচ্ছ লেই 
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পান ভূমির শোভা হইয়াছিল । মন্তষ্যশীবনে বিলাসিতার সন্বঘ্ধ অবচ্ছিন্ন) 
কারণ ইঠার মুখ্য উদ্গেগ্ত নথ লম্ভোগ, এবং এই হুথ লস্ভোগ প্রধাণতঃ 
ন্রিক্িক পান ভোঁঞন, বিহার শয়ন, সৌন্দধ্য উপভোগ মধ্রাঁপাপ ও 
সর্গীতাদি শ্রবণ এই গুলিতে ইহার.পরিণতি হয়। যাবতীয় পদার্থকে ব্যবহার 
উপোধোগী করণ ও শারীরিক ও মানদিক বৃত্তির স্ডূরণ ইহার উপাদান। একটি 
শিল্পোক্তি, অপরটি শিক্ষা ও চর্। লাপেক্ষ অত্যাধিক বিলাপিতা ব্যসনে আইসে, 
মনুষ্য ব্যবসাক্রান্ত হইলে, কর্তব্য কর্ধে অবহেলা! প্রদর্শন করে । অবশেষে সমাজ 
অবদনন হইয়া! অধঃগতিত হয। অধুন! শ্রমজিবীদিগের সমাজে অধিকার বিস্তৃতি 
লাভ ঝকরিলেও অপর কারণ নিবন্ধন বিলাস্তি। আকাত্। হবার দমার্জে ছুঃখ বৃদ্ধি 
ফরিতেছে । বাণিজ্য নীতি বিভিন্ন জাতির পরম্পরে ব্যবহার শাস্ত্র (1760:+ 
1000070911৮ ) কৃতৃক ছূর্বণ আতিকে প্রবল জাতির কব্লপ হইতে সংরক্ষিত 
করিয়। ব্যবগাঁ বাণিজ্য 'অব।ধে চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতেছে ।' ইহা সতা হইলেও 
আপামর সাধারণ ও দীন দুঃখি এবং অধিকাংশ মানবের স্বার্থ সাধন প্রকৃত পক্ষে 
হইতেছে কিন! তাহা বিবেচা। আপামর সাধারণ মধ্যে ছুদদ্মনী বিলাদ স্পৃহা 
অবশেষে পরিতাপের কারণ হইবে না, তাহ! কে বণিতে পারে? আব পুর্বতন 
সমাজের ভ্ভায় বর্তমান মমাল্ের উন্নাতি বা অবনতির কারণ এক নছে। ভীষণ 
স্ফোটিক দ্রব্যের উন্নতি কতৃক জগতের গতি অগ্তনূপ হইয়াছে । বিজ্ঞান যন্ত্রের 
ব্যবহার ও প্রচলনে মন্তষর অবনতির কারণ সম্পূর্ণ দ্বতৃন্্ হইয়।ছে। €দথা যায় 
ইউরোগীয়গণ বঙ্ক্ধরাকে তৃণ জ্ঞান না করিয়া ভোগ্য ও রম্য স্থান করিরাছে, 
পার্থিব বস্তুতে কি প্রগাঢ় অনুরাগ অসীম মাংসিকত ও ক্ষমতা তাহাদিগের কাধ্যা,, 
বলিতে প্রকাশ পাইতেছেই আধ্যদিগের মধ্যেও এক সময়ে এই ভীঁবের 
পরিচয় প্রাঞ্ধু হওয়া যাঁয়। তাহারা বিলাসিতাকে সম্পূর্ণ দ্ধপে স্বালন কর! 
বাগানীদ্প নহে, এমত্ত বিবেচনা! করিতেন। দেবর্ষিনারদ রাজা যুধিষ্টিরকে 
জিল্ঞাদাচ্ছলে উপদেশ দেন। অর্থ নুন্ধ হইয় ধর্ম উপার্জনে ত বিরক্তি প্রকাশ 
করেন না? ধর্মামুরত্ত হইয়াও অর্থ চিন্তায় একাস্ত নিবৃত হয়েন লা। 
পরিশ্রান্ত কাম্রমাস্বাদ দ্বারা আপনকার ধশ্মার্থের ভ হানি হইডেছে না? 
উচিৎ সময়ে ত উহাদিগের বথাবিধি দেব! করিয়। থাকেন? তরর্কা দেবার থা 
তীয় পু্বপুরুষ্িগের আচরিত- বৃত্তির অন্বন্া হইয়া চলিতেছেম 1. (সভ। 
পর্ব পঞ্চম অধ্যান্ন ) ৮০৩" অধুন! ধর্ম নীতির নিস্তেজ ভাব একটি, প্রধান আশার 
কারণ হইয়াছে, গ্রবীত কথ.বণিতে কি ধর্ের ক্াখতাছ হীমনীয় আকাজ্ষা ও 


২য় লহখা। | 1 বিলাসিত। | 


বিলাস শ্পৃহ। সর্বসাধারণ মধো ঘোরতর বৃদ্ধি পাইতেছে । সুখ শ্বচ্ছনেহ পরিবর্তে 
ছুখঙ্জালা বিষাদ অভাব মনুষ্য হৃদয়কে নিস্পেষিত করিতেছে । মনুষ্য মধ্যে 
সাম্য অন্ডেদ ভাব কি যথার্থই স্থাপিত ইইতেছে ? এই যে শ্রমশীল দিগের মধ্যে 
এক ছখে বিষাদের দীর্ঘ নিশ্বাস শুনাধাইতেছে উহা! কি আশঙ্কার: বিষন্প নহে? 
জগতে শ্রেণীও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় স্বকীয় স্বার্থ দাধন করিয়া মনোরথ পুর্ণ 
করিতেছে । কিন্ত প্রকৃত কি মনুষ্য স্বার্থের ঘু্ে কুঠারাঘাত হইতেছে না 
বছ ছঃখেই রূশে! ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিল্প বিজ্ঞান দ্বারা মন্থয্যের 
প্রক্কৃত উপকার সাধন হয় নাই। তীহার এই সংস্কার ছিল যে বিলাসিতা ব্যতীত 
শিল্পোম্ঘতি হয় না ও আলগ্ত ব্যতীত বিজ্ঞানের উন্নতিও হয় ন! ( ভা10:০6 
1এহআাত 68০০ ০৮18 8950 10900 170. 875 810 516:006 £01671683 
(৩৪৩ ০০10 102৮0 19061) 100. 50197069) তিনি আরঙ বলেন কপটতা 
সন্দিহান চিত্ত এক প্রকার অসার ভদ্রতার ভাণ সকলের মধ্যে দেখা* দিয়াছে । 
রূশোর এই আক্ষেপ অনেক স্থলে অধুনাতন সামাজের একটি প্রকৃত চিত্র, তাহা 
- অনেক গুণিগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। (এই যে সামাজিক বিপ্লব 
(9০90180 ) শনৈঃ শনৈঃ সমগ্র ইউরোপ থণ্কে গ্রাস করিতে অগ্রপর 
হইয়াছে? উহা অস্শেষে' কিভাবে পরিণত হইবে তাহা চিন্তান্টীল দিগের আতঙ্কের 
বিষয়, হইস্জাছে। এই সমাজ বিপ্লবকারীদিগের মতবাদ গুলি প্রদান করিতে 
হুইলে দীর্ঘ সময়ের আবন্ঠক। এই সক শ্রমজীবির দল বলিয়া থাকেন যে, কল 
' কারখানা কতৃক আপামর জন সাধারণের উপকার সাধিত'হয় নাই ॥ ধনবান 
ব্যক্তি ৰ! বিশিট-..শ্রেণীবিশেষ কল কারখানা হুত্রে প্রভৃত ধনশালী হইতেছে । 
অথচ প্রতিদিন কোটি কোটি শ্রমজীবি সুর্ষ্যোদয় হইতে সুরধ্যস্ত অবধি দেহপাঁত 
পরিশ্রম করিয়া অতি সামান্ত যাহা! প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে জঠর জাল! নিবারিত 
হইতেছে না। সেই কোটি কোটি মানব মধলতার গ্তায় পৃথিবীতে ঘুরিয়া ছুঃখ 
বহন করিতেছে ?-তাহাদ্দিগের সেই হ্ংখ সেই অভাব সেই দারিগ্রতা সমভাবেই 
বিগ্কমান রহিয়াছে। অথচ কল কার খানার স্বতাধিকারীর ব্যক্তি বিশেষ বা 
শ্রেণী বিশেষ কেটি কোটি মুদ্রা আহরণ করিম ইন্দ্রের স্তায় সুখ সম্ভোগ করিতে- 
ছেন। এই সমাঞ্গ বিপ্লব কারীগণ বলেন, অর্থের কি মোহিনী শক্তি?, 
এই সকল কুবের সদৃশ মহানিনদিগেক ইন্জিয় চরিতার্থ হেতু জগতের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্তে বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ ইহাদিগের মনতুষ্টি ধন মানসে 
ফি অসম মাহসিক কধ্য না করিতেছে। * 
৯২ 





জন্মভূমি । [১৫শ্বর্ধ। 


অগতে কোটি কোটি লোকের ছুঃখ হাস না হইয়া বৃদ্ধিই পাইতেছে। তাহারা 
পূর্বের স্তাঁয় সেইমত গহনবনে বৃক্ষছেদন করিতেছে ও কলসি কক্ষে লইয়া জলা 
শয়ে সেইমত জল তুলিতেছে, গড্উইন কুবিয়ার, রবাটওয়েল, রকৃডেল, পাওনিয়র্স 
বীর আন্জার অর্জন্তেও ল্যানানে লুইক্রাঙ্ক মারকম বাকুনিন্‌ গেত্রিয়েল্‌ ,ডেভিল 
অর্জর্কেরিয়ানের দল হিওয্যান্‌ বেবেল ইহাদিগের পুস্তিকা প্রবন্ধ বক্তৃতা সমগ্র 
ইয়োরোপ থণ্ডে ও মার্কিণ রাজ্যে কি আধিপত্যও প্রভাব বিস্তার হইতেছে এবং 
বিলাসিতা অধুন্ৃতন লমাজে কিভাবে ছুঃখ ও কষ্টের হেতু হইয়াছে তাহা 
উপলব্ধি হইবে বা 
উপসংহারে বিলাসিতায় মানসিক ফল স্দ্ধে ছুই একটি কথা বলিব। এত- 
দ্বারা চিত রঞষিনী বৃত্তির কত হয়, আনন্দ উপভোগের সামর্থ বৃদ্ধি করে| বিলা- 
সিতা ষথাক়ব্য সনে পরিণত হয়; তথায় এই বৃর্তির স্কর্ভিতে চিন্তকে . কলুধিত 
করে। লানসা বৃদ্ধি হয়, রিপু উত্তেজক হইয়! থাকে। নিম্পৃহ ভাবে সৌন্দর্যের 
উপভোগে চিন্তকে আনন্দে আগত করে ; মধুর প্রকৃতি করায় ধর্শের উচ্চতম স্থানে 
উত্তো্ন করে। চিত্ত ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হয়। কঠোর তপপ্ত। প্রকৃত ধ্যান যগ্ 
ভোগত্যাগী যোগী মহাদেব কণ্দরপ প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন, সাষ্ট কাধ্য মগ্ন 
ভগবান সয়ভূও উৎকর্তৃক বিচলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মিম্পৃহ বিলাস সৌন্ধ্য 
মাধুরী উপভোগ রত ভগবান শ্রীকবঞ্চ রাস লীলায় মগ্র মইয়। কনর্প দর্প চুর্ণ 
করিরাছিলেন। গৃহত্যাগী বৈরাগী শ্রেষ্ঠ গ্রীচৈতন্যদেৰ রাসলীল! বর্ণন পাঠ 
করিতে করিতে ঈশ্বর প্রেমে মগ্র হইয়! বাহজ্ঞানশূন্ত হইতেন। বিলামিত। মধুর 
ভাবের উদ্রেক করিয়। নিস্পৃহ হইলেই ধণ্যোন্নতির প্রধান সহায় হয়।. জয়দেব 
গোস্বামী গীত গোবিনৌর ভনিতীয় বলিয়াছেন ৫__- 
“ যদি হরি শ্মরণে সরসৎ মনঃ 
যদি বিলাস কলাস্থ কুতুহুলং” 
এইরূপ উদ্দীপিত মাধুর্য ভীব ঈশ্বর সংলগ্ন কয়া ধর্মে পরিণত করিবার 
অন্ত পর্বন্তাঁ বৈষ্ণব কবিগণও চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
জ্ঞান কর্মাত্মক বৈরাগ্য ভক্তি সমীলঙ্কৃত সনাতন নিষ্কাম ধর্মের প্রবর্তক 
উপদেষ্টা ও আদর্শ ভগবান শ্রীইঈকুষ্ণ বিশ্বকন্মী বিনিশ্মিত মণিরতাদি খচিত 
পঠুরজাত ন্রভিত প্রাসানে স্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। সাধুদিগকে 
পুণ্যলন্ধ ঈশ্বর স্থাপিত বাঁসভূমি, গদ্বব্ব অগ্গর! সেবিত সুখম্পর্শ সমীর প্রবাহিত 
* নয়ন রঞ্জক নানা পুষ্প স্থরভিত ষড় খ্কু বিরাপিত, দ্গিপ্চ জ্যোতিঃ অমরামতীতে . 
বিলাস উরবোর গ্তাঁব ছিল বলিয়! কেহ আশঙ্কা করে নাই। 


৩৪৯ 
শশা কত পিশস্ট 


আগমনী । 


লেখক-_্রীতারক নাথ মুখোপাধ্যায় । 


মা আসিতেছেন। সময়ে অসমস়্ে, এ সময়ে নান। ভাবে কি যেন কি খী - 
কথাটা শ্মরণ করাইয়া! দেয় | গাছের আগাম ঝকমকফে শরতের রৌদ্র, মাথীর 
উপর রৌদ্রোজ্জলন এলোমেলো! মেঘমালা বিজড়িত, স্থানে স্থানে 'বিস্কারিত +ন- 
লাভ শারদাকাশ, পুকুরের জলে আলোকর! কমল কুমুদ কুল; এ সময়েত্ব বাতা 
সটী, যে কোন ও স্থানের পামান্য একটু বাদ্যভাও, ভিথারীর গান, দোকার্দীর 
পণা, খবরের কাগজের লোক ভুলান পয়সা কুড়াঁন বিজ্ঞাপন, আফিদের কাষের 
ভিড়, এমন কি রোগ শোকটি বধি ক্ষণে ক্ষণে '্মরণ করাইয়। দেয়_-ম! আসিতে- 
ছেন, মা আমিক্রেছেন_-এ বুঝি মা এলেন। 

নিত্য ব্্ধমান দারিদ্র ছুঃখভার পীড়িত রোগ শোক ক্রিষ্ট বাঙালির শু প্রাণে 
ক্ষণে ক্ষণে হতাশারু দারুণ আক্ষেপোক্তি উিত হয়, হায় ! আমোদ আর নাই ;কি 
দি, কি লই! ম! তোমার পুজা! করিব? গিরিবাণি ! তোর সাধের কৈলাস 
ছাড়িয়া, আদরের জন্ঠ পিতৃগৃহে আঁসিতেছিদ্‌ সুর্য দিক্পাঁল বর্গ ষড়খতু, প্রত 
সতী সাহ্কাদে দিব্য বন্দীস্থল অধিকার করিয়া! আমাদের কর্ণে সেই কথা! ঘোবণা 
করিতেছেন, ত্র তোদের আদরের উম1,*আবার তোদের নিকট আসিতেছেন 5 
কৈলামেশ্বরীকে কাছে পাই! ষেক-দিন আদর ত্র করিতে পারিস্‌ মনের দাঁধে 
করিয়। লও। 

কিন্তু মা, তৌর পিতামাতার যে আর সেদিন নাই, কি দিয়। তোর আদর 
করিবে ?. দরিদ্রের ঘরে রাঙ্গ৷ নটে শাকের ব্যবস্থা দেখিয়া রাগ কর্বি মা ত! 
পাড়ার প্রিজন বিয্োগে কেহ হয় ত ভাঁক ছাড়িয। কািতেছে ॥। এ সময়ে সে 
কার! শুনিয়াও আমাদের মার কথ। মনে আসে। হায় মা লীলাময়ি ! উৎসবের 
মাঝে ব্যসন রাখিলি কেন? প্রীণে দারুণ শেলাঘাত কি করিয়! তাহার কাছে 
ঈীড়াইবি? ব্যথিত মর্ত্য, চোথেরজল ফেলিতে ফেলিতে-কোন্‌ গ্রাণেই বা তোকে 
অভার্থনা করিবে? অথবা ভুলিয়া গিয্লাছি, তোর পুরা মূর্তিখানি ঠিক এ: 
নহে । যে মুর্তিতে দেবতাদের ম৷ হইয়াছিলি, মহিযাস্তর শুস্ত নিশুস্ত ত সে সুর্তি 
দেখিল ন! 1. আকার যখন শুভ নিশুস্তকে বড় করিগ্সাছিলি, তখন দেবতাদের 
কথাইটুৰা ভোর মনের কোন কোণে লুকান ছিল ? লঙ্ষস্বর গৃহে যখন অধিষ্ঠিত 
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ছিলি, তখন রাবণ তোর একনুর্তি দেখিয়। নিজেকে ধন্ত ভাবিত। আবার যখন 
ভীল্লীমচন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়া জগতে অকাল বোধনের প্রবর্তন করিলি, মধুময় 
ৰন্তকালের ন্যায় শরদীয্ পুজারও একট। যোগাড় করিলি, তখন রাঁবণের নিকট 
হইতে তোর সেই বহুরিনের পরিচিত মুর্তিটা কি করিয়া লুকাইলি? অতদদিনের 
আলাপ পরিচয় কি করিয়া ভাঙ্গল! না মা, তোর পুরামুর্তিান! দেখিতে আর 
আমাদের অভিলীষ নাই, আমাদের সে সামর্থ নই, এখনও সে অধিকার আমা 
বের জন্মায় নাই! অর্জুনের সা সাধক শ্রেষ্ঠকেও বিশ্বর্ূপ দেখিয়া! যখন ভয়ে 
চক্ষু বুনিতে হইয়াছিল, “আর চাহিন। সম্ধরণ কর” বলিতে হইয়াছিল, তখন 
ক্ষুজাদপি ক্ষুদ্র মর্ত্যাধম আমরাই বাঁ কোন ছার ! আমরা জানি মা, জানি তুই অতি 
সৌম্য অতি রৌদ্রা। দেবগণের মুখেই তোকে নমস্কার করিতে শিখিয়াছি-_ 
“অতি সৌম্যাতি রৌদ্রাক্ধৈ ন তাস্তস্যৈনমোনমঃ- 
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায় দেব্যৈ কৃত্যে নমোনমঃ 11. 

রিনি অতি সৌম্য। অথচ অতি রৌদ্রা তাহাকে বিনত হইয়া .নমন্থ।র করি। 
অগত্রের খুতিটারপ ক্কৃতি অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ! দেবীকে নমন্কার। 

কিন্তু দিব্য চক্ষু সম্পন্ন জ্ঞানী সাধক ন| হইলে, তোর এ পুর্ণ মুদ্তিখানি দেখিতে 
প্রয়াম পাইলে, চক্ষু ঝলসিয় যায়। সেকালে দেবগণের যেন আহ্বানে প্রদয়! 
হইঘ্াছিলি সাধারণ মর্তযলোকবামী আমরাও তোকে একবার মেই ডাকেই 
ডাকি দেখিব 2 রি 
“দেবি প্রপনার্তিহরে গ্রসীদ | 
গ্রসীদ মাতজ্জগতোহখিলস্ত ॥ 
প্রসীদ বিশ্বেশবরি পাহি বিশ্ব । 
ত্বমীশবরী দেবী চরাচরস্ত ॥ 

যা তুমি চরাচরের ঈশরী ) জগদীশ্বরি সদয়! ইয়া অপৎকে রক্ষা! করুন। ম/ 
তুমি জগতের ম।) তুমি বিপর ছুঃখহরা $ আমাদের উপর দয়া কর। 

কিন্তু মা, সুখভোগে প্রায় পুর্ণ, অধিকারী হইয়াও, দেবগণকেই, যখন তোর 
আর্ডূহর। অর্থাত বিপন্নাশিনী মুর্তি দেখিবার জন্য, মা মা করিয়া! কীদিতে হইয়াছিল, 
খন হুংখ মুখ সন্ভুল এই মর্থ্যদেহ ধারণ করিয়া এত কি পুণ্য করিয়াছি, সেই 
সুর্ততে তোকে সর্বদা পাইব। 

অথচ এমন জ্ঞান বল নাই, ভক্তি বল নাই বা অন্ত কিছু ম্মই, যুহার জোরে 
ছুঃখকে অগ্রান্থ কুরতে গার । আহে মাত্র এক 'ভিক্ষারল-. সধল। তাই এক 
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একবান তোর প্রিয় সন্তান বাম প্রসাদের সহিত সুর মিশাইয় জললিতে ইচ্ছা যায়, 
'*মা আদান আর ঘুরাবি কত ₹” 

, তুমি দা ষুজি দিলে, সে পথই বন্ধ যে মা! “ সংমোহিতং দেবি সমস্ত মেতৎ। 
বৈ প্রসনা ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥% 

কিন্তু যুক্তির অধিকারী হইতে, এখনও বন্ৃবিলম্ব অনেক বাকি। এই জন্তই 
এ প্রার্থনায় হয়ত কর্ষপাত করিবি না। তবে এই খেল! ঘর পাতিয়! বিয়া 
থাক » আমরাও থাকি, তুমিও থাক। আর “সর্ধশ্বরূপে সর্কেশে 1” যখন সঞন্ধ 
ঘুর্টিবার নহে, তখন ভাল ক্ষরিয়া। কাছে আয় মা, আর দুরে দুরে থাকিস না। 
€তোকে মার স্তাম্ ভাল বাঁসিব, মেয়ের স্তা় ঘত্ত করিব। ছেলের মনে, পিতার 
মনে ক দিয়া মাতৃভাবের, তনয়ার ভাবের অপলাপ ঘটাইতে প্রবৃত্তি হইবে কি? 
তাহা য্ধি হইত, তাহ! হইলে বাঁপ, মা, ছেলে মেয়ে, ভক্তি, শ্বেহ গ্রত্ৃতি কথ! 
অনেক দিনই অর্থহীন হইয়! যাইত। 


ছি 


্রীস্ীদুর্গী। 


মাছর্থে! তোমার নাম দয়ামগ্ধি! তোমার অগমনে আমাদের এই বঙ্গদেশে 
আনন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হ্য়। সব্ঘৎসরের “সন্ত না হউক, তিন দিনের জন্য আনন্থ 
আইদে। মা, জান কি তুমি, এদেশে তোমায় ভক্ত কতগুলি? জান কি তুমি+: 
ভোমার দয়! ব্যতিরেকে আনন্দ হয় না। ম! তোমার সকল সন্তানের প্রতি 
তোমার ক সমান দয় আছে? সকলকেই কি তুমি সমান আনন প্রদ্থান কর? 

ন! মা, সকল সন্তানের প্রতি তোমার সমান দক্ষা নাই, সকলকে তুমি আনন্দ 
প্রদান কর ন!। বৎসরান্তে তুমি আসিতেছ, ভাগ্যবানের গৃহে-_ভাগ্যবানের 
মধ্যে বাহার! তোমার ভক্ত,কেবল তাহাদের ভবনেই তোমার অধিষ্ঠান হয়, 
নকলে কি তোমার ভক্ত নয় মা! ভাগ্যবান ভক্তের গৃছে তোমার পুজা হয়, 
ভাগাবান ভক্তের হৃদয়ে এই আনন্দের সঞ্চার হয় কেবলই কথাই ঠিক নহে 
হ্গে মা, তোমার ছর্দীনাম সকল প্রতিমীয়, মা তোমার বিশ্ববিমোহন মূর্তি দর্শন 
করিবার আশায় তোমার সমস্ত সন্তানেই তোমার '্মাগমনেআনন্দে_ প্রফুর হয়। 
কথাটা আজ “দামি ঠিক বলিলাম কি না? ম! তুমি বিচার কর! প্রাচীন কালে 
মকলেই আননে ওফুর হইত, এখন তেমন হয় না কেন মা? 


মিনির রর 
স্পা 
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ছর্ণে ছুর্গাতি হর! জননী আমার ! আসিতেছ মা! এস আজ একবার তোমায় 
প্রাণ ভরিয়া “মা” বলিয়া ডাকি মা। শ্বশানের চিত! ধূমে আজ বজ তুমি ত সমা- 
চ্ছর জীবজগতে মা আজ মহ! দুর্দিন! জননী তাই আজ প্রাণ ভরিয়!. তোমায় 
ভাকিমা লই ম! জগদত্বা! শৈশবকালে অন্বৌচ্চারণের সমস্য হইতেই মা বণিতে 
শিখিয়াছি মা, সেই সময় হইতেই তোমায় ডাকিতেছি মা,-মাগো দয়! করিয়া 
যদি আমিয়াছ, তবে দয়! করিয়া পদরেণু দিয়! ছুঃখ দারিদ্রতা দূর করিয়া] দাও মা! 
এই মহা দুর্দিনে মহামারির সন্ত্রাসে প্রাণ সদাই ভীত, জননি তাই ডাকি ছূর্নে-_ 
গ্রক্ষ রক্ষ সদ! ছূর্গে ছুর্ণে রক্ষ নমস্ততে”। জননি জগদীশ্বরী ম! গো, দয়! করিয়া 
এই কোটি কোটি সম্তানের উপায় করিয়া যাও মা। 
মাগে। ওঁ দেখ চারিদিকে বিপদের ভীষণ ভৈরব ত্রাস! দূর দৃরাস্ত মহামারির 
বিকট বিভীষিকা! আমাদিগকে সন্াপ্ত করিয়! তুলিয়াছে ) & দেখ মা, রত শত দীন 
হু অন্ধ আতুর অন্ন ভাবে রাজ পথে পড়িয়! কালের কবলে পনান্মু হইতেছে, 
ও দেখ মা, ঘরে ঘরে কত লোক রোগ শোকে ঘ্রিয়মাঁণ হইয়া, তোমারই হূর্নানাম 
লইয়া তোমারে ডাঁকিতেছে জননি! মা আর নিদয় হইওনা? হূর্গমে রক্ষা কর, 
বলিয়াই ম৷ তুমি ছূ্গা, বিপদে রক্ষা কর বলিয়! ম! তুমি অভয়! সম্পদে বিধান কর 
বলিয়া ম। তুমি শুভদ! পাপাহ্র নাশ কর, বলিয়া মা তুমি মহ্ষাগ্থর ঘাতিনী, 
শুভাদৃষ্ট প্রদান কর, বলিয়া মা তুমি শুতক্করী, অন্ন হীনে অন্ন দাঁও বলিয়া মা, তুমি 
আন্নদা, অন্্ে তুমি ব্রিতুবন পুর্ণ রাখ বলিয়া! মা তুমি অরপূর্ণ]! জড় আনে জ্ঞান 
দাও বলিয়। ম! তুমি চিন্ময়ী নিরানন্দকে আনন্দ দাও বলিয়! ম| তুমি সদাননের 
গৃহিণী, মা তোমায় যে নামে কেন মনে করি না, মাগো সেই নামেই যে আমাঙগের 
মনোরথ পুর্ণ হয়। ভগবতি তবে মা কেন আমাদের এ ছুদশা, আমর! তোমার 
পাতকী সন্তান, পাঁপে মতি জর অর, জরানীর্দ কলেবর, তা বলিয়া তুমি মা, নিয়া 
হইবে কেন? সন্তানে দয়! মাতার যে নিসর্গ গ্রবৃত্তি। 
পকুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়,” এই ত ম! আমাদের বিশ্বাস, 
.. জগ্দিকে, ত্রিলোকপালিকে; ভ্রিগুণ ধারিণী, বিশ্ব প্রসবিনী অমরা মহামহিমামরী 
বান রাখী মুর্তিতে”একবার হৃদয়াঁসনে সহম্রারে উপবেশন কর মা! একবার 
* প্রাণ তরিয়! দানদাময়ীর সানন্দ মুর্তি দেখিয়া জীবন সার্থক করি মা! মাগো 
মা-ই আমাদের আর যে কিছু নাই, আমা মাটাতে পড়িয়া গেলেও মা বলিয়া 
কীদিয়া থাকি! বিদেশ হইতে ঘরে আসিলে আগে যে মী মা, ললিয়! ভাকিক়া 
থাকি। ওগো সেই তুমি মা, কেন আজ্জি এই অধম সম্তানদিগের উপর- নিদয় 


২য় সথখ্যা। ] প্রীছ্্গ। ৯৫ 


হইতেছ। কেন মা এই মহা সন্ত্রাসের মধ্যে আমাদিগকে আশায় আশ্বাস 
দিতেছনা ? জননি চরণে ধরি ভিক্ষা করি কাতরে, করুণা কণা বিতরণ করিয়া 
আমাদিগের জীবন সার্থক কর। 

এস তাই হিন্দু আজ ঘেষ হিংসা তুলি! যাও, আজ সকলেই আমর! এক 
মায়ের সন্তান এক ম্নেহে লাখিত পালিত, বঞ্ধিত এস ভাই, সেই গ্েহ ক্থরণ করিয়া, 
সকল ছঃখ সকল কাধা ভুলিয়া গিয়া মায়ের নিকট গললগ্ী কৃতবাসে বলিতে 
থাকি £__ £ 

মহ্ষত্থী মহ! মায়ে চও মুড বিনাশিনী, 
" আয়ুরারোগ্য বিজযুং দেহি, দেহি নমস্তরতে 
আয়ু্দদাতু মে কালি পুত্রান দেবি সদাশিবে। 
ধন্তং দেহী মহা মায়ে নর সিংহ যাশা সম। 
শিরোমে চিক পত্বি কঠংপত্তি মহেষ্বরি । 
হৃদয়ং পত্তে চামুণড সর্কতং পাতু কাঁলিক। । 
প্রচণ্ড চওড মুণ্ডা হর মুণ্ড মালা বিভূষিতে 
.শমস্তত্যাং নিশুস্তারে শুস্ত সম্ডেদ ভীষণে 
সংগ্রমে বিজয়! দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে। 
পুত্রান দেহি ধনং দেহি দারান দরিদ্র হারিণী 
ংসান্থুর সুদেষু কৃষ্ণ রক্ষণ কারিণী | 

রক্ষ রক্ষ সা ছূ্গে ছুর্সে রক্ষ নমোস্ততে 
আন্ধং কুর্বঞ্চ দাবিদ্রষ্ড রোগং শোকঞ্চ দারুণং 
বন্ধ স্বজন বৈরাগাং ছুর্ণেধং হ্রহ্র্নীতিং । 
হর পাপং হর ক্লেশং হর শৌকং হরাশুভং 
হর ছঃখ হর ক্ষোভং হর বেবি হর প্রিয়ে। 
রাজং তগ্ত প্রতিষ্ঠায় লক্্মীতন্ত যাস্থির। 
্রতুত্বং তন্ত সামর্থং যমাত্বং মন্তকোপরি । 
ধান্টোহহং কৃত কৃতোহহং সফলৎ জীবিতং মম 
আগতাঁসি যাত৷ ছুর্গে মাহেখবরী সদাশ্রয়াং 
হ্ায়েন মনসা বাচা কর্দণাং যখকতং ময় 
জ্ঞানাজ্ঞানং কতংপাপং স্ব দেবি হরপ্রিয়ে 
যাতরহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সরেশবরি 


8৯... র জন্মভূমি । [১৫শবর্ধ। 


ধঘর্চিতৎ মক্কা দেবি পরিপূর্ণ তর্‌ন্কমে 
আমুেছি যশো দেহি তাগ্যং ভগবত্ি বেহিমে। 
পুত্রান্‌ দেহি ধনং দেহি সর্কধাণ কামাশ্চ দেহিমে । 
মায়ের কাছে প্রার্থন। করিতে সন্তানের লঙ্জা কি ভাই আমাদের পার্থিব 
মুখের জন্ত যাহ কিছু দরকার, তাহা প্রার্থনা করিয়া :তক্তিভরে মাতৃপদে 
প্লগত হই বল__ | | 
সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থাধিকে 
শরণো ত্রান্থকে গৌরি নাঁরাক্সণি মনোহস্ততে । 


সে গাটিক 


আগমনী নংগীত। 


লেখক স্ডাক্তার গ্লিকালীপদ বন্দোপাধ্ায় । 


রাগিণী--বেহাগ থামাজ 
তাল-__কাওয়ালী। 
বল গিরি কৰে আমার আস্বেন শব্রী $. 
কষে প্রাণ ভুড়াব আমি উম! নিধি হৃদে. ধরি ॥ ' 
তিলেক ন| হেরিলে যায়, জীধারময় হেরি ছে ধরায়, 
* হোলে হে বৎসরেক প্রায়, 

প্রাণ মায় হায় মরি মরি ॥ 
এবার একরার পেলে উমায়, বিনয়ে বোজ্‌বো৷ আমার মায়, 
“ওমা! উম। আর ম। তোমায় দিব ন! যেতে ১-- 
চোখে চোখে রাখ বে! তোমায় হেরবে। দিন রেতে ১ 
এবার ধন শুলপাঁনি, আপিখেন নিতে শ্রিবানী, 
ধোর্বে। তার ছুই পাণি, বিন করি ॥ 


শাক তিক্ত 





মাধিক পত্রিকা ও সমালোচনী। 





-্স্লালিলী লীিললীস্টী টিউলিপ 


১৫শ বর্ধ। ] আশ্বিন, ১৩১৩ সাল। ৃ ওয় সহখ্যা | 





জশমভূমির নুসন্তান গ্রাহক অন্গ্রাহক ও পৃষ্ঠপৌবক মহোদয়গণকে বথাহগ্য 


প্রশাম শমস্কার ও সাদর.সম্ভাযণ করতঃ নবোৎসাছে উত্রীজগদধার নাম শ্রকশ 


কারয়। আব!র আমরা জননী অসসুমির সেবার শিমু ৪ইলাঁম। 


স্থৃতিশক্তির উন্নতি ! 
লেখক_ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমৌহন লেন গুপ্ত | 


(দোষ নহে গু৭1) 


পৃঙিতেরা বলিয়াছেন 
“আবৃততিঃ সর্বশাজ্জীণাং 
বোধাদপি গরীগূসী 

কথাটা অগ্রাহ্ নহে । এখনকার কালে দেখিতে পাই, গড্ডলিকা প্রবাহই 
চারিদিকে | ধুয়া উঠিগ্লাছে, “এদেশের ছেলের কেবল মুখস্থ করে) বুঝিয়া পে 
না” এক মুখে ধু! উঠিল, লঙ্গমুখে ধুয। চপিল ; বিশ্ববিগ্থালষের বৈঠকেও এই 
ধুয়া, আবার বিস্ভাধয়ের কমিশনে এই বুয়া। বিলাতের অধ্যাপকেরা এদেশের 
ছাত্রদিগকে খাট করিবার জন্য বাগতেছেন_-“ভারতীয়--বিশেষত: বঙ্গীয় বালক- 
দিগের মুখস্থ করিবার শক্তি অসাগ,রণ : তাহারা না বুঝিয়াও পাঠ সুস্থ করিয়া 
রাখে ।” «এ . 

এটা যে দোষ নহে গুণ, তাহা! আমাদের বাবুপগ্িতেরাও এখন বুঝিতে 
চাহেন না। আর তাহারাই বাল্যকান্সে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর কারয়াই বিস্তা- 
লাভ করিয়াছিলেন । সকল মনোবৃত্তিরই কাল নি্দ্ট আছে। ম্মৃতিবৃত্তির 
নির্দিষ্ট প্রকুষ্ঠ কাল--শৈশব ও বাল্য । বয়োবৃদ্ধিসহকারে চিন্তাচ্চ। যত বাতিতে 
থাকে, স্থৃতিশক্তির সজীবতা। তত কমিতে খাকে। কিন্তু শৈশবকালে যাহা ম্মৃতি- 
পটে অস্থিস্ত হইয়! থাকে, যৌবনপ্রাচীন্তেও তাহা মুছিয়। যায় না। এই জন্ভেই 
শৈশববাল্যে সর্বদাই যুখস্থ করিতে হয়। বারংবার আবৃত্তি করিয়াই পাঠ্য, 
পাঠকের, ঙ্ঞাতনারে অভ্যন্ত ও মুখস্থ হইয়া যায়। এই জন্যই শিক্ষারীতি- 
বিশারদ প্রাচীন অধ্যাপকেরা বলিয়! গিয়াছেন, 

"আবৃত্তিঃ সর্বশীস্ত্াণাং বোধাদপি গরীয়সী।৮ 

”. হুরহ ছুর্কোধ যুগ্ধবোধ ব্যাকরণ বাল্য বার বার আবৃত্তি করার নিয়ম ছিল; 
প্রথমে ছাত্র সুগ্ধবোধ “আউড়ে পড়িত ৮” এই “আবৃণ্ডি বা আওড়ান” বোধের 
স্থ স্থগম করিয়া দিত। একটু বয়স হইলেই ছাত্র মুগ্ধতবাধ বুঝিত, কার 
আঁদ্যন্ত মুধবোপ ব্যাকলণ তাহার বগস্থ হইত । - 


৩য় সংখা । ] স্মৃতিশস্ভির উন্নতি 1 ৯১৯. 
ৃ টি 


বাল্যে অভ্যস্ত মুগ্ধবোধ বাদ্ধক্যেও বিস্ৃত হইত না। এই জন্যই তখন 
লোকের ব্যাকরণঞ্ঞান তত অবিক হইত । এখনও অনেক বৃদ্ধ পণ্ডিতক্কে যুগ্ধবোধ 
অনর্গল আউড়াইতে রেখা বায়। 

সংক্ষিপ্রদার স্বপ্ন, কলাপ প্রভৃতি ব্যাকরণেও এই কথা । যে প্রদেশে 
সিদ্ধাস্ত কৌমুদী প্রচলিত, সেখানেও এই রীতি। কেধল র্যাকরণে নহে, ধাতু- 
পাঠ এবং অভিধানেও এই রীতিই প্রশস্ত রীতি বলিয়। চিরপরিচিত। 

এখন যে সকল বাবুপ্ডিত সাহেব পণ্ডিতদিগের ধূয়ায় ধুয়। ধরিয়া শ্থৃতি 
চালনার ঘ্ঘ-ধরিতেছেন, তাহারাও বাঁল্যে তোতার মত পড়া মুখস্থ করিয়াছিলেন, 
ক্রমে বয়োবৃৰিনহকারে বুঝিতে শিথিয্বাছিলেন, ধাহারা বাল্যে অধিক মুখস্কু 
করিতে পারিছ।ছিলেন, তীহারাই পরে অধিক শিখিতে পারিয়াছিলেন, কিন এখন 
বাবুদের বিচারে যুখস্থ করাট। দোষের মধ্যে দাড়াইয়াছে। 

মুখস্থ ।বগ্, শৈশবে ও বাল্যেই নুখস্থ থাকে, ক্রমেই বুদ্ধিস্থ হইয়৷ পড়ে ১ 
ইহাই প্রক্কৃতির নিয়ম। ধাহার।ই এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটাইতে চাখেন, 
তাহার প্রক্ত্তির গতি উপ্ট।ইয়া দিবার জন ব্যস্ত। 

- স্রিবেণীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শ্রুতিধর ছিলেন, মুখস্থ করিবার 
শক্তি তাহার অসীধারণ ছিল; শৈশবেও তিনি না বুঝিগ্ণ কেবল সুখস্থ করিতেন, 
হস্তশিপির দোষে ছুই একটা ভুলও কণ্স্থ হুইয়া যাইত। একটা ভুলের ক্থা 
কহিতেছি ;-_জগন্নাথ বাল্যে শিথিত.হইয়াছিলেন-_দদৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।” 
হন্ত লিখিত পাঠে দৃঢ়ার দূটী-হ-কারের মত ছিল । জগঞ্জাথ “হঢা ভ্কিশ্চ কেশৰে 
মুখস্থ কুরির্(ছিলেন ? যখন অতি প্রবীণ দেই ঘময্ধ এক জনের মুখে “দৃা ভদ্থি্চ 
কেশবে” শুনিয়। তিনি নিজের ভ্রমের সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন। 

কিন্তু এবূপ ছুই একটা ভ্রমেব জন্য জগন্নাথের পাণ্ডিত্য লোঁপ হয় নাই। 
আর, শৈশবে বাল্যে সর্ধ্বশাস্তর মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়। জগঙ্নাথ' অপত্তিত 
হন নাই। 

বাল্যে মুখস্থ কর! দোষ নহে ৭) মুখস্থ হইলেই বিদ্য বুদ্ধিস্থ হইয়া যান 
মুখস্থ ক্রার শব্কি নিন্দনীয় নহে, প্রশংসনীয় । ইউর্রপেও আঙ্কাঁল স্থৃতিপক্তির 
গৌরব বাড়িতেছে, পুজ! হইতেছে । কিরূপে হইতেছে তাহ! দেখিয়াই আমার 
বিশ্বাস আধুনিক বিজ্ঞম্ন্ত পণ্ডিত বাবুদিগের মধ্যে অনেকের কিঞ্চিৎ ভ্রান যোগ 
হইবে 


১০০. জন্মভূমি [ ১৫শ বর্ধ। 
পু পেলমানের প্রথা 

পেলমান জর্দন। তীহার বয় ৩২৩৩ বৎসর । নিজে অন্্নির মিউনিক 
সহরে থাকেন ; কিন্ত তাহার আফিস্‌ নানাস্থানে আছে বিলাতের লণ্ডনে আছ্ে। 
অষ্ট্রেলেসিন্নার উপনিবেশের জগ্ত মেলবর্ণে আছে, অন্তান্ত স্থানেও আছে। 

ৰালক যুবক প্রবীণ সকলেরই স্থৃতিশক্তি পেলমান উত্তেঞ্সিত করিয়া দিভে- 
ছেন। পীঁচখণ্ড উপদেশপুস্তকেই কার্ধ্যসিন্ধি হর। পাঁচ ছয় সপ্তাহেই স্থৃতি 
পুষ্টির পথ প্রদর্শিভ হয় । লগুনে পেলমান খেমারি আফিসে পত্র লিখিলেই' পাঠক 
অবস্থা ব্যবস্থা লানিতে পারিবেন 7 কিন্ত তিন গিনি অর্থাৎ ৪৮২ টাকা ফি পাঠাইসে 
হয়! বাহার! ষ্টেত, সাহেবের রিবিউ অব.রিবিউ কাগজ লইম্া থাকেন, তাহার! 
মে মাস পথ্যন্ত ১৬২ টাকা ফি দিয়া ছাত্জ হইতে পারিবেন । 

ছাত্র, পেলমানের কম লহে, ফেব্রুয়ারি মাসে ( পধশশ হাঁজার ) ছাত্র দেখা 
গিক্নাছিল, এখন আরও বাঁড়িয়াছে, কিন্তু একট। অস্থুবিধা দেখিতেছি। 
জন্মন পেলমান-_জর্দ্ণ, ফরাপি, গলনাজ, ইটালিয় এবং কষ ভাষায় শিক্ষা 
দেন . পা 

. কিন্ত ইংরাছি ভাষায় শিক্ষা দেন না। অথচ দেখিতেছি, ভারতেরও অনেকে 

গেলমানের ছাত্র হইয়াছেন, বোধ হয় ফরাসি ভাষার ছাত্র। অপ্রে ফরাসি শিখিননা 
তবে পেলমানের ছাত্র হইলে স্মৃতি পুষ্টি করিতে হইবে, এইটাই কিন্তু অন্ুবিধা। 

আমাদের মনে হয়, ইউরোপের যত ভ ভাষার মধ্যে ইংরাজি ভাষাই একান্ত 
বিজ্ঞানবিরূদ্ধ ভাষা, ইংরাজি ভাষার ব্যাকরণও বিজ্ঞানসম্মত নহে। গাই পেলমান 
ইংরাধিকেই বাদ দিয়াছেন। বস্ততঃ ইংরাদ্িটাই ভাষার মধ্যে একান্ত বিজ্ঞান: 
খিকুত্ধ-ভাবা । 

সে যাহাই হুউক, স্থৃতিচ্চাটা যে অগ্রা নহে । সকল জ্ঞানেরই মনে করিয়া 
রাখ! যে, দোষ নহে__তাহ! দেখান আমাদের উদ্দেশ্ঠ। বাহার ম্মরণশক্তির উপর 
ঘোষারোপ করেন, তাহারা একান্ত নির্কোধ। বাহার! স্থৃতিশকির 'অগ্াব 
দেখাইয়া গর্ব করেন, তাহারা বাতুল। 


হি এস 
শস্পাশই ইশা 


অন্শীলন ও গাহস্থ্য আশ্রম। 
লেখক-_ ডাক্তার জীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী। 


পৃথিবীর সর্বদেশের সর্কশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে মত্যতার প্রারস্ত হইডে 
বিবাহপ্রথা এচপিত হইয়াছে। এই বিবাহপ্রথা যে, সমাজগঠনের প্রধান 
উপকরণ, তাহা কেছ অন্্ীকার করিতে পারেন না। তাই হিন্দু সমাজের পরিণীত! 
স্ীকে গৃহ" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে; কেননা, সংসারাশ্রমের ধর্ধব 
প্রতিপালন .করিতে গেলে বিবাহ্সংস্কার দ্বারা প্রথম দীক্ষিত হইতে হয়। এক্ষণে 
বিচার্্য যে, সংসার বা গার্হস্থ্য আশ্রমের ধন্মসাধনের প্রধান উদ্দে কি ?. ধর্ছ, 
অর্থ কম, (কামন1), মোক্ষ এই চারটা পুরুষার্থাসদ্ধির সাধনাই মানবের প্রধান 
ব্রত স্থির করিয়া আয খধিগণ বছকাল হইতে জগতকে শিক্ষ! দরিতেছেন যে, 
গারস্থযাত্রম ব্যতীত অন্ত কোন আশ্রমে থাকিয়া মন্ুযা এই চারি প্রকার প্ুকুষা- 
খের সামপ্রস্ত রাখতে পারে না এবং অন্ত কোন আশ্রমের কর্ক্ষেত্রে মনোবৃত্তি 
সকলের সাম্যভ[ে অন্ুশ্নলন করিতে কেহ কখনও সমর্থ হয় না। ইহাতে 
বুঝিতে হইবে ধে,গাস্থা আশ্রমের কার, সুচারুত্পে সম্পন্ন করাই মানবের দুখ্য 
সাধন। এই সাধনার গ্রধান শক্তি রক্ত পণী স্ত্রী। পুরুষরূপী ভগবান্‌ যেমন 
এই বিশ্বসংসাঁর প্রকৃতির সঙ্গ ব্যতীত্ী কখন কোন কাধ্য করিতে সক্ষম নহেন, 
ভদ্জপ পুক্রধরূপী মানবের ক্ষুদ্র মানবীয় সংসারে প্রক্কৃতিরূপিণী স্ত্রীর সাহাধ্য 
ব্যতীত কোন কারধানির্ধাহ হইতেপারে না; স্ত্রীকে শক্তি বা প্রক্কৃতি বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়া থাকে। সংসারক্ষেত্রে স্্ীপুরুষ একে এপরের সাপেক্ষ, 
এই উচ্চনীতি জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্ত সন্্রীক কার্যের ফল অত্যধিক বলিয়! 
আধ্য খ।ষগণ কীর্ভন করিয়া গিয়াছেন! বোধ হয়, এই নীতির অন্ুবর্তী হইব 
২. হিঙগুদিগের” মধ্যে গঙগাসান,গয়া,কাশী, ইত্যাদি সব্ধপ্রকার তীর্থ কার্য ও অন্ঠান্ত 
ধ্াত্বিক কার্যের অনুষ্ঠান সন্্রীক হইয়া থাকে, ৭সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ» 
সর্প বিধবাগণ এই নীতির অন্বর্তী হইয়া স্বামীর গাপক্ষয়কামনা 
আজীবন কঠোর সত্যাচার অবলহ্গন করিয়। অনন্যমনে ধশ্টানুষ্ঠান করিয়া জীবন, 
বাপন করিয়া থাকেন । ইহাতে বুঝিতে হইবে, হিন্দুর স্ত্রী, সংসার-আশ্রমে এত উচ্চ- 
স্থান অধিকার করিয়াছেন ষে তাহার সহিত পুরুষের দাম্পত্যবন্ধন গ্রাতীব পবিত্র 
ও দায়িত্ব, এবং ইহাতে জার়ও বুষিতে হইবে যে, পুরুষ উভয়ে, উভয়ের, 
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নিকট কর্তব্পরায়ণ ন! হইলে এই সংসার-রূপ মহাপরীক্াক্ম কখন কেহ উত্তীর্ণ 
হুইতে পারে না । কেন না,মন্ু্যের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ (আনন্দ- 
জনিত মত্ততা ), মাৎসর্ধয (পরপ্রীকাতিরতা), এই ছয়টা বৃত্তি, সাংসারিককন্মত্যাগী 
যোগী, সন্গ্যাসী, ইত্যাদি উচ্ধন্্ম সাধকদিগের নিকট য্ডরিপু অর্থাৎ শক্র বলিয়া 
আভিহিত হয় এবং ইহাদিগকে তাহার! সর্বতোভাবে পরিবজ্জন করিতে চেষ্টা 
করিয়। থাকেন। কিন্তু সংসারাশ্রমী ধা গৃহী এই ষড়রিপুর. সহিত সর্বকাধ্যে 
সর্বসময় সন্সিলনে, ধর্ম, এবং কর্খের সামগ্রস্ত রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্বধাহ্‌ করিতে 
ছয়।' যাহা হউক, এক্ষণে স্্ীপুরুষের কর্তব্য ধর বুঝতে গেলে, আমাদিগের 
নোবৃত্তিগুলির গ্রক্কৃতি আর একটু বিশদরূপে বুঝ! উচিত। ইহার জটিল 
বৈজ্রমনিক বিচারে প্রবেশ না করিয়া বৌধসৌকধ্যার্থ, মোট। মুটী সাধারণ মন্ুযোর 
মনোংত্িগুলি ছুইভাগে বিভক্ত কর! যায়। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, অপত্য- 
ন্নেহাদি গ্রাণিসাধারণের শরীররক্ষা এবং স্ষপটিপ্রবাহরক্ষাসম্বদ্ধীয় বৃত্তিসকল 
যেরণ মন্থধাতর প্রাণিগণের ভিতর যেভাবে দৃষ্ট হয়, র্ধাঙ্গ-পরিপুষ্টি আদর 
মহুষ্য্থষ্টতেও তজ্প দৃষ্ট হয়) এজন্ত এই সমস্ত বৃতিগুনিকে পাঁশব বৃত্তি বলিলে 
কোন একার অসঈগত বলিয়া! বোধ হয় ন। আবার-_দয়া, দাক্ষিণ্য, সহান্ুতৃতি, 
শ্রদ্ধা, ভক্তি, কর্তব্যঙ্ঞান, প্রস্তুতি উচ্চশ্রেণীর বৃত্তিগুলি,” মনুষ্যতর প্রাণি- 
গাণের মধ্যে পরিপুষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ হয় ন!।.. এভস্ত বৃত্তিগুলিকে মন্ুষ্যের বিশেষ 
বৃত্তি বা ধর্ম বলিয়া অভিহিত কর! হইল । শ্রীুলে ধরনের অর্থ . 101,0৩0 
০0610. প্রকৃতিগত গুণ, অর্থাৎ বস্তসকলের যে প্ররুতিগত গুণ “দ্বারা এক 
আপর-বস্ক হইতে আপনাকে বিশেষ ব! পৃথক্‌ করে, পণ্ডিতের! তাহাকে তাহার 
ধর্ম বিয়া অভিহিত করেন। . ঘোড়া কিংবা গরুকে থে. প্রন্কতিগত ৭ সকলের 
বারা অপর প্রা হইতে তাঁ হাঁদিগকে বিশেষ ব| পৃথক্‌ করে, তাহাই ঘোড়! কিছ 
গরুর ধণ্ধু, অন্ত ক্থায়। ঘোড়ার ঘোড়াত, গরুর গোতু, মনুষ্যের মন্য্যত্বকে ধর্ম 
হা! যায়, সুতরাং মনুষ্যের যে সকল বিশেষ বৃত্তি দ্বারা মনুষ্যকে অন্ভান্ত প্রানী 
হইতে বিশেষ করে, তাহ! তাহার ধর্ম বলির। অভিহিত করিলে কোন দোষ দেখা 
যায় না। 

এক্ষণে যাহ! কিছু বল। হইল, তাহাতে বুঝা গেল যে, মোটামুটি হিসাবে ছই 
প্রকার মনাবুত্তি আছে। প্রথমতঃ মন্তব্যের বিশেষ বৃতি বা, ধর্থের বৃত্তি। 
ভীত; আন সাবার উভি ঝা ন ধর্ম এই অর্থে অধর্মের ববি । ইহার স্থুল মদ 
এই যে, মনুষান্থক্টিতে ধশ্ধু এবং নধর্ম এই ছুই প্রকার বৃত্তি একাধারে বিরাঞ্িত 
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স্যাছে। এক্ষণে অনুশীলনের অথগুনীয় নিয়ম অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, এই 
অন্তীব জটিল সংসাররূপ কর্মক্ষেত্রে মন্থুষ্যের এই ধর্দ্দ এবং অধর্ম বৃত্তি দকল যে 
ব্ক্কি যে প্রকারে বতদিন' পধ্যস্ত অনুশীলন করিবে, তাহার অবশ্তস্তাবী ফণা 
তাহাকে ভোগ করিতে হইবেই হইবে $ ইহাতে কোন সনেহ হইতে পারে না'। 
অথচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতসর্ধ্যা্দি যে সমন্ত বৃত্তিকে সাধুগণ 
রিপু বলিয়া অভিহিত করিয়া! সর্ধতোভাবে বর্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, 
এবং আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, আদি যে সমস্ত বৃত্তিকে পণ্ডিতের পশ্তুবৃত্তি 
বলিয়া নিন্ম! করিয়। অধর্খের বৃত্তি বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন, তাহা সংসারাশ্রমী 
বৰ! গৃহী সর্ধবতো ভাবে পরিবর্জন করিলে তিনি গৃহাশ্রমের কর্তব্য ধর্শ (1)8£5) 
কখন প্রতিপালন করিতে সক্ষম হন না, অথবা! ধর, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই ভতু- 
বধ পুকুযার্থের কোন পুকুষাথ দিদ্ধ হয় না। এই বিষয়টী বিশেষ করিয়া বুধা- 
ইবার কোন আবথ্চকত! নাই, সকলেই বুঝিতে পারেন যে কোন ব্যক্তির কী, ' 
ক্রোধাধি ষড়রিপু বা বৃ্ির কোন একটী বৃত্তির অভাব হইলে লোকে তাহাকে 
রোগ বলিয়া নির্ণর করে, এবং গৃহাশ্রমের সর্ধবগ্রকার কর্তব্য, বিশেষতঃ সামাজিক 
ধর্ম জুচারুরূপে্পালন করিতে পারে.না। এইপ্রকার আহার, নিজ্রাদি পশ্ত- 
ৃন্তিগুলিকেও বুঝিতে হইবে। পর্তবৃত্তিপকল শারীরিক বৃত্তি, এই বৃত্তিসকলের 
অনুশীলন ন! করিলে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না ইতরাং এই সমস্ত বৃত্তির অভাৰ 
হইলে রোগ বলিয়া অভিহিত হয়। ই 

এই প্রকার সংসার ক্ষেত্রে মনোবৃত্তি গুলির অনুশীলন না করিলে "অর্থাৎ 
্রবৃততিধর্ম প্রতিপালন ন| করিলে কখন নিবৃত্তিমার্স, অবলশ্বন বিয়া যোগাদি 
নিষ্ধাম ধর্শের সাধন! হইতে পারে না । অতএব সংসার আশ্রমে ধর্শ এবং" রি 
বৃতিগুপির যথাযথ অনুশীঞজন করিতে হইবেই হইবে । 

এক্ষণে প্রশথ এই ফে ধর্ম বৃততিগুলির অনুশীলনের অবস্তাবী ফল' ধখন 
জীবের অখোগতি, তখন কি উপায় অধলমবন করিয়া এই অর্শ বৃত্তিগুণির অস্- 
শীলন করিলে ইহারা অধঃক্রোতশীলা হইয়া, উর্ধআ্রোতঃগ্ীল হইতে পারে, অর্থাৎ 
অধশ্মেম অনুষ্ঠান করিরাও ধর্মত: ধর্মের কার্ধা হইবে। $এই অতীব ছুরহু প্রশ্নের 
সস্তে(ষ্জনক উত্তর ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, এই কর্মের অভিপ্রায় একেবাল 
নিরপেক্ষভাবে বিচার কারতে হয় । উন্নতিশীল রাজা, দেশকাঁলপাক্জ বিচারে 
বে প্রকার কতকগুলি নিরম অর্থাৎ আইনের অধীন হইয়া তাহার ঠিরহৎ রাজা- 


ত 
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বিচারে গার্হহা শাস্ত্রের নিষেধ ও বিধি গনুসারে সংসার প্রতিপালন করেন। 
আবার দেখা বায় যে, কোন দোষী ব্যক্িকে দও দ্বিবার সময় রাজা, প্রজার কার্যের 
" অভিপ্রায় বুঝিরা দোষী কিছবা নির্দোষ সাব্যস্থ করিয়া থাকেনা কোন একটী 
চিকিৎসক রোগীর প্রাণরক্ষার অভিগ্রায়ে, কোন প্রকার অন্ত্রচিকিৎসা! করিলে, 
কৌন কারণবশতঃ ষদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে সে চিকিৎসক কখন দোঁষী বলিয়া 
দণ্ডিত হর না। এই প্রকার আততারীর প্রাণবধ করিলে কেহ কথন দৃগ্ডাহ 
হয়না। তত্দ্রপ গৃহ্ধর্মপ্রতিপালন করিতে গিয়া সংসাররূপ কার্ক্ষেত্রে 
কর্তব্যান্গরোধে অধর বৃত্তি গুলির যথাথ অনুশীলন করিলে তাহাঁতে কখন জীবের 
অধোগতি হয় না ॥ এই বিষয়টা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, আহার, 
নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতধ্য, এই পশ্ুধর্দ বা অধন্্ 
বৃদ্ধিগুলির এক একটা ধরিয়া, বুঝা আবস্ঠক। রঃ 
আহার :--ষে সমস্ত ব্যক্তি, আহারের প্রলে'ভনে অর্থাধ মোহে মোহিত 
হইয়। সর্বদ। খোঁড়া, গরু, মহিষ, প্রভৃতি পশুর স্তার আহারের চিন্তায় আীবন 
ব্য্ত ধাকে, তাছার! যে, নররূপী পঞ্ত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
আবার কমার একটু শুক্র বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা ফায় যে, শৃহীর 
প্রথম পুরুতষার্থ ধর্ম অথাৎ সংসারধর্ম প্রতিপালন এবং পারর্রিক মঙ্গল সাধন। 
ছিতীয় পুরুষাথ; অর্থ উপার্জন করা, এই অর্থের পরিমাণ এত অধিক হওয়া চাই 
ফে, তৃতীয় পুরতষার্থ, কাম অর্থাৎ শেচ্ছাচারী বা স্বাধীন হইয়া লিগ নি ভাবে 
সংসার প্রতিপালন এবং পারব্রিক কাধ্য করিতে সক্ষম হইতে পারে। তখন 
মন্ুষ্যের আংশিক পণ্ুতব দুর হইতে পারে, তাহাতে কোন সনোহ নাই । ইহার 
তাৎপর্য এই যে, যাহারা নিজের এবং পারবারগণের উদরান্ন সংগ্রহ করিবার 
অন্ত আজীবন অনন্য *নে অর্থউপার্জন করিতে ব্যস্ত থাকে, স্বাধীন ভাবে ইচ্ছা 
অন্থসারে পরমার্থ চিন্তা ব! অন্ত কোন স্বাধীন কার্য করতে পারে না, তাহাধা 
নয়কূপী পঞ্ড বলিয়া অভিহিত হইগ্া থাকে। অন্ত দিকে আবার আধ্য*্খবিদিগের 
উপদেশ অন্গুসারে কায, মনঃ এবং বাঁক্যে সংসার আশ্রমের লক্ষ্যব্রষ্ট না হইয়া! 
কেবল মা নিলশবীগ এবং পরিবারবর্ের শারীরিক সুক্কতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া! 
সর্বপ্রকার কর্তব্পরা়ণ এবং মিতব্যযী হইয়া সাত্বিকঙাবে আহারবিহারাদি সমন্ত 
সাংসারিক কার্য নির্বাহ করিয়া যথাপময়ে ধনসঞ্চয় করিতে যাহারা সমর্থ হন, 
অতি ধনীই হউন, আর স্বপ্ধধনীই হউন, তিনি নিশ্চয়ই এুলাদর্শসংস্যরী, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তব্যজাণশূন্য কৃপণকে নিশ্চয়ই অধন্মাচারী . ব্ললিয়া 
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বুঝিতে হইবে. এক্ষণে আহার সন্বদ্বীয় যে সমস্ত উচ্চনীতিগুলি বর্ণনা করা' 
হইল, তাহা কাধ্যে পরিণত করিয়। আধ্যখধষিগণ কি প্রকারে সমাজ গঠন 
করিয়াছিলেন, তাহ। একবার শ্রবণ করুন। পুর্ববকালে গৃহীমাত্রেই ভক্তি 
ভাবে, প্রসন্নচিত্তে' প্রত্যহ পঞ্চযজ্তের অনুষ্ঠান করিতেন, অর্থাৎ কোন আরাধ্য 
দেবতার সেবা, গো-সেবা, শত্রমিরবিচার ন! করিয়া! অতিথি সেবা, পণুপক্ষী, 
ইত্যাদি ইতর গ্রাণিগণের আহার দেওয়া এবং মাতৃপিতৃর দৈনিক কাধ্য, এই 
পঞ্চপ্রকার কাধ্য যে গৃহস্থ প্রত্যহ আহারের পুর্বে ন! করিত, মে সমাঞ্জে অত্যন্ত 
স্থগিত বলিয়া অতিহিত হইত। ইহার উপরে আহার্ধ্য পদার্থে লোভ বিন করিবার, 
- জন্য, আহারের অব্যবহিত পুর্ব্রে আহা স্বীয় স্বীয় ইব্টদেবতাকে নিবেদন ক্ষরিয়া 
ভক্তি সহকারে অর্থাৎ ধর্শাবৃত্তি অন্থশীলন করিত, গৃহী আহারের কাধ্য সমাপ্ত 
করিত। পাশ্চাত্যসংশ্রবে আমরা ক্রমশঃই যে প্রকার স্বগৃহে পরগৃহে, নিমন্্রণে 
এবং হোটেলাদি অগ্থস্থানে আহার স্থন্ধে পশ্াচারী হইতেছি, তাহাতে অস্থমান 
হয়, কালক্রমে এই উচ্চ আহার নীতির সংস্কার দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিদুরিত 
হহবে, তাহাতে-কোন সন্দেহ নাই। যাহারা আজকাল স্বদেশী আন্দোলনে 
যোগ দিয়াছেন, ধাহাদের হুক্ম বিচারশর্তি আছে, তাহার! বিচার করিয়া 
বুঝুন যে, পরিশুন্বনসংস্কারান্বিত পাঁচক, পাচিকা এবং পরিচারক, পরিচারিকা 
ব্যতীত অন্ত কোন ব্যাক্তর দ্বারা প্রস্তুত আহারীয় ও পানীয় কচ গ্রহণ কর! 
উচিত নহে। বিজ্ঞানানতিজ্ত পাশ্চাত্য চিকিতসকগণের মুখতার দোষে এদেশের 
অনেক প্রকার ক্ষতি হইয়াছে। তাহারু মধ্যে রদ্ধন, গৃহমাজ্জন, পান, ভোজন- 
পাত্র পরিফার করা, কলসী কক্ষে জল উ্টোলন প্রত্ুতি নিত নৈমিত্তিক গৃহকাধ্য 
গুলি পবিভ্রতাবে করিতে আমাদিগের গৃহলদ্দ্রীদিগকে যতটুকু শীত, উষ্ণ, আর্ত! 
€জল ) সহ করিতে হয়, তাহাতে তাহাদিগের শ্বাস্থ্যহানি অবশ্তস্তাবী। ডাক্তার- 
গণের এই উপদেশে দেশের সর্বাপেক্ষা! অধিক ক্ষতি হইয়াছে। দেশ, কাল, এবং 
পাত্র বিচার করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ চিকিৎদকের নাই, ইহাই বড় ছঃখের 
কথা। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ স্থান আজকাল আমেরিকা দেশ; সে দেশস্থ 
প্রধান চিকিৎপকদিগের মত অনুসারে আমেরিকার সম্তরান্ত ধনবতী গৃহিণীগণ 
বুঝিয়াছেন, গৃহস্থলীর কাধ্য ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার স্ত্রীলোকের শরীর সুস্থ 
রাখিবার সহজ উপায় নাই | মেম সাহেবদের অনুকরণ করিয়। অপরাহ্ণ সময় 
ফিটনে আরোহণ করিয়। বায়ূপেবনে ঝাহপ্গত হইলে, ব্লযায়ামের কাধ্য হয়ঃ ইহা 
অভ চিকিৎসক ব্যতীত কোন শ্থাস্থ্যবিদ্কাবিদু কখন স্বীকার করিবেন "না । 
প্রসঙ্গক্রমে কথায় কগায় অনেক্ষ আব্তকীয় কথার অবতারণা কর! জইদগাছে। 
বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উপেক্ষিত হইবে না। 


পুরুবার্থ। 


লেখক -_শ্ীযুক্ত ইন্দরনাথ বন্দেগাপাঁধায় বি, এল। 

“অর্থ”-শৰে প্রয়োজন বুঝিতে হয়। মানুষের শরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্তকে “পুরুষ” 
বলা যায়। কাজেকাজেই পুরুষার্থশর্খে পুরুষ বলাতে পুরুষ ত বুঝিতে হইবেই, 
স্্ীলোকও বুঝিতে হইবে । এনে কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই পুরুষ। এই 
পুরুষের যাহা অর্থ, যে কিছুতে পুরুষের প্রয়োজন বুদ্ধি হয, পুরুষ যাহা কিছু 
চাহিতে পারে তাহাই পুরুষার্থ। 

পুরুষ চাহে কি? যাহ! শুভ, যাহা ভাল তাহাই আমার হউক বা থাকুক, 
গুরুষ এই প্রকার ইচ্ছ! করে । যাহা অশ্তত, যাহ! মন্দ তাহ! আমার না হউক, 
তাহ! যদি থাকে তবে ঘুচিয়া যাউক, ভবিষ্যতে আর কখনও না হউক; পুরুষ এই 
প্রকার ইচ্ছা করে। শুতই পুরুষের ইস্ট অর্থাৎ বাঞ্চিত। অশ্তভই পুরুষের 
থিষ্ট কেন না অশ্ুভই অনিষ্ট অর্থাৎ অবাঞ্চিত। যাঁহা পুত তাহাতে পুরুষের 
রাগ ১ যাহা অশুভ, তাহাতে-.পুরুষের দ্বেষ। 

ইঞ্টলাভ করিবার এবং অনিষ্ট পরিহার করিবার.-এঅভিপ্রায়েই- পুরুষ কর্ম 
করে। কেবল মনে মনেই যাহা করা যায়, তাহার নাম মানস কর্ম সবাগিকিংক়র 
সাহাযো, কথা কহিয়া, মনের ভীব. প্রকাশ করাকে বাচিক কর্ম বলে; স্থল 
শরীরের দ্বারা, অর্থাৎ হস্ত পদাদির ছারা যাহা করা যায়, তাহা কায়িক ক্র 
কর্ম এই তিন প্রকায় মাত) আর, করমমারেরই উদেশ্ত ই্ইলাভ বা অনিষ্ট 
পরিহার। 

কিন্তু পুরুষ ভ্রান্ত! কোন কর্খে শুভ ফল ফলিবে, কৌন বর্মেই ব! অনিষ্ট 
হইবে, সব সময়ে পুরুষ তাহ| ঠিক করিতে পারে না। এই কর করিলে গুড 
হইবে, এইকপ মনে করিয়। পুরুষ একটা কম্ম করিল কিন্ত সেই কর্ধের পারণাম 
হুইল অনিষ্ট; অনিষ্টপরিহার কামনায় পুরুষ একটা কর্ম করিল, তাহাতে সে 
অনিষ্টের পরিহার ত হইলই না, বরং তাহার ফলে অধিকতর অনিষ্ট হইল) এমনও 
দেখা যায়্। ইহার কারণ এই যে, পুরুষ সর্কা্ঞ নহে, পুরুষের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন 
অর্থাৎ সীমাবদ্ধ। বর্ফলের সহিত কর্ধের কার্য কারণ সম্বন্ধ আছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই কর্ম কারণ বটে; ফলও কার্য বটে কিন্ত কোন কর্মফলের সহিত 
কোন কর্টেধ নিয়ত অবাঁভিচরিত কাধ্য কারণ সন্বন্ধ আছে . ্রাস্ত- পুরুষ তাহা 
কেমন করিনা আবির, করিবে, ? কম্মফল এবং কম্ম অনন্ত শৃঙ্খলের, হায় 
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সন্ব্ধুক্ত। সাস্ত পুরুষ এই অনন্তের অন্ত বাহির করিতে যতই কেন চেষ্টা করুক 
না, কখনই ক্ৃতকার্ধ্য হইতে পারিবে না। 
তবে, পুরুষ বড় অভিমানী। অনাদি কান হইতে এই কার্য কারণ-শৃঙ্খলকে 
হস্ত-গত করিতে পুরুষ কতই না? চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; কিন্ত অনন্ত শক্তি- 
শালিনী প্রকৃতি আজি পধ্যন্ত ধরা দেন নাই, কখনই ধর! দিবেন না। কিন্ত 
তাহাতে ও' পুকুষের অভিমান খর্ব হয় না প্রক্কৃতির গুণেই মে অভিমান খর্দ 
হইবার নহে... খেল পাতিয়া রাখিবার জন্তে প্রক্কৃতি আপন: লীলা রঙ্ছু যখনই 
'র্কিং নিবি করেন তখন ভান পুরুষ উপ্লামে অধীর হয়, মনে করে যে, 
কাঁধা-কারখ-কপ পরম তন্বকে এইবার ধরিস়াহি, প্ররুতির্ উপর আঙার প্রতুদ্ 
এইবার প্রতিষ্টিত করিয়াছ, আমি ধন্য হইছি, আমি কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি। 
কিন্তু অন্ত রাশি হইতে এক দুই ৰ কোটি মুষ্টি তুলি! লইগেও অনস্তের অনস্তয 
নষ্ট হইতে পারে,না, আনস্ত্ের হামও হইতে গারে না, ভ্রান্ত পুরুষ মাঁয়াচক্রে 
ঘুর্ণিত হইয়! তখন ইছছ। ভুলিয়। যাক । ভ্রান্ত পুরুষ এই অজ্ঞানের নাম দেয় 
বিজ্ঞান। এই:বিজ্ঞানের বলে ভ্রান্ত পুরুষ আপনাকে বলীয়ান্‌ মনে, করিয়া 
এই বিজ্ঞানেু সাহায্যে ইষ্ট ধরিতে অগ্রসর হয় ? কিন্তু যতই অগ্রসর হউক ন। 
কেন, আকাশঙ্থ সামধনুর ভূমি প্রোথিতবৎ ছল বেমন আরও দুরেই সরিয়। 
যাইতে থাকে কিন্বা কিছুকাল পরে আকাশেই লীন হইয়া থাঁয়, ভ্রান্ত পুরুষের 
ইও তেমনই দুরেই রহিয়া যায়, অথবা একেবারে অদর্পন হইয়া পড়ে। হউক 
অদর্শন, কিন্ত ভ্রান্ত পুরুষ ইঞ্টের অস্থুসদ্ধানে বিরত হয় না, ক্লান্ত হর, কাতর 
হয়, কত প্রকারের কত যাতনাই সহ করে, আবার সেইদিকেই অগ্রসর হয়। 
আস্ত পুষ্ট চাঁহে ইষ্ট, তাত পুরুষ চাছে না অনিষ্ট। কেহ বুঝায়! দিলে, 
কিন্ব। মনে বিচার করিয়! দেখিলে, পুরুষ বুঝিতে পাঁরে বে স্খই ইষ্ট আর ছঃখই 
অনিষ্ঠ। কিন্ত ইহা স্ুক্ন কথা) স্থুলবুদ্ধি সর্বদা এ গমের ধারণা করিতে পারে 
না। ভ্রান্ত পুরুষ মনে করে বে, যাহ! কিছু ইঞ্টের নিমিত্তমাজ। ইষ্ট যাহাকে 
আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়, ইঞ্টের সেই নিমিত্ত, ইঞ্টের সেই আশ্রয়ই যেন ইষ্ট, 
আর অগিষ্টের যাহা নিমিত্ত বা আশ্রক্, তাহাই অনিষ্ট। 
পুরুষ ইদ্রিয্াধীন। কেম না, ইন্জরিয়গণের দ্বারাই পুরুষের সহিত জগতের 
সম্বদ্ধ হয়। - একদিকে পুরুষ, অন্যদিকে জগৎ, এই দুয়ের মধ্যে আছে জ্ঞানেন্দ্িয 
আর বর্মেন্ির। শব্ধ, স্পর্শ রূপ, রদ, গন্ধ লইয়াই জগৎ্। এই শব স্পর্শ রূপ, 
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চক্ষু, বসনেজির অর্থাৎ জিহ্বা এবং গ্রাণেন্দ্িয় অর্থাৎ নাসিকা এই পাঁচ 
জ্ঞানেক্রিয়ের সাক্ষাৎকৃত ব্মথবা বিষয়ীভূত হয়। তাহার পর এই ইন্জিয়গণ শী 
সাক্ষাৎকুত বিষন্ন অস্তঃকরণকে দেয়, তখন পুরুষ তাহা গ্রহণ করে অর্থাৎ পায়। 
এই গ্রহণের একটা নাম, জ্ঞান। আর, ইস্জ্রিয়ের বিষয় যে জগৎ অর্থাৎ »শনা, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তাহার দিকে পুরুষের যখন প্রবৃত্তি হয়, তখন যে জাতীয় সেই 
এবি পুরুষ তাঁহার অন্কৃণ ইন্তরিয্কে চালন। করে। কথনের প্রবৃত্তি হইলে 
যে ইন্্রিয়ের চালন! হয়, তাহার নাম বাগিন্দিয়; গ্রহণের প্রবৃন্তিতে ঘে ইন্দিয়ের 
চাঁলন! হয়, তাহার নাম হস্ত, গমনের প্রবৃত্তিতে যে ইন্দ্রিয়ের চালনা। হয়, তাহার 
নাম গাদ, ত্যাগের প্রবৃত্তিতে মে ইন্দিক্বের চালনা হয়, তাহার নাম পায়ু আর 
আনন্দনের প্রবৃত্তিতে যে ইন্দ্রিয়ের চালন। হয়, তাহার নাম উপস্থ। এই পাচ 
ইঞ্জিয়ের দ্বারা যে চালনা হয়, সেই চালনার নামই কর্ম? 
বলিলাম যে, শ্রোত্র, ত্বক, চ্ষ, জিহবা নাসা এই পাঁচ জপনেন্দিয়। আর, 
বাক্‌ পাণি পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পাঁচ বর্শেজিয়। ইহা ছাড়া অস্তরিজ্িয়, 
অন্তঃকরণ'বা মন আছে। এই অন্তঃকরণ উভয় ধর্মাত্ক অর্থাৎ জ্ঞালেজ্িয়ও 
বরে, কর্শেন্িয়ও বটে | মনকে একটি ইন্্রি্ বলিয়া ধরিলে এগারোটি, আর 
মনকে ছইটি ইন্রিয় বণিক! ধরিলে বারোটি ইন্রিয় হইল | এ হিসাবে জ্ঞানেক্িগ্ 
ছুক্ষটি আর” বর্শেন্ি্ও' ছয়টি। ' জ্ঞানও ছয় প্রকার, শর্যভ্ঞান, স্পর্শ- 
জ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান আর গন্ধভ্ঞীন) আর এই পাঁচ প্রকাক্সের মধ্যে “যৈ 
'কোনও প্রকারের মানস ভান । তবেই কর্ড ছন্ন প্রকার,_কথন, 
গ্রধণ, গমন, ত্যাগ আর আনন্দন আর এই পাচ প্রকারের মধ্যে যে কোনও 
প্রকারের মানস কর্্দ | 
পূর্বের ধ্রিয়াছি যে, কর্ম তিন গ্রকার,-_মানিস, বাচিক 'কাঁরিক, 
এখন অন্ত প্রকারে ভাগ করিয়া ছয় প্রকার কর্ম 'বলিলাম বটে বিস্ত তাহাতে 
পুর্ব কথার কোন বিরোধ হইল না। গ্রহণ, গমন, ত্যাগ আর আন্নদন এই 
চারিটিকে একক করিয়া! কাঁষ়্িক কর্ণ বলিলেই সেই তিন প্রকার কশ্মই স্থির 
রহিল। ফল কথা, যে” প্রকারেই ভাগ কর যাউক ন। কেন, পদার্থ যদি না 
প্রকে, তাহ! হইলে কোনও ক্ষতি বুদ্ধি হয় না? 
বলিতেছিলাম যে, ভ্রাপ্ত পুরুষ সুথকে ইষ্ট এবং ছুঃখকে অনিষ্ট মনে করিয়া, 
এ কথ! যেন “ভুলিয়া গিষ়া, মুখের বা! ছুঃখের যাহ! নিমিস্ত ক্স আশ্রয়মান্ 
তাহাকেই সাক্ষাৎ শন্ধদন্ধ ুখ ব! দুঃখ বলিয়! ধরিয়া লয়। ঠিক যেন, ধর সুখ, 
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শ্বজনই সুখ, জ্রীই হখ,__-এই-ধন-জন-রমণী-প্রস্ৃতির সহিত" ঠিক যেন 
স্থখের অভেদ সন্বদ্ধ। দুঃখ বিষয়েও এইরূপ বিঞিত বিচার করিয়া 
দেখিলেই 'এতীধ জড়ায় না বটে, কিন্ত ত্রস্ত পুরুষ হয় ত, এ সামান্ত বিচারই 
করিতে পাঁরে না, না হয়, এ বিচার করিতে অবদর পায় না, মা হয়, সিদ্ধান্ত 
স্থিপ রাখিতে পারে না! এই কারণে সুখত্রমে ধন জন রমণী প্রভৃতির দিকেই 
নিয়ত ধাবিত হইতে খাকে ! 

বলিলাম ভ্রান্ত পুরুষ ধাবিত হইতে থাকে । ইহা এক প্রকার রূপক ,করিরা 
বল! । রূপক ছাড়িয়া! বগিতে হইলে, বলিতে হয় যে, মাস্থষ এই লঞ্ষল পদার্থের 
জন্তেই কর্ম করে। এই সকল পদার্থ লইয়াই তাহার মানস কন, এই. সকল 
পদার্থ লইয়াই তাহার বাচিক কর্ম আর এই সকল পদার্থ লইয়াই তাহার কারিক্‌ 
কর্ম। সমগিতে এই সকল পদার্থেরই নাম 

* অর্থ ও কাম। 

বুঝা গেল যে, ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারাই জগতের সহিত পুরুষের লম্ষক্ধ হয়। 
জানেন্দিয়ের দ্বার! জ্ঞান সন্বন্ধ এবং কর্েক্রিয়ের ছারা কর্ম সন্ধ টয়! থাক্ষে.। 
শব, স্পশ, রুগী, রস গণ্ধ অথবা এই সকল গুণের আধার যে আকাশ, রাস, তেজ, 
অপ-এবং ক্ষিতি ___এইগুপির সমঠির নাম জগও) ইহারা স্থির থাকে না 
চলিয়! যায়, তাহাতেই ইহাদিগকে বলে জগৎ। এখন যাহা আছে, .কিছুকাল 
পুর্বে তাহা ছিল না, আবার কিছুকাল প্ররে থাকিবে না, তাহাতেই আগৎ। 
এই জগৎ"ই অর্থাৎ শব, স্পর্শাদি ) জ্ঞানেক্জিয়ের বিষয়্। পুরুষ মনে করে ধে, 
'ব্ষ্ সকলেই সখ এবং ছুংখ আছে। যাহাতে স্বধ... আছে. মূনে, করে, পুরুষ 
মেই বিধকে গ্রহগব সংগ্রহ করে এবং বাহাতে ছুঃখ আছে মনে করে, সে 
বিষয়কে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। পুরুষের যত কিছু চেষ্টা তাহা শ্রই গ্রহণ 
এবং ত্যাগেরই প্রকার ভেদ মাব্র। 

ইন্দরিয়ের বিষয় সকল হইল অর্থ। আর এই বিষন্ন সকলের নিমিত্তে পুরুষের 
েগ্রবৃত্তি সেই প্রবৃত্তিগুলির সমঠিকে কাম বলে। আর একটি একটি প্রবৃত্তিকেও 
এক একটি কাম বলে। অর্থ মোটের উপর পাচ প্রকার হইলেও নানাপ্রকার 
যোগে অযোগে অর্থের সংখ্যা অসংখ্য ॥ এইরূপ কর্দ অসংখ্য সুতরাং কান 
অসংখ্য মনেই কামের উদয় হয়, তাহার পর কামই আবার কর্ম়ূপে অতিব্যক্ত 
হয়। ্ 
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সন্বন্ধ হইরা থাকে, এবং এক পুরুষের সহিত অন্য পুরুষের সম্বন্ধ এই 
অর্থ-কাম-যোগেই হইয়। থাকে । এক ব্যস্তির সহিত অন্ত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ তাহার 
নাম ব্যবহার ॥ 

কোন্‌ অর্থের গ্রণে সুখ, কোন অর্থেরই বা ত্যাগে সুখ, কোন্‌ কামের 
'উপভোগে, কোন কামেরই বা দমনে সুখ তাহা কেহই নি্চয় করিতে পারে 
না। সমস্ক বিশেষে অবস্থ। বিশেষে, যাহা গ্রাহা বা ভোগা, সমগবাস্তরে, অবস্থাঞ্চরে 
তাহাই আবার অগ্রাথ বা! ত্যাঙ্া। পুরুষ সুখ চাঁছে, দুঃখ চাছে ন1? কিন্তু স্থখ ছুঃখ 
স্রমন অনিশ্চিত পারম্পর্যে উপস্থিত হয় যে, কোনও অর্থ কর্ম করিবার কিছ 
কাম উপভোগ করিবার অব্যবহিত পরক্ষণেই স্বাথের কিন্ব। দুঃখের উৎপৃতি হইয়া, 

_শীর্ঘকাল পরে সেই কল্মেরই ঝ। দেই ভোগেরই ফলরূপে অন্য দুঃখের '। সখের 

উদয় হইয়। থাকে । এই অনিশ্চিতকে পরিহার করিতে, ফলের সহিত কণ্খের 
অব্যভিচারী কাধ্য-কারপ-সন্বপ্ধ আবিষ্কার করিতে পুরুষ সততইঠ্যত্র করিতেছে। | 

জগৎ অর্থময়, সুতরাং মনও অর্থমন্ন। তাহার উপর মন আবার কামমক্স.। 
জগতে থাকা আর অর্থকাঁমের সহিত সম্বদ্ধ রাখা একই কথা।' নগরেই থাকি 
আর অরণ্যেই যাই, অর্থকামের সঙ্গ ছ্ধড়াইবার কোনই উপাষ্ঠ নাই। আর 
অর্থ কামের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেই সুখের এবং ছুঃখের সাঙ্গধাৎকার অপরিহাধ্য 
এবং অনিবার্।। কিন্ত দুঃখ কেহ চাহে না, সুখই সকলে চাহে; তবে এ 
বিপদের প্রতীকার কি? ৫ 

শাস্ত্রের দিদ্ধাত্ত এই যে, এ বিপদের প্রতীকার নাই। শুতাশুভ- মিশর. কর্শের 

ংসারে সুখ-দুঃখ মিশ্র-ফল ফলিবেই ফলিবে। 

- “অৰশ্তমেব ভোক্রর্যং কৃতং কর্ম শুতাশুভং 1” 

. শুভকর্থের শুভ ফল, এবং অশুভ কর্মের অশুভ ফল অবস্তই ভোগ করিতে 
হইবে। অপ্রিয় ফলেন়্ ভোগ এড়াইবার কোনই উপার নাই |; ইহার তাৎপর্ধ্য 
ভান কষ্জিষ। বুঝিতে হইলে, যে তত্বের উপর এই মহা'ঁবাক্য প্রতিষ্ঠিত তাহও 
ভাল করিয়া বুঝ। আবস্তক হয়। সে তত্বের নাম 

*. জন্দান্তর বাদ । 
* শাস্ত্র বলেন যে, মৃত্যুতে পুরুষের ধ্বংস হয় না। মৃত্যুর পরে পুরুষের 
কর্মানুসারে আবার জন্ম হয়? যে পুরুষের যেমন কর্ম তাহার জনও ই 
কর্শের অনুরূপ হয়। কর্ম অনুসারে পুরুষ উদ্িজ্ হইতে পারে 'অশরাদির 


নিরাত রা়াং রাজলি রান বারান রতি ২ এ টিন নর এ 
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হয়া পণ্ড হইতে পারে, মানুষ হইতে পাঁরে, মানের মধ্যে আধ হইতে পারে, 
অথব! আধ্যের ভিতর তরাঙ্গণও হইতে পারে। পুরুষ আবার মরে আঁবাৰ জনে ঃ 
এইরপে পুনঃপুনঃ জন্ম মরণের চক্রে ঘুরিতে থাকে । আর বতবার জন্মে শত 
বারই সুখ দুঃখ ছুইই ভোগ করিতে থাকে। পু্ষ যদি আধ্যকুলে ছন্মলাভ করে 
অর্থ, বা রম ধর্শোয অধীন হয়, তাহা হইলে-সে জন্মে পুণ্যকণ্ব এবং পাপকর্ধ 
করিতে পারে, পুণ্যকর্শের ফল স্বরূপ নূতন গুভাদৃষ্ট সংগ্রহ করে, পাপ বর্দের, 
ফলম্বরূণ নৃতন অপুভাদৃষ্ট বা ছরদৃষ্ট ংগ্রহ করে, তাহার পর সে দেহের অন্ত হইলে 
উপযুক্ত কালে আবার সেই শুভ অপ্ডত অনৃষ্টের ফলস্বরূপ উচ্চ নীচ অপ, দীর্ঘ-মধ্য- 
অল্প আস্কু এবং শু ছুংখ তোগ করে। সকল কর্খের ভোগ একই জন্মে হয় না, 
এমনও কর্ম আছে, যাহার ফল ভোগ করিতে বাঁর বার 'জগ্জের আবশাক হয়। 
অনাধ্য মানব কুলে কিছ পশ্থাদি যোনিতে জন্ম হইলে যে সকল কর্শের দ্বারা 
শুভ বা অণু অনৃষ্ট হইতে পারে, পুণ্য এবং পাঁপ হইতে পারে দে সকল কষ্দে 
পুরুষের অধিকার থাকে না। প্রাক্তন যে সকল কর্ধের ফলে সে বারের জন্ম 
প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে জন্মের শরীরারস্তক বলিয়া, সে জন্মে ফলদানে উদ 
হইয়াছে বলিয়া সকল কর্ম্নকে প্রারন্ধ ব৷ প্রারবকর্ম বলে । 'প্রারন্ধ কর্শের ফলে 
পুর্কষের সে জন্মের জাতি অর্থাৎ আধ্য অনার্ধ্য পণ্ড পক্ষী ইত্যাদি। যথাযোগ্য পরীর 
লাভ হয়, আযু অর্থাৎ ভোগের কাল নিক্মমিত হয় এবং ভোগ অর্থাৎ নথ ছঃথ 
সাক্ষাৎকার হয়। এইরূপে ভোগেই নিকুষ্ট'জন্মের অবসান হর; কিন্ত গ্রারৰের 
'অতিরিক্ক বহুতর কর্ম অথাৎ নানাপ্রকার শুভ অণ্ডত অনৃষ্ট তখনও রহিষ়্া ধীয়) 
সেই অভুক্ত কর্ধরাশিকে সঞ্চিত করা বলে। আর সেই সঞ্চিত কর্ণ রাশির 
ফলে পনর্ধবার নূতন শরীর লাঁভ হয়, পুনর্ববার স্থখ ছঃখের ভোগ হক, পুনর্্ার 
মৃতাী। আর পুরুষ যদি উৎকৃষ্ট জন্মলাত করে, বর্ণাশ্রমের অধীন হয়, তাহা 
হইলে সে জন্য সেই *ক্রিয়মাণস” কের ফলে নুতন নূতন নষ্টের উৎপত্তি হয় 
পরব তাহ। সঞ্চিত কর্ণ রাশিতে পড়িয়া থাকে। জন্ম-জন্মাস্তর ভোগের হথার। 
কিছু কিছু করিয়া এইরপে প্রাচীন কর্শের, ক্ষয় হয়) এবং জন্ম বিশেষে নৃতন 
কর্ধের ঈংগ্রহ হয়। কিন্তু কর্ম একবার ফলদানে প্রারন্ধ বা উন্বখ হইলে 


তোগ ভি সে কণম ক্ষয়ের অন্য কোনও উপায়ই নাই। পুর্কোন্কৃত শানতবাকোর 
ইহাই তাৎপর্যা। 


ছঃখের এ্রতীফার কি তবে একবারেই নাই ? হুঃখের নিবৃত্তি ক্রি কিছুতেই 
নাই, কখনই হইতে পারে লা + শা তালন সিন ০ ই এ ০ 


১১২ জন্মভূমি | [১৫শ্‌ বর্ষ । 


১ শীল শশী ্ীশীীী 
দর মোক্ষ বাযুকি। 
মোক্ষ আর জন্বান্তর কারণ একই কথা । শ্রেষ্ঠ জন্মলাভ করিয়া পুরুষ যদি 
বথাবিধি কর্ম-সন্যাস করিতে পারে, একেবারে রাগদ্ধেষ পররশুন্য হইতে পারে, 
যে ঝুবিষ্ভা হইতে অহঙ্কার মমতার উৎপত্তি সেই অবিষ্ঠা নাশ করিতে পারে, 
জ্ঞানের যদি উদয় হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের গুণে প্রাচীন কম রাশি সমহ্যই 
দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং পুনর্ধধার জন্মের যাহ! কারণ হইতে পারিত তাহাই নষ্ট 
হইয়। যাঁয়। পাচ প্রাণ, দশ ইন্জিয়, মন, বৃদ্ধি এই সপ্তুদশ অবয়ব স্টিত যে 
পনুঙ্ষ দেহ” বাণ্লিগ শরীর” পুরুষকে এক জন্ম হইতে অন্য জন্ম গ্রহণ করার তাহ! 
তখন ভগ্ন হইয় যায়, নষ্ট হইয়া যায়, স্কৃতরাং তখনই সেই লিঙ্গ দেহরূপ বগ্ধন 
হইতে মুক্ত হইখার সন্তাবন! হয়। এই লিঙ্গ দেহকে “্ঘট/ও বলে। ঘট-ভঙ্গ 
ন। হইলে জন্ম নিবৃত্তিও হয় না। জন্ম নিবৃত্তি না হইলে ছুখে নিবৃত্িও হয় 
না রর 
কিন্তু কেবল দুঃখের নিবৃততিও সম্ভবে না । ছুঃখের 'নিবৃত্তি হইলে সঙ্গে 
মলে নুখেরও নিৰৃত্তি হইবেই হইবে। লিঙ্গ শরীর যি না থাকে তাহ। হইলে 
জনও হয় না, হ্ুতরাং সখ ছঃখের অনুভবও সম্ভবে না। অলদদেহ আছে 
বলিয়্াই লিঙ্গদেহ ছারা! সুথ দুঃখের ভোগ করিতে পার যায়? কেননা! লিঙ্গ 
দেহই ভোগের সাধন। 
অতএব বুঝ! গেল যে, মুক্তি লাভ করিতে পারিলে আগামী ছুঃখের- নিবৃত্তি 
হইতে পারে বটে কিন্তু কৃতকর্মের ফলপ্বরূপ প্রারন্ধ কর্দান্ যে ছুঃখ তাহার 
প্রতীকার নাই। অত্যুৎকট পণ্যের ফল এবং অত্যুৎ্কট পাপের ফল বর্তমান 
দেহেই পাইতে হয় এ কথ! শাস্ত্রে আছে সত্য, কিন্ত সে সনবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা! 
অনাবস্তক | কেন না বর্তমান জন্মে সামান্ত কন্ম্ের ফল ত ফলেই না, উৎকট 
কর্ণের ফলও ফুলে না) অত্যুৎ্কট কর্মের বিচারে বৃথা প্রবৃত্ত হইয়া কি হইবে? 
যত যাহাই করে! না কেন, পুরুষ প্রীরন্ধ জন্য গুখলাভ করিবেই করিবে। 
গ্রারব জন্ত দুঃখ পাইবেই পাঁইবে । বর্তমান শরীরে যে সখ দুঃখ ভোগ করিতে 
হয় তাহা দৃষ্ট কারণে হয় না, তাহার কারণ অনৃষ্ট। স্ৃতরা সেই সুখ হঃখের 
_ আশ্রয় যেঅর্থ এবং থে কাম তাহারও কারণ অধৃষ্, দৃষ্ট কারণে তাহা হয় না। 
ভগবান বেদব্যাস বণিয়াছেন, __--_তধন্মীৎ অর্থশচ কাঁমস্চ” ধর হইতেই অর্থ, 
ধর্ম হইতেই কাম এই যে ধশ্ম ইহা পূর্ধের ফোন9. জন্মের ধর্ম, মেই ধর্ম 
প্রথমতঃ বনৃষ্টে পরিণত হইয়াছিল, সেই অনৃষ্ট হইতে প্রারন্ধ, হইয়াছে, দেই 
প্রারন্ধ যেমন অর্থ লাভ ও তাহার অনুরূপ, কাঁমও তাহার অনুরূপ ! 


ওর লংখ্যা । ] পুরুতার্ঘ ॥ | ১১৩ 

কিন্ত এ কথান্ধ তোমার আমার মড়ন মানুষের মন বুঝে না। সুখছুঃখ 
প্রারন্ধ জন্ত, অধ-কাণ প্রারন্ধ জন্য, ধিনি সদ্বাহ্মণ, বিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, কেবল 
তিনিই মচঞ্চলভাবে, অকুত্ঠিত চিত্তে ইহ। মানিতে পারেন, এবং মানিয়া সন্তুষ্ট 
হইতে পারেন। যাহারা অঞ্ঞান, যাহারা অবিগ্তায় আচ্ছর, তাহার! জানিয়াও 
বুঝিতে পারে না, বুঝিলেও মানিতে পারে না যে আমার সখ ছুংখ আমার আত্নত্ব 
নহে, আমার অর্থ কাম আমার চেষ্টার গুণেই হয় না? আমি এত বুদ্ধি খাটাই- 
লাম, আনি এত যন করিলাম, আমি এত পরিশ্রম করিলম, তাহার পর আমার 
টাকা কড়ি হইগ, বিষয় বিভব হইল, কত কি হইল; তবু কেন বলিব, তবে 
কেমন করিষ্কা। বলিব যে আমার অনৃষ্টে এ সব হইয়াছে, আমি ও সব কিছু 
করি নাই? 

এই যে আধি-আমি- আমি ইহারই সংস্কত নাম অহঙ্কার! পুরুষের এই যে 
চেষ্টা, বন; পরিশ্রমূঃ ইহারই সংস্কৃত নাম পুরুষকার । এখন কথা এই যে, অদৃষ্টই 
অর্থ কামের কারণ, মা কি, পুরুষকারই অর্থ কামের কারণ। 

বণিঝাছ্ি যে অক্তান হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি, আর অহঙ্কার হইতেই 
পুরুষকার। এই অহঙ্কারের নাশ হইলেই মুক্তি স্তরাং মুক্তি যত কাল না 
হইতেছে অহঙ্কার পচতকাল থাকিবেই থাকিবে । আর শ্হঙ্কার থাকিলেই 
পুরুষকারও থাকিবে! 

কিন্ত যদিও অজ্ঞানেই অহস্কারের উৎপত্তি বটে, পুরুষ ভেদে অজ্ঞানের তর- 
তম ও আছে। কোনও পুরুষের অজ্ঞান খুব ঘন, জমাট, যেন কিছুতেই সে 
অর্পানওক ভেদ করিতে পাঁরে না) আবার কাহারও বা অজ্ঞান কিছু পাতলা, 
যেন একটুকু ফিকা ফিকা গোছের, গোধুলির মতন যেন আলোতে আধারে 
মিশান। এই যে অপেক্ষাকৃত লঘু অহস্কারের পুরুষ ইহারা পুরুষকারের দোহাই , 
দেওয়া ছাড়িতে পারেন ন| বটে কিন্তু অনৃষ্টকেও অমান্ত করেন -না। ইহারা 
বুঝিতে পারেন যে অনৃষ্টে আর পুরুষকারে বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই। পূর্ব 
পর্ব জন্মের যাহা পুরুষকার, পর পর জদ্মে তাহাই ত অনৃষ্ট । অর্থাং পুরুষকার 
পিছাই়! গিয়া ফগ দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে ও ফল দেয় না, আগাইয়া গিয়া জন্মাস্তরে 
ফল দেয় তখন সে পুরুষকারকে আর পুরুষকার বলে না, অদৃষ্টই বলা যায়। এই 
সকল পুরুষ শান্ত্ের নিকটেও আশ্বান পান? ভোগের কারণে এবং কর্খের কারণে 
গ্রভেদ রাখিতে পারায় এই পনুকল পুরুষ সদ্গতি লাভ করিতে পারেন। ভোগ 
অর্থাৎ অর্থ কাম জন্ত ন্ৃখহুংখের যে প্রাপ্ত তাহা হয় অনৃষ্টের বশে, আর আগামী 
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বারের জন্যে যে কণ্ধম করিতে হইবে তাহ! আছে আমার হাতে ; আমার অদৃষ্ 
ভালই হউক আর মন্দই হউক, এ যাত্রা আমার অর্থ কাম যেমনই কেন হউক 
না, এবারের সুথ সম্পদ যতই কেন অন্ন, আসার ছখেদারিদ্র্য যতই কেন অধিক 
হউক না, সে দিকে আমি আর ফিরিয়া তাকাইব না! সে ত থাহা হইবার তাহ! 
হইয়াই আছে, এবার ভোগ করিতে হইবে ; ভাল হইলেও ভোগ করিতে হইবে, 
মন্দ হইলেও ভোগ করিতে হইবে, যথা সম্ভব মনকে বুঝাইয়া, মনকে ঠাণ্ডা রাখিয়া 
তাহাই ভূগিব। হাতের ডেলা যাহ! হাত ছাড়! করিয়া কেলিয়াছি, যাহা একবার 
ছু্ডিয়া ফেলিয়াছি, এখন আর তাহার ভাবন| ভাঝা বৃথা ; কিন্তু যে ডেল! এখন 
হাতে তাহা ভাল করিয়া বুঝিস সুঝিয়। ছুঁড়িব। এখন যে কম্ম করিলে শুভাঁ- 
দৃষ্টের সঞ্চার হয়, সেই কম্বেই পুরুষকারের গ্রয়োগ করিব, যে কর্ম করিলে অশ্তুভ 
অদৃষ্ট হয়, পুরুধকারের দ্বারা গে কর্ম হইতে নিরস্ত থাকব! ধীহারা মধ্যম 
শ্রেণীর পুকুষ তাঁহারা এই প্রকারের অনৃষ্টের আর পুরুষকারের সামজরন্ত করির! 
থাকেন। যেসকল কর্ম করিলে শুভ অনৃষ্ট হয়, যে সকল কর্ম হইতে নিরম্ত 
থাকিলে অণ্ুভ অদৃষ্টের করণ হয়, শান্পে তাহাকেই বলে__ 


ধন্ম | 

অর্থ আর কাম সাধারণ পুরুষা্থ ইই| পূর্বেই বলিয়াছি। কি ব্রাঙ্গণ, কি, 
সেচ, কি আর্ধ্য, কি অনার্ধা সকলেই অর্থ-কামের প্রার্থী। তাহাতেই বলিতে 
হয় হে অর্থ এবং কাম সাধারণ পুরুষার্থ। কিন্তু ধর্ম সাধারণপুরুষাথ নয় ধর্ম 
অসাধারণ পুরুবার্থ। এ পুঘার্থের অবিকারী হইতে হইলে সদ্বংশে অর্থাৎ 
আধ্যকুলে জন্মলাভ কর! আবশ্তক ; অনার্ধাকুলে কিন্বা পশ্াদি সোনিতে জন্ম 
হইলে ধর্মের অধিকারী হওয়া যায় না| এই যেজন্ম ভেদ ইহাও অনৃষ্টভেদেই 
হইয়। থাকে। সদ্বংশে জন্মলাভ করিয়া, অসৎ কণ্দ করিলে, তাহারই ফলে 
নিরষ্ট বংশে কিছ্বা নিরষ্ট যোনিতে জন্ম হয়; ভোগের দ্বারা সে জন্মের অদৃষ্টের 
ক্ষয় হইলে, যথাকালে, যথাক্রমে, আবার শ্রেষ্ঠ জন্ম হইতে পারে, পুনরায় পতনও 
হইতে পারে। 

এই যে আর্ধ্াকুলে জন্ম, ইহা'ও এক প্রকার নহে। অদুষ্টের তরতম অনুসারে 
জন্মেরও তরতম হয়। অর্থাৎ কেহ বা জাতিতে ব্রাঙ্গণ হন, কেহ বা জাতিতে 
ক্ষত্রিয় হয়, কেহ বা বৈশ্ঠ হয়, কেহ বা শূড্র হয় ইত্যাদি। জন্ম আর জাতি 
একই কথা! জন্‌ ধাতু হইতেই জন্ম শব্দ সিদ্ধ হয় জন্‌ ধাহু হইতেছে জাতি 
শবও গিদধা হয়। অদৃষ্ট অনুসারেই জন্মভেদ ব! জাতিভেদ হয় । 

যাহার যে জাতিতে জন্ম, শান্তে তাহার তদনুরূপ ধর্ষেরও বিধানও আছে। 
বৃত্যুর পর যাহা হইবে; তাহা৷প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেই পারে না; মৃত্যুর পরপারে 
আমাদের কোনও ইন্জিয়ই শক্তিচাশনা করিতে পারে না। কাজেকাজেই মৃত্যুর 
পরের ঘটনা সন্বদ্ধে, জন্মাস্তর সন্ধে, ত্রিকালজ্ঞের সাক্ষ্য ভিন্ন জানিবার অন্ত উপায় 
আর নাই। আমাদের শাস্ত্র কল সেই ব্রিকালজ্ডেরই উক্তি। প্র সকল উক্তিকে 

পন প্রমাণ বলে ১ অর্থাৎ সে উক্তিগুলি কেবল যে শব মাত্র তাহাই নহে, প্রমাণও 


ওয় সংখা। ] পুরুষার্থ ? ১১৫ 


০২৯৯ ১৬৯০০১-০০ 
বটে অর্থাৎ এ সকল উক্তি প্রমার অথাৎ সে উক্তিগুলি কেবল যে শব্দমাত্র 
তাহাই নহে, প্রমাণও বটে অর্থাৎ এ নকল উদ্তিকে শব্ধ প্রমাণ বলে) অর্থাৎ 
জ্ঞানের করণ স্বরপ। শব প্রমাণের দ্বার তথ্য অবগত হইয়া স্থবুদ্ধি পুরুষে 
অনুমানের দ্বারা সেই শব প্রমাণের ৃঢ়ত! কবিয়া লইতে পারেন। 

অর্থনাম লইম়াই ধশ্মের অসুষ্ঠান করিতে হয় । পুরুষের জাতিভেদ অনুসারে 
যেধন ধম্মভেদ, তেমনই একই পুরুষের অবস্থাভেদেও ধর্দরভেৰ হয়। কোন্‌ 
অর্থ, কোন্‌ কাম, কেন্‌ অবস্থায়, কি প্রকারে, “কাঁন্‌ পুরুষের দ্বারা সাধনীয় 
তাহাও শাহর দ্বারাই জানা যায়। কিন্তু মোটামুটি বুঝিয়া রাখা উচিত ধে, 
ধর্মাতেদ অধৃক বা অস্বাভাবিক নহে) প্রক্কতিভেদে, বুদ্ধিভেদে, ধর্ুভেদও 
'অবশ্থস্তাবী। এই কারণেই অন্রান্ত শান্তর বলেন যে, 

“স্বধর্মে নিধনৎ শ্রেরঃ পরধন্মো ভক়্াবহঃ 1৮ 


যাহার যাহা ধর্ম, তাহার সেই ধম্মেরই অনুষ্ঠান কর! উচিত। স্বধর্ম্ের সম্যক 
অনুষ্ঠানে যাদ ক্রুট হয়, তাহ।ও বরং ভাল, তথাপি ধর্মাস্তরকে সুখজনক মনে 
কারয়া সে ধশ্মীন্তরকে অবলম্বন কর। উচিত নয়। 

বলিয়াছি যে অর্থ এবং কাম লইয়াই ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। আর্থ 
স্দ্ধে ছুটি স্থূল কথা জানির| রাখা আবশ্তক। এক কথা, অর্থের অর্জন সম্বদ্ধে 
ছ্িতীর কথা, অর্থের [বনিয়োগ সংস্ধে, ধর্মলজ্বন ন! করিয়া সাত প্রকারে অর্থের 
অজ্জন হইতে পীরে, 

€১) দার, অর্থাৎ পিত্রাদি হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্তি । 

(২) লাভ, অর্থাৎ অন্বামিক ধনের প্রাপ্তি । 

(৩) প্রতিগ্রহ অর্থাৎ পুজা পূর্বক পুণ্য বুদ্ধিতে দত্ত যে ধনাদি তাহার গ্রহণ । 

(8) জয়; অর্থাৎ ধর্মসঙ্গত ফলপ্রকাশ পর্বক অজ্জন | 

€৫) ক্রয়) অর্থাৎ বাণিজ্য বিনিময় ব্যাপার কুসীদ, কৃষি পশুপালন আদি 
ব্যাপার 

(৬) সেঝ। বা বেতন ; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের শুশ্রুষ। এবং শিল্প কর্ম বা অন্ত 
অমলবধ ধনাদির প্রণ্তি। 

(৭) যাঁচ্ঞা। 

কিন্তু ইহার সকলগুলি সকলের ধর্দু নহে । দায় লাভ বাচ্ঞ সম্বন্ধে কিছু 
বলা নিশ্রয়োজন। প্রতিগ্রহে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার ১ জয়ে, ক্ষত্রিয়ের - 
ক্রয়ে বৈশ্বের ) আর্‌ সেবায় শৃদ্রের। পু 

অর্থের বিনিষোগ সম্বন্ধে সামান্য আকারে কিছু বলা কঠিন। আহার বিছবার 
অর্থেরই বিনিয়োগ ; দেবার্চনা, যোগাদিও অর্থপহ-যোগেই সম্পন্ন হয়। . বিশেষ 
উপদেশ শান্্জ্ঞ পুরুষের নিকট গ্রহণ কর! উচিত। রর 

কামের সঙ্গে অর্থেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আবার জপ যোগাদিরও "ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! 
এ বিষুগ্লেও শাস্্রজ্ের নিকটেই উপদেশ লওয়া উচিত । 


১১৬ উন্মভুমি। [১৫শ বর্ষ 


7. এসব কথা মধ্যম শ্রেণীর লোক সমবর্ষেই বলিলাম। কিন্ব মনে রাখা উচিত 
খে, এ মব কথা মানিবার লোকও অরূ। াহাদের ধর্ম আছে: অর্থাৎ, শান্ত 
অনুসারে কর্মাধিকার আছে ভাহারাই এ সব মানিতে পারেন) ধর্থে ইতর 
মন্াযার অধিকার নাই, এসব কথা মানিবার শক্তিও নাই? অথচ ইতর. মাগ্ুষও 
মানয।  তাহাদেরও অর্থ কাম লইয়া! ব্যবহার আছে; বোধ হয় জগ্পস্তরীণ 
সংস্কার বশে অর্থ কামকে আশ্রয় করিয়া বিচার পূর্বক লোঁক-যাত্রা নির্বাহের 
প্রবৃত্তি তাহাদেরও আছে। : এই কারণে তাহারা ধপ্দের অভাবে, উপধর্ের 
এবং নীতির সেবা করিয়। থাকে। যে আচার ব্যবহার লোক হিতর বলিয়! 
সাধারণ মনুষ্যের বুদ্ধতে উপস্থিত হ্য়, সমষ্টিতে তাহারই নাম “নীতি”। 

অর্থকে এবং কামকে আশ্রয় করিয়া যথেচ্ছ আচার ব্যবহার করিলে ভয়ঙ্কর 
উচ্ছ্‌ঙ্খলতা, নানা প্রকার সামাজিক উৎপাত, অশেষ প্রকারের ব্যাক্তিগত অশান্তি 
এবং ক্লেশ ঘটিতে পারে ইহা সাধারণ মহুষ্যেরই বুদ্ধিগোচর । ? 

ছতরাং স্বেচ্ছাচারের এবং বথেচ্ছ ব্যবহারের দমন করা, লোঁক ব্যবহার 
নিয়মিত এবং হবশৃঙ্খল কর! সকণেই আবগ্তক মনে করে।ঞ ইহা হইতেই লৌকিক 
আইনের সি, কর্তাপাস্রের সপ ধম বিরদ্ধ নয় অথচ ধর্মুবহিভূতি অমুদয় বিধি-_ 
বিধানের স্থষ্ি। এই নীতিই ইতর মনথত্োর পুরুতার্থের নিয়ামক 

ম্মরণ রাখিতে হইবে ষে, বিস্তা-বুদ্ধির অভিমান যতই কেন হউক না, শাস্্া- 

_ধিকারী, কর্মাধিকারী আর্যা-পুরুষগণের নীতি মাত্র অবলক্ষন করিলে কখনই 

কুলায় না। অজ্ঞান-প্রধান,পরিচ্চিন্ন বুদ্ধি, ভ্রান্ত পুরুষের কল্পনা--কল্পনার উপর 
নির্ভর করিলে কর্মাধিকারী আর্্ের সর্বনাশ অনিবার্য। মৃত্যুর পরে যাহার 
কর্ম, অৃষ্ট আকার ধারণ করিয়া সঙ্গে যায় না, সে যাহা করিবে করুণ, -হাহাত্তে- 
ক্ষতি ও নাই, বৃদ্ধি নাই, কিন্তু আধ্যসস্তান' যখন নিশ্চিতই জানিতেছেন যে, 
এবারের ভোগ্য অর্থ এবং কাম প্রাচীন কৃতকম্ম্েরই ফলমাত্র এবং সে ফল অবশ্তই 
ভোক্তব্য তখন পূর্ব্জিত স্্ৃতিকে বিসর্ন দিয়া আপাতরমণীয়ের কুহকে 
ভুলিয়। লাভের পরিবর্তে কেবল নরকের পথ উন্মত্ত কর! কখনই কর্তব্য নয়। 

বুঝা গেল যে অহঞ্কারের ধ্বংস না হওয়া পধ্যস্ত পুরুষ কারের মোহ কাটাই্বীর 
নহে। তথাপি মোক্ষবর্গে এবং ধর্ণবর্গে দৃষ্টি না রাখিয়া, নিরপেক্ষ অ্ধধ্ণের 
এবং “কাম বর্গের সেবা করিলে আধ্যসস্তানের কখনই ম্গল হইতে পারে না। 
ধর্ম নিঃশ্রেয়সের সাধন হইতে পারে, অভ্যুদয়ের সাধন ত বটেই। সে ধর্মবর্থে 


যাহার অধিকার নাই, সে দিবগী হইয়াই এবারের গেহপাত করুক ফিন্ত--তুরীন 
বর্গে অর্থাৎ মোক্ষে সম্যক নিনোনিবেশ সকলের বস্তবপর না হইলেও আর্য স্নান 
যেন অর্থবর্গকে এবং কাম বর্গকে ধর্বর্গের নিরন্তর অধীন বাঁথিতে কখনই বিস্বত 
নাহন। ধশ্বই যেন আর্য সস্তানের পুরুষার্থের প্রধান আশ্রয় হন। 


পিপি ৭ ১ 


ভুলের মাশুল। 
£লেখক-স্রীনারায়ণ চন্দ্র ভষ্টাচার্া 
্ (১) 

: শ্রফ এ পরীক্গার পর দীর্ঘ ছুটী পাইয়া আমি বাটা যাইতেছিলাম। 
পরীক্ষায় ্রস্তত। হইবার জন্য একবৎসর বাটা যাওয়া ঘটে নাই, সুতরাং 
ছুটী পাইবামাত্র সেই দিন অপরাহেই আমি বাটা রওনা .হইলাম। 
বামাচরণ অনেক নিষেধ করিল, সে: দিনটা থাকিয়া প্রদিন যাইবার জন, 
অনুরোধ করিল, বারবেঙা, মথা, দিক্শূল, অপরাহ্ে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রভৃতি 
অনেক আপত্তি তুলিল/ কিন্তু সুদীর্ঘ একটা বৎসরের পর স্বর্গাদপি গরীয়দী, 
জননী জন্মস্ুমি দর্শনের প্রবল উৎ্পাহের নিকট তাহার কোন আপঞ্তিই টিকিল, 
না। বাস্তবিক, এমন কোন বাধাই নাই, যাহার নিকট প্রবাসীর জন্মভূমি, 
অনক-জননী, আত্বীরস্বঙ্গনের দর্শনলালসা পরাভূত হইতে পারে। ( অবস্ত 
বড় সাহেব-গত্প্রাণ কেরাধী বাবুদের কথা স্বতন্্।) সুদীর্ঘ প্রবাসে কর্মসরাস্ত 
জীবনের মধ্যে যখন কান নীরব মধ্যাহ্‌-_স্ত সন্ধ্যায় দূর পলীর নি্ধ-শ্তামল 
চিত্রথানি, জনকজননীর অন্ুপমেয় সেহধারা, বন্ধুবান্ধবগণণর পতি প্রসু. 
মুখ একে একে মনে... পড়ে, তখন তাহাদের বিরহে প্রবাসীর কি ব্রা, কি. 
মর্মকাতরত|) আবার সেই চিরপরিচিত জম্মইমির সম্তাবিত, মিলন-কইনায়, 
কি,আনন্দ, কি উৎসাহ, তাহা প্রবাসী ভিন্ন আর কে বুবিবে? ৬ . 
গু হারড়া টেনে উপস্থিত, হইয়! গাড়ীতে উঠিলাম। জ্রতগামী 
বান্পরখ' আমার্কে বহন, করিয়া বছনগঞ্জ ট্েশনে পৌঁছাইয়। দিল। এখান 
হইতে আমাদের বারী হাটা পথে প্রায় তিনক্রোশ। আনি গাড়ী হইতে 
নামিয়াই কুলীর মাথায় মোট চাপাইয়| তাঙাতাড়ি পরস্থানের উপক্রম করিতেছি, 
এমন সময় বিধাতা! বাঁদ সাধিল। দেখিলাম, পশ্চিম আকাশে একখানা কালো 
মেঘ উঠিয়াছে, এবং বাযুতাড়নে ভাহা ক্রমশ: চারিদিতে ছড়াই়া পড়িতেছে। 
মেঘ দেখিয়াই তো আমার চক্ষু স্থির। অগত্য। তখনকীর মত ট্রেশনের বাকি 
একখান! দোকান ঘরে আশ্রয় লইয়া অপেক্ষা করাই যুলতিসনদধ স্থির করিলাম । 

দেখিতে দেখিভে সেই কালো! মেধখান! তাহার বিরাট দেহ লইক টারিদিক 
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গর্জিল। ক্ষণমধ্যেই ঝম্বম্‌ করিয়া বৃষ্টি আসিল। বামাচরণের ভবিষৎ বাণী 
ফলিল। কিন্তু সে জন্ত তাহার মেই দূরদর্শিতার কোনরূপ প্রশংসা না করিয়া, 
অধিকন্ত তাহার দেই ভবিষ্যৎ বাণীর মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা! করিতেছি, এমন সময় এক 
প্রৌ। বিধবা, একটা বালিকার হাত ধরিয়া সেই দোকানে আশ্রর লইলেন 1 
দোকানী, আ:ম যে ঘরে ছিলাম, তাহারই এক পাশে তাহাদিগকে স্থান দিল। 

তা, আমার সহিত বিধাতার বিশেষ কোন বিসগ্থাদ থাকিবার সম্ভীবন! 
না খাকিলেও আমার জীবন নাটকের প্রথমান্ত অন্ত একটী অভিনব দৃষ্তে 
পরিবর্তিত হইবে বলিয়াই হউক, অথব। বিশ্বচর্রের কোনও অলঙ্নীয় নিয়তি 
বশেই হউক, সে দিন আর বৃষ্টির বিরাম হইল না। অগত্য। আমাকে সেই 
দোকানের পার্থেই একখানি ক্ষুদ্র কুটারে রাত্রিযাপনের ছগ্ঠ প্রস্তুত হইতে 
হুইল। দ্বিতীয় ঘর ন! থাকায় “দই প্রৌঢা রমনীও বালিকার সহিত সেই 
্বরেরই এক পাশে থাকিলেন। ্ 

6২) 

এক ঘরে কিছুক্ষণ থাকিতেই ক্রমে আমাদের সঙ্কোভাৰ অনেকটা চুর 
' হুইস্জা আদিল; তখন সেই রমণী আমার সহিত কথাবার্তা কৃহিতে লাগিলেন। 
শুনিলাম, অদ্য প্রভাতের গাড়ীতে তিনি কন্ঠ।র সহিত (বালিকা তাহার কণ্তা ) 
বৈদ্যবাঁটাতে গঞ্গান্গানে গিয়াছিলেন। সেখানে গঙ্গাঙ্গান করিয়া! আহারাদি 
শেষে, আমি যে গাড়ীতে আপিয়াছিলাম, সেই গীড়ীতেই ফিরিয়াছেন। "আমি 
তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া কথাবার্তা আরভ করিলাম। ক্রমে কথায় কথায়, 
তাঁহাদের সংসারের কথাও আসিয়া! পড়িল। গুনিলাম, এখান হইতে এক 
ক্রোপ দুরে ঝিক্রাগাছী গ্রামে তাহাদের নিবাস। ইন্থার ম্বামী একজন দর 
্রা্গণ পণ্ডিত ছিলেন। তাহার বর্তমানে সংসার এক রকম কষ্টে স্ৃষ্টে চিতে 
ছিল। কিন্তু ছুই বপর পূর্বে সহসা একদিন তিনি কালের ডাকে স্ত্রী ও 
একমাত্র কন্তাঁকে দারুণ ছুঃখ দৈন্তের মধ্যে ফেলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। 
বিধবা, বালিকা কন্ত! শৈলর হাত ধরিয়া অকুল পাথারে ভাপিলেন, হৃদয়ভেবী 
ভমুল হাহাকারের মধ্যে স্টাইয়া ভীষণ দারির্ররাক্ষদীর সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত 
হইনি লাগিলেন। কানে ইহাও সহিয়। গিয়াছিপ। কিন্তু সম্প্রতি তাহার 
সঙ্গুধে এক নূতন বিপদ বিকট মুখব্যাদান করিয়া দণ্ডীরমান। শৈল আর এখন 
বালিকাঁটা নাই, তাহার বয়স একাদশ উত্ভীর্দ হইতে চলিল। তণ্ছার বিবাহ 
যে না দিলেই নয়। কিন্তুপাত্র কোথায়? 


ক 
৩য় সংখ্যা । ভুলের মাশুল্। ১১৯ 
মি জিটিভি 
পাত্র ধাকিলেও অর্থ কোথায়? বিন! অর্থে দরিদ্রা বিধবার রা সুন্দরী 


কল্ঠাকে গ্রহণ করিয়! কে সমাজের অভিশাপপ্রস্ত হইবে ? 
বিধবার অবস্থা শুনিয়া আমার বড় ছুঃখ হইল) ফঙ্গে সঙ্গে সমাঙ্গের 
উপর একটু রাগও যে ন! হইল এমন নহে। ছাত্রজীবনে "সহানুভূতির মাব্রাটা, 
পরোপকারের 'প্রন্বভিটা কিছু বেশী থাকে। সুতরাং ভৎকার্লে আমারও 
মনে নিঃস্বার্থ পরোপকাররূপ একটা সৎ (তা তোমর! সংই বল আর অসৎই 
বল) প্রবৃত্তি আসিয়া দেখ! দিল। আমি সেই রাক্রকালে বিধবার নিকট 
প্রতিশ্রুত হইলাম যে, ীপ্রই একটা হরপাত্র অন্বেষণ করিয়া বিনা ব্যয়ে তাহার 
হস্তে শৈশকে সমর্পপপূর্বক তাহার চিন্তাভার লাবব করিব।- বিধবা যেন 
হা বাড়াইয়া স্বর্ণ পাইলেন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া আনন্দ 
গর্গদ্কঠে আশীর্বাদ করিলেন,__প্বাব| তুমি রাজ্যেশ্বর হও 1» 
আমাদের যতক্ষণ এইক্রপ কখোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ ৈল ছিন্প্রায় 
মাছুরের একপাশে পড়িরা অকাতরে ঘুমাইতেছিল। বায় কাম্পত ক্ষীণাঁলোক 
রশ্থি তাহার সুপ্ত সুখখানির উপর পড়ি নাচিতেছিল, শ্বপ্লাবেশে ঠোঁট ছ্‌ঈী 
. ঈষৎ কাপিতেছিল। সেই ক্ষুদ্র কুটীরে ক্ষীথালোক মধ্যে নেই স্ব্ু-মনোহর 
মুখখানি দেখিয়া আমি বুঝিপাম, শৈলনুন্দরী। তা” তোমাদের নিরপেক্ষ 
সমালোচনার দৃষ্টিতে অনিপ্যন্দরী না হইলেও শৈল সুন্দরী। 
প্রচ্গাতে বিধবার নিকট বিদায় লইয়৷ আমি গৃহাভিমুখে চলিলাম। 
চলিলাম বটে, কিন্ত কালি যেদন ভাবে যাইতাম, আজি আর ঠিক তেমন 
ভাবে হাইতে পারিলাম না। যেন কোথা হইতে আমার মনের স্বাধীনতার 
উপর অজ্ঞাতে কে একটা সুবর্ণ শৃঙ্খল জড়াইয়া দিলঃ হ্বায়ের খানিকটা! 
স্থান যেন ফীকা ফাকা বোধ হইতে লাগিল; লক্ষ্যহীন জীবনপথের আৰনার্দি্ 
অন্ধকারের মধ্যে সহম! একটা আলোকের ক্ষীগছায়া ভাগিয়া উঠিল। কেন 
এ পরিবর্তন তোমরা হাসিও না; সত্যই আমি সেদিন বুঁঝয়া উঠিতে 
পারি নাই, কেন এ অস্ৃত্ত পরিবর্তন। 
এইখানে আমার একটু পরিচয় দিয়া রাখি। আমার নাম জুবোধচন্্র 
মুখোপাধ্যায়। পিতার নাঁম রাশেশ্বর মুখোপাধ্যায়। ঝলিগড়া প্রামে 
আমাদের বাসঃ সেখানে আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বলিয়া! পরিচিত। 
(৬) ু 
ইহায় পর এক বৎসর চলিয়া গিয্লাছে। এই এক বতসরের যধ্যে আঁমি 
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ছুইবার বাটা শিয্লাছিলাম। ছুইবারই আসিবার সমর শৈজনের বাঁটী হইয়া 
আসিয়াছিলাঁম। শৈশর মাতার অন্তরোধে তথান্ধ আমাকে ছুই ত্রিন দিন 
করিয়া! থাকিতেও হইয়াছিল। এখনও শৈপর বিবাহ হয় নাই |: তাহার 
মাত। আমারই আশ্বামে সে বিষয়ে এক প্রকার মিশ্চিন্ত আছেন। তিনি 
স্থির জানেন, আমি অবিলম্েই একট' সর্বপ্ণসম্পন্ন স্থুপাত্রে টৈলকে অর্পণ 
করাইয়৷ তাহার স্ন্ধ হইতে কগ্াাদায়ের ভারী বোঝাটা 'নামাইস্কা দিব। 
কিন্তু তাঁহার সেই বোঝাট। ইচ্ছাপুর্বক নিজের স্কস্তে লইয়া আমি বড়ই 
বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। অনেক :অনুনন্ধীন করিয়াও মনোমত পাত্র তো 
পাইলাম না। সুপাত্র অনেক মিপিল, কিন্ত তাহারা বিবাহের বাঁজারে প্রথম 
নম্বর নিলায়ে সর্ধোচ্চ ডাকের বিক্রেয় পণ্য। তাহার. পর দুই. মন্থর, তিন 
নশ্বর, চার নথরও দেখিলাম, কিন্ত সকলেরই গায়ে হাজারের +টিফিটণ * বিশ্ব- 
বিদ্যালরের প্রথম প্রবেশ দ্বার হইতে বিতাড়িত, খিয্লেটোর কোম্পানীর 
সুপরিচিত গাত্রও কেবল পরোপকারের বশবন্তা হইয়া বিনাগুক্ে পাণিপীড়ারূপ 
দুদু করিতে রাতি নহে। 

এইরূপে যখন পাত্রের অন্থসষ্কান করিতে করিতে হতাশ্বাস মইয়৷ সমাজের 
মন্তকে অভিশাপের কঠোর কষাঘাত বর্ষণ করিতেছি, সেই সময়ে এক দিন 
সহসা আমার মনে হইল, এ আপরে 'আমি শ্বপ্ং পাত্ররূপে অবতীর্ণ হইলে 
দোষ কি? তাখ হইলে তে! সকল গোলই চুকিয়া যায়| : কথাটা ভানিডেই 
বুকের ভিতর চন্‌ চন্‌ করিয়! উঠিল, হৃদয়ে একটা তুমুল ঝড উঠিয়া আমাকে 
কেমন বিহ্বল করিয়া “ফেলিল। সত] বলিতে কি, সেই দিন হইতে আমি 
পাত্রের অনুসন্ধান ত্যাগ করিলাম, আপনাকেই শৈলর জঙ্গ সুপাত্র স্থির করিয়া 
নিশ্চম্ত হইলাম । কিন্তু কথাটা আমার মনে মনেই. থাকিল, : কাহাকেও 
বণিলাম. না বা বলিতে পারিলাম না। ইহার ফলে আমাকে বড় গোলে 
পড়িতে হইল, কথাটা চাপিয়া চাপিয়। ছুশ্চস্তার শত-তরগগাঁভিঘাতে আমার 
হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িল। হৃদয়ে যে চুরাশার বীজ রোপণ করিক্মাছি, এত 
দিন ধরিষ্া, যাহার মূলে ,আশাবাঁরি সিঞ্চন করিয়া ক্ষু্র অঙ্ছুরটাকে মহাবৃক্ষে 
পরিণত করিয়াছি, জানি না, তাহাতে কি ফল ফলিশে। আমার বির্বাহে 
পিতার ইচ্ছাই বলব্তী হইবে; তিনি যাহা করিবেন, তাহার অন্ঠথা “করিবার 
শক্তি আমারনাই। আমার ছুরাশা-কল্লিত এ বিবাহ যদ্দি তীহার অভিপ্রেন্ত 
না হয, তখন কিহইরে? না না, তিনি অসম্বরত হইবেন কেন? পলকে 


৩য় সহখ্যা। ] ভুলের মাশুল । ১২১ 


পুত্রবধুন্ধপে পাইয়া কোন্‌ ব্যক্তি আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান না করে? 
কিন্তু কথাটা তে) তাহাকে বলিতে পারিতেছি না। ছিঃ! একথা কি বলা 
যায়? তবে কি হইবে ? ম 

“তবে কি হইবে” এই কথাটা লইয়া কত দিন মনে মনে কত আন্দোলন 
করিয়াছি, : চিন্তার অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া তরঙ্গের পর তবঙ্গের গ্রতিঘাত 
সঙ্থ করিতে করিতে আকুল প্রাণে কুলের অন্বেষণে ছুটিয়াছি; কিন্তু কুল 
কোথায়? কেবল শুন্তের পর শুন্ভ। সেই মহাশুন্তে নিরাশার অস্কটশ্বরে হৃদয়ে 
ধ্বনিত হইয়াছে, তবে কি হইবে? কিন্তু তখন আমি জানিতাম না যেঃ 
আমার উপর বহুদূরে বিয়া আর একজন এই কথাটা একবার ভাবিয়াছিল, 
এবং মুহ্তমধ্যে এই ছুরুহ প্রশ্নের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়! এমন একট 
সঠীক উত্তর স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, যাহাতে আমার এত বড় একটা ভুল, 
এক মুহুর্তে ভাঙ্গিযু গিয়াছিল। যাক্‌, সে পরের কথা পরে বলিব । 


(৪ 

এক বৎসর পরে আবার গ্রীষ্মাবকাশ সরি । ছুটা পাইয়া আবার আমি 
বাটা চলিলাম। যে দিন বাটাতে উপস্থিত হইলাম, সেই রাত্রিতে আহার, 
করিতে করিভে'মাত্র নিকট শুনিলাম যে, পিতা! আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির 
করিয়াছেন শুনিয়াই তো আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি 
যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সভয়ে কম্পিতকঠে মাতাকে. 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথায় স্থির হইয়াছে ?৮” 

মাতা বলিলেন,--“মাধবপুরে 1" | 

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল) লজ্জাভয় ত্যাগ করিয়! উদ্মাদের ্তায় 
কণ্ঠে বলিলেন,_-“আমি বিবাহ করিব না» 

মাতা সবিষ্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আমি দ্রুতপদে 
বনে-চ্ছাম ত্য করিলাঁম। 

সমস্ত রাত্রি কেবল ছট্ফট্‌ করিয়া কাটাইলাম। একবারও নিদ্রা হইল 
না! কেবল বালকের মত কীদিয়া কীদিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত 
করিলাম। 
. পর দিন মধ্যাহ্কালে পিতা আহার করিতে করিতে মাতার স্থিত 
কখোপকথম করিতেছিলেন । আমি ঘরে শুইয়া ভাহাদের কথার শেষ ভাগ 
টুকু শুনিতে পাইলাম। শুনিগনা ঝুঁঝল'ম, কথাটা আমারই সম্বদ্ধে। শুনি- 
লাম, মাত] বলিলেন,_“তবে কি হবে 


১৬ 


৬৬২২, . জর্মভূমি। ১৫শ বর্ষ! 





দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া! পিতা বলিলেন,-_“হবে আমার মাথা আর 
মুণ্ড, তাই যদি হয়, তবে আমারই মাথা হেট হবে; কথা দিয়ে কথা 
রাখতে পাঁর্লাম না, লজ্জায় আমার মুখ দেখান ভার হবে। গার পাত্র 
দেখলে না, বিষয় আশয় দেখলে না; বল্লে সে সব আমাদের দেখ! আছে। 
মেয়ে দেখলাম, সাক্ষাৎ লক্ষী প্রতিমা । যা! চাইলাম, তাই দিতে স্বীকার হয়ে . 
গেল । সব ঠিক, বিবাহের দিন পধ্যন্ত স্থির হয়ে গেছে। কিস্ত এখন আমাকে 
জবাব দিতে হবে [ বল্তে হবে যে, আমার কুলোজ্জনকারী স্-পুত্র আমার 
বাধ্য নয়। এহ'ত্তে মরণই ভাল। 

আর-কিছু শুনিতে পাইলাম না, বোধ হইল, পিতা উঠিয়া গেলেন। 

আমি পড়িয়া পড়িয়। সব শুনিলাম। ক্ষোভে, দুঃখে, নিরাশায় আঁযার 
বুক ফাটিয়া! যাইতে লাগিল। হাঁয়, হায়, আমি 'কি তবে পিতাঁয় টের 
কারণ হইব? আমার জন্য তাহার মাঁথ! হেট হইবে, প্রতিভা ভঙ্গের দিদাকণ 
কষ্টে হৃদয় ভাঙ্গিয়। পড়িবে, আর আমি এই অভিশপ্ত ভীবন লইয়1 সুখশ্থপ্সে 
বিভোর থাকিব? কখনই ন1। সব ভুলিব, যাতনার সবিষদংশন বুক 
গাতিয় লইব, বিস্তর অতলসলিলে শৈলর স্মৃতি বিসর্জন দিব । 

কিন্তু পারিব কি? তখনই আবার সব মনে পড়িল। টৈলকে মনে 
পিল; তাহার সেই বালাক্ষণ-রাগরঞ্জিত প্রস্কটনোন্মুখ নলিনবৎ সুন্দর সুখ 
খানি মনে পড়িল? রক্তিমরাগবিচ্ছুরিতা। বাসন্তী উধার কোলে সহসা..বিদ্যুৎ 
স্কুরণের গ্তায় বিশ্বাধরের মধুর হাসিটা মনে পড়িল। মনে পড়িল, সেই ষে 
একদিন ক্সানাস্তে আর্দরবস্ত্র পরিহিতা শৈল যেন সৌন্দর্যের রুদ্ধ শতদ্থার এক 
কালে খুলিয়। দিয়া আমার সম্বুথে দাঙাইয়াছিল ; বর্ষণবিধৌত যুখিকাগুচ্ছের 
তায় তাহার ব!রি সম্মার্জিত স্থকুমার লাবণ্যরাশি আর্রবন্ত্র ফুটিয়া! ঝঁহির -হইতে- 
ছিল) বাণীকৃত আলুলায়িত ভ্রমররুক্চ কেশগুচ্ছ সমস্ত. পৃষ্ঠদেশ ঢাঁকিয়! 
আলুলাপিত হইয়া পড়িয়াছিল। কতকগুলা বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অংশে 
বাহুতে লুটাইতেছিল ; তাহাদের রদ্ধে, রদ্ধে, স্নিগ্ধ লাবগ্যজ্যোতি বিদ্ভুরিত 
হইয়া! দৌন্দধ্যের চসমোতকর্ষ দ্রেখাইতেছিল , ললাটপতিত কুক্ষি-ালক- 
নঃস্থত বারিবিন্দু কপোল বহিয়। যুক্তীফলের সৌভাগ্য লাভ ফরিতেছিল ; 
সেই অপরূপ দৃশ্ত দেখিয়া আমি সব ভূলিয়াছিলাম; সম্মুখে একথাঁনি কূপের 
জীবন্ত গ্রতিম! দেখিয়া, স্তম্ভিত হৃদয়ে অনিমিষনেত্রে সৌন্দধ্যের সেই উন্মাদ 


লহরী-লীলা দেখিতে দেখিতে আত্মহার। হইয়াছিলাম, সে দৃই্ট কি _লীবনে 
ভূলিব ? ্ 


. শুরু সংখা! |] ভুলের মাশুল । 5২৩ 





আবার একদিন বিদায়ের কালে শৈল তাহা'র স্বভাব সরল দৃষ্টিটী আমার 
মুখের 'উপর স্থাপিভ করিয়! সপ্ত স্বরা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিয়াছিল,_-“আবার 
আসিবে ?” 

আমি একটু ছষ্টামী করিয়া বলিয়াছিলাম,_-” কন শৈল % 

শৈল কোন উত্তর দেয় নাই। কেবল তাহার সলজ্জ দৃষ্টিধানি আমার 
মুখের উপর হইতে নামাইয়া লইয়াছিল) তাহার নিটোল কপোলে একটু 
রক্তিম! বিভাসিত হইয়াছিল | আমি হাঁসিয়া বলিয়াছিলাম্; “আসিব 1” 

অমনই একটু মধুর হাসি হাসিয়া সে ছুটিয়! পলাইয়ানছিল। 

মে শৈলকে তুলিব? একটা অসন্থ যন্ত্রণায় বুকের হাঁড়গুলা মড় মড় 
করিয়া উঠিল। আমি ছুই হাতে বৃক চাপিয়া ধরিলাম। কিন্ত আমার এ 
যাতনার জন্য দায়ী কে? দায়ী আমি নিজে | হার, আগে কেন সকল কথা 
প্রকীশ করি নাই? অস্ৃতাপের তীব্র কষাঁথাতে আমার হাদয় জর্জরিত হইয়া 
"পড়িল 1 

রুদ্ধ যাতনার বেগ চাঁপিয়া আর ঘরে থাকিতে পারিলাম না। ঝটিকা- 
“বর্ধিত এহাসপ্রেক, সায় তুমুল বিপ্রবান্দোলিত হৃদয় জয়! বাঁমাচরণের কাছে 
সুটয়া' ৫গলাম। বামাচরণ আমাদের সমশ্রেণী ব্রাহ্মণ, গ্রতিবাসী, আমার বাল্য- 
'বন্ধু।...আমা উভয়ে এফ কলেজেই গড়িতাম। প্রীন্ের ছুটাতে সেও রাটীতে 


আসিয়াছিল। 
'ক্মামাকে, দেখিয়াই বামাচরণ চমকিত ভাবে বলিল”_“একি হুবোধ! 


তোমার এমন চেহারা কেন 

আমি তখন তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। বলিতে বলিতে একটু 
করদিয়াও ফেলিলাম। সমস্ত শুনিয় বামাচরণ বলিল,__“ভাল কাজ কর নাই; 
আগে বলিলেই হইত ।৮ 

আমি তাছার হাত ধরিয়া সকাতরে বলিলাম,-একিস্ত এখন--এখন কি 
আর কোন উপায় নাই ?” 


বা। উপায় বড় সহজ নহে। 
আ। তবেকি হইবে? 


বা। চেষ্টা করিয়। দেখিব। তবে ফল কত দূর হইবে বলিতে পারি না। 
আ]. "পিতাকে সব কথা খুলিয়া বলিবে কি? প্র 
-শা। সব না হইলেও অনেক কথাই বলিতে হইকে। 
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কি সর্বনাশ! আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম,_-“না না, তবে বলিয়া কজি 
নাই।” 
বামাচরণ তীক্ষদৃষ্টিতে আঁঘার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরদ্বরে বলিল,_. 
"তুমি নিতান্ত ছেলে মানুষ 1” 
. বামাচরণের সে তিরঙ্কারের মর্শ আমি বুঝিলাম। একটু চিন্তা করিয়া 
বলিলাম, কিন্ত ধদি তিনি সম্মত না হন?” 
বা।.-»না হওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে। 
আ। তাহা হইলে কি হইবে ? 
- বাঁ। যেখানে তিনি স্থির করিয়াছেন, সেইখানেই তোমাকে বিবাহ করিতে 
হইবে 1 
আমি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয় দৃঢস্বরে বলিলাম্১-_*কখনই নাঁ।” ্ 
ঈষৎ হাসিয়া বামাচরণ বলিল,__“তবে কি করিবে £৮ 
আমি বলিলাম,_“কি করিব বলিতে পারি ন7া। কিন্তু বৌধ হয় এ. জীবন 
ভার ছুর্বহ হইবে।” 
হাসিতে হাদিতে বামাচরণ বলিল,-_“বোধ হয়, বিকেপ্শীনিনী ; সচন্্র- 
তারক-প্রতিবিদ্বিত জাহ্‌বীর হ্থশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়! এ. ভার নামাইতে 
হইবে, অগবা তীব্র হলাহলের সুমধুর আখাদনে কিন্বা শাণিত চুরিকার সুকোমল 
আলিঙ্গনে এ জালার অবসান করিতে হইবে। চলিয়া! যাও, চলিয়! যাও ঞ্রেম 
নাটকের এখনও অনেক অভিনয় বাকী। আমার যে ছাই সব মনে পড়ে না।৮ 
আমি নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়! রহিলাম। এমন সময়েও তাহার 
নিষ্ঠুর রহস্ত ! 
বামাচরণ.তখন মুহূর্তে হান্ত স্ঘরণ করিয়া গভ্ভীরত্বরে বলিল, “কমি অতি 
মুর্খ তাই একট! নভেলি প্রেমকে জীবনের সার জ্ঞান করিয়া পিতার 
আদেশের বিরুদ্ধে-তোমার একমাত্র কর্তব্যের বিরুদ্ধে এ্ররূপ হাম্তজনক 
সঙ্কল্লকে মনে স্থান দ্রিয়াছ।” টু 
আমি কি উত্তর দিক? দাঁড়াইয়া দীড়াইয়া কেবল বাঁদিতে লাগিলাম।, 
বার্মটরণ তখন আমার হাত ধরিয়! সন্পেহে বলিল, “অত উতলা হইও না। 
আমি তোমার পিতার নিকট চনিলাম। ওরস! করি, কৃতকাধ্য হইব।» 
বাষাচরণ আমার হাত ধরিয়া আমাদের বাঁটাতি আঁনিল। সেঞ্জানে পিতার 
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কাপ পরে সে হাসিতে হাসিতে আমার নিকট.আপিয়! বলিল, “কালি তোমাকে 
আমার-পথ প্রদর্শক হইতে হইবে 1৮ নে 
আমি বলিলীম,--“কৌথায় যাইবে ?৮ 
. বী্ক উাঁহী জানিতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তথাপি কেবল 
তরী শ্রাতি দয়াপ্রদর্শনপুর্বক প্রকাশ করিতেছি বে, আমার গন্তব্য স্থান 
বিক্রাগাহী নামক একখানি গ্রাম। 
সাঁগ্রহে আমি বলিলাম,__“কেন ?” 
সহান্তে বামাচরণ বলিল,--“আঁবার প্রশ্ন ? সেখামে গমনপুর্বক কোন 
নায়িকার কুলনীপাঁদি অবগত হওয়াই আমার উদ্দেগ্ত। যদিও ইহা প্রেধনীতির 
বহিদূ'ত কাধ্য, তথাপি ছুর্ত্তি সমাজের ভয়েই আমাকে এই নীতি বিগরিত 
কাধোর গুরুভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এক্ষণে হে প্রেমিকবর! আমি 
তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী।% 
আমি সানন্দে বলিয়া উঠিলাম,_“তবে কি পিতা সম্মত হইয়াছেন 
তীবস্ববে বামাচরণ বলিল,_“না হইয়! আর করেন কি? এ বক্পসৈ ক্ষি 
তাঁহার পুত্রশৌকেঞ্ভয় নাই ?” 
“আমি তাহাকে একটা ধাক্কা! দিলাম। সে হাসিতে হাসিতে ১৬ 
পাডিল। 
ডে). 
পর দিন প্রীতে উঠিয়। আমি বামাচরণের সহিত বিক্ষাগাহ্ী-ধাঁজা করিলাম? 
বড় আননন্দে--বড় আশায় বুক বাঁধিয়। চলিলাম। আমি জানিতাস, তাহারা" 
 জ্বাগাদের করণীয় ঘর? সুতরাং আমার নিরাশ হইবার কোনই কারণ ছিল: 
না। "কি আিরা-সেই বাটার নিকট উপস্থিত হইগ্লা যাহা! দেখিলাম, তাহাতে 
আমার চক্ষুস্থির হইল, বুকের ভিতর ধড়াস্‌ ধডাস্‌ করিতে লাগিল। দেখিলীম,- 
বাটীর দরজায় তাল! বন্ধ; তালায় মরিচা ধরিয়াছে ; দ্বারের সম্মুখে কতক-' 
গুলা ঘাস গঞ্জাইয়া, সে স্থান যে স্্রতি মনুষ্য সমাগম-বর্জিত, তাহাই প্রমাণ 
করিতেছে। আমি তে! মাথায় হাত দিষা সেইখানেধ্বসিয়! পড়িলাম 3 নিরাশার, 
একট! দ্রমক! বাতাদে আমার তত আনন্দ_তত উৎসাহ মুহূর্কে কৌথায় 
উড়িয়া গেল । £ 
বামাচরণ এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল,--“রকম কি ৮ 
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বা। বোধ হয় কোন আত্মীয়ের বাটা গিয়াছে। 

আ!। অসম্ভব। আমি জানি, তাহাদের সেরূপ কোন আত্মীয় নাই । 

এমন সময়ে সেই পথ দিয়া পাঁড়ারই একটা লোক যাইতোছল। আমি 
তাহাকে ভাকিয়া শৈলর মাতার সংবাদ রিজঞাস। করিলাম । লোকটা বলিল,__ 
“প্রায় ছুই মান পূর্বের শৈলদের বাটাতে কোথা হইতে একটা লোর গসে। 
শুনিলাম, শৈলর মাতার এক দূর আত্মীয় ছিল, সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে । 
আত্মীয়টা ধনী এবং নিঃসন্তান; শৈলর মাতাই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারীনী ; 
কয়েক দিন পরে তাহারা সেই লোকের সঙ্গে তথায় চলিয়া গিয়াছেন।” 

বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল,_-"সে কোন্‌ গ্রাম বলিতে পার ?+ 

লো। তা বলিতে পারি না। 

বা। এখানকার আর কেহ জানে ? 

লো। বো হয় না! . 

লোকটা চলিয়া! গেল। আমি তখন সেই রুদ্র পার্শে তশুস্থাসের একটা 
চিন রাধিয়! উঠিলাম। পাঁড়ার আরও ছুই চারিঞনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 
কিন্ত ইহার অধিক আর কিছু জানা গেল না। অগত্যা অর হতাশ চিত্তে 
বাটি ফিরিলাম। 

ইহার পর পিতা আর কোন আপত্তি শুনিলেন না, আমিও কিছু বলিতে 
পারিলাম না| বিবাহের দিন হির হইল; গান্রহরিদ্রা হইয়। গেল। তিন 
দিন পরে বিধাহ? বাটার সকলে আনন্দোতৎ্সবে মগ্ন( কিন্তু এ আনন্দে 
আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। হায়, আর তিন দিন পরেই জন্মের 
মত শৈলকে হারাইব। সে সরলা! বালিকা হয়তো আমার পথ-চাহিয়াসফ্যা ছে, 
কিন্ত আমি চির ছ্গীবনের মত তাহার কোমল হৃদয়ে -হাগার-+অপাস্তির 
তীব্র স্বাষঠানল জাঙগাইন্ডে উদ্যত হইম়াছি ; এক সঙ্গে এক দিনে ছইটী হৃদয় 
বলি দিতে যাইতেছি। 

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আঘার হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, ক্রমে 
আমি যেন উন্মাদ হইয়া "পড়িলাম। স্থির করিলাম, যাহা হয় হউক, যত 
অধর্ম-যত কর্তবাচ্যুতিজনিত মহাপাপ ঘটে ঘটুক, আমি কিছুতেই এ বিবাহ 
করিব না। পিতা রুষ্ট হইবেন হউন, সংসার ত্যাগ করিব। যদি শৈলকে 
না পাইলাম, তবে সংসারে আগার প্রয়োজন কি আমি গৃহ ছাড়ি, শৈলকে 
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ক্রমে চিন্তা সংকরে পরিণত হইল, সংকল্প দুঢ হইল। কিন্তু একটু ভাবনা, 
যে পাত্রীর সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছে, তাহারও গান্র হরিদ্রা হইয়া 
গিয়াছে। এখন তাহাদের জাতি, কুল, মান সমস্তই আমার উপর নির্ভর 
করিতেছে । আমি চলিয়া! গেলে, তাহাদের কি হইবে? তাহারা তে মভা- 
বিপদে পড়িবে? অনেক চিন্তার পর শেষে একটা মতলব স্থির করিলাম । 
পর দিন প্রভাতের পুর্ধেই সকলের অভ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিয়া! একেবারে 
বামাচরণের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। 

বামাচরণ তখনও উঠে নাই । অনেক ডাকাডাকির পর সে উঠিয়া দরজা 
খুলিল। পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল.--“একি, তুমি এ সময়ে যে 
ব্যাপার কি?” 

আমি তখন সির গম্ভীরম্বরে তাহাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলিলাম। 
শুনিয়া সে বলিল,_-"তুমি কি পাগল হইয়াছ ? 

আমি বলিলাম,_-“মনে কর তাই। কিন্তু এ পাগলামী হইতে কেহই 
আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।” 

বামাচরণ ঈষৎ হাসিয়! বলিল,_“বুঝিয়াছি, নিতান্তই ওপন্াসিক প্রেমের 
ভুত. তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে। তা” এ ভূতকে লইয়া চন্ত্রকর স্থশোভিত 
পিক ক মুখরিত মলয়ানিলরসেব্িত কল্পনার সংসার বেশ চলে ; কিন্ত সুবোধ! 
ৰাস্তর সংসারে এ ভূতকে টানিয়! আনিলে একদিনও চলে না1৮ 

আমি বলিলাম,-?তোমার যাহ ইচ্ছা হয় বল, যত পার তিরস্কার. কর, 
কিন্তু জানিও, আমার সংকল্প অটল।” 

আমার ম্বর শুনিয়াই বামাটরণ আমার সংকল্পের দৃঢ়তা অন্থুভব করিল? 
তাহার যে গ্লেষবাক্য চিরদিন আমার উপর প্রভৃত্ব করিয়া আসিতেছে, এবার 
যে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিকট তাহা নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে, ইহা সে বেশ 
বুঝিতে পারিল। সুতরাং সে আর শ্লেষবা উপহাসের অবতারণ! না করিয়া 
রূলিল,_-“তবে কি নিশ্চয়ই গৃহত্যাগ করিবে!” রর ্ 

আমি বলিলাঁম,-_'“ক্পিব কি করিয়াছি। কিন্তু ভাই! তোমাকে আমার 
একটী শেষ অনুরোধ রাখিতে হইবে |» ্ 

বামাচরণ বলিল,_-“বলিতে পার, রাখা না রাধা আমার বিবেচনা 
সাপেক্সী+৮ 
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আদি তাহার অভিমান বুঝিতে পারিলাঁম, কিন্ত এখন আর অন্য উপায় 
নাই। সুতরাং আমি তাহার উভগ্ন হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম”_ শিবিযেনা 
নহে, তাঁঙ। তোমাকে করতেই হইবে ।” 
ঝ। ভাল দেখ যাবে। এখন অনুরোধটা কি শুনি। 
.. আ। ' তোঁমাকে বিবাহ করিতে হইবে। 
ব1। আমার উপর এত অধাচিত অনুগ্রহ কেন? 
আঁ! তুমি ভিন্ন আর কে আমার অনুরোধ রাখিবে ? 
বা। আমি বিবাহ করিলে তোমার লাভট| কি? 
আ। আঁমার লাঁভ- কর্তব্য পালন । 
.বা। হেয়ালি ছাঁড়িয়। সোঁজা কথায় বল । 
আ। তবে গুন, যে পাত্রীর সহিত আমার বিবাহ স্থির ইইয়াছে, 
তাহাকেই_- 
বা। আমার বলিতে হইবে না, বুবিয্াছি। 
.. আদি কাতরশ্থরে বলিলাম,__“কিস্ত বল তাই, জামার এই শেষ অনথরোধ 
মাখন কি না।” 
 বাঁমা্রণ অনেকক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া! বিল, _পীকার করিলাম। 
কিন্তু জানতো আমি তোমার মত প্রেমিক নই, বাতরাং নিহ্ারথ পরোপকার 
করিতে শামি অক্ষম ।” 
আমি ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়।৷ বলিলাম, “বল আমার 
কি করিতে হইবে ।৮ 
বা। ভোমাঁকেও আমার একটা অনুরোধ রাখিতে হইবে? 
আ। কি অন্থরোধ? 
বা। তুমি গৃহত্যাগ করিতে পারিবে না। 
'আ। কিন্ত গৃহে থাকিলেই তো আমাকে বিবাহের. জন্ত সকলে পীড়ণ 
করিবে। 


বাঁ।: তুমি যদি একাত্তই বিবাহে অনিচ্ছুক হও, তবে সে জন্ কেহই. 


তোমাকে বিরত কারবে না। 
আ। কিন্ত সকলে আমার উপর বিরক্ত ও দুঃখিত হইবেন। 
বা। তি গৃহত্যাগ করিলে তাহাদের বিরক্তি ও ছুঃখের মাও বাড়িবে.না 
কমিবেগ রি 





ওয় সংখা! । ভুলের মাশুল । ১২৯ 


আ'। কিন্ত যদি সকলে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করে ? 

বা।. কোনচিস্তা নাই, আমার কথায় বিশ্বান কর। তোঁম|র ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কেহই কোন কাজ করিবে না? 

অগত্যা আমাকে সম্মত হইতে হইল, তখন বাম।চরণ আমাকে সঙ্গে লইয়! 
আমাদের বাঁটীতে উপস্থিত হইল এবং পিতাঁকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। 
পিতা প্রথমে ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ করিলেও শেষে তীহাকে অগত্যা এই 
প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল? মাতা শুনিয়া কাঁদিতে লাঁগিলেন। বামাচরণ 
তাহাকে বুঝাইতে কাগিল | 

তখন পিতা সমস্ত কখ। সবিস্তারে লিখিয়! কন্তাপক্ষীয়ের বাষ্টাতে এক লোক 


পাঠাইস্স। দরিরেন। সেখান হইতেও সম্মতি সুচক উত্তর আসিল। আমি 
এ যাত্রা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম | 


(৮) 

বখ।সময়ে নিদিষ্ট দিনে শুভলগ্পে বামাচরণের বিবাহ হই! গেল। এ 
বিবাহে আমার আনন্দ ও উৎসাহের সীম! নাই। বামাচরণের বিধবা মাতা ও 
এক মাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহ ছিলনা। তাড়াতাড়িতে আত্মীয় 
কুটুন্বগণকেও সংবাদ “দিবার অবসর হয় নাই। সুতরাং আমিই এক প্রকার 
ৰরকর্তা সা্জিয়া যথাসম্ভব সমারোহ সহকারে তাহার বিবাহ দিতে গিয়াছিলাম ! 
কিন্ত সেখানে গিয়! আমার বড় লঙ্জ। হইল। যদিও আমাকে কেছ চিনে না, 
তথাপি আমার মনে হইল, হয়তে। ইহারা আমাকে তাহাদের নির্ধারিত বর 
বলিঙ্বা “চিনতে পারিবে; হয়তো আমার উপর কতই বিদ্রপবাণ বর্ধিত হইবে। 
স্থতরাং আমি যথাসম্ভব ফাঁকে ফাকে থাকিয়া পরদিন তি প্রত্যুষে পলাইয়া 
আঙসিলাম। 

পরদিন মধ্যাহকালে ব্রকন্া বাঁটীতে আসিল। অপরাহকালে আমি 
সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া বামাচরণ ভাপিতে হাসিতে 
বলিল,--পকি হে, এত করিয়া আমার বিবাহ দিলে, কিন্তু বৌ দেখিলে ন। ?” 

বাস্তবিক আমি সেই উদ্দেশে না আসিলেও আমাকে বলিতে হইল,__ 
পসেই জন্ুই তো আসিয়াছি।৮ | 

তখন বামাচরণ আমাকে বাড়ীর ভিতর টানিয়। লইয়া চলিল, এবং যে 
কবরে নববধূ বসিয়া একটা সমবয়স্কা বালিকার সহিত গলপ করিতেছিল সেই স্বরে 
উপস্থিত হইল। সহস! আমাদিগকে উপস্থিত দেখিয়া নৃববধূ মাথার ঘোমটাটা 

১৭ 
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আরও টানিয়া দিল। কিন্তু বামাচরণ ছুটিয়া গিয়। অবগ্ুঠনবতীর অবণ্ডঠন্‌ 
উন্মোচন করিয়া! ফেলিল। আমি চকিতে বধূর মুখের দিকে ৃষ্টিপাভ করিলাম? 
কিন্ব_কিন্ত একি! পদতলে পৃথিবীটা এত নভে কেন% চারিদিকে এ 
কিসের শব্দ? সর্ধশরীর যে অবশ হইয়া আপিতেছে ? মাথাটা এত ঘুবিতেছে 
কেন ? কে--এ কিশোরী, আমার সম্মুখে নববধূরূপে বসিয়া? শৈল 
না? এইযে আমার মুখের দিকে চকিতে চাহিয়া শৈল দীর্ঘ অবগ্ঠন টানিয়া 
দিল। হা ভগবান! একি করিলাম? কিন্ত এই কিশোরী কি সত্যই শৈল % 
দিগস্ত গ্রতিধ্বনিত করিয়! প্রলয় নিনাদ্দে কে যেন উত্তর দিল,_”শৈল, 
শৈল।” আমি উন্মাদের ন্যায় *শৈল। শৈল 1” বলিয়! চীৎকার করিতে 
করিতে সেখান হইতে ছুটিয। পলাইলাম; ছুটিতে ছুটিতে শুনিতে পাইলাম, 
তখনও বিবাহ বাটীর দ্বারে বলিয়। একটা শানাই বিদায়, সঙ্গীত গাহিতেছে,-_ 

যুগ যুগ পরে পাত্বস্থ সনি; 

যব্হাম নিধি করতলে_ ৃ 
আপনা খাইয়া তব, শ্ঠাম-পরশমণি, : 
ডারন্গ যমুনা সলিলে। 
হায় হায়, মানুষে বুঝি এত তুল করে না। জীবনে যে একটি ভূল করিলাম, 

এ জন্মে তাহার আর সংশোধন হইবে ন| । 

রী ০ - ক ঙং ূ 

তাহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে! শৈলকে পরের হাতে বিলাইয় 

দিয়াও আবার আমাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে, সংসারী হইতে হইয়াছে। 
সকলই হইল, কিন্তু সে ভুলটার তো! আর সংশোধন হইল না? হইবার আশাও 
নাই। একটা ভুলের মাল সমস্ত জীবনে ভৌগ করিলেই কি শেষ হইবে? 
জানিনা, জন্মান্তরেও এই নিদারুণ ভুলের মাশুলটা ভোগ করিতে 
হইবে কি না। 


সমাপ্ত। 


কবিতা-কুঞ্জ। ১৩১ 


তুইরে নির্শলা । ন্বাত্ভঙ্নাইই ॥ 


লেখিকা'-্তীস্গ্য়ী দেবী। 7" লেখিকা_ 
শ্রীমতী রাজলক্ষমী ঘোষ । 


শরতের প্রফুল্ল নলিনী, 


হেমন্তের সাধের নীহার, ধন্ত ধর্ত বাঁডসাই কি গুণ তোমার ! 
শীত মাঝে তুই সে গোলাপ, শিশু, যুবা-ৃদ্ধ বশ কি বলিব আর? 
জগতের শৌন্দধ্যেরসার।  মিষ্টাননের পরিবর্তে তোমায় কিনিয়া 
বসস্তের প্রথম জোছনা" * গোপনে সেবন করে অমৃত ভাবিয়।, 
বাশরীর শেষ মধুতান, পিতা মাঅ-গুরুজনে প্রথম দশায় 
কোকিলের প্রথম কাকলী, - নুকায়ে সেবন করে শাসন শঙ্কায়, 
গুর্িমায় পাপিয়ার গান। ১. শেষেতে তোমার বশ হয়েন যখন 
সোহাগের ফুটন্ত কলিকা, ॥ তাজিয়া সবার ভয় স্বাধীন যে হন, 
নিদাঘের তুই বেল ফুল, তোমার সেবায় কত ধনীর সম্তান 
প্রথয়ের অমিয় নির্বর, .. . - অকাতরে ধন দিয়া রাখেন সম্মান। 
.ক৮৯ বরষা তুই যে বকুল 1 দরিদ্র সন্তান চুপে থাকিতে পারে- 

, বিরহের ব্যথা ভরা রাতে, তারাও নিযুক্ত এবে তোম! সেবিবারে, 
মিলনের তরঙ্গ উচ্ছাস, পিতার কষ্টের ধন করিয়! হরণ 
ভাদরের ভর! নদী কুলে, | ' ছংঘীর সন্তান করে তোমায় সেবন! 

তুই যে রে কেতকী ুবাপ। . কি বলিব তব গুণ এক মুখে হায় 
প্রণমীর প্রেমের সটান, একাধিক মুখ বিধি ন! দিল আসায়, 
নিরাশের হৃদয়ের আশা, রাশি রাশি অর্থ হায় পুজায় তোমার 
আধার রাতের পরপারে, প্রতি বঞ্জে দিতেছে যে ভারত কুমার, 
তুই ষেরে আলোময়ী উ্বা! হৃদরোগ, চক্ুবস! তোমারি কলমিণে 
অধরে কলঙ্ক রেখা পায় ভক্তগণে, 


যেরূপ তোমার ভুক্ত ক্রমে বৃদ্ধি পায়. 


সশ্প্রি রি 


১৩২ 


এবার হইতে বুঝি ত্যজি অন্ধ জল, 
তোমার দেবায় মগ্ন রবে ভক্ত দল। 
ধন্ বন্য বাঁড সাই মহিমা অপাঁর 

প্রণাম “তোমায় মম কোটা কোটী বারা। 


শা? 


লেখক--শ্ঈিদেবকণ বাঁগ্চি। 


গত আবু বেলা, ছাড মন খেলা, 
আধারি দেহ ভব জীবন রবি তব 
অস্তাচল শিরে নামিছে ধীরে ধীরে 
বাসনারাঞ্জি শুধু ছায়াবাজি 

যত বেল। বিগত দীর্ঘ দীর্ঘ তত 
শিয়রেতে শমন. কর মন চিস্তন 
মুদি মানস ধন মধু মুর কুত্তন। ১ 
জঠর মাঝারে  ও'কাঁর আকারে 
সাধন নিমগন [ছলে সর্বক্ষণ 


সংসারে আগিলে 
হাসিলে কাদিলে 


পাথারে ভাসিলে 
হারায়ে জ্ঞান ধন 


শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন 
মুণি মানত ধন. মধুষুর কৃত্তন! ২ 
'্সাগত-ধৌবন প্রেম পরি রম্তূণ 


কাস্তাধর সুধা পান মুখচুন্বন 


জন্মভূমি ৷ 


[ ১৫শ বর্ষ। 





বিলাস বিভ্রদ মরি দিবা মনোরম 


সদাই আকিঞ্চন কামিনী কাঞ্চন 
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন 
মুনি মানস ধন. মধু সুর কৃম্তন। ও 
প্রো সমাগত সব কুমতি রত 
বিবর বিষধর দংশন জর জর 
অর্থ অর্থ করি দিবা বিভাবরী 
কুহ্গম তেরাগি কণ্টক চয়ন 
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন 
মণি নানস ধন মধু মুর কৃম্তন। ৪ 
জরাজালজড়িত সতত মৃত্যু ভীত 
শক্তিহীন নিষির, আব দশ ইস্জরিয় 


মায়! মোহ মমতায়, বাঁধা সদা পায়পান 
মুখে সুধু হায় হায় চেতনে অচেতন 


শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন 

মুণি মানস ধন মধু মুর কুত্তন (৫ 
কি ভাবনা! ভাব মরি ভাবনায় পরিহরি 
ভাব ভব কর্ণধারে যনিরে গাইবিতরি 
ডাকরে পরাণ ভরি হরি হরি হরিহরি 
শম দম ছুয়ে শুধু রাখ রাখরেপ্রহরী 
শিয়রেতে শমন কর মন চিন্তন 

মুণি নানন ধন মধু মুখ ক্তন (৬ 





অতীত । 
লেখক-_শ্ানগেন্দ্রনাথ সোম । 

ভুলে যাই সুখ ছঃখ হেরি বর্তমানে, 
হে অতীত! ভব কথ! ভাবিব না আর; 
কোথা হ'তে আন-অশ্রু এ শুষ্ক নয়ানে, 
রহস্ত আঁধারে স্ৃতি নিষঘ্ আমার! 
আমারে ঘেরিয়ে তব ছিল বনবাস ; 
ছলে সুধু সর্ধত্যাগী উদাীর মত ১ 
কখনে! হে সাথীমোর দা'ওনি আভাষ, 
বাহিতে জীবন যোর হয়ে কশ্মরত । 

» বৃথ! আমি নিন্দি তোমা )_জড় পিও সম, 





এখন নীরব তুমি নির্বাক পাষাণ! টি রে 
অতীত|--অতীত তুমি!_চিরসঙ্গী মম, 7৫6. টা 
তোমাতে মিশিব আমি লয়ে বর্তমান | (১) ৭ 





স্বর স্থৃতির মাল! মাটীর এ ভবে, উই .. 
য তোমার কঠে জড়াইয়ে রবে । ০১২ 


জ্যোতিষ তত্ব। 
লেখক- শ্রীযুক্ত কালিনাথ মুখোপাধ্যান্ন বি, এল। 
তারাকাহিনী। 
কৃত্িকা-নক্ষত্র 
দেকতা--অগ্রি। 


২য় অন্ুবাক। রন 

মহাভারতের বর্ণিত কৃত্তিকাগণের নক্ষত্র পদপ্রাপ্তির উপাখ্যান পাঠে কেহ 
মনে করিবেন, যখন মহাভারতে লিখিত আছে, তখন উহা গ্লঁটী বৃত্তান্ত; 
'বুরু কেহ বা! মনে করিবেন, যে নন্গত্রগণ অচল অটল ও গতি হীন শ্ৃতরাং 


5৩৪ জন্মভূমি | ১৫শ বর্ষ। 


(০4৮৯০ 224 লু 
অভিজিৎ নক্ষত্রের বন বন-গমন ও গগণচ্যুতি অসম্ভব কথা-উপাখ্যানটি শুধু 
উপকথা মাত্র। কৃত্তিকাগণের নক্ষত্র চক্রে গমনও তত্রপ। কিন্তু 
উপাখ্যানটার মূলে অন্তর্নিহিত কিছু জ্যোতিষিক তক আছে। মহাভারতের 
মূল উপাখ্যানের স্থায় এই শাখা উপাখ্যানের ভিন্তিতে কিছু জ্যোতিষ 
তত্ব নিহিত আছে। সেই তৰ অতি বিস্তৃত ও অতি রঞ্জিত হইয়া কবি 
ক্ননা-প্রন্থত অর্থবাদ আচ্ছাদনে উপাখ্যানরূপ ধারণ করিয়াছে। 

জ্যোতিষ তপ্ত তারা দর্শক জানেন যে (১) নক্ষত্র চক্রের ২২৩ বিভাগ 
(নক্ষত্র ) অভিজিৎ নামক ক্ষুদ্র তারাপুগ্জ হইতে অভিজিৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এই ক্ষুদ্র তারাপুঞ্জের যোগ তারার (প্রধান তারার ) নাস নীলমণি (₹5£8 )। 
ভারাটা স্থলত্বে রোহিণী (হ্যেই!) নক্ষত্রের যোগ তারার প্রায় ছিগুণ। 
(৯) নক্ষত্র চক্রের সংস্কার কালে তাহার ২৮ বিভাগের পরিদর্ভে ২৭ বিভাগ 
হইল। এবং অভিজিৎ নামক ক্ষুদ্র তারাপুঞ্জ নক্ষত্র চক্রের বহুদুরে স্থিত 
বঙ্গিয়। অভিজিৎকে পরিত্যাগ করা হইল। এবং রক্তবর্ণ গুণে রোহিনী নামে 
দুইটা নক্ষত্র ছিল বলিয়। ২য় রোহিবীর নাম পরিবর্তন করিয়া তাহাকে জো্ঠা 
নাম দেওয়। হইল। কারণ এ নক্ষত্রের দেবতা ইন্ত্র ওরফে +জঞষ্ঠা (ক)। 
ফলে বৃহত্তর ভারা পরিত্যক্ত হইল এবং কষুত্রতর তারার জোট হইল। এই 
জ্যোতিষ তত্বের উপর অভিজিতের অভিমান বনগমন ও স্বর্গচ্যুতির উপাধ্যান 
গঠিত হইল। (৩) বশিষ্ঠ ভাধ্য। অকুত্ধতী সপ্ত্ববিমগুলে অবস্থিত । কিন্ত 
মরীচি আদি ফট খবর ভাষ্য সংভূতি আদি তারা সপ্তথধিমগুলে অবস্থিত না 
হইয়। নক্ষত্র চক্রে মাতৃমণ্ডলে অবস্থিত। মাতৃমগ্ডলের ষ্টতারায় কৃত্তিক। 
নক্ষত্র গঠিত হর। এই জ্যোতিষ তব্বের উপর কৃত্তিকাগণের নির্বাসন ও 
নক্ষত্র চক্রে আরোহণরে উপাখ্যান গঠিত হয়। 

উপাখ্যান ২টা মূলে ব্যাদেবের স্বকপোল কল্পিত নহে শত পথ ত্রা্ষণে 
(২১২৪ ) লিখিত আছে £- 

১। "ক্ৃত্তিকা নক্ষত্রে যাক্তিক অগ্নিদ্বয় প্রজলিত করিতে পাঁদ্েন। কারণ 
কৃভিকাগণ আর দৈবত। অতএব অস্মি নক্ষত্রে অগ্রি জলিলে বেশ মিলন 
হইল, এই হেতু কৃত্তিকানক্ষত্রে যন্তাগ্নি জালা প্রশস্ত। 

২। বিশেষতঃ অপর নক্ষত্রগণ ১, ২,৩ বা ৪ তারাত গঠিত। কেবল 


ক 


(ক) শত পথ ত্রা্গণ ৫৩1৩৬ 





৩য় সথখ্য। ] জ্োতিষ তত্ব! ১৩৫ 


চি288418-82888উ 25685 
ততিকার ভূয়িষ্ট (৬) তারা (খ ) এ কারণ বা্তিক বহু ফল পাইতে পারেন। 
এই হেতু তিনি কৃত্তিক তক্ষত্রে অগ্নিদ্ধয় অলিতে পারেন । 

€৪) প্রতিপক্ষে বলা হইবে কৃত্তিকার অগ্িদ্ধয় জালিবার নিষেধ আছে। 
ক্ৃত্তিকাগণ সপ্তধিগণেয় ভা্্যা, সপ্তঝধিগণ ক্ক্ষমগ্ুলে (10000 57526 8600) 
অধিষিত তাহার! স্বাধী সহবাসে বঞ্চিত । খধিগণ উত্তরে, তাহারা (কৃত্তিকাগণ ) 
পুর্বে । গে) (৫) দে যাহা৷ হউক কৃত্তিকায় অগ্নি স্থাপন করা যায়। কারণ 
অগ্সিই তাহাদের সখ। এবৎ তাহারা অগ্ির সহবাসে থাকে । এই হেতু ক্ত্তিকায় 
অন্ধ স্থাপন গ্রশত্ত ।৮ 

মাতৃমণ্ডল গ্রীসে তাঁরা জগতের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। মহাভারত 
মতে € ২২৫২৩) কৃর্তিকাগণ সোম ধারার কেন্দ্র। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ষ্বিদ 
মঙলার ও ইদানীস্তন কালে এই মত্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। কৃত্তিকাগণ সোম- 
ধারার গ্রঅবণ। এই জন্যই কৃত্তিকাগণ দেবমণ্ডলের ধাত্রী মাত!! এবং 
মাতৃমগ্ল নামে অভিহিত এবং এই জন্যই মাতৃত্যক্ত স্কনদেবের 
ধাত্রীত্বে ইন্জার্দি দেবগণ কৃত্তিকাগণকে বরন করিরাছিলেন। (বান্ীকি 
৫৩৭)  মাতৃমগ্ডলের সর্বপ্রধান তারার নাম ফেবসেনা বা ষীদেবী। 
স্কন্দেবের অনুমতি তে দেবসেনা মাতৃমণ্ডলে বিনতার পার্খে অবস্থিত। 
মহাভারত €৩/২২৯১৩) যঠীদেবীর বাহন বিডাল এবং. মাতৃমগ্ডলের 
সন্নিহিত তলদেশে বিড়াল পদাকৃতি মৃগশিরা নক্ষত্র অবস্থিত। 











(খ) এই জন্ত কৃত্বিকার প্রাচীন নাম “বভুলা”। এবং বঙ্গরৃষকগণের 
প্রদত্ত নীম “তিৎপুটীর ঝাঁক!” তুলনীয় 2 
তাও 2৯6০) (00501095667 ) 
০ ঠা (মাও ঝি] ) 
08 2-৮1915965 (2000 170190:099 ) 
(ঘে) এতাঃ (কৃত্িক| )) হবৈ প্রাচৈঃ দিশঃ ন চ্যবস্তে? 
সর্বাঁণি অন্তানি নক্ষত্রানি প্রাঁচৈঃ দিশঃ চ্যবস্তে | 
শতপথ ব্রাহ্মণ খ১আত। 


সমালোচনা । 


গণনা ৬তাখ ম19ণা0ইছে বটি 080 জগ 0 047০0, 
এই নামের একথানি ইংরাজী পুপ্তক আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। 
কলিকাতার আদিম অবস্থার ইতিহাস ও বর্তমান, উন্নতি এই পুস্তকের বর্ণিত 
. বিষয়। শ্রীযুক্ত রাঁজা-বিনয়কৃষণ দেব বাহাছের ইহার প্রণয়ন, কর্ত।। কলি- 
কাঁভার আদিম আবস্থা-মংস্থান, অধিবাসী সংখ্যা, ইংরাজাধিকাত্ঃও, সানী 
: কোজনারি বিচার বিভাগ, ইউরোপীয় সমাজ ও হিন্দু সমীজ, এই ই্ীলর 
নির্ঘ্ট। ভূমিকা মধ্যে রাজ! বাহাদুর স্বীকার করিয়াছেন, সুপণ্ডিত ারিষটর 
মিষ্টার এন, এন, ঘোষের লিখিত মহারাজা নবকৃষ্ণের জীবন-চরিত হইতে 
এই পুস্তকের বর্ধিত প্রাচীন তত্র প্রচুর উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাহার! 
কলিকাতার ধ্রীতিহাসিক বিবরণ ও বর্তমান সম্বন্ধে জানিতে চাছেন, ভই/ পুণ্তক 
পাঠে তাহা সবিশেষ জীতি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। এক এক প্রসঙ্গ 
যে সকল অভিপ্রাক্স প্রকাশ করা হইয়াছে, তৎসমত্তই, রাজু! বাহারের নিজের । 
পাঠকেরা আলোচনা করিলেই জাঁনিতে পারিবেন, অভিগ্রাপস গুলি ভাস্তি 
ূন্ত ও পক্ষপাত শূন্ত। পুস্তকের ভাবাও ইতিহাসে চিত, স্বললি ত ॥ এদেশের 
বড় লোকের সন্তানের! "এতানৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে একান্তই বিমুখ, 
রাজ। বিনয়ঞণ বাহাদুর এই জ্ঞাতব্য ইতিহাস খানি প্রচার করিয়া আমাদের 
বাধার হইগ্লাছেন। কলকাতার ইতিহাষ প্রকাশ করিয়া রাজ! _খাহাছর 
যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন; বঙ্গের ও ভারতের অবশ জ্ঞাতব্য বিলুপ্ত ঘটনাবলি 
সংগ্রহ করিতে তিনি যত্রবান হন। .অপরাপর সুশিক্ষিত ধনবাঁন সন্তানের! 
এই আদর্শে পূর্ণ উৎসাহে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন; ইহা! আমাদের, একাস্ত 
বাছুনীয়। কলকাতার ইতিহাসের মুল্য ভারতে ৫২ টাকা, বিলাঁতে ৭২ 
টাকা, কাউদ্দিল হাউম স্বীটের বেঙ্গল প্রিন্টিং কোম্পানীর মুদ্রার উৎকষ্ট 
কাগজে পরিপারটিরূপে মুদ্রিত; এই ইতিহান পাঠে তত্ব জিজ্ঞান্ পাঠকের 
বিস্তর ॥উপকারে আঁগিবে। এখন আমাদের শেষ কথা এই যে, বাঙ্গালী দ্বার 
কলিকাতা ইতিহাস ইংরানী ভাষার লিখিত জইল, সাহেবের! ইহা পাঠ 
'করিয়।৷ কলিকাতার পূর্বাপর অবস্থা বুঝিবেন। এদেশে ধাহারা” ইংরাজী 
শিখিয়াছেন, তাহারাও আমোদ পাইকেন। কিন্ত ধাহার! ইংরাজী জানেল না 
ভাখাদের অন্ত ইহা ব্জানবাদ প্রকাশ করিলে অনেক উপকঃর হয়। 













৫3০ রর এ 
৪ রর 





১৫শ বর্ধ। ) শপ | ৪র্ধ সংখ্যা । 


অহংতত্ত। 
লেখক-্রীসিদ্ধেশ্বর' শর্মা: 
“ব্আত্ম-জানাও পরং নাস্তি*। * 
রপ্রা্কাল হইতে “আমার” স্তটি হইয়াছে, কিন্ত এ পর্যন্ত পজামি বেট 


বা “আমি কি” তাহার মীমাংসা হইল না! কোন কালে থে কেছ নামাকে” 


চিনিবে ৰা! “আমার” পরিচর দিতে সমর্থ হইবে, ভাহাও বিশ্বাস চি 
তাবে কাত] বজিয়। তত 2১ 7 ৯০ ১ দি 


রা 
৩ ১ জন্মভুম | রি টা 
দেবী সকলকেই যথাসাধ্য “আমাকে” সন্ধান করিতে উত্তে জি 

তি 


এবং সেই জন্যই দর্শনকার ভগবৎকল্প কপিল, কণাদ, পতগ্জলি মহা- 
“গুরুষেরা যাহাকে অনিস্তনীয়, অব্যক্ত বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহাঁকে 

_ " চিনিতে হারি মানিয়াছেন, তৎসনবদ্ধ'আমার স্যাক্ মূর্খের আবার কথা বলিতে 
ইচ্ছা! হইতেছে, কলহ্বস্‌ হইতে সাঁধ হইয়াছে! 

যাহার সংজ্ঞা নাই বা হয় না, তাহাই “আমি” সেই জনয প্রস্ঠীতির 
জন্ুগত শিষ্য শিশুগণ পুনঃ পুনঃ “কি” “কেন” ইত্যাকার প্রশ্ন দ্বারা সংসারস্থ 
তাবৎ পদার্থের, তাবৎ ঘটনার পরিচয় জানিয়া লয়। কিন্তু “আমি” জ্ঞান 
তাহার শ্বাতাবিক বণিয়া কদাচ সে প্রশ্ন ভাহার মুখে শুনিতে পাই না। 
স্ত্নিহিতগ্রক্ুতিই তাহা শিক্ষা দেন। নতুবা! “আমি” কি, কিবা জ্ঞান, 
কার বাজ্ঞান, আর দূ্শন জ্ঞান জন্মে কার, কেমন করিয়া, ইহা কি হট্টগোল 
নয়? কার কি সংজ্ঞা দিবে, বল দেখি? 

“্ম্যের দৃশঠতে রূপং জগণ স্থাবর-জঙ্গমং” ( শিবগীত। ) 

“আমি কে” বুঝিতে হইলে, অপর প্রাণী দেখিবামাত্র মনোমধ্যে কল্পনা 
করিতে হয়,সেই শরীর, সেই প্রাণ যেন আমারই; যেন সে যাহা 
করিতেছে, আমি প্র অবস্থায় এ্ক্ূপ ক্জিভাম: : শ্রইরূপ জাধসায "উহার সহিত 
চিন্ময়ত্ব ঘটিলে মনে হয়, আমিই প্ররূপ ধরিয়া তহুপযোগী কার্য করিয়াছি, 
আমিই আবার অন্তরীক্ষে থাকিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ. করিতেছি £-..বর্দুমান- এ 
“আমি” ও কল্িত “আমি” ক্রমে অভিন্ন হইয়া এক দেহে বিলীন হুইয়। যায়। 
গ্রই যে জ্ঞান্ময় ভাব, যাহা জ্ঞানেই উদ্বোধিত ও জ্ঞানেই ব্তামিত হয়, 
তাহাই :”আমি”। তখন বাহৃদর্শন ঠিক থাকে না যাহ চক্ষুতে দেখি, তাহ! 
দয়ে দেখি না। যেন নিথিল সংসার এক্‌-হইয়! যায়, একাকার, এক ভাব) 
সর্বত্রই এক “আমি” সংসীরর্গ “আমি”, শৃন্ঘমগ্তল “আমি”, যাহ! ন! 
দেখিতেছি, তাহাঁও “আমি”, আমিও “আঁ্ি”.বকি চমৎকার মিলন! 
দেখিতে দেখিতে হরিহর মিলিয়া গেল! ছায়্াবাজীর এক দৃশ্তাপহরণ করিয়। 
ৃ্ান্তর প্রদর্শন কালে যেমন পূরববষ্ট দশ্মধ্যে নৃতনটা অলক্ষিতে নিশিয়া 
যায়, দেখিবাঞ্ক বা বুবিবার অবকাঁশ পাই না; সেইরূপ আমিই যেন ঘুরিয়! 
ফিরিয়া যুাইতেছি, নাঁচিতেছি, খেনিতেছি! ইত অন্ত বনি দেখিতে 
দনেখিতে সে “আমাতে” লীন হইয়া গেল! আর পাইলাম না! মরি মরি, 
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নিমগ্ন হইয়! যে রত্বোত্বোণন করিস্বাছেন। আজ কল্পনাতেও তাহা: দেখিতে 
পাইতেছি না! এই যে আমি'দহুস! এই চিন্তা করিলাম; -কলা হয়ত আহিই 
আবার ইহা বুঝিতে পারিব'না, তবে আমিই বা “আমাকে” চিনিলাষ রা 
নিজেই যে “বহনধপ” ? . 8: 
যেমন দেহের আবরণ, অভাস্তবস্থ য্াদি, রক্ত-সধশলনাি ক্রিয়া, রি 
দেখিতে দিতোছি না, তেমনি মারীবরণে সংসারকে আংচ্ছাদন করিয়া "মাকে 
চিনিতে দিতেছে না। পার্থিব তাবৎ পদার্থ অপেক্গ! “আমার পেহ, আমার 
স্িধগিয়, উহার্‌ উপর“ আমা -কর্তৃকত অগরিমের ) ভৎপবেও ধন সই 
জর্দেহেয় উভ্যস্তরস্থ "তাবৎ বিষয়ই আঁমাঁর ক্ঞানাতীত, তখন ভাৰ-রাঁজ্যের 
প্রধান কর্তা যে: মন” সে “আমাকে” চিনিতে বাধা দিবে, বিচিত্র কি? 
গীতায় স্বয়ং ভগবানেরই উক্তি আছে যে, যখন “আমি” থাকিবে না, তখনই 
আমাকে চিনিতে পারিবে । : কথা'টী ভাবিয়া না দেখিলে, বুঝা যার না, আবার 
কেমন করিয়া! ভাবিতে হয়, শাহারও পথ পাই না) কাঁজেই উৎ বুঝিতে 
পারিনা! 
সকলকে অভিন্ন ভাবনা করিতে করিতে ভগবানের কথার ধারণ করিবার 
পথ পাওয়া যায়। কিন্ত সেই অভে্ জ্ঞান কি সহজে হয়? সংসারের কথা, 
এমন কিট দিজের অস্তিত্ব পর্যাস্ত ভুলিয়া, দেহের সচেতনত্ব বিশ্মৃত হইা, 
যখন -৫মইরূপ ভাঁবিতে পারিব, তখনই সেই অভেদ-জ্ঞান আলিবে।, দেই 
জষ্টই” বলিত্তেছিলাম/ বে কোন প্রাণী দেখিয়াই মনে করিবে; এ আমি, 
“ কাধ্য আমিই করিতেছি" ' ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে পাইবে, উহার মধ্যে 
যেন কমন চচেনা/ ভাব লাগিতেছে। উহার অভ্যন্তরে “আমিই বসিয়! 
রহিয়াছি, যেন পর মুর্তি ধরিয়া আমিই বেডাইতেছি/ যেন সে চৈতন্য, সে শৃ্ধি, 
সে ঈর্খর, সে প্রভারূপে আমিই বিদ্যযান। এই চেনা ভাব কেন হয়? 
অভেদ চিন্তায় তনয়ত্ব জন্মে ও তাহা হইতেই প্রততীত হয় "সংসার ভাবময় ও 
উহা হইতেই চৈতগ্যমর, 'করানাময়” "্বপুময়' ভাব উদ্বুদ্ধ হয়। তত্তৎ হু 
ধারণ করিয়া, তন্তৎ কার্য জন্মজন্মাস্তরে আমিই কিয়! আসিয়াছি, তাই. এই 
গচেনা” ভাব। উহার অস্থি, উহার মর্জার মধ্যে ধেন “আমি? গ্রবেশ কারা 
নব দেখিয়াছি, সব খেলিয়াছি1 যখন ষে লী করিয়াছ, ডাহা খিক গআমার 
যেগা হইয়াছে: “আমি ভাতা বীজ উ্ব১ ৩ 22 এ 
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আপনাকে পরের সহিত বিনিময় করিতে, ঝা সংসার ছাড়িতে মন. সরে 
নাই। হ্ুক্ষ রিচারে “আমার* এই স্বাভাবিক ধর্বশতঃ “আমার* অভি 
ঝা শেষ নীমাংখিত হয়। বর্তমান প্রকটনেই ভাবিয। দেখিলে বুঝিতে পারি, 
বিদ্যাসাগরই হন, আর গুরুদাস হন, কি নুরেক্রনাথ, পরাগ্তপে হন, কাহাকে 
প্রাইয়। ত “আমাকে” ছাড়িতে পারি না। ছাড়িলে কি আর “আমি” থাকি? 
মর না থাকিলেই বা ল্েযূপ করিতে বাই কেন? বস্তঃ দর্মামিই সংলার 
'ঝ্লাপিয়া আছি, অনন্ত কার ধরিয়া “আমার” বিকাঁশও চলিতেছে 

শানজীয় “অশীতি লক্ষ যোনি” ভ্রমণের চায় স্বায়ে মুকুরে যখন প্রতিভাত 
হইবে, তখনই “আমার” পরিচয় একটু পাইবে) নতুবা সহজ যুক্তি তর্ক; 
সহ শাস্তাজ্শীলনে ভাহার সন্ধান হইবে না। অমন্তই যে কনার চট, ও এই 

. স্তিই যে সেই কনা । ক্রয়ে মানয-প্রটে জাথি। উঠিবে। খন বিদ্যার 
প্রভাব অনুভূত হইবে না, মৃত্যু বলিয়া একট! ভয়ের ঘটনাও থাকিবে না, 
এক বিশ্বাল অনস্তে “আমি” পরিব্যাপ্ত হইয়! যাইর। 
“আমাকে” চিনাইবার প্রধান অন্তরায়ও আমি। আমি বোধ কে করিবে? 
চক্ষ্ঃ চক্ষুকে দেখিতে পার? দর্পণে তাহার প্রতিবিশ্ব; বা ভোমাকে 
দেখিয়াই তাহার পন্থা মানিতে হয়। স্ৃতরাং “আমাকে দেখিতে হইলে 
বিশ্বময় “আখি” ভাবিয়! দেখিতে হয়, নতৃব! দেখিবার প্রায়াস বৃগা! “আমি” 
€ কোথায়, কি অবস্থায় আদি, তাহ! শরীর ঘারা। অন্ভুত হয় ন1। এই স্ষুত্র 
আমীম দেহ “আমার আধার নহে। এই শরীর ছাড়! অতীন্থি্ন কিন্ত 
“মমি” ও দেহের নাশে “আমার” নাশ নাই। আমি কার্য আমিই কারণ. 
আমি ভাব, আমিই [ভাবুক, আমি চিত, আমিই চিন্তা। আমি আট) আবার 
আমিই সন্ধ্যাসী বেশে “আমার” সদ্ধান করি। “থ্থামাকে .চিনিলে ত সিদ্ধ 
হুইলাম। 
... মস্তক, বক্ষ, হস্ত পদাদি সর্বর্র সন্ধান করিয়া “আমাকে” পাইবে ন। 

বক্লই “আমার” এই মাত্র পরিচয় দিয়া সরিয়া ্াড়াইবে। আমাকে, কেহই 
দেখাইতে পারিবে নাং কি আশ্চাধ্য ! রাত্রি দিন যাহাকে লইয়] গ্্রকন্না” 
শরিতেছি, যাহকে এত ভালবাসি, যাহার সৃহিত এত পরিচয়, যাহাফে ছাড়িয়া 
এক তিলও ভিষ্ঠাইতে পারি না, তাহাকে দেখিলাম না, তার সন্ধান 
পালা না, আচ ঝলিতেও ছাড়ি না; এই আমি” একটা অস্কুবি, একটা 


চির বি বু রজার 
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কোথায়? দৈহিক অন্ুগুলি তন্ন তন্ন করিয়! বিশ্লেষণ কর, কোথায়ও পাইবে 
না। বন্ততঃ আমার সন্ধানে “গোড়াতেই গলদ”) আগুন কি আগুন, কে 
দগ্ধ করিতে পারে ট না? সহশ্র চেষ্টা করিলে চক্ষু: নিজেকে দেখিতে পায়? 
বখন আমিই “আমি”ঃ তখন আবার “আমাকে” চিনাইৰে কে? ফেখিবে কে, 
দেখাইবে কে? কেই বা দেখিবে? সেই জন্ত আমাকে চিনিতে হইলে 
সংসারে আমাকে ছড়াইয়া ফেলিতে হয় ও তৎসহ জ্ইব্যে ও দ্রষ্টার করি, 
করিয়া) সেই খণ্ড খণ্ড “আমি” গুলিকে কুড়াইয়া আনিতে হয়, তবেই “আমার” 
তন্ধ ছয়। একটা চস্কুকে উঠাইয়া হত্তে করিয়া, অপর চক্ষুঃ দিয়! দেখিলে নিজের 
চক্ষুর আকারাদি দর্শন পথে আইলে! নতুবা পরের সুখে “পদ্বনেতর” গুনিয়া 
বা পরের গাত্রে ( দর্পণে ) নকল অর্থাৎ ছাতা দেখিয়! তৃপ্ত হইতে হয়। কাজেই 
আমাকে চিনিবার কয ২য় ও ৩য় পুরুষের হ্মা্ট করিতে হয়, ও সেই জন্ত 
নর্ধভূতে আত্মজ্ঞান করা তত্ব-জ্ঞানীর সর্বপ্রথম অন্ুষ্ঠীন। অপরের সুখ ছখ, 
ক্ষুধা তৃষা! নিজের ভাবিতে শিখ, শুধু অন্থরোধে বা মৌখিক ভাষায় নহে, 
স্বরে সেইনধপ কল্পনা করিয়া অভিন্ন জ্ঞান কর) সেই তাব স্থারী হইলেই 
“স্বামাকে” পাইবে, সিদ্ধ হইবে। 

_ পাচ জনে মিলিয়! উৎসব দেখিতে গেল। আসিবার লময় গণনা করিস 
দেখে, একজন নাই। প্রত্যেকে নিজেকে ছাড়িয়া গণে। শেষে “আমি কৈ» বলিয়া! 
€র়ঘন করিতে লাগিল। বন্তত: “মামাকে! দেখিতে সেইরূপ ধাধাই ছুটে! 
ক্যুমিকোন স্থান বিশেষের আধিবাসী নই) সংসারময়ই “আমি” ॥ অবায়, 
অনাদি, অনন্ত “আামি'। কতকাল যে এই পরিদৃষ্ঘমান জড়-সংসারে আমার 
আবির্ভাব ঘটিগ্লাছে, জড়ের সহিত মিআরতা হইক্লাছে,তাহা আমি জানি না, জানিবার 
উপায়ও নাই। এই স্সাবর্তে পড়িয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রবর হিউম ৰদিয়। 
ফেলিবেন-- “আমি ভাবও ধারণাযাত।।” কেহ বা আত্ম-বোখে জন্দিহান 
হইয়া, শেষে সথীয় চিন্তাশক্কি দেখিয়! :আপনার অন্তিত্ব মানিলেন। কিন্ধ মেই 
ভাব কে ভাবে, বা কোথার থাকে, তাহা! ভাবিলেম ন1! চার্বাক্‌ বদি ভা 
দেখি! আপনাকে হর ভাবিলেম। তাহার অনাদি, অনস্তত্ব মানিলেন না। 
এক াত্রাতেই সব শেষ। “গতোজীবন পুনরাগমনং কু: বলিক় ছা 
সিদ্ধান্ত করিয়! ব়িলেন"! 


, প্রকৃতিও-“জাযাকে” ধরাইয়! ছিতে বড় নারাজ । অর্তিবিভ্ি্িত। কচি 
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্েই সমষ্টির অন্তরে “আমি” রূপে নক নিহত। বস্থাস্তরালে থাকিয়া 
ছায়া-বাজীকর যেমন অলক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন পুতুলের নর্তন-ক্রিয়া সম্পর কয়ে, 
দর্শকগণ পুতুলের খেলা দেখিয়াই সুগ্ধ, অতান্তরের সন্ধানী লইতে উৎসুক নে, 
সেইরূপ দেই মহা “আমি” বিশ্ব-সংসারে অন্তনিহিত- থাকিয়া খণ্ড খণ্ড এই 
'জামি গুলি লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, নানারূপ খেলায় মনৈর সাধ মিটাইভে- 
- হন [ তিনি একপআমাকেদিয়াই কত রূপ অভিনয় দেখীইলৈম, "ভাবলে 
খুগপত আনন্দ ও বিশ্ম়-সাগরে নিষগ্ন হইতে হয়্।: মনৈ কর, বাব্যকাললের 
আমি, আর যৌবনের আমি, এক হইয়াও? সম্পূর্ণ: শ্বতন্্রূপে বিভীগিত [ 
লেপ নাই, সে গুণ নাই, সে চিষ্তা নাই ;) সে সব গি়। অভিনব গুণ, চিন্তা, 
শক্তি হৃদয়কে দখল করিয়াছে। কিন্তু সকল সময়েই.সংসার তুল্যকূপ “আমা 
হইয়াছে, কোনরস্গী অশান্তির স্থল বা অযোগ্য হয় নাই । প্আমি বে নির্বিকার, 
তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। তখন জনক জননীর ক্রোড়ে ছিলাম, এখন 
পি! হইয়া পুক্র কোলে বরিয়। বদিয়াভি। সে পিশ্। মাতা নাই, সে"সংসার 
মাই; কয়েকজন নূতন লোকে ঠিক সেই ভাবে “আমাকে সংসারে বীধিয়া 
ফেলিযাছে। বাল্যে যে কাধ্যে আমোদ পাইয়াছি, এখন তাহা ন্মরণ করিতৈও 
লজ্জা। এখন অন্যবিধ কাধ্য সুখদ হইফ্বাছে। বাল্যের ছবি ৩৭৪৮ বৎসর 
পরে মি্লাইলে ঘেমন বিভিন্ন দৃষ্টি হয়, জন্থরের অব্টেও ২ সেইরপ * যুগাস্তর 
ঘটিয়াছে। 'সব গিয়াছে, কিন্ত “আমি জ্উবিচিন্িতি, 'অপরিব্ভিত রহিয়ীছে। 
ইহা হইতে প্রতিপন্ন ইইতৈছে,্আঁমি৮ এমন কিছু, যাহার বিনাস নাই, 
হাস বৃদ্ধি নাই। “আমি জড় সমবায়ের ফল বলিক্প। যাহার! বিতর্ক করেন, 
তাহারাও- নিরন্ত হইবেন 1 নতুবা নৈসর্ণিক পরিবর্তনের সহিত : »আর্মীর 
পরিবর্তন অবসথ্তাবী) তাঁহা না হইয়া খুলারপ স্বার্থবৌধ  ইহিকা উন্নীত 
রহিযাছি, “সামি আমার” করিতেছি ! “ভবে “কুলধর্শনে “ধৈ” পরিষ্য "জঙ্গি 
হই, তাহা কাল দেশ পারজাৎ। বরদম-সর্িরত উস বাল কার্যকলাপ 
সেই ষ্ঠ এখন অস্ুমোদন করিতে আপত্তি 1*সৈ পৃথিধী আর এখন' নাই। 
তির্ভুসে ধআমি. চিরকালই! দেহ-পিপ্রর 'হইতে তুলার়প "আমি “আমীর__ 
বৌল বলিতে ছাঁড়ে নাই! অথচ সেই পিঞ্জরের কোন স্থানে, তাহা অবস্থিতি, 


নিক্জেই ভা জানে না! তাপ জড় পদার্থের একটা শুণ, ঘকনে উৎপন্ধ ও 
মিরাজ নী ৯৮০ 2২ ৩ ৯ 28০৭2 পানি অয” তয় 
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সেইরূপ 'আনি' শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ না হইলেও আছি। অনন্ত 
কাল ধরিয়াই থাকিব সাকার; নিরাকার ছুই ভাবেই থাকিব। আমি 
অমর, অব্যয় । কচি তেদবশভঃ বাল্যকালের কাধ্য অন্যরূপ হইলেও, সন্বন্ধ- 
বিচারের সমস অভিঃই আছে। তখনও যাহ! “আমি”, এখনও তাহাই “আমি 
বে আহুং জ্ঞানের (বিন্দুমাত্র হাদ বুদ্ধি হয় নাই। দেহ বিনশবর, তদাশুয়ী আত্ম। 
থা “আম” অপরিবর্তনীক্। তোমার অস্থুলিটা, হন্তখানি পদখানি গেল, 
আ.মিত্ব টুকু কমর না। তখন তাহার পরিচয় দিতে হয় “আমার”, ছুই দিন 
পরে-স্বণ্যই হয়। জড়দেহের সহিত “আমার” পার্থক্য, তাহাও ইহাতে অপ্র- 
আপ হুইতেছে। বণিতে কি, জগতের, সহিত আমি মিশিয়! আছ সত্য, কিন্ত 
উহার সহিত “আমার অভেদ বন্ধুত্ব জন্মে না । ষর্তই আপন করিতে যাই, 
কেমন একটু ফাক ফাক ভাৰ যায় না। যে দেহকে লইয়! এতকাল নাচাইতেছি, 
খেলাইতেছি, তাহাতেও আমি মিশিয়া এক হইতে পারিলাম না! আমি .চির- 
কালই “আমার” বলিয়াই পরিচয় দিতেছি। ইৰ। হইতে ক্ীর.একটু প্রতীত হত, 
যে অগতের সকলকে “আমার করিতে ইচ্ছা, অথচ চিরকালই “আমি স্বতন্ত্র 
খাকিয়াই ,ঘুরিতেছি। কাম্লা রোগীর চক্ষে সমস্ত পদারখই পীতবর্ণ, ব্সখচ 
প্রত্যেকেব বর্ণ বিভিন্ন, যাহার যাহা তাহা অপরিবর্তিত, দেইবূপ “আমি? চিরদিন 
সংসরেকে সমভাবে আমারই দেখিয়া আমিতেছি ) গ্রতত সুংসার. অংকে 
লক্ষ ক্রি” তাহার বিভিমন্ব বই পন্তৃবা পণ ।ছুটিভুতছে। আমার বর্- 
মাররিরক়া িঞ্করর একরা-সে- হুইতেছে,- ওমর, অসপ্ভাবে এই সংসারে 
যেন. হনুস্ু ডি াইকে! কুষ্কু উলই্াবট, হইবে ! বান্তবিক, আমাকে 
আমিই. চিনিলাম-না9স্তামাকে কিনে চিনাইক্‌? 

নিত্য নিত্য নব নূর দর্শনের গুণে শিক্ষা দীক্ষা, রীতি নীতি, অভ্যাস গ্রসৃতি 
বৃুন ছাডে গঠিত হয়। কাগেই-দেহাধীন, ইচ্ছাও, অভিনব, মুর্তিতে, আবির 
হইয়। নুতনু নূতন খেলার, আভিনন্ (দিগায়। . কিন্তু যে সেই ইচ্ছার অরুণি পার্থক্য . 
দেখায়, সে.চিররার একভ]রেই থকে, তাহা, হইতেই তাহার নিত্যতা প্রতি”. 
তাত হয়। স্থল-দর্শনের সহিত সুক্-দর্শনের এই বিদ্ধ হওয়াতেই- অব্দযঃ 
বরখু জেন কুরিয়! “আসি বাঙ্ীকরকে গরভ্যক্ষ করা এত কেশঃসাধ্য) টহইছে। 
আমাকে? | চিনাইতে রনির এত আপত্তি কেনে ? ৃঁ 

দৃমস্তী হর ঘোষণা, করিয়া স্বীর পতি: নলের ্ লাভ .করেন। 


১৪৪ জপ্ভুমি। ১৫শ বর্ধ। 


মৃত্যু যেমন নিশ্চিত হইয়াও অনিশ্চিত, 'আমি” তেষনি পরিচিত হইয়াও 
অপরিচিত । . স্থির সৌক্ষর্্যার্থ বুঝি বিধাতা উভক্নকে অজ্ঞাত রাধিয়াছেন। 
যখন এই সৃষ্টি বিকাশের সীম! পড়িবে বোধ হয়, তখনই ধআমার প্রকৃত 
লগ্ধান হইবে। 

"আমি ভান স্বাাবিক ও নিত, তাহার জারও দৃষ্টান্ত চক্গের উপর রহিয়া্ে। 
শিশু ক্ষুৎ পিপাসা তির অন্ত অত্তাব জানে নাই, তাহারও.'আহি পোষ জন্সিয়াছে। 
কোন বস্ত সন্দর্ণনে তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে, বাধা পাইলে রোদন করে। 
আবার তাহু। হন্তগত হইলেই স্ুস্থির »য়। মুখ চিনিয়াছে সুতরাং ভাল মন, 
খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিপা মুখে [দয়াই তাহার সুখ উপভোগে রচেষ্ট হয়। 
বদি ক্সা বোধ তাহ।র শ্বাতাবিক ন। হইত, তবে তাহার সংস্কার বিহীন 
চিন্ত তদধিকার আকাঙ্ষ। স্থান পাইত কি? লা, তল্লাভার্থ-হণ্ত-খ্রসারণ 
করিত? 

যে রখ-খানিতে আরোহণ করিয়া অহোনিশ ভ্রমণ করিতেছি, সে যে 
'আমার, সর্বাপেক্ষা অধিক:প্রির, তাহাতে সলেহ নাই; তখাচ বখন' আমার" 
অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছাতে আল ভাহার'চাক| ক্ষর প্রাপ্ত হইল, কল্য দন্ুটা তগণ 
হইল, দেখিতেছি, তখন “আমি যে ইহাদের, কেহই নই; তাহা বুঝিতে বাকি কি ও 
আবারনা চিনিতে গাগ্গিলেই বা! সন্তান: কাহার করিধ? না চিনিয়া সন্ধান 
করিতে যাওয়াও নিতান্ত বিভক্বনা। ফি আশ্চর্য] কোন্‌ যুগে স্যান্িডিয়ন, 
ম্যামথ' জগঙ্গলন করিয়া গিয়াছে) ভাহা তৃ-স্তর পরীক্ষায় স্থির হইল, ভূ-মধ্য-দাগরে 
কত পৌও জল আছে, তাহার পরিমাপ হইল, কোন্‌ ধূমকেতু কত দিনে 
আবার নেত্রগোচর হইবে, আহাও গণিত- হইল, আর. যাহাকে লইয়া 
সর্বদা ঘরকনা করিতেছি, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কত খেলাই' খেলিতেছি, 
তাহাকে চিনিতে পারিলাম না । চেন! দুরের কথা, তাহার' সংঙ্াই পাইলাম 
না! অন্ত কথ| কি, যে ধর খানিতে অবস্থান করে, ভাহারই: বাহিরের 
রোমাবলী ভিন্ন, অত্যন্তর়ের কপামাত্রও: সংবাদ রাঘি না! খেলয়ারের 
বাহাহুরী বটে! রর 

আরা সুলত; ইহাই বুবিযা সত্ত,গ্ত আছি যে; জগতে জল ও স্থল আছে, 
স্থানভেে বিভিপ্ন নাম অথচ ষ্লত সর্বত্রই অভিন্ন) আদিতে জল, পরে 
স্থপের উদ্তব। নেইঙ্ধপ “আবমর সংসার”। একই 'আমি' খশুণরূপে প্রকটিত। 


সংখ্যা । ] অহহ তত্ব! ১৪৫. 
তাই। * স্থলকে আশ্রন্ন করিয়। জলের স্থিতি ও গুণ-প্রকাশ, জড়কে আশ্রর 
করিয়। “আমার বিকাশ । উতরেরই আদি দুক্ঞেয়। 

জড় ও চেতন পদার্থের পার্থক্য “আম” কর্তৃকই দৃষ্ট হ়। সহশ্র কল 
কারখানা করিয়া একট। মনুষ্য প্রস্তুত কর, কদাচ “আমিত্ব* দিতে পারিবে ন1। 
এই স্থৃণনর্শনের “আমি” সেই সুক্্দর্শনের চিতসভ্তার প্রতিবিষ্ব। বিচক্ষণ ব্যন্কি 
এই ছায়া দেখিয়া নেই সর্ব শক্তিময় “মহ। আমির স্বরূপ বুঝিতে পারেন।* সে 
জ্ঞান ছুল্পভ। যে মহাজন এই “আগিত্ব* দিয়া সুর্তির প্রাপ-গ্রতিষ্ঠ। করেন, 
তিনি জ্ঞানাতীত, ধারণীতীত। হীরককে খণ্ড খণ্ড কর প্রত্যেক খণ্ড, হীরকের . 
ধর্মুই গ্রকাশ করিবে। অধ্নি-কুণ্ড হইতে অগ্নিকণ! স্বতন্ত্র করিলে, প্রত্যেক 
কণাই খাঁগুব-দাহনে সমর্থ । মূল প্রকৃতি অঙ্গন থাকে। এইজন্ই সেই “মহা 
আমির” থওগুলিও “আমি করি” “আমি করিতে পারি” ইত্যাদি সর্বদা বলিতে 
ছাড়ে না] উহা উহার নিতা ও মৌলিক ধর্া॥ “অহঙ্কার “আমার অবিচ্ছেদ) ' 
গ্র1 গুণ ভিন্ন জড় ব! বিনা জড় শ্রয়ে শুধু গুণের বিকাশ অসন্তব, সেইকপ 
“অহঙ্কার ছাড়িলে “আমার অস্তিত্বই অসম্ভব হইয়! পড়ে। সেইজন্ত বগিতে 
হইতেছে,_-সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রঙ্গই নিজের অবায় অনন্ত রূপ হইতে “আমার 
অবতার করিয়া নিজেরই রূপ ও গুণ প্রকটন করিতেছেন।” এআমিত্ব দিক্লা 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার শক্তি তাহারই একচেটিয়া মৌলিক ধর্মবশতঃ “আমার - 
স্বাধীন ভাব তই থাক্‌, এ শক্তিটুক্‌ পাইবার সো নাই। বলা ফাছুলগ, এ 
স্বাধীনতাবের- অপত্য'পুরুষকার | 

এতদূর আলোচনা করিয়া আমর! জানি, ঘাহাকে ভিন্ন করিয়া চিন্তা 
করা যায় না তাহাই “আমি |” প্রাচীন আর্য খধিগণ ইহাকে চিন্তাতীত এই 
জন্তই বলিয়াছেন । যে চিন্তা করায়, ভোগ করায়, জীবাস্বাঁ বা. চৈতন্য সমস্থিষ: 
দেহযন্ত্রকে পরিচালন করে, সেই “আমি বা পরমাত্ম ৮ আধ যে. €সই সমস্ক 
করে, সে জীবত্মা প্রকৃতির অধীন ।. অহংগ্রান সাধনা-সাপেক্ষ ; যখন জীবা- 
আ্মার এই সন্ধান, নেশাস্বরূপ হয়, তখনই “আমাকে পায়।”. তাবৎ জলের স্তাক় 
(কখন বাপ্প, কখন মেঘ) সংসারে আসা যাওয়ারীপ আবর্তনের অধীন 
খাকিতে হয়। পু 





* নদ্যাং কীট? ইবাবর্তাদাবর্তাস্তর মাশুতে ব্রজস্তে! জন্মনোজন্ম লতস্তে 


১৪৬. জন্মস্তমি | ১৫শ বর্ষ । 





উপসংহারে “আম:কে” চিন্তা করিবার একট! সহজ উপায় মাদৃশ সামান্ত 
বুদ্ধি মানবের মনে এই হয়, যে, ষে ব্যক্তি জন্মান্ব, পঙ্গু, এমন কি, যাহার অঙ্গ 
গ্রত্যেঙ্গের সামান্য চেষ্টা করিবারও উপায় নাই, আলাপ কারবার সহচর নাই; 
মোটের উপর, কোন ইন্রিয়েরই ক্রিয়ার পথ নাহ, তাদৃশ ব্যক্তির মনোভাব, 
যিনি স্বীয় মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে পারেন, তিনিই “আমার” তত্ব পান। 
দিগাকাশাদি অসীম বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিশ্চল ভাবে আসনে দৃঢ়. থাক! 
চাই। তখন বুঝিতে পারিবেন চিন্তা, চৈতন্ত ও “আমি” অভিন্ন। "আর 
অসীম, অনন্ত, অব্যয়। পলাওুর আবরণ ফেলিলে যেমন শেষে কিছুই থাকেন! । 
চিস্তাকে ত্যাগ করিলে “আমাকে” পাওয়াও তেমনই ছুঃসাধ্য হয়। বস্ততঃ 
“আমিই” চৈতগ্ভ জগতের কেন্দ্র। আমি স্থির আছি বলিয়াই বিশ্ব-ওন্গাণ্ড স্থির 
আছে। সেই জন্তই বলিতেছি, পুক্বোক্ত পঙ্গু ব্যক্তিই যোশী-খষি অস্বেষিত সেই 
*অহং” চিনিতে সম্পূর্ণ সম্র্থ। 
যখন প্লেখিতে ই, বে ক্ষুদ্র ক্র কীট দেহাত্তর ধারণ করিয়া বিভিন্ন জীবাখ্যা 
গাইতেছে, প্রজাপতি গ্রভূতি পতঙ্গ চক্ষের উপরই সেই অভিনয় দেখা ইতেছে, 
তখন যে “আমি বর্তমান জর1-মরণাবীন দেছের স্থায়ী ও যোগ্য অধিবাসী 
নই, তাহ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে । আবার পুনরাবৃতি ষে নিত্য ধর্ম, 
তাহাও সুচিত হইতেছে। এতদূর স্থির হইলেও, যে নিত্য ধর্দ, তাহাও 
সচিত হইতেছে। এতদূর স্থির হইলেও, “আমার স্বরূপ ও স্থিতিগ্থান অক্ঞাত 
রহিয়াছে। হস্ত পদ, কি হৃদয়, কণণ মমন্তই যেন আমা হইতে দুরে। প্ররুত- 
যোগীর ভাষায় বলিতে গেলে, “ত্র-মধ্যে আজ্ঞচক্রে দ্রি-দল পন্মে বিছ্যুৎবর্ণ 
অবস্থায় অবস্থিত,” নিতান্ত উড়াইবার কথা নহে। চক্ষের নিকটবর্তী হইলেই 
যেন “আমাকে” ধর ধর করি । আমরা এই দ্বি-দল হইতে ভুড ও চৈতগ্ত, বা 
প্রকৃতি ও পুরুষ বা জীবস্মা ও পরমাত্ম! যাহাই বল, উভয়ের মিলনে যে দআমার*” 
বিকাশ এইরূপ বুঝি। অসীম অনন্ত বিরাট বিশ্বই “আমার” আধার । 


1 
উত্তররামচর্রিত 'ও শকুন্তলা । 
লেখক--জ্রীগোপালচরণ স্মতিভূষণ। 


ভবভূতি এ বিষয়ে একটু অগ্রপর | লব রংমচন্ত্রের অঙ্বমেধীয় অথ বন্ধন 
করিল। সেই সময়ে ব্রাঙ্গণ-পুত্রগণ বিস্কূরিতশস্্রশ'লী অস্্রধারিগণ কুমারকে 
তর্জন করিতেছে, এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে, লব বলিল £__ 

কিং নাম বিক্ুর্তি শঙ্গাণি? 

জ্যাজিহয়া বলগ়িতোৎকটকোটিংঘ্মুগারি ঘোরঘনঘর্থরঘো ষমেতং। 

খাসপ্রসক্ত-হদদস্তকবক্তযন্্ ভূস্তাবিডম্থি বিকটোদর মন্ত চাপম্‌।” 

“কি কহিলে? অস্ত্র সকল বিস্ষুরিত হইতেছে (. আমার ধরু-জ্যাক্ূপ 
জিহ্ব। দ্বারা সম্বন্ধ ভীষণ-অগ্ররূপ-সন্তমুক্ত এবং ভয়ঙ্কর মেবগর্জনবৎ ঘর্ধঘরধবনি 
উদ্িগরণকারী অতএব গ্রাস প্রকাশক হান্তসম্প্ যমমুখজশুনের অন্থকরণকারী 
সৃতরাং বিকট গর্ত হউক ।” 

পাঠক! »ইহা ইক্ষু ণে রসগ্রহণ হইলেও ইহাই বীররসের চরম দৃষ্টান্ত *। 








* সাহিত্য-দর্পণের অষ্টম পরিচ্ছেদে বীররসে ওজোগুণ প্রয়োগের নিক্ষম 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে; 
৭ওজস্চিত্তস্ত বিস্তাররূপং দীপ্ত মুচ্যতে । 
৯: সবীর-বীত্ভদ-রৌদেযু ক্রমেণাধিক্য মণ্ততু ॥৮ 
"চিত্তের বিক্ষেপকারী উগ্রতা বিশেষের নাম ওদদপুণ। বীর বীভৎস ও 
বৌদ্ররসে ক্রমে ইহার আধিক্য হইবে। অর্থাৎ বীররসে যেরূপ ওজোখণ প্রযুক্ত 
হইবে, বীভৎস ব্রসে তাগা অপেক্কা কিছু অধেক হওয়া উচিত। এবং রৌদ্ররসে 
তাহা অপেক্ষাও আর একটু মাত্রা চড়ান আনগ্তক 1৯ 
সাহিত্যদর্পণকার ওজগুণপ্রকাশক বর্ণগুলিরও হিসাব দিতে ক্রুটী 
করেন নাই। 
“বিশনমাগ্তৃতীয়াভ্যাং যুক্কৌ বণোঁ তদস্তিমৌপ 
উপর্ধাধোদয়ে! বঁ সরেফইঠডটৈঃ সহ॥৮ রি 
পবর্ের প্রথম ও তৃতীয়বর্ণ দ্বারা যুক্ত দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণ ওরোশুণের প্রথষ 
ৃ্টাস্তা এবং উপরে রেফ, নিন্লে অন্ত কোনও ব্ণযুক্ত করিয়। ট $ডঢ এইবর্ণ 


চে 


পে 


১৪৮ জন্মভূমি । [১৫শ বর্ষ? 


আবার প্রসাদগুণে কালিদাসের ক্কৃতিত্ব দেখুন; অজ্ঞাত পুত্রের অম্পর্শ- 
জনিত স্থখ অনুন্গব করিয়া রাজা হুম্ন্ত বলিতেছেন ₹-_ 
“অনেন কন্তাপি কুলাসুরেণ স্পৃষটম্তগাত্রে ুখিত! মমৈবস্‌। 
কাং নিবৃতিং চেতসি তন্ত কুধ্যা যন্তায় মঞ্গাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢঃ1% 
“কোনও অনির্দিষ্ট নামা ব্যক্তির বংশের অন্ধুরন্বরূপ এই শিশু করুক স্পৃষ্ট 
আমার শরীরে এমন অনিন্দনীয় সুখ সমুস্ভূত হইতেছে। জানি না যে মহাত্মার 
অঙ্গ হইতে এই বালক প্রান্ত হইয়াছে, তাহার অন্তরে কত সখই 
উৎপাদন করে 
উত্তর রাম চরিতে রামচন্দ্র লবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেনঃ__ 
“গরিণত-কঠোর-পুফর-গর্ভচ্ছদ পীন-মন্হণ-সুকুনারঃ | 
: ননদস্তি চন্্রন্দন-নিস্তনদ-জড়স্ভব স্পর্শ; $) ' 
গ্বতস! সম্যক্‌ প্রন্ফ/টত কঠোর পদ্ম মধ্যস্থ দলের স্তায় ঈষৎ কর্কশ 
'্থচ মধুরতাপূর্ণ এবং চন্দ্র ও চন্দনের রসক্রুতির স্থায় সুশিতল তোমার স্পর্শ 
খআমাকে আনন্দিত করিতেছে ।” . 
এই ছুইট' শ্লোক পাঠ করিলে বেশ গ্রভীত হইবে যে প্রথম: প্লোকটী সরল 
লেখনী মুখে পরিস্বুট * আর দ্বিতীঃটা কষ্ট কল্পনাত্বার৷ লিখিত। পাঁঠক এই 
খাঁনেই কালিদাসের উৎকর্ষ। 








*. ইহাঁকেই প্রসাদগ্ুণ বলে। সাহিত্যদর্পণে লিখিত হইয়াছেঃ__ 
পচিন্তং ব্যান্সোতি যঃ ক্ষিপ্রৎ শুফেন্ধন মিবানলঃ 1 
ল প্রনাদঃ সমন্ডেযু রসেধু রচনান্থচ।” 

“অগ্মি শুদ্ককাষ্ঠকে যেরূপ সহস! আক্রমণ করে সেইরপ যে গুণ মনকে অতি 
সত্তর পরিব্যাপ্ত করিস্কা থাকে তাহার নাম প্রসাদ। এইগুণ সমস্ত রস ও রচনাতে 
প্রশস্ত ।” 

এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ বলেনঃ 
প“কালিদাস কবিতা ন্বং বয়ঃ মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ। 
ধীণমাংস মবলা চ কোমলা সম্ভবস্ত মম জন্মজন্মনি।” 
.. “কালিদাসের কবিতা, নূতন বয়:ক্রম, মহিষ ছুগ্ধের দধি, শর্করাধুক্ত দুগ্ধ, 
হরিণের মাংস, এবং কোমল! নায়িকা যেন আমি জন্মে জন্মে লাভি করিতে পারি 1” 
পাঠক ! ইহার মধ্যে সকল পদার্থ গুলিই অতি কোমল। কালিদাসের 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


নায়ক চিজ বিশ্লেষণ । 


উভয় নাটকের নায়কই অমিত পরাক্রমশানী ও বছগুণসম্পন্ন। তবে রাঁম 
চরিত্র অপেক্ষা দশ্্তচরিত অনেক বিভিন্ন শ্বভাব গন্ভীরতা উদার চিত্ততা কর্তব্য 
পরায়ণতা ও বিনয়নঅতা প্রস্ৃতি সদগুণরাশি রামচরিক্রে যত বিকাশপ্র'গড হই- 
য়াছে ছম্স্তচরিতে তত হইয়াছে বলিয়! ৰোষ হয় না। 

প্রথযে ন্বতাব গম্তীরতার বিষয় উল্লিখিত হইতেছে? পূর্বাঞ্কালীন সাধারণ 
জনগণের বিশ্বাস ছিল যে, মৃগয়া রাজধন্থ | কিন্তু বিবেচনা! করিয়! দেখিলে ম্প্ট 
প্রতীত হয় যে, উহা রাজধদ্ম নহে_কিরাতধর্্। কটুতিক্তকষায় বন্ত ফলমূল 
ভোজন ও শুরষপ্রায় পর্বততরঙ্গিণীর পত্রসঞ্করকষায় পৃতিগন্ধময় জলপান 
করিয়। কখনও,বা অশ্বারোহণে, কখনও চরণচরণে, শ্লানমুখে, ঘন্মাক্ত কলেবরে 
অশেখ দায়িত্ব পুর্ণ রাজকাধ্য পরিত্যাগ করিয়া, বন হইতে বনাস্তরে ভ্রমণ করা 
যদি রাজধশ্ম হয়, তবে জানি না পাষগুধন্্ব আর কাহাকে বলে ? এহেন অপরি- 
ণামদশ কেবল আামোদ প্রিয় রাজ! যদি জগতের আদর্শচত্র নাটকের নারক, 
হইতে পারেন, তরে জানি না পিশাচ ফোন অপরাধে গ্রন্থের নাঃফত্বলাঁভে 
অনধিকাঁরী হয়? 


তগবান্‌ মন্থ এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়াই মৃগয়াকে অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন 
মধ্যে নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন £_ 
্মুগ্াক্ষো দিবান্বপ্নঃ পরীবাদঃ হিয়ে! মদঃ। 
তৌধ্যত্রিকং বৃবধাট্যাচ কামজে। দশকো! গণঃ। 
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বাধা। তবে ইহাও বলিব বে এতদ্দেশীয় লোকের এই কোমলতা শরিযুদ্ধই 
আবাদের অধঃপাতের মূল কারণ। কোমল পদার্থ সেবনে মানব বিলাসী হয়। 
ভাররেত মরু প্রান্তরে যে জাতির অভ্যুত্থান তাহারা অতি কঠোরবন্থা ) কিন্ত 

সেই দু্র্ষ জাতির অধংপতনের মূল কারণ বিলাঁসপরায়ণতা । আবার 


১৫০ জন্মভূমি | [১৫শ বর্ষ। 


পৈশুন্তং সাহসং দ্রোহ ঈধ্যানযর্থদূষণং । 
বগ্দগুজঞ্চসারুষ্ঠংক্রোধজোহপি গণোহষ্টকঃ | ₹* 
পম অধ্যায় ৪৭৪৮ শ্লোক। 

“মুগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিব! নিদ্রা, লৌকের দৌষকীর্ভন, অবিরত স্ত্ীবিষয়ক 
কথোপকথন; আমোদ-প্রিয়তা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বুথাত্রমণ, এই দশ প্রকার 
কাঁমজ ব্যসন। খলতা, অতিরিত্র-সাহস, পরাপকারপ্রবৃত্তি, ক্ষমাশূন্তত!, 
পরশ্রীকাতরতা, লোকের কার্যে দোষোৃতাটন, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ ও কঠোর 
দণ্ড প্রদান, এই প্রকার ক্রোধ্জ ব্যদন 7” 





রাজা ব্যসনে লিপ্ত হইলে তাহার যে ছূর্গতি হয়, মন তাঁখা প্রদর্শন নিউ? 
ক্রটী করেন নাই ।, 
পকামজযু প্রসক্তো হি বদি 
বিযুজ্যতেহর্থধন্মাত্যাং ক্রোধওঘা তমনৈব তু 1৮ 
প্কামজ ব্যসনে প্রসক্ত রাজা ধর্ম ও অর্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন। 
“আর ক্রোধ ব্যসনে লিপ্ত হইলে আত্মশক্কি অর্থাৎ রাঁজশক্তি হইতে প্খলিত 
হুয়া অবস্থপ্তাবী।”। ৃ 





*বি অন্‌ করণে অনট। যাহা দ্বারা .মানবগণ কুপথে নিক্ষিপ্ত হয়, 
তাহার নাম ব্যসন! অর্থাৎ যাহাতে আসক্ত হইলে মনুষ্যের কাণ্ডাকাও 
বিটারের ক্ষমতা তিরোহিত হয়, তাহাকে ব্যলন বলে। ইহার একটা মহাদোষ 
এই ষে' ইহার 'আকর্ধনী শক্তিতে বই ্রসক্ত হইয়া পড়িতে হয় আমরা 
ইহার তুক্তভোগী। ৪ট! বাজিলে বাড়-বৃষটি বা প্রভৃতি “গ্রাঙ্থ না করিয়া 
শত কাধ্যগ পরিত্যাগ করিখী পাশাখেলার আখিড়য় ছুটিয়া। খাকি। মৃগা 
কেবল পশুহত্যা নহে। শাছধরাটাও “নিন ২ মধ্যে পরিগণিত। ইহার 
আসক্তিও পণ্তহত্যা হইতে অল্প নহে। - আসন্ন মৃত্যু পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া! 
কোনও ভদ্রলোককে মাছ ধরিতে যাইতে আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইরপ 
তাসখেলা দাঁবাখেলা প্রভৃতি সকলই ব্যদনমধ্যে পরিগণিত। নৃত্য গীত বাদ্য 
মাত্রেই বামন নহে। উহ! শাস্ত্রে মহতী কলাবিদ্যা বলিয়া গণ্য। অল্প অপ 

। জানিয়া কেবল উহাতেই লিপ্ত থাকা কিংবা আধুনিক পর্ীগ্ামবাসী খিয়েটারী 


€র্ঘ সহখ্যা |] উত্তররামচরিত ও শকুন্তলা । ১৫১ 





“দশকাম-সমুখানি তথাঞ্টে ক্রোধজানি। 
ব্যগনানি ছুরজ্জানি প্রধবত্রেন বিবজ্জয়েৎ 1৮ 
মনুসংহিতা সপ্তম অধ্যায় .৪৫ শ্লোক। 
রাদ। দশ প্রকার কামজ বাসন, এবং আট প্রকার ক্রোধজ ব্যসন, যত্ুপূর্ববক 
পরিত্যাগ করিবেন। কারণ উহার পরিণাম অতীব ভীষণ। 
মুগয়াপরায়ণ রাজা দশরথের অদ্ধমুনিপুত্রপৃত্যার পরিণাম, ও রাজ| প্রভগ্জনের 
সন্তানকে স্তন্তদারিনী হরিণীবধের শেষ ফল পাঠ করিয়া, কোন্‌ ব্যক্তি এই 
অশেষ অমঙ্গল বিধরিনী মৃগয়ার প্রতি সহান্ুত্ৃতি গ্রকাশ করিবে ? 
পাঠক! একবার বিবেচনা করি! দেখুন! এক্ষেত্রেও যদি এ আশ্রম 
মৃগ রাজা কর্তৃক নিঠত হইত, তাহ, হইলে তাহাকে খষিগণের কোপানলে পতিত 
কইয়া অশেষ ছুর্ঘশা গ্রস্ত হইতে হইত নাকি 2 * 
আরও একী কথা আছে। মহর্ষি ুক্রাচার্ধ্য বলেন্‌ ২ 
“মৃগয়াসু হিংঅশ্বাপাদানামেব বধঃ। 
মুগয়াতে হি পশ্তগণেরই বধ করা কর্তব্য 11৮” 
এই ঘহা বাণীটাকে আমরা সতত শিরোধাধ্য করি। গ্র্জারক্ষাই রাজধর্ম। 
ছিং্ পণুবধ তাহার একটী অন্যতন উপায়+ কিন্তু রাজা হ্পনস্তের এ যুগয়া 





+ শাস্ত্রে বলে “অবধ্যাশ্চ প্রিয়: প্রাছান্ত্যগ্যোনি গতেঘপি ?” পশ্তপক্ষি- 
প্রভৃতির মধ্যেও স্ত্রীজাতি সতত অবধ্য। রাজ! প্রভঞ্জন এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
করিয়! বহু বর্ষ পর্যান্ত ব্যাপ্তযোনিতে পরিভ্রমণ করেন্‌। 

* মাইকেল মধুস্দন দত্ত ও ভটিকাব্য প্রণেতা শ্রীরামচন্দ্রকে মৃগয়া ব্যবসায়ী 
বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন । কিন্তু বান্মীকি প্রণীত রামাপ়ণে এবং কবিকুলশেখর 
কালিদাসের রঘুবংশে রামচন্দ্র মুগয়া প্রসঙ্গও বর্ণিত হয় নাই। 

+মৃগশন্দে কেবল হরণ নহে। পশু মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। মেদিনী 
কোষে লিখিত আছে “মৃগশবেঃ কুর্গেচ পশুমাত্রেচ বর্ততে।” অর্থাৎ হরিণার্থে 
ও পশ্ুমাত্রীর্থে মুগ ব্যবহৃত হইতে পারে 1৮» যৃগেন্্র ক্লিলে সকল পণুরই 
অধীশ্বর সিংহকেই বুঝা । স্বরগয় বিদ্যাদাগর মহাশয় তদীয় খদ্ুপাঠ ৯ম ভাগে 
পতব একেনৈৰ মুগেণ তৃত্তর্ভবতি” এ স্থলে পণুমাত্র এইরূপ অর্থে মৃগশব্ 
গ্রয়োগ করিয়াছেন । 


5৫২ জলভুমি। ... [১৫শ বর্ধ। 





প্রবৃত্তি হিংশ্র পশুবধার্থ নহে। আশ্রম প্রান্ত্বাপী নিলীহ হরিণ শিশুর প্রতি 
অত্যাচার স্পৃছাই ইহার মৃলীভূত কারণ। আমর! এ বিষয়ে ষ্টার থিয়েটারের 
নুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধ প্রণীত হুরিশ্ত্র নাটকে উৎকৃষ্ট নীতির 
অনুসরণ দেখিতে পাই। আমৃতবাবু লিখিয়াছেন ষে একটা বরাহ ব্ন-প্রান্তে 
বনচরগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া রাজা হরিশ্চন্তর মৃগয়ার্থে 
বহি্গত হয়েন।? লেখক আক রুচির উত্কর্ষে কালিদাসকেও জয় করিয়াছেন 
একথা অস্বীকার করিবার উপাম্ন নাই। 

যাহা হউক.আমর! ত এপ মৃগয়া-ব্যবসাদীকে নিতান্ত তরলপ্রক্কৃতি বলি- 
সাই বিবেচনা করি। নাটক-লেখক দুম্প্তকে এ বর্ণে চিত্রিত করিয়া একটা বিশেষ 
" পন্থিল চরিত্রের লি করিয়াছেন বলিতে হইবে ॥ যদি নায়ককে বনত্রমণ করানই 
ইহার প্রধান উদ্দেশ্ত হয় তাহ।৷ হইলে আমাদের আর কিছু বলিবার আবম 
নাই। তবে ভৰভৃতি শৃদ্রতপন্থীর মন্তকচ্ছেদোপলক্ষে প্ীরামচন্্রকে বনত্রমণ 
করাইয়। ষে একটা উজ্জল চিত্র অস্কিত করিয়াছেন * তাহা আমর! মুক্ত কণ্ঠে 





ভাই ববিয়! হিংসামাত্রই পাপজনক নহে। যে হিংসাদ্বার। সর্মাজের উপকার 
হইতে পারে তাহা অবস্ত কর্তব্য। শ্রীরামচজ্দর্রের রাব্ণব শ্রীরুষ্ণের ক 
গ্রস্ৃতি ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত অত্যাচারীকে দমন করিবার জন্য কৌশল অবলম্বনে 
ও দোঁষ হয় না। ম্গধাধিপতি ও ৰ্সংখ্যক রাজগণের হ্ত্যাকরণোচ্ছুক রাজ! 
জরসন্ধকে বধ করিবার অন্য এরন্ুষ্চ কর্তৃক বিশেষ কৌশলই অবলশ্বিত হইয়াছিল । 
এই কারণেই শ্রীরামচন্দ্রের বালিবধ দৌষাবহ হইতে পারে না। বালী কনিষ্ঠ 
সহোদর জু্রীবকে দূর করিয়া দিয়া বীর সন্পত্ভি ও পত্রী অবাধে ও. নিঃশক্ক 
চিন্তে উপভোগ করিতেছিল। এ সকল বিংয়ের নুমীমাৎসার জগ্ত আমি পাঠক 
বর্সকে পুজাপাদ স্বর্গগত বস্কিমচন্দ্রের রুষণচরিত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

ক শুটা কয়েক অনিবাধ্য দোষ সংশোধন করিলে অনৃতবাবুর হরিশন্্ 

টক খানি সে সঙ্ষোৎরুষ্ট হইতে পাঁরে তদিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্ত 
আধুনিক রুচির বৈপরীত্য বশতঃ উহ! সাহিত্যসংসারে স্থান পাইবে বলিয়া বোধ 
হয় না। তবে মহাত্মাগণ নিন্দা বা প্রশংসার দিকে লক্ষ্য ন| রাখিয়া নিজ 
কর্তব্য পথেই অগ্রসর হইয়া থাকেন। 


১ ০১:59 ০ রর ভি ০02৯ 





ধান ছবজঙ্ঞকন : 


€র্ঘ সংখা |] উদ্ধররানচরিত শকুস্তলা ৷ 5৫৩ 


স্বীকার করি। ইহাতে যে কেবল ব্মভার গম্ভীবত। রক্ষা করা হইয়াছে ভাহা নছে, 
কর্তবা পরাযণতারও চূড়ান্ত ৃষ্াস্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। 1 
.এখানে আর একটী কথা বলা আবগ্তক। শকুন্তলা ভাহার এত অহুরাগিষ্ী 
কিনা? তাহা তিনি আড়ি পাতিয়া পরীক্ষা করিডেছেন। | 
রাজার কথাভেই গ্রকাশঃ__ 
পৃষ্টা জনেন সমছুঃখস্খেন ৰালা 
নেরং ন বক্ষ্যতি মনোগত মাধিহেতুস্‌। 1 
ছৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোংপ্যনয়। সতৃষ্ণ 
* খত্বাস্থরে শ্রবণ কাতরতাং গভোহশ্মি 1৮ 
“এই বালিকা লমহঃগ আখ সবীঞন কর্তৃক জিজ্ঞাপিতা হইয়া! নিঙ্গের মন 
ক্রেপের কারণ প্রকাশ করিবে নাকি? অবস্তাই করিবে! এক সময়ে শকুত্বল! 
পুনঃ পুনঃ মুখ ফিরাইয়া আমার প্রতি ৃষ্টিপত করিথ়াছিল। আমি তাহা 
প্রত্যক্ষ করিগাছি। কিন্তু তথাপি এ সমঙ্ধে রব ভন্তর শ্রৰণ করিবার জন্ত 
নিতান্ত বাগ হইয়। পড়িয়াছি।» 
আমর। জানি, এরূপ আআডি পাতি প্রেম পরীক্ষ। করা পল্লীগ্রামের তরল 
প্রক্কতি বালকদিগের পক্ষেই শোভা পায়। সসাগরা ধরার একমাত্র অধীস্বর 
গার পক্ষে ইহা [নতান্ত লঙ্জাকর। ্ 
তবে তাহার অন্ুকুলে এইমাত্র বলা বাইতে পাঁরে ষে, তিনি আধুনিক তপতি 
বৃঙ্গের স্যার বলপুর্বক শকুন্তলা ধর্মনাশ করেন নাই।, এবং তাহার মনোবৃত্তি 
পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্ধপত্ী করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। 
ইহার উপরে আমাদের একটু বক্তত্য আছে। বলপুর্ব্ক রমণীর ধর্শনাশ 





গরূটীতে পধ্যস্ত ইহার ভাব অব্যাহত। না হুইবেই বা কেন? এন 
হখসেব্য বন ত আৰ কোনও দেশে ছিল না। জগতের সার এ বে জান, 
শাহ এই ব্নমধ্যেই ক্রাঙ্গণ-হৃদরে [নাহিত ছিল। 

1 আধিশবের অর্থই মনোব্াথা। অমরকোষে লিশিত আছে, পুহভাঁফি- 
মানসী ব্যথা।” মনোগত মনংক্লেশের কারণ কিরূপ শুয়োর? যে 
মনোগত শ্ধ্টী ক্লেপ শবের বিশেষণ করিয়া কেঃনও রূপে সমাধাঁৰ কর। 


১৪৪ জন্মসুমি। [১৫শ বর্ষ 





কর! পিশাচের কৃতি *। তিনি যে এই পৈশাচিক ব্যাপারেত অন্ুপরণ করেন 
নাই হহ। তাহার শ্শংদার কথা নকে। আবার ইহাও বলা যাইতে পারে যে 
তিনি পৈশাচিক বুদ্ধি পত্দিশৃক্ত নস । এ ব্যাপারটা কেবল অভিশাপ ভয়েই 
অনুষ্ঠিত হয় নাই। 

তৎকালে সাধারণ তলৌকের বিশ্বাস ছিল যে ব্রঙ্গশীপ দিগন্তধ্যাগী ভীবণ 
নল কু অপেক্ষা অবিকতর তেজন্বী । কালিদাস হুর্বাসার অভিশাপে শ্বয়ংই 
তাহ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

এক্ষণে কর্তনপরার়ণতা সন্ধে কিছু লিখিত হইতেছে। 

শকুন্তলার ষষ্ঠ আঙ্কে লিখিত হইয়াছে ২ 

“বেত্রবতি ! মদ্বচনাদাধ্য মমাত্যপিশুনং জুহি চিরপ্রধোধাৎ1ন সম্তাবিত 
মদ্য ধরন্মাসন মধ্যাসিতু্‌। যৎপ্রত্যবেক্ষিতং পৌরকাধ্যমার্যেণ ত৭ পত্রম/রোপ 
দীযতা মিতি।৮ পু 





* ভগবান্‌ মনু এই বৃন্তিটীকেও্ড বিবাহ লিরা উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হয়েন 
নাই। ঘৰে ইহাকে পৈশাচিক অধম বিবাহ বলিয়াছেন । 
পন্ুপ্তাং মাং প্রমত্াং বা রহো৷ যোহম্পগচ্ছতি ॥ 
লা পৈশাচন্টাষ্টফোহধমঃ 8৮ 
আপেষ জ্ঞান বিজ্ঞানশীনী মনু অধম ও পিশাচ বৃত্তি বলিয়। ইহা হইতে 
সাধারণকে নিবৃত্ত করিয়াছেন । 'আৰার ভ্রণকত্যা ভয়ে ইহাকে বিবাহ বলিতেও 
কুষ্টিত হয়েন নাই। যদ এতাদৃশ সংসর্থে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে 
যে তাঁহাকে হত্যা করিতে হইবে তাহা নহে । ইহাই ইহাকে বিবাহ বাঙজযী 
স্বীকার করিবার তাৎপধ্য। এই সংসর্গেই তারতবর্ষে সঙ্করজাতির টি 
কইরাছে। সকলেই যে গিডেজ্জিয় হইবে, তাহা নিতাস্তই কঅসম্ভব। মানৰ 
সমাজ থাকিভে ব্যভিচার যে কখনও [নবৃন্ত হুইবে এবপ আঁশা করাও 
বাতুলরতা। এ অবস্থায় সন্ধরজাতির পুনঃ প্রবর্তন ভিন্ন ভ্রণহত্যা পাঁপে 
উৎস প্রায় হিল সমাপের আর মল নাই। এ ব্যাপার ইউরোপ সমাজেও 
বিরল নছে। 


1 সোঞ্ কথায় বলিলেই হইত্ত যে আমার বির বেদনা বঙই উত্তেজিত 
করা িডিনা ভি ০০৮১০৬৭2552 2-5 4 


৪র্খ সংখ্য! |] উদ্ভকরাষ্চরিভ ও কুক? 5৫৫ 
টির88228777585351 





পবেত্রৰতি ! তুমি আমার কথানুসংরে স্মার্ট অমাতা পিগ্লকে বলও বে 
অন্য ।উর৩এবোধ বশত (বেলা, হইলে উঠিয়া বণিক) জানে উপবেশন 
আমার পক্ষে পস্তাবিত নে! তিনি শৌরকাধ্য যাহা প্রত্যবেক্ষণ করিষেন 
তাহা যেন পাত্রে লিখা আহার নিকট প্রেরণ করেন।» 

এই কি রাজার কথা? যেরাজধন্ম প্রস্তিপালবের জন্ত হি্্রাজগণ সর্ব 
ত্যাগ করিতে পারিতেন, যে প্রঞ্জারঞ্জনের জন্ত রামচক্্র পূর্ণগর্ভ৷ জগ্নিপরি ইদ্ধ 
প্রভাব প্রাণাধিক প্রিয়তম। পত্রীকেও ভৃপবৎ পরিত্যাগ করিতে কুহ্ঠিত হয়েম 
নাই, সেই, রাজা-_দেশের আদর্শ পুরুষ সেই রাজা-__গ্রজালস্টির তৃভান্বরূপ 
একমাত্র পরহিতব্রতী সেই রাজা__বিরহবেদনায় ক্রি্ট হইনা সেই অশেষদায়িত্ক 
পূর্ণ রাজকার্ধা পরিত্যাগ করিতে কুঠিত হইলেন না 1 





২ লক দি দিলি এ শা শা 


+ ভারতের শূদ্ররাজা চন্্রপ্তপ বলিয়াছিলেন ;-- 
“পরার্থানষ্ঠানে জড়বতি নৃপংস্বা্পিরতা 
গররিত্যক্তান্ার্থো নিয়ত মযথার্থ: ক্ষিতিপতিঃ ৷ 
পরার্থস্চেৎ নার্ধাদভিমততরো হস্ত পরধান্‌ 
পরায়ন্তঃ শ্রীতেঃ কখমিব রসং বেশ পুরুষ, 

সুদ্রারাক্ষম। 

*স্বার্থপরতাই রাজাকে পরার্থাহুষ্টানে বিজড়িত করে। অর্থাৎ বে রাজ 
বত পরার্থপর তিনি তত স্থার্থান্বেধী। কারণ পরার্থ ই রাঁজাদিগের স্থ বলিয়া 
পণ্য যে রাজা পরার্থের প্রতি উদ্দামীন তিনি নিতাজই অকিউিৎকর। এন্ধপ 
অবস্থার যখন পরার্থ ই স্বার্য জপেক্ষা অধিকতর অভিগত হইল, তখন রাজা 
নিশ্চয়ই পরাধীন] পরাধীন মানৰ কি প্রকারে পীতিরগভোগে অধিষ্কারী 
হইবে 11 

পাঠক! এক্গপে বিবেচনা করিয়া দেখুন এই চশ্রগুত্ত একজন আঁধর্শ 
ভূপতি কি না? শেষ জঞানশালী চাণক্য বাহার দ্র, সে বদি :এরপ না 
বালিবে তবে আর কে বণিবে ? এই চন্দ্রপ্তপ্তই একাদন তুবনবিজরী আহিক- 
জেওডারের সহিত বুদ্ধ করিবার জন্ত ওস্তত হ্ইয়াছিখেন। যদি বিদেশীয় হ্ক্তে 
ইতিহাস ! প্রণয়নের ভার ন! খাকিভ, ভার হইলে বোধ হয় আজ তাঁহাকে 





১৫৬ জন্ম । [১৪শ বর্ষ। 


পলা সাপ 
পাক! একবার্‌ তবভূতি্ রামছবিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন । 

তমলার ধথাযর প্রকাশ | 

গঅনিডিননো গভীবতথাদন্তগুটিঘনব্যখ:। 
পুটপাৰ প্রভীফাশে! রামস্ত করুণো রূসঃ 15 

গম্ভীর প্ররুতিবশতঃ রাম্চন্ের শোক্রাশি বহির প্রকাশিত । কিন্ত 
সবদয়ের অস্তত্তলে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক । পুটপাক ( গোময়াদি প্রলিপ্ত পাত্রসধাস্থ 
দ্রব্যাৰশেষ ) যেমন ধীরে ধীরে অন্তরে অস্তরে দগ্ধ হইতে থাকে, রামচন্রের 
আত্মাও সেইরূপ সীত। শোকে অস্তুরে এস্তরে দগ্ধ হইতেছে 1৮ 

পাঠক! বুঝিয়। দেখুন! “অস্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছে” বাহিরে কিন্ত 
কর্মগ্রবণ। 

রামচন্ শৃড্র্পন্থীর মন্তকচ্ছেদ উপলক্ষে পঞ্চবটা বনে গিয্া সীতা সহবাঁস 
সাক্ষী কাননের চিরপরিচিত ভাবগুলি পরিদর্শন করিয়া শোকাভিদ্ুতচিত্ে 
ৰলিতেছেন,__ 

“হে ভবস্তঃ পৌরজানপদাঁঃ॥ 

ন কিল ভবতা" স্থানং দেব্যাগৃহেইভিমতং তত 
স্বণষিব বনে শুন্তে ত্যক্জ! ন বাহপ্যহ্থশোচিতা। 
চিরপরিচিতা স্তে তে ভাবাঃ পরিদ্রবননস্তি ম! 
মিদ মশরণৈ রদ্যাপ্যেৰং প্রলীদত রুদ্যতে ।, 

“ছে পৌরজানপদগণ । দেবী সীতার গৃহে অবস্থান তোঁমাঁদিগের অডিমভ 
হইল,না। দেই জন্ত তাহাকে তৃণের শ্তার জনশূন্ত অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছি; 
একটী বার জস্থশোচবাও করি নাই। কিন্তু আজ সীতাসহবাঁস সাঙ্গী কালের 
চিরপরিচিত স্ুখশ্থৃতিগুলি আমাকে ভ্রবীভূত করিতেছে! এই সময় ভোমরা 
একবার অনুমতি কর আমি প্রাণ ভরিয়া কীদিয়া লই 

অনশূন্ঠ অরণ্য বলিয়াই আজ রোদনে প্রবৃত্তি, নগরে কিন্তু তাহ! হিল না। 
এই রোনের উপকারিতা ও তমসার কথায় প্রকাশ:__ 
পগুরোৎপীড়ে কড়াগন্ত পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া। 
শোক-ক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্ধাতে ॥ 


জলাশয়ের জলাধিকা হইলে পয়ঃগরপালীই তাহার প্রতিকারোপায়! আন 
পোজ কিক কোলা হক 2৩-১৮-১১৯২, 








হর্থ সংখ্যা । ] রঙগুমইলে প্রেম । ১৫ 


বাস্তবিক আমরা সচরাচর গ্রেখিতে পাই যে শেক উপস্থিত হইলে উচ্চতর 
কোধজ করে, তাহার সত্বরই শোকের শান্তি হইয়া থাকে! আর গভীরত| 
ব্মবলম্বন করিয়া চুপ করিয়। থাকিলে, তাহার হয় উম্মন্ততা, নতুব! অন্ত কোনও 
মানসি £ ব্যাধি উপস্থিত হয়। 

অনেকে আবার এক্সপ- বলিয়া থাকেন ষে জ্ীরামচন্ত্র ঈশ্বরের অবভায় 
সুতরাং তিনি সর্কজ্ঞ। তাহার পক্ষে এ প্রকার রোদন কখনই সুসঙ্গত হয় নাত 
এ কথার উত্তরে আমান্দিগের বক্তব্য এই যে তিনি ভগবান্‌ বা্ীকি কর্তৃক 
কোনও স্থানে ঈশ্বর বলিয়া ্বীকৃত হয়েন নাই , র্লামায়ণের ছুই একটা স্থানে 
যদি সেরূপ এক আধটা কথা থাকে আময়। তাহার কৈফিয়ত রামায়ণ তত্ব নামক. 
পুস্তকে পরিফাররূপে বিবৃত করিব । 

এই রোদন সম্বন্ধে আমাদেক্স আর একটী বস্তব্য আছে। পুজ্যপ।দ আশে 
সানশালী স্বগীয় বন্ছিমচন্তর কৃষণচরিত্রে যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকবর্গ দয়! করিয়া 
একবার তাহা পাঠ করিবেন। তিনি বলেন যে “শ্রীরু্ণ ঈশ্বর হইলেও মানব । 
তিনি মানবোচিত কার্ধযাই করিবেন। অলৌকিক কার্য করিলে ডাহার মানৰ- 
দেছ ধাবণ অন্মবস্তক হইয়া পড়ে। নুতরাং মানব শরীরে যাহা সম্ভব তাহাই 
তিনি করিতে পারেন। রামচ্জও সেই কারণে প্রেমিকের ন্যায় শোকার্থ 
হৃদয়ে পোদন কিয়াঞ্জেন, তৰে প্ররূত মানবের ভ্তায় যেখানে সেখানে হা 
হুতাশ লা করিয়া গোপনে নিভৃতে অশ্রভ'রের সহিত শোকভার 'অপনয়ন 
করিতে চেষ্ট। করিয়া মহাপুরুযের যায় বাবহার করিয়াছেন। 





রঙমছলে প্রেম । 


লেখক-_ীবিপ্রদ্ধাস মুখোপাধায় 
ভূতীর স্তবক। 
রঙম্হল | রঃ 


তিন জনে পদত্রজে চলিয়াছেন ) নানা রকম গলি পধ _কোনটা অর; 
কোনটা বা ৰক্র-তিজ্রম করিয়া চলিয়াছেন: নিউকস সকলের আগ্রে 


১৫৮ জন্মভূমি । ১৫শ বর্ষ। 
শশী 


সঙ্গে কাঁরয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চাঁয়াছেন। পথে বহু সংখ্যক প্রহরীর সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। ছন্মবেণী বহুল পুলিস কর্খচারী রাস্তার একাকী ভ্রমণ করি- 
তেছে। যদি কে নরূপে সন্ধান প।ওয়া বায়, এই বিষম হত্যাকাণ্ডের বদি কোন 
একট। কিনারা হয়, এই ভ্বদ্েশ্তেই ভ্রমণ ককিতেছে। সমগ কনষ্টানটনোপল 
অধিবাসীবৃন্দ ভয়ে ও উৎক্ঠায় ব্যাকুল। ছন্পবেশী পুলিস কর্মচারীরা মধ্যে 
মধ্যে পথিকদিগকে এই বলিঝ়া, সতর্ক করিয়া দিতেছে, সাবধান যুবকগণ, 
একালী পথ চলিও না)" ইহাতে এই বুঝায় যেম অনেকে এক সঙ্গে ভ্রমণ 
না করলে, আর প্রাণ বীচাইবার পথ নাই / 

যুবকজ্জয় আমে ন্দীতীরে উপস্থিত হইলেন। একখানি স্ষুদ্র নৌকাও 
তথায় বাঁধা রহুপ্নাছে, তন্থুপরি তিন লন: কৃষ্ণকার কাক্রি। এফ এক করিজা, 
তিন জনই নৌবায় উঠিলেন, মাঝিরা নৌক। ছাড়িয়া দিল। নৈশ গগনে 
পুর্ণচন্ত্র বিমল কিরণ বিস্তার করিরা, চট্চু্দিক দিবসের স্তায় আলোকিত করিয়া" 
ছেন, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র বারিধার! প্রবলৰেগে পতিত হইয়া, বসফোরম নদীর 
শ্রচ্ছ বারিরাণিকে স্বচ্ছতর করিয়াছেন। উদ্ধর স্তীরস্থ ক্ষুদ্র বুহত সমুদয় অক্টালিকা 
নদী বক্ষে প্রতিবিখিত হইয়!, শ্রোস্কস্বতীর অপূর্বব শোভা হইয়াছে। মান্দর 
ঝা মসজিদের উত্তচ্চ চূড়া, ছর্, ও প্রকাঞ্চ প্রকাঞ্চ হ্্যসমূহের হঙ্গ গজ বা 
তির তরুরাজ্গি সমন্তই যেন একখানি দর্পপে প্রতিবিদ্দিত হইরাছে। 

আব ঘণ্টার মধ্যে তরণী সেই পূর্ব কথিত শাখা প্রশাখাদিত শু খালের 
মধ্যে প্রবেশ করিল। সোপান শ্রেণীতে নৌকা লাঁগিলে, তিন জনেই আবরণ 
ক্ষরিলেন) উপরে আমিনা__তাহা্ধের জন্ত অপেক্ষা কর্িভেছিল | 

খালিলকে দেখিয়া বৃদ্ধাদূতী কহিল-_“তোমরা আজ স্কিন জন |” 

নিউকস উত্তর করিল্নেত_“হা, আমর! একটা বন্ধুকে লইঙ্গা আসিয়া, 
আলিবার কথাই ছিল, এই পুরঙ্কার ল, বুখা বাক্য-ব্যয় করিও না!” 

্বরুদ্রার শব আমিনার কর্ণগোচর হইল, সে হস্ত প্রসারণ করিয়া, পুরস্কার 
গ্রহণ কুল এবং নিউকসকে অভিবাঙ্ন করিয়া, কৃতজ্ঞতা জানাইল 
জুলিযানও দুতীকে পুরহার দিলেন। খাঁলিলও পুরফকার মানে বঞ্চিত করিলেন 
নাশি বিস্ত তান বৃদ্ধাকে যাহা (িজেল। তাহা তাহার বন্দ্বষের প্রদত্ত পুরক্ষার 
ভাগক্ষ! তিন শুপ অ্থক! খালিল হ্য়ত ভাবিয়াছিলেন, তিনি এই প্রথম বার 
ভসিহীচল তাহার একর এবট চত্তহন্ত হইয়া, দূতীকে তুষ্ট রাখা নিতান্ত 





হর্থ সংখা |] রওষহলে ধোৌঁঙ । ১৫৯ 











কারল। তখন এস--প্রক্কত মনের তাবই প্রকাশ করুক্ষ বা ভাণ করিয়াই 
সেইরূপ করুক-__সে শাঁনন্দে বলিয়া উঠিলল,-কি সুন্দর তেকারা, মার মরি 
কি সুন্দর চেহারা, বাহানা ইহাকে আনিয়াছেন, তীহাদে উপযুক্ত সঙ্গী 
ধটে 1১” 

দুত্তী অগ্রে অগ্রে পথ গ্লেখাইয়া চলিতে লাগিল। ময়দানে গহুণঙকা, 
বৃদ্ধা একটু ঘুরিয়। চলিল ! গ্রনুল্প-কুন্থুমসমূহের স্থুরভিগন্ধে চতুর্দিক আমোনিত 
হুবকত্রয়ের এইরূপ প্রায় সমএ উত্যানটাই ভ্রমণ করা হইল । গুপ্তদারে পুদ্িয়া, 
মিনা পুর্ববৎ দরজ|খুলিল। যুবকত্রয়কে কক্ষমধ্যে গ্রাবিষ্ট করাইয়া, অমিন| 
অতি সাবধানত/| সহকারে পুনর্বীর দ্বার রুদ্ধ করিল। দেই কাপপেট মোড়া 
সিড়ি তাঙ্গিয়। সকলে উপরে উঠিলেন। আমিন! উৎ্কঠিতভ [বে ইসমিলতার 
গৃহের দরজার সম্মুখে গেল এবং চটগ্ুত আছে কিনা দৌখতে লাগিল। 
খালিল দূতীর সেই ভাব দেখিষা, মনে মনে হাপিলেন। পথ আজ পরিষ্কার | 
কোন বিস্বের চিহ্ই দেখ গেল না! মাহরে আজ চটিভুতা দৃষ্ট হইল না। 
ইসমিলতার গৃহের বিপরীত দিক্টের গৃহের দ্বার উদবাটন করিরা, আমিন 
একটু নিয়া দাড়াইল। যুখকত্রয় সে হীঙ্গত বাবারা, ক্ত্যন্তরে প্রবেশ করিল 
এই দ্বার উদঘটনের শব্দ পাইবামাত্র যার ভিতর হউন্ডে আর একটা সবার উসুক্ত। 
হইল। অনস্তর ভগ্নিদ্বয় তাহাদের স্ব স্থ প্রিয়তমকে সাদরে আহ্বান করিবার 
লগ্য অগ্রসর হইল। খাঁলিল দেখিলেন যে, ধুবতীরা সুন্দরী বটে, নিউকস ও 
সুলিয়ান তাহাদের রূপের যেক্প বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার এক' বর্শও মিথ্যা 
কিংবা! অতিরপ্সিত নছে। গ্রীকৎর়েন সহিত একজন অপরিচিত তৃতীয় যুবাকে 
দেখিয়া, ভগ্রিঘয় প্রথমত্তঃ খমকাইয়া দাড়াইল। কিন্তু তাহাদের প্রিয়তমের 
খালিলের আগমনের কোন কারণ নির্দেশ না করিতে না করিতে ভাহার! 
বুঝিল, কি উদ্দেস্ে তাঁহাকে শাঁনা হইয়াছে! খালিল গ্ররুষ্ত ভদ্রলোকের ন্যায় 
বিনয় ও নস্রতার সহিত্ত মস্তক অবনত করিয়া, যুবভীছয়ের সন্মান রঙ্গ করিল। 
গ্রিস খালিলকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া সন হইল। লিউকল 
তাহার প্রাণাধিকা . গুলনেয়ারকে আপিঙ্গন দান করিল, জুলয়ানও খিষঞ্পীকে 
গাহুণ;পে বদ্ধ করিতে কুষ্টিত হইল না? যুবতীরা কিন্ত অপরিচিত খাপিলের 
সমক্ষে প্রিঃতমদিগকে প্রেমালিঙ্গনে একট কুতিত ও যুগ্জাবে গ্রহণ করিল। 
পিস? গুল নর।রর ও জুপিরান থির্ধার কাসে কাপে কি বলিল) উর 


১৬০ জম্ভূনি। [১৫শ বর্ষ। 


পাশের ঘরের দরজা অর্ধেক খোল। ছিল, গুলনিয়ার সেই দিকে চাহিয়া 
স্বরে কহিল”_“আমাদের ভ'গনী জুলেকা এখানে আনিয়াছে। আমি ঠিক 
বালতে পানু, আমরা। তাহার জন্ত যে বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহা দোঁখলে, সে 
যেমন আননিত হইবে, তেমনি বিস্মিত হইবে । অনন্তর খালিলকে পহ্োধন, 
ক।রয়!.কহিল,_প্ণহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া, প্র কক্ষে প্রবেশ করুন এবং আমার 
ভার্সকে আপনার পারচর প্রান করুন) আপনারা তিন জন একেবারে 
তথায় যাইবেন ন!। কারণ তিন জন যুবা পুরুষকে একেবারে এই রঙমহলে 
গ্ষেখিরে, প্রাণাধিকা ভন্মী জুলেকা বড়ই ভয় পাইবে, আর বিশ্পয়ের ত 
কথাই নাই ।* 

ুলনিয়ারের এই অনুরোধে খলিল একটু উৎসাহিত হইয়া, অসঙ্কোচে সেই 
গুছ প্রবেশ করিলেন। অপারচিত যুবাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 
ভূণেকার মুখ হইতে অস্ফুট চীৎকার বাহির হইয়া পড়িল। ফ'ভঃ এরূপ 
বদ্মন্নের যথেষ্ট কারণঞ্ড হিল। সেহ সকণ গৃঙ্কে সে কখন তাহার মাতুণ ভিন্ন 
অন পুঞ্বকে দেখে নাই! জুলেঞকার চীৎকার পল গৃহান্তব্রে তাগ্নদ্বর ও 
আকদ্বয়ের কণে পহাছণ | এ স্থণে বল। আবশ্ক থে, জমিন যুবকদয়কে 
গৃছে গ্রবেশ করাহয়। [দাই সে অন্তত চালয়া গিয়াছে সে ভাগ্রদ্তের গৃহে 
প্রবেশ করে নাই । গুমনেয়ারও পূর্ববারের সেই দরঞ্জ। ধন্ধ বাধতে তুলে 
নাই। 

ভগিতিয় ও তাহাদের নাগক্নেরা সহসা জুলেকার গৃঠে প্রবেশ করিতেন না 
খাঁলিল অগ্রে গিয়াছেন, তিনি যেব্সুপ রূপবান, যেকূপ স্ুুরাসক, তাহাতে 
জুলেকার মন হরণ করিতে যে, তাহার অধিকক্ষণ লাগিৰে ন1। তাহা সকলেই 
বুঝিয়াছিলেদ : জুলেচাকে যাহ। কিছু তাহার বাঁলবাঝ্* থাকে, তাহ। ধলিবার 
যোগ পিবার জন্ঠই--তাহার মত আরো ছুই গন পুরুষকে যে জুলেক! 'এই 
দণ্ডেই দেখিতে পাইবে । সে কথা পূর্বে জানাইবার জন্য তাহার। খালি+কে 
আগ্রে পাঠাইযাছেন। ভগ়িদ্্ এখনে| নিজ নিজ €প প্রণয়ের কথা জুলেকাকে 
বলিতে সাহস পান নাই : হত্যবসরে প্রণয়াবদ্ধ পরস্পর গাঢ় আনিগন আবদ্ধ 
কইতে লাগিলেন। খালিলের সম্গুখে প্রথম লজ্জাবশতঃ যুবতীরা তাহাদের 
প্রথয় পাত্রে ইচ্ছান্ুরূপ সমাদর করিতে পারেন নাই, এই অবসয়ে তাহার! 
সে অভাবটুকু পুরণ কাঁকুয়। লইলেন । সকলেরই মুখ আলন্দ উৎফুল্ল । সকলরউ 
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অবশেষে সকলে জুলেচার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন জুলে কা 
একখানি সোফায় অর্ধাবনত অবস্থায় বসিরা আছেন। সম্মুখে খলিল জাহ্নু 
পাতিয়া উপবিষ্ট! প্রণনী রদ্ধ বুঝলেন, খালিল জুলেকাঁর মনস্তষটি সাধনে 
কতনার্ধয হইয়্াছেন। ভুলেকার সলঙ্জনেত্রে প্রণয়রাগ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, 
ভগ্ন তাহাও বক্ষ্য করিলেন। সগাগত যুবকতয়কে দেখিয়া, জুলেকার 
বদনে কুমারী জনন্থলভ লক্জা প্রকাশ পাইল বটে; কিন্তু সে বনে কোন প্রকার 
বিশ্ময়ের চিহ্ন দৃষ্ট হইল ন1। থাঁলিল জুলেকার করধারণ করিয়া, তাহাকে 
পুনর্ধার আশ্বাম ও অভয় প্রদান করিলেন । ক্রমশঃ | 


ভারতবাসীর রসায়ন সেবনের আবশ্যকতা । 


লেখক-ডাঁক্তার হেমচন্্র পেন এম, ডি । 


দীর্ঘমাযু স্থৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ। 
প্রভাবর্স্বরৌদাধ্যং দেহেজ্রিয়বলোদয়স্‌। 
বাক্নিদ্ধিং বৃষতাং কাঁস্তিমবাগ্জোতি বসায়নাৎ। 
লাতোপায়ো হি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নম্‌। 


€রসাঁয়নাধ্যায় ১ম হইতে ২য় শ্লোক, অষ্টাঙ্গ হৃরয়। ) 
রসায়ন ছার! দীর্ঘাযুং, স্ত্ৃতি, মেধা, আরোগ্য, বয়সের তারুণ্য, প্রভা, 
বর্ণ, ্বর, উদারতা, দেহ ও ইন্ডিয়ের বল, বাক্‌সদ্ধি, বুষ্তা ও কান্তি লাভ 
হয়। রসাদি শুক্রান্ত শ্রেষ্ঠ ধাতু সকল যে উপায় ছার! লাভ হয়, তাহার 
নাম রসায়ন। . 
আজ কাপ আমাদের দেশে চিত্তের বল জগতের সকল জাতি- অপেক্ষা 
অনেকাংশে হীন, একথ! বুঝিতে কাহারও বাকি নাই । দেহের লে সতিত 
স্থতি, মেধা ও বুদ্ধি বর্ধন করিবার অনেক প্রক্রির! আছ। তন্সসধ্য রলান 


মেবনই সর্বাপেক্ষা স্ুবিধালদনক। এই.জক্ত যাহাতে সকলে রসায়ন সেবন 
২১ 
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করিয়া দেহের ' ও চিন্তের বল বৃদ্ধি করিতে পারেন, তজ্জন্ভই আমার এই ক্ষুদ্র 
্রবন্ধ লিথিবার প্রবৃত্তি 

মুনিগণ রসায়ন প্রয়োগের ছই প্রকার নিয়ম লিপিব্ধ করিয়! গিয়াছেন। 

(১) কুতীপ্রাবেশিক্ ( বাঁতভাভপবক্জিত ) এবং (২) বাতাতপিক। (বাঁধা 
সাঁলসা ও খোলা সালদা। 

রসাযনসেবী যে গৃহে থাকিবেন, সেই গৃহে ধূম, রৌদ্র, ধুলী, সপপ, স্ত্রীলোক, ও 
ূরথাধি প্রবেশ করিতে না পারে, তওপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। রমায়ন সেবন 
কালে দর্ধবতোভাবে বীধ্য ধারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। কারণ শান্তর 
লেখা আছে,_- 

“শ্ুক্রায়ন্বং বল” পুং্যাং” 
অর্থাৎ দেহে ঘে পরিমাণে শুক্র থাকিবে, সেই পরিষাণে সেই পুরুষের বল 
হইবে । পুনশ্চ লেখ। আছে, 

শুক্রবাতু ভরবেৎ প্রাণঃ” 
অর্থাৎ শুক্র ধাতুই প্রাণ। রসায়ন সেবনেচ্ছ্‌ ব্যক্তি শুদ্ধাচারী, স্ত্রীংসর্গ রহিত, 
খৃতিযুক্ত, শ্রদ্ধালুং জিতেক্দরিয়। দাননীল এবং দয়া, সত্যব্রত ও ধর্পরায়ণ হইয়া, 
অতি নিদ্রা ও অতি জাগরণ ত্যাগ করিয়! উধের প্রতি অনুরাগী ও মধ্রভাষী 
হইয়৷ রসায়ন সেবন আরস্ত করিবেন 

আমাদের দেশীয় লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয় পড়িয়াছে 
বলিয়া, আমি কতকগুলি সলভ ও বিশেষ উপকারী রসায়নের বিষয় 
উল্লেখ করিব। 

'শাল্সলী রসাঁয়ন_আগাঁদের দেশে সকল স্থানেই শান্সলী (শিষুল ) 
বৃক্ষ পাঁওয়। যায় স্বতরাং ইহার বিশেষ বিবরণের আবন্তক নাই। ইহার 
রুক্তবর্ণ পুষ্প দ্বতে ভাজিয়া সেবন করিলে পুরুষের মেহ এবং স্ত্রীলোকের প্রদর 
রোগ আশু আরোগ্য হয়। ইহা :শৈত্যকারক বীধ্যবর্ধক, এবং পুষ্টিকারক, ৷ 
পিত্নিত বণরোগ এবং রক্তছ্টি রোগে ইহা সেবন করিলে আরোগ্য হয়। 
ইহার মুলের রস মিছরির সহিত সেবন করিলে মনুষ্য দীর্ঘাযুঃ হয় এবং স্বৃতি, 
মেধা, বুদ্ধি বঞ্ধিত হয । মুসলমানদিগের চিকিৎসা গ্রন্থে একটা হাকিম ইহাঁর 
উপকারিতর। সন্বদ্ধে এইরূপ লিখিষ্বাছেন,_-“আমি ভা ভারতবর্ষের একটী নগরে 

ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্গর্ত হইয়! পড়ি, এবন পময় এক বৃদ্ধের সহিত. আমার 
সরক্ষাৎ হয়, আমি এই বৃদ্ধের নিকট একটু জল প্রার্থনা করি। এই বৃদ্ধকে 
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দেখিতে বিশ্ষ বলবান খলিয়া বোধ হইল, ইহার সমীপে একটী অল্প বয়স্কা - 
স্্ীলোক ছিলেন, তিনি এই স্লীলোকটাকে আমার জন্য জল আনিতে পাঠাইলেন। 
আমি জিঞ্াস। করিলান। স্ত্রীলোকটা কি আপনার কন্া? তখন বৃদ্ধ হাসিয়া! 
বলিলেন, উনি আমার স্ত্রী এবং আদার আরও তিনটা পড়ী আছেন। আমি 
জিজ্ঞাস! করিলাম, অ'পনার বয়ঃক্রম কত? তাহাতে বৃদ্ধ বলিল যে আমান 
বর ১১০ বৎমর আঁপনার এত বসে দেহ এরপ স্থদুট কি প্রকারে হইল? 
একথা জিজ্ঞাস! করা ত বৃদ্ধ বলিলেন, আমার বয়স যখন ৫০ বৎসর তখন 
আমি জরাজীর্ঘ,হইয়াছিলাম। এমন কি কাহারও সাহাষ্য বাতিরেকে উঠিতে 
পারিতাম না। ঘটনাক্রমে একটা ফকির আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া আঁমাঁকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অনুখ কি? আমি বলিলাম যে রোগে ও জাতে 
আমি শীর্ঘকায় হইগ্লা পড়িযাছি। ফকির আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া একটা 
উষধ শিথাইয়া দেন.এই ওধষের প্রভাবে আমার দেহ এরূপ হপুষ্ট। নাধু 
আঁনাকে এই উষধ সেবনকালে অজ্দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া 
আমি এখনও অস্ব্য খাই না। আমার পুত্রের বয়স ৮* বৎসর ইনিও 
ফকিরের ওষধদেবন করিয়া দেখুন কিরূপ বলিষ্ঠ রহিয়্াছেন। আমি বৃদ্ধের 
কথ শুনিয়া আশ্চর্ঘ্যান্বিত হইলাম | বৃদ্ধের নিকট এই ওষধ প্রস্তুত করিবার 
গ্রণালী যেরূপ শিখিয়াছি, সেইন্সপ জনসাধারণে প্রকাঁশ করিলাম। বৃহৎ 
শিযুল গাছের শ্বেতবর্ণ মূলের কোমালাংশ গ্রহণ করিবে, উহ! ছায়ায় শুকাইয়! 
চরণ করিবে, পরে সেই চূর্ণ ছঁকিয়া লইবে। চিনির সহিত এই চূর্ণ পাক করিয়া! 
হালুয়া প্রস্তুত করিবে। এই হালুয়া অর্ধ তোলা হইতে এক তোল! নিত্য সেবন 
করিবে। এই উষধ সেবনকালে অল্প একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। কটু 
অন্তর লবণ, ক্ষার (চুণ প্রভৃতি ) অধিক মাত্রায় সেবন করিলে কোন রসায়নই 
ফলপ্রদ হয় না। বৃদ্ধের আদেশে পুত্রটী আমার সঙ্গে আলাঁপ করিলেন। 
তাহার সহিত কথোপকথনে তিনি পিতাঁর সমস্ত কথাই সমর্থন করিলেন, এবং 
বলিলেন, যে আমি এই উষপ দুই বৎসরকাল ব্যবহার করিতেছি, £দেখুন আমার 
দেহ কিরূপ বলিষ্ঠট। আমি বৃদ্ধের ছেল্টৌর মস্তরে একগাছিও প্ট্রকেশ 
দে্ি নাই? রঃ 
মহামতি বাগভট তাহার .রসরভ সমুক্য় গ্রন্থে, লিখিয়াছেন যে শিমুল 
মূলের রস, কদলী মুলের রস, কেশুরের রস ও অশ্বগন্ধা ব্রসের সহিত মকরুধ্বজ, 
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চর্ণ সেবন এবং আক্ষে সর্দন করিলে ধাতুক্ষ়জনিত ব্যাধি হইতেই পারে না। 
উ্ধ শাবতার পরি! উষবের কলাফল বুঝ! উচিত। 
দূন--বঙ্গদেশে জ্যোভিত্বতী শবে কতাকটবী নামক লতা 
বুঝা; পশ্চিমে জ্যোতি্রতী শে মালঙ্চাঙ্গনী নাক একপ্রকার ভৈলাক্ক 
বলের বীজ বাবহারহয়। আমি অনেক অচ্ন্ধানে সাধুদের [নিকট অবগত 
হইফাছি যে সরস্বতীকল্পে বে গ্রোতিক্মতী তৈল ব্যবহার হয়, তাহা মালকাঙ্গনী 
তৈল লতাফটক্ী তৈল নহে। পরে আমি আমুর্ষেদীয় প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে 
মালকঙ্গানী তৈলকেই"জ্যোতিত্ম তী তৈল স্থির করিয়াছি। মূললমানেরা মাল- 
কাঙ্গনী তৈল স্থতি, গেধা, বুদ্ধি ও পুরুষত্ব বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করেন। ইহার 
বীন্গ হইতেও অনেক একার উষব প্রস্তত হয়. হহস্ত়ীর নিৎট,তে জ্যোতি 
সন্বর্ধে লেখ আছে,_ 
কটভ;-ভিক্ঞতীক্ষোষ্া কফজিচ্চ বিরেচনী। 
মেধকরী বর্ণনরী ব্রণ! অরাবনাপিনী | 
জ্যোতিম্তী কটুত্তিক! সরা! কফসনীরজিৎ। 
অত্যুষ্ণ বমনী ভীক্ষণ বসিবুদ্ধিস্থতি প্রা । 
রাজনিঘণ্ট,তে লেখা আছে, 
জ্যোতিশ্মতী স্বর্ণলতা, নলপ্রভা 
জ্যোতিলতা৷ সা কটভী সুপিঙ্গলা। 
দীপ্তাচ মেধ্যা,ঘতিদাচ ছুজ্জর! 
সরম্বতীন্তাদ মৃতার্ক সংখায়! ॥ রে 
ঘ্যোতিমতী ঠিক্তরদ! চ করক্ষা কিঞ্িও কটুর্বাতকযাপহাচ॥ . : ০৮৮৮ 
- ০. ছবাহগ্রদা দীপন কৃচ্চ মেধা প্রজ্ঞা চ পুধ্যাতি তথ! ছিতীয়।। - 
জ্যোতিম্বতী তৈলসন্তপ্ধে লেখা আছে | 
কটু প্যোতিত্বতী তৈলং তিক্রোকং বাতনাশনং। 
পিত্রসংতাপনং মেধা প্রজ্ঞা বুদ্ধি বিবদ্ধনং ॥ 
স্ুহামতি বাগৃভট রসরকসযূচ্ছ় নামক গ্রস্থে জরাক্ষোগ চিকিৎসা নিরূপণ 
অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,- 
- জ্যোতিগ্বতী নামলতা গীতা পীতফলোজ্জলা। 
আধাঢ়ে পর্ববপক্ষেন্তাৎ গৃহীত্বাবীদমুত্তমং ॥ 
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এই প্রমাণেগ জ্যোতিশ্বতী জারোগ নিবারণের জন্য ব্যধহার করিতে 
উপদেশ আছে। 


পুনশ্চ তই অধ্যায়ে লেখা আছে,__ 


ক্যোতিগ্বত্যাতৈলমাজাং সগন্ধং 
খুঞ্াবৃদ্ধামেবয়েৎ মাসমাত্রং। 
যাবচ্চন্তাৎ যঙ্ক স প্রাপ্মূর্তি- 
মেধাযুক্তো দিবাদৃ্টি নিষস্থা ॥ 


এই প্রমাণে জানা গেল যে এই তৈলে মেধা বৃদ্ধি হয়, এমন কি দিব্য দৃষ্টিও 
হয়। মাঁলকাঙগগনী 090150০০0 জাতীদ্ব 091996)85 791010910189 নামক 
লতার বীক্র। মুসলমানের! ইহার তৈল বাতে, বেরিবেরি (275০7) রোগে 
ও পঙ্গাঘাতে ব্যবহীর করেন! ইহাতে ঘণ্খ্ব হয় এবং ইহা বিশেষ বলকারক। 
সাধুদিগের মধ্যে সরস্বতী কল নামক একটি অতি জ্শ্চ্যয রসায়ন ব্যবহৃত হয়্। 
এই করে এই উষধ এবং অন্তান্ত এইরূপ বীর্যবান্‌ উষধ লাগে। আমাধের 
চেখে চিত্তের বল যেরূপ অল্প তাহ্‌.তে এই কল্প সকলেরই ব্যবহার করা উচিত। 
বাশ্যাবস্থায় এই কল্প সেবন করাইলে স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধি বিশেষ বর্ধিত-হয়। 
যুঝা ব্রশ্ধচ্ধ্য অবলম্বন করিয়া ব্যবহার করিলে অতি আশ্চধ্য ফল পাইতে 
পারেন। লবণ ও অন্ন যত কম ব্যবহার হইবে ততই ইহায়্ উপকার অনুভূত 
হইবে । বিনি স্বতি, মেধা, বুদ্ধি ও আহুংবর্ধন করিতে ইচ্ছা! করেন তিনি নিরম 
করিগ! এই রসায়ন ৪* দিন ব্যবহার করিয়া দেখুন শত শত শ্বদেশী বিষয়ক 
বক্তৃতা গুনিলে যাহা না হইফে, ব্রকগচ্ধ্য অবলম্বন করিয়া এ রসাদ্ন সেবন 
করিলে ভারতের বিশেধ উপকারী সন্তান. হইতে পারিবেন ! দরিষ্্ ব্যক্তি 
বদি নিয়ম পালন করিয়া এই ওুঁধ সেবন করিতে ইচ্ছুক হন, আমি বিনামূণ্যে 
এই উষধ দিতে স্বীকার করিতেছি। চিত্তে বল না হইলে আমাদের ত্বারা কিছুই 
শুভকাধ্য হইবে দা। সাল্যাবস্থা হইতে মনের বল যাহাতে বাড়ে এইরূপ 
সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। ূ 

(৩) এক বৎসর কাল খত হরিতকী সেবন করিতে বিশেষ কিছুই অর্থ ব্যয় 
হর না কিন্তু কয় জন লোক ইহা ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইয়াছেন ?- 

(8) ব্রিফলা অতি সুলন্ত বন্ধ ইহ! নিয়ম করিয়া,ব্যবহার করিয়া! কর জন 
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এইরূপ অতি সলভ অনেক রসায়ন আছে। মন্দভাগ্য লোঁটফির। ইহাধীদর 
ত্যাগ করিয়া "সোমলতা,” “মেদা৮ “মহামেদা” প্রভৃতি পাওয়া গেল না বলিয়া 
একেবারে নিশ্টেষ্ট। 
ভগবান্‌ উত্তর গীততাক্চ বলিগ্নাছেন-__ 
“দেহে নষ্টে কুতো৷ বুর্ধিদ্ধিনাশে কুতৌন্ঞত| 1 
দেহ নষ্ট হইলে বুদ্ধিই বা কোথায় থাকিবে এবং বুদ্ধি না খার্কিলে জ্ঞান 
কিরূপে হইবে। 
মহামতি বাগ্ভষ্ট রসরতবশবমচ্চয় নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন £-_ 
নহি দেহেন কথঞ্চিদ জরাগরণ ছুংখ বিধুরেণ। 
ক্ষণভঙ্গুরেণ সুক্ষং তদ্ব্রন্মোপাসিতুশক্োং ॥ 
নামাপি দেহসিদ্ধেঃ কোগৃহীপুৎ বিন! শরীরেণ? 
যদ্‌শোগগম্যমমলং মনসোহপি ন গোচরৎ তত্বম্‌। 
জরামীর৭ণ দেহ দ্বারা সেই ব্রদ্ধোপাসনা কিছুতেই হইতে পারে না। শরীর 
ন| থাকিলে দেহসিদ্ধির কখ| কে গ্রহণ করিবে। 
আয়তনং বিদ্যাশাং মুলং ধন্মার্থকা মো ক্ষাণাং। রী 
শ্রেরঃ পরং কিমস্তচ্ছরীরং মজরামরং বিহায়ৈকং ॥ 
সুস্থ দেহই সমস্ত বিদ্যার আয়তন, ধর্শ, অর্থ, বঞ্ঈম ও যোক্ষের মূল। অজর 
অমর শরীর ভিন্ন আবার অন্য কি শ্রেয়ঃ আঁছে। 
বজ্জরয়! জর্জরিতং কাসশ্বাসাদি ছুঃখবিবশৎ চ। 
যোগ্যং তন্ন সমাধৌ প্রতিহত বৃদধীকদিয প্রস্রং ॥ 
যে দেহ জরাতে জর্জরিত কাস শ্বাসাদি ছার। ধিবর্ণ সে দেহ সমাধির উপৃযু 
নহে, কারণ সে দেহে বুদীস্তিয্ গ্রসর প্রতিহত। ূ ১ 
অন্থিনলেৰ শরীরে যেযাং পরমাত্মনো ন সংবেদঃ। 
দেহত্যাদৃদ্ধং তেযাং তদ্ত্র্ধ দূুরতরং॥ 
এই দেহতেই যাহাদের পরমাত্মপ্তান না হইল দেহত্যাগের পর ভাঁহাদের 
পক্ষে ব্রহ্ম অনেক দূরতর 4 
সামি বিচার করিয়া স্থির করিয়াছি যে, সুস্থ দেহে, ম্মৃতি, বুদ্ধি ও চিত্তের 
বলনা বৃদ্ধি হইলে, আমাদের চিরকালই পদদলিত হইয়া থাকিতে হইবে। 
আমার পরামর্শ এই যে সকলেই নিয়ম করিয়া! স্ুলত রসায়ন সেবন করিয়া 
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বসীয়ন দেরন সম্বন্ধে অনেকের মনে হয় যে রসায়ন ব্যবহার করিয়া ইঞ্জিয় 
সকল প্রবল হইলে আমরা কুপথগাধী হইক্স! যাইব । 

ইহা নিতাস্ত ভুল) রসায়ন দেবনে ইন্দ্রিয় প্রাবলোর সহিত মনের ৰল 
বৃদ্ধি হয় বলিয়া মন কুপথগামী হয় ন!। 

মনের বলেই ইন্দ্রিয় সংযম কর! যায়। যাহাঁদের ধাতুক্ষয় হইয়া! গিয়াছে 
তাহাদেরই মন দূর্বল। বীর্ধ্যবর্ধক ওঁষধ বলিষ্টেরই বাবহার করা উচিত। 
নপুংসক বা বীর্যহীন লোকের চিত্তে বলই হইতে পারে না। আপনার 
নিক্জস্থ ক্ষয় করিয়া ছাগলের অওকোয, কুস্তীরের শুক্র, পক্ষীর ডিঘ্ব প্রভৃতি 
খাইবার আবশ্তঠক কি? অনেকে অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার 
করিতে চেষ্টা করিতেছেনু, কেহ খষিদের রসায়ন প্রয়োগের কথ। সত্য কি মিথ্যা, 
পরীক্ষা করিয়া দেখুন না কেন? আমরা ন! গ্রসব করিয়া “কানাইয়ের 
মা” হইতে ভালবাপি! 





দৈনিকে রমণী । 


লেখক শ্রীবুদ্ ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত 1 


€( সম্পা্দিক! অভিনেত্রী 1) 


মাসিকে ত কথাই নাই-_সাণ্তাহিকেও . রমণীর সম্বন্ধ গেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
গমাদের এদেশেও রমণীর মাসিক প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে । যদ্দি রমধীর 
দৈনিক দেখিতে চাও তবে ফরাসিরাজ্যে যাও, যদি বঙ্গালক্ষের অন্তিনেত্রীকে 
বাদ-পত্রের সম্প্ঠদিকারূপ দেখিতে চাও, তবে ফরাসির প্যারীস সহরে গিয়া 
লা ্ষে পন্ছের আপিশে অবতীর্ণ হও, দেখিবেত_-" 
7551 মর্দম ঢরান্গ লাস্ষান্দে পাত্র সন্পদন করিতেছেন? ইনি 
আটিনয় কক্তেন্, শ্রয়নে একমেভি করা মামক বিখাত 


বিবি... রান 
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তেমনই মপীয়ার রঙ্গকার্যে অবিতীয় ছি:লন। কিন্তু নাট্য রটনায় মলীয়ার 
ফরাসীর গারিক্ক নহেন--ফরালীর ঠিলি সেক্দপীয়র । মলীয়ারের নাটকই 
ফরাসীর শ্রেষ্টনাটক। সেই মলীয়ারের নাম এখনও থিয়েটারে বিরাজ 
করিতেছে, পা।রীসে মলীয়'র--থিক্লে্টারেই মলীয়ার অমর হইস্থা রহিয়াছেন। 

বিবাহের পর মাঁদম-ুঝান্দ থিয়েটার ছাড়া সংবাদপত্র ও সাময়িক 
পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আর্ত করেন) ফরাসীর “ফি গারো” পত্র তাহার নানাবিধ 
উত্কষ্ট প্রবন্ধে পরিশোভিত হয়। সে শেষে ১৮৯৭ অন্ধের ৯ই ডিসেম্বর মাঁদম- 
হুরান্দ নিজেই “লা-ফ্রাদ্দে” পত্র বাহির করিয়াছেন। 

লা-কানে. দৈনিক । মাদম-ছুরাল সপ্পা্দিক। মাদম কোনীয়া সহ 
কারিণী! বিখ্যাত লেখিকা মাদম দদেত লা-ফ্রান্দের জন্ত প্রবন্ধ লেখেন। 
জগদিখ্যাতা সঙ্গীত সরস্বতী অভিনেত্রী সারাবার্ার্ ধলা-জ্রান্দে” পল্ধ গাবন্ধ 
লেখেন, মদাঁম নোবে, রোসালিন্দ রোসেল, আগষ্টা ফোম, এবং মাদাম বোয়েৎ 
লা-ফ্ণান্দে পত্রের সম্পাদনে সাহাঘা করিয়া থাকেন। সম্পদিকা ছুরানের 
নাহায্য করেন, ৩৯টা বিচুষী। এ পত্রে পুরুষের সম্বন্ধ নাই। 

সম্পাদনে পুরুষের নহবন্ধ নাই__পরিচালনেও পুরুষের" লঙ্বদ্ধ নাঁই। 
সম্পাগন প্রকোষ্ঠে রমনীর একা ধিপত্য-4অ:পিশে রমণীর একাধিপতা, কম্পোজ 
ঘরেও রমণীর একাধিপত্য-_আপিশে পরিচারক* নাই__সবই পরিচারিকা-__ 
পিরন নাই, কেবল পিয়নী_দবারবান্‌ নাই-ছারব্তী! আর্দালী নাই, 
বর্দীলিনী! 

কাগজের লেখা, কপ্পোজ, ছাপা, নিলি গ্রভৃতি সমস্ত কার্ই কোমল 
কামিকী হস্তে সম্পন্ন হইতেছে। কার্য অভি কমনীক়্রূপেই নির্বাহ 
হইতেছে। সম্পাদন প্রকোষ্ঠ যেন অমরাবভীর শচী-গ্রকোষ্ঠ 1 আিশ গৃহ 
দেখিলে, মুনিকেও মুগ্ধ হইতে হয়। যে বাড়ীতে লা-ক্কান্দে পত্রের কাধ্য হয়, 
সে বাড়ীর মত সুন্বর সুগঠিত সুসজ্জিত সুদৃহ্য বাড়ী প্যারী সহরে আর আছে 
কি নাসন্দেহ। ভাল ভাগ টেবিল, চেয়ার, সোফা, কউচ পধ্যঙ্কাদি প্রকোর্ঠের 
শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। “সুন্দর ুরগ্রিত ভিত্তি গাত্রে সুন্দর সুদূর চিত্র শো 
পাইত্রেছে। অম্পাধন প্রকোষ্রে, আপিশ গৃহে কম্পোজের কামরায়__সর্বতরই 
কামিনীকুল কুঁলকুল করিতেছে। পোষাক পরিচ্ছদও সকলেরই অতি মনোহর ) 
গুণে সকলেই সরস্বতী, রূপে-অনেকেই রতি + সম্পীিি ২ ১ 
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প্রকোষ্ঠে বলিয়। সম্পাদিকার সাছাষ্য করিতেছেন, আপিশে বলিয়। ধাঁছারা 
কমার ব্যয়াদির উপর দৃষ্টি রাখিতেছেন, কম্পোজ গৃহে বসিয়া যাহারা অংবাদ 
পত্র গ্রস্তত করিতেছেন, প্রেস ঘরে ধাহারা মুদ্রণ-কার্যে সাহার্ধ্য করিতেছেন, 
সকলেই কামিনী_অনেকেই কমনীয়া। মাম ছুরান্দের দৃষ্টি সকলের উপর। 
গরিচারিক! প্রভৃতির প্রতিও ওদাপীন্ত নাই। কার্য সুচারুরূপে সম্পয্ন হইতেছে। 

'আপিশে পুস্তকালয় আছে,_মজলিস ঘন্ন আছে,_নাচ ঘর জাছে_ 
বৈঠকখান। আছে, কার্যের সঙ্গে সঙ্গে.আঁমোদ চলে_ মধ্যে মধ্যে ম!ইফেল 
হয়__লাচ গাল হর--সভাসমিতি হয়_বক্তৃতা হয়। 

কাগলের গ্রাহক নেক, কমনীয় কামিনী পত্রের গ্রাহক্ষ অনেক, _গ্রাহিক। 
ফম। লা-্নন্দে পড়িবার জন্য পুরুষই লালায়িত। কামিনীকরঙ্থ এরূপ পঞ্জে 
এরূপ দৈনিক জগতে ছুর্ণভ। সত্যই পত্রধানি জগদ্‌লি। আতিনেত্ীকর 
সম্পা্িত বিয়া লা-ফ্রা্দ এত উৎকৃষ্ট! 





বুদ্ধি তিন প্রকার । 
লেখক-__ভ্রীরাজরুষ্ণ পাঁল। 


তেঁতুল খাইলে জিহ্বা হইতে জল বাহির হ়। এই জর তেঁতুল লালা 
নিশ্বারক খধধ। তেঁতুলের নাম করিলেও গরিহ্ দিয়া জল পড়ে ) কেন ইহা 
হয়? কারণ তেতুলকে পুর্দে জানিয়াছি অথবা তেঁতুলের নিরাঁকাঁর ভাব যেন 
দিহ্বায় আসিয়া লাগিল, তাই জল পড়িল। এক খাঁন! পাত্লা কাগজে টা 
দিলে কাগজখানা শব হয়। এই শব্দটা শুনিতে পাওয়া গেল, কিন্ত *ফুস্র 
বাতীত্র দেখ! গেল না। সেইরূপ “তেঁতুলের নাম করাতে” 'জিহ্বার কায 
উত্তেজিত হইয়া. উঠি জল. পড়িল, কিন্ধু এক্ষেত্রে "তেতুলকে” দেখা গেল না। 
তবেই জানা গেল ফেস জগতের ভ্রব্য ব্যবহার করিয়া যে কার্ধ্য করে, এবং 
উহার অব্যবহার অর্থাৎ জিনিসের সঙ্গে খো *নাই--কেবল নামু বা 
শব্ধ লইরাও খেলা করিতে পারে ।.. 

নানু কেবল শব্দ লইঙ্গা ষে খেলা করে, তাহাই হইল মানিক অংশ'বা 
মনের কর্দদ( এই মানসিক কর্মের অপর নাম বুদ্ধি । পরুন বাহু বখন জগতের 


5পু€ ও জন্মভূমি। [১৫শ বর্ষ! 





যখন জড়-জগতের যে কোন দ্রবা যে অঙ্গ দ্বারা ব্যবহার করে, সেই সকল অঙ্গকে 
ইন্দ্রিয় বলে। যাহা ভউক ক্সামু *দ্রব্য লইয়)” খেল! কর। হইল, “সাকার কার্য”, 
এবং দ্রব্যের ভাঁৰ লইপ্না খেলা করা হইল, "নিরাকার কাধ্য।৮ 

সাকার এবং নিরাকার কার্ধ কি বোধ হয় বুঝিপাছ! যেমন আমার হস্ত 
দিয়া তোমার কাণটি মলিয়। দিলাম, ইহা হইল সাকার কাধ্য।: নচেৎ 'আমরা 
তোমার কাণ মণিলাম না, মুখে বলিলাম, *কাঁপ মলিয়া! দিক” ইহা হুইল 
নিরাকার কার্য। বন্ততঃ তোমার কাণ মপিয়া দিলেও যেন তোমার অপমান 
বা অভিমান হয়, এবং ওহ না দিয়া মুখে কদ:5ও তোমার প্ররূপ অপমান বা 
অভিমান বোঁধ হইয়া থাকে । তাই পূর্বেই বলিয়াহি তেতুল খাইলেও জিব! 
দিয়! দল পড়ে, এবং না খাহস। উহার নাম করিলেও জিহ্বা দিয়া জল পড়ে। 
ছ্গতের সমুবয় ভ্রব্যই বাঞ্প, তরল এবং কঠিন এই তিনাবস্থ প্লাপ্ত। কিন্তু 
উক্ত তিনাবস্থার উপণান্ধ এক। জিনিষের বাম্পাবন্থা নিরাকার এবং তরল ও 

কঠিন্বস্থা সাকার। 

পুষ্পে যে তৈল থাকে, সেই তৈলই পৃশ্পের সৌগন্ধ বা আতর। কিন্ত প্র 
ঠতল এত সুঙ্ম ষে আমরা চক্ষে দেখিতে পাই নাঁ। বায়ুতে যখন প্র ভৈল কণা 
'ক্ুদ কুদ্র সংশে বিভভ্ত হইয়া, উডিতে আরক্ত করে, তখন সেই স্থানের বাযু 
তৈলমাথা হইয়! যায়, এই জগ্বই ঘরে একটা সুগঞ্ধি পুষ্প রাঁখিলে ঘরটি উহার 

গন্ধে আমোদিত হয়। যাহা হউক যখন যখন পুষ্প তৈল সংগ্রহের জন্ত উহাকে 

বৃকষন্ত্রে ফেলিয়া চোলাই কর। হয়, তখন এ তৈল কণা সাকারমুন্তি প্রাপ্ত হয়, 
তাহাকে বলে আতর । রঃ 

বুদ্ধি কি? ন্গাযুর পাত্রে যখন যে শব্ধ “বাহির” হইতে যায়, তখন হা 
উপলদ্ধি করার্‌, নামই বুদ্ধি। . শব্দ ব্ক্ষ। এই. শঙ্দকে লীমাবদ্ বরের মধ্যে 
রাখিয়। কাঁধ্য করাকেই বুদ্ধি বলে? 

বুদ্ধি তিন প্রকার ' ভুত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান বুদ্ধি। ভূত বুষ্ষিকে পণবৃতি” 
কহে; ভবিষ্যৎ বুদ্ধিকে (নি চিন্তা” কহে; এবং বর্তমান বুদ্ধিকে- "কাঁধ্য” 
বলা হয়। পরস্ধ ব. : বুদ্ধি:ক স্থির বুদ্ধি বা নিঃশগ্কচিত্ত অসব। উপস্থিত জবাধ 
ইত, খলা যাইতে পারে । বর্তদান বুদ্ধি কাখ্যে দনরদাতা পি, ভূতবুদ্ধি 
বধের শরান। এবং ভবিষ/ং খুদ্ধি কার্ধোর গর্ভ। বুদ্ধির এক অংশের নাম 
ইচ্ছ। এবং কাণের অপুর নাস ক্রিয়। 
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এজ্িন সক্ষিতন হয অর্ধাৎ চলে। সেইরূপ আমাদের ইচ্ছা শখ দান! নড়িয়া উঠে। 
তৎপরে বুদ্ধির চাকাথানি ঘুরক্। পড়ে। তাহার পর বঙ্গে সঙ্গে কত বুদ্ধি প্রবৃত্তির 
চাকা ঘুরিতে থাকে, তাহ) পর দেখ এক দিক দিয়। ময়দা, এক দিক দিয়া 
ভূবি, এক দিক দিরা আটা-ময়রা এবং ইহার সঙ্গে তৈলের কল প্রতৃতিও চলি- 
তেছে। 'আগাদের অবস্থাও সেইরূপ দেথিবে, এক দিক দিয়া শব্দ যাইতেছে, 
এক দিক পিয়। উহ বাহির হইতেছে, একপিক দিয্না গন্ধ ধাইতেছে, এক দিক দিয়া 
আলোক বাইতেছে। এক দিক দির বায যাইতেছে এক দ্বিক দিয়! উৎ! বাহির 
ইজ প্রস্ত এইস্নুস্ের যে কাধ্য হইতেছে তাহাই "মনুষ্য্ব (৮ 

র্‌ তবে, ভাঁল মন্ধ মান্য হয় কেন? 

অমুক্ক কলের মর্ধা অপেক্ষ। অমুক কলেন ময়দা যে কারণ বশতঃ ভাল মা 
হয়। মানুষও সেই কারণ বশত; ভাল মন্দ হহয। পড়ে। অর্থাৎ্ৰৃত্ি প্রবৃত্তির 
চাকাগুণির তারতম্য থাকে। নানাবিধ থেপর নানাবিধ 1য়ম॥ প্রত্যেক 
থেলার নিয়মে চপিলে, তবে খেল! ঠিক হর। নচৎ দে খেলা ঠিক নয় 
থেপার নিয়ম মত্ত যে মানুষ বৃক্ি প্রবৃত্তির চাক! ঠিক করে, সেই হইণ ॥খলুঁড়ি- 
দের নৈকট ভাল, নচেৎ মন্দ। এই ভাল মন্দের জন্ত ঈশ্বর প্রদ্ড “মনুষাত্থ” 
আট্কাইয়া থাকে ন।। £ 

এখন কথা হইতেছে, জীবনের কার্ধাই বনি মন্থুষত্‌ হয়, তবে ইতর প্রাণী- 
দ্বিগেরও প্রাণ আছে, কিন্ত তাহারা প্রাণন্ব দেখাহতে পারে না কেন সতী 
কারণ আছে।, ইতর প্রানীর তৃত এবং ভরিষ্যৎ বুদ্ধি নাই।' “উহারদর পের 
কউবসীনি্টীকাসসৃপবকধির কলও “চলে, এবং ধরার কলও চলে। তাহা 
বপি্না ঘড়ির কলের দ্বারা মাদা হয়না? 7 

পুনের ভূত ভবিষ্যৎ বুদ্ধি নাই, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ উহ! ধর! ায়। 
যেমন কোম শঞ্তক্ষেত্রে গ্রত্যহ একটা পন্ড শন্ত আহার করিয়া আইসে। উহাদের 
এ বুদ্ধি আছে যে, .অমুক স্থানে ক্ষেত্র এবং তথায় খাবার পাওয়া যায়, ইহা 
বুষিতে পাঁয়ে, তাই ভথার যায় । কিন্তু এটা বুঝে না যে, ইহা দ্বারা আমি 
অমুকের ক্ষতি করিতেছি। সে. আমাকে ধারবে বা মাঁরবে। গুদকে গ্রতহ 
শস্ত ক্ষেত্রের শন্ত নষ্ট করে বণিয় ক্ষেত্র স্বামী উত্ত পশ্তকে ধরিবার জন্ত গন 
পাতিল । পত্র পরিণাম বুকি খাফিলে, সে ফাদে পড়িত না! কাজেই: উপত্িত 
বুদ্ধি লই যেমত তথা ফাওয়া, ভেমনি ফাদে পড়িরা গ্লে। পণ্ড ধরা (দিল। 








€*৫ স্বীয় নলিন্বিহারী সরকার । 





পরলোকে। 


কলিকান্ার সুপ্রসি্* "কারতারক'” কোম্পানীর অন্ততম অংগী, বঙ্গীর 


ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদহ্ত, কলিকাতার দুততপূ্ব শেরিফ, কলিফাজ 


মিউনিসিপ্যালিটয় ও পোর্ট কন্মিশনাপ্ের অন্ততম কমিশনার নলিনবিহারী, 
সয়কার আর ইহলোকে নাই। প্রায় বৎসরাবধি পীভাভোগ করিয়া গত 
ব৪শে জিন ইংরাণী ১*ই অক্টোবর বুধবার গাতঃফালে বেলা; নয়টার সময় 
নঙিনবিহারী সরকার মহাশয় বৃদ্ধাজননী, রু অগ্রজ যুদ্ধ বিপিমবিহারী 
সরকার এবং আতবীয়-পরিজনবর্গকে শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া ই ইহলোক 
হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া যোগ্য-ধামে গমন করিয়াছেন । 

নলিনবিহারী বাবু স্ুবিখ্যাত "কারতারক” কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শ্ব্গীয় 
শারকচত্র সরকার মহাশন্বের দ্বিতীয়পুত্র। নলিনীবিহারী বাবু ৯৮৫৬ প্বষটান্দে 
জেল্গী ২৪পরগণী-নৈহাটি গ্রামেজন্মগ্রহণ করেন। বালাকালে তিনি ২৪পরগণা- 
নৈহাটি গ্রামে বিদ্যা-িক্ষা আরস্ত করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়! প্রথমে 
হেয়ার স্কুলে ও প্রেষিডেন্সি কলেজে ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন আরম্ত করেন। 


বর্জয়ান ইংলিশম্যান সম্পাদক সার রোপার লেখত্রিজ সেই সমর প্রোমিডেস্দি 


কলেজেন্স ইংরালী সাহিতো্ধ অধ্যাপক ছিলেন অনন্ত সাধাহ্প প্রতিভ 


ধর্থ সংখা ।] ্বগাঁয় নলীলবিহারী সরকার | ১৭৩ 


জন্ত নলিনবিহারী বাধুসার রোপারের (তখন মিঃ লেখত্রিন ) অত্যন্ত স্নেহ 
তাজন হইস্থাছিলেন। শ্বগাঁ় যহাস্থর কেশবচস্্ সেন মহাশয় নলিনবিহারী 
বাবুর পিতার পরম বন্ধু ছিল্েন। সেই জন্ত কেশব্বাবু নপ্িনিবিহারী বাবুর 
চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন । 
প্রেসিডেহ্সি কলেছের পাঠশেষ হইবার পূর্বেই নলিনবিহারী বাবু 
১৮৮৭ খুষ্টান্কে কলেজ পরিত্যাগ করিক্না পিতার কার্যালয়ে সহকারীরূপে প্রবেশ 
করেন এবং অবশেষে “কাঁরতারক” কোচ পনর অঙ্ভতম ন্বত্বাধিকারী 
হইয়াছিলেন। : কলিকাতার ইংয়াজ বণিক সং নল্নি হারী বাবুর গুণগ্রাম 
দর্শনে এরপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি “সেম্বার অফ কমা বস বণিক" 
সার প্রতিনিধিকূপে একাধিকবার 1মউনিপ্িন্য ক্ল্েহেপনের ও পোর্ট ট্ষ্ট 
সমিতির সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
কলিকাভার ধনবান ও শিক্ষিত যুষকগণের মধো রাজনীতি, সফাজনীতি, 
ধপমনীতি এবং অগ্তান্ত বিষয়ে আলোচনা করিবার অন্ত কলিকাতা পইত্ডিয়া ক্লব* 
নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সভা স্থাপনে নলিনবিখারী বাবু 
সর্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও যত্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি & স্ভাক় 
অবৈতনিক সম্পাদক পদে নির্ধাচিত হইয়া জীৰনের শ্্েদিন পথ্য & পদে 
শ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ক. 
গ্রায় ২* বৎসর পুর্ধে নলিনবিহারী বাবু কলকাতার মিউনিলিপ্যাল সান 
কমিশনার নির্বাচিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই সৎসাহস ম্প্টবাধিতা ' এবং 
চরিত্রের দৃঢ়তা গুণে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।. তিনি করদাড়গণের 
প্রক্কতবদ্ধু ছিগেন। শ্বেতাঙ্গের মনন্তপ্টি অপেক্ষ! শ্বদেশবাসীকে অন্তায় 
অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করাই তিনি কর্তব্য মনে করিতেন। ভিন 
মিউনিসিপ্যাল সভায় এত প্রতিপত্তি লাভ কৰিরাছিলেন যে, তাহা গুনিলে 
: বিশ্িত হইতে হয়। ছুতপূর্ধ ছোটগাট সার আলেকজও্ার মেকেজির মিউ- 
নিসিপ্যাল বিল পাস হইলে নলিনবিহারী খাবু, এবং আরও ২৭ জন স্বাবীনচিন্ 
কমিশনার কর্পোরেশনের সদণ্ড পদ পরিত্যাগ করেন। সার আলেক-নগার 
নলিসবিহারী বাবুর পদত্যাগের সংবাদ পাইয়া বশিয়াছিলেন যে "্নশিনবিহারী 
বাকু পদত্যাগ করিবেন জানিলে তিনি কখনও নৃতন বিল বিধিবদ্ধ করিছে 
চেষ্টা স্মরিতেন না” 'নলিনবিহারী বাবু পদত্যাগ কর্লিলেও গবর্ণমেপ্ট ভাছার 
সনৃগুধাবলীর এতি উপেক্ষা এফাশ করেন নাই। কর্তৃপক্ষ ভীাহাক্ষে “হিঙ্ডিং 





১৪ | জন্গৃতৃষি। [১৫শ বর্ষ । 
আই, ই, উপাধি 
ভূষশে ভূষিত .কৃরেন। এ সময় ভিনি কাঁলকাতার১€সরিফ হইয়াছিলেন। 
স্কুরশেষে. তিনি,ফৈসর-ই- হিন্দি” পদকও লাভ ভ করিয়াছিলেখ। 

নলিনবিহারী জী মহাসরিতির একজন প্রত শুভাকাজজীখুধ ছিঝন। 
কুলিকাঁতায় যতবার জাতীন্ব মহান।মাতর অধিবেশন হইয়াছে, ততবা্ধুই তিনি 
গ্রাণপণে জাগায় মহাপমিতিকে সর্বাঙগসথন্দর করিবার জন্য চেষ্টা সেন 
তিনি নীএবে, বিনা আঙঙরে কাধ্য করিতে বড় ভ।ল বাপিতেন। প্রাস্ছুই 
বৎসর পূর্কে তিনি মিউনিদিপ্যালিটি হইতে বঙগীর ব্যবস্থাপক সভার সস্তপত 
নিঞ্াচত হইয়।ছলেন। পঞ্চণ বৎসর বয়ংঞম পূর্ণ হইবার পূর্বেই নলিনবিহারী 
বাবু কর্ম বহুগ জীবনের অবসান-হইল, ইহা আমাদের দেশের, অত্যন্ত ূর্ভাগ্য 
সন্দেহ নাই | কসগর! আর কি বলিব, তাহার অগ্রজ বিপিন, বাবু এবং. 
অগ্তান্স আত্মার স্বজন এই দারুন -এ'০₹ শীস্তিলাভ করুন ইহাই আমাদের 
তগব।নের নিকট গ্রার্থন।। 

নলিন।বহারী বাবুর প্োষ্ঠ পুএ শ্রীমান্‌ সত্যেক্্রনাথ সরকার « এবং নলিন- 
বিষ্নারী বাবুর কানঠ ভাতা বখিম পুলিনবিহারী সরকার মহাশয়ের জ্যে্ 
গু স্ত্রীমান নির্ঘলচন্্র সরকার |ব, এ, এক্ষণে উত্তরাধিকারী হইয়া পিভু 
পিতামহ্রে স্থাপিত “কারতারক” কোম্পানির কীর্তি বজায় রাখিবার ভার 
বস্ুন্তকে ধারণ কারয়াছেন, জগদগার কুপাদ্ধ ইহার! উভয়ে গছ / শরীরে 
শিহুপিজমহের 'আদশে ছধশ্মে নতি” রাখিয়া স্বজাতির ও ধর্মের উন্নতিমাধসে 


পুর্ণদনোরথ হউন ইহাই আমাদের গাপ্তারক আবাদ । 





শশী 


অন্তিম-বিদায়। 


৭৫০ স১৩2৩ 8৩251 [05206 01958118,% 
লেখক-স্টীরুষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ । 


সাঙ্গ করি” ধরা-কার্ধা, হে প্রবাসি নর! 
চি'ছ আনন্দে মাছি-_নিজ-নিকেতনে। 
_ এসেছিলে এতকাল এ বিশ্ব-গ্রবাসে, 
যে কার্ধা সাধিতে, তাছা সাঙ্গ এতদিনে [ 
কিন্তু, কেন ঝরে অশ্রু অপা্গ-যুগলে 2 
নিজস্ব' বলিয়া কিবা আছে এ সংসারে ! | 
প্রাণাধিক পডথী পুত্র ভ্রাতা মিজ্জ সবে 
আপনার বস্ত বলি” যন্ত্রে যাহাদেব্র 
করিতে অশেষ সেবা দিব! বিভাবরী, 
নহে তা'রা কেহ তব-এ নশ্বর তবে 
পথিকে পথিকে মাত্র পথে পরিচয় ; 
ভিন্ন গতি সবাকার-_কর্ম-অনুযায়ী। 
খেলে বছ বিহ্ধম ন্ুম্য আরামে . 
পলায়ন করে ক্রমে ছুই এক করি” 
না হেরে পশ্চাতে পুনঃ কেহ একবার ; 
 লেইরূপ কেহ কা+র নহে মহী-মাকে। 
অলীক কল্পনা, বিশ্বে সমব্-স্থাঁপন্‌) 
মায়ার প্রপঞ্চ নাহ পঞ্চভূত-ধর। । 
শোক দুঃখ সুখ শাঙি স্বগ্ৎ সখা" 
অসত্য সত্যের সত্তা কতু ন! সম্ভৰে। 
বিধির বিধানে--বিশবকাধ্য-সমাপনে , 
যায় জাব শাঞ্তিংধামে, মৃত্যু সুখ দিয়! ॥ 
হে প্রবাসি হাস্তাননে হও অগ্রসর, 
ভুজিতে অনস্ত শাস্ত নিশ্-নিকেতবে। 





খসসময়ে.কুহুধ্বনি । 
লেখিকা_স্ীমতী মৃ্সয়ী দেবী । 


নীর়ৰ হঞ়েছে'ৰীণা, থামির! গিক্াছ প্লান, 
-স্ার মাঝে কেন আর তুলিস্রে তাঙা ভান? 
বরষা গিয়াছে থেমে, চলে গেছে মেঘদল ; 
শরত গিয়াছে চ'লে, রেখে প্লান আখি জল। 
কুয়াসা ভরিয়া গেছে, জোছনা গিয়াছে ডুবে 3 
ধা” কিছু সুন্দর ছিল, সব গিয়াছে নিতে । 
ফ্কুল ত” ঝরিয়! গেছে, শুকারে গিয়াছে পাত! ) 
নীর্ঘ কায পড়ে আছে, লুষ্টিত মাধবী লগত! 1 
সকলি গিয়াছে চলে, যাহা কিছু মনোহর, 

এর মাঝে কেন আজ তুলিস্‌রে কুহুন্বর ? 

দুই যে বসস্ত সথা, অসময়ে এলি কেন? 

জীর্ণ শু ধরামাঝে চালিত্ডে শ্রেমের গান! 
নিত্তন্ গ্রকৃতি রাণী-_-শীত ব্যাধি অরা ভারে, 
তুলিবি কি জাগাইয়া তোর সুধ! কণ্ঠস্থরে ? 
কি নিয়ে জাগিবে বল, কি আজ আছেরে আর ) 
জান মুখ হিন কায়া, কিছু আজ নাহি তার। 
নঙে তা ষ।ঠস্তী নিশা, নহে তো.শারদ উষ!) 
নহে তো উচ্ছ্বাস তরা-ঘন খোর সে বরহ|! 
তবে আব্দ কোন ভুলে, জাগাইতে ধরাখানি,-_ 
মাঝে মাঝে আকুলিয়া, তুলিস্রে কুকুধবনি ? 
প্রশান্ত বিশ্রাম ভরা, তোর শান্ত সুপ্তনীড়ে,_- 
সহসা কি অন্ভিমানে, প্রিয়া বুঝি গেছে উড়ে ? 
তাই কি ফিরাতে তারে, নিদ্রাহীন-রক্ত অধাখি, 
ব্যাকুল হৃদ তোস্, ক্ষণে ক্ষণে উঠে ডাকি ; 

, ভাক্‌ তবে ডাক্‌ পাখি, ধরণী প্লাবিষ্ক ক'রে, 
২সযয়ে তোর ডাকে, বসন্ত আসুক কিযে ! 

1 


চতুরদশবর্ষ।] ” অন্সস্কুমি ১৩১২ সাল। 




















































































































মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর 





রি “জলনীজন্সন্ুমিত্ মালি বাবীযন্রী”প . /&4- / 5? রঃ 
মাপিক পত্রিকা ও মমালোচনী। 
টিভি টনি 2০৫ স 
১৫শ বর্ষ। ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ সাল। | ৫ম সখখ্যা । 
লা ২ - 
| ৬তারকেশ্বর তথ্য । 
লেখক--আরাজকুমার বেদতীর্থ। 
বঙ্গের প্রসিদ্ধ তীর্থ ৬ তারকেশ্বর ধামের * নাম অনেকেরই ক্পরিজ্ঞাত। 
শিবপন্ভু তারকনাথদেবের ধিলামরী ফুর্তি এখানে প্রতিঠিত আছে। এ 
ূর্ি হস্ত পদাদি বিশিষ্ট নহে। ্তস্তাক্লতি মান তারকেস্বর ও ত্ারকনাথ উভয় 
নামেই এ দেবশিলা আখ্যাত হই! থাকে ; বল! বাহুলা সেই ছুই সংস্ঞান্সারে 
ভীর্থেরও নামকরণ, হইয়াছে। 
€কহ কেহ বলেন তারকেস্বর নাম আধুনিক তারকেশ্বর সংস্ঞাই প্রাচীন। 
পরত আমরা উতর প্রকার সংচ্ঞারই বহুকাল হইতে ব্যবহার দেখিয়া আিতেছি। 


পম 


প্রত্যাত গংজ্ঞাদরের প্রচলনও বহু দিন হইতে হইয়াছে বণিয়! কামানের ধারণ! 














১৭৮ জন্মভূমি). [১৫শ বর্ষ। 


স্পা. 
কারণ বহুকাল পূর্বের বিরচিত বন্দনা শীতাদ্দিতেও উর নামের উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া যায়। যথা. দি ্‌ 
(14153 ঝর কার ক নী বিশ্ব, 

. কলিতে পাত্তকী তরাতে তুমি ত:এ্বর$ ইত্যাদি 

২ ) এসেছিলাম তারকনাথ হে তোম ক চনণে ইত্যাদি 







৫, 






০১০৪ তাহাতে কোনও সংশয় 'লাই | যেরূপ উতকট উৎকট 
রাগ সত রাশি রাশি লোক আসিয়া “হত্যা (ক) দিলা সন্ৌষধ লাভপু্বক যোনী 
নত হয় যাইতেছে তাহাতে কে বলিতে পারে “তারকলাখ, কোগহারী মৃতুয়ের 
আংশোৎপর শিলামুর্তি নহে? জানি বটে শত শত জাল জুাটুরি ঝ! পঞ্চ-ম বারের 
'সেৰায় তারকেনবর ধামপুর্ণ রহিয়াছে; কিন্তু তবুও বলি তারকনাথের দেবন্ধ. 


খিদা তারকেস্বরের অমেয় প্রতাপ তশ্মাচ্ছাদ্তি বহর সর $রকীলি নু 


ভা  ১সমভীথে : রহিয়াছে ও খাকিবে। তুমি ভক্তির শূর্প বায়ুতে বা একাগ্রতা 
ফুখকারে ততস্থানঢাত করিতে পার সে প্রতাপ দেখিতে হা 8712 শান্তি 
লাস্ভ করিবে। 

আমর! শিৰশসু ভারকনাথ বাবার করুণা ব্ষিয়ক ক্ষনেক (গজ শ্রুত আছি ॥. 
বে সকল প্রকাশ করিতে গেলে, একখানি পত্র কলেবর পুষ্ট গ্রন্থ হইয়া 
পড়ে। মতরাং সকল বৃভাত্তের উঞ্লেখ ন! কারয়া মাত্র তাল দিন জাত ১ 
চট ঘটনার উদ্লেখপু্ক অনন্ত কথার অবতারণা কারব॥ ৃ 

(১) কালীঘাটে হরিদাম বন্যোপাঁধায়ের: দারুণ, অল্নরোগাক্রাস্ত হইয়া 
ভুশ্চিকিৎস্ত হইয়! পড়েন। চিকিৎসায় কিছুই হয় না তখন রোগীর ৬তারকনাথ 
বাবার দয়ার কথা মনে পড়িল। হরিদাস শয়নে স্বপনে বাবাকে ডাকিতে: 
লাগিলেন! সুরে থাকিয়া বাবার প্রতি ভক্তি াঁখিযা হরিদীস শুভফল লাভ 


* তারকেশ্বর হুগলী জেলার অস্তগত। ইষ্ট ই্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির: 
একটা ব্রাঞ্চ বাহির হইয়া তারকেশ্বর পধ্যন্ত গিয়াছে : শিবরান্ির সমস্থ: 
এখানে অনেক ধূমধাম হয়। চৈত্রমাসে অনেক লোক এরধানে আসিয়া শু 
নির্িত পাটা গলায় লইয়া অন্যাী ভাবে থাকে। তারকেস্বরের টা তা 
দামোদর নদ । এখানে থান! ও ডাকঘর আছে। রড 

€কে)স্ুগ্র বাৰা তারকনাথের আদি উধধ প্রাপ্তির আশায়: এ 


মনিকে অনাহারে শয়নাদির ছার! অবস্থানকে হত্যা বা ধর! *%৫ঢাদদি বলে। টি 





১ সাহা হউক শিলাময় তারকনাথ যে কলির আাগ'ত-দেকতা..০৭ং সাক্ষাৎ: 


সং 


:০০০০৯০৯/৭-৩০৮৯২০০০০০০ 


কম সংখা! |] ৬তারকেস্থর তথ্য । ১৭৯, 


করিল। স্বপ্নে দেখিল তারকনাথের তামাক সেবার পর কলিায় যাহা খা'কৰে 
তাহ! লইয়। ধারণ করিলেই রৌগমুক্ত হইব। তাহাই হইল, হরকনাথের 
ভোগ রাগের পর যে তামাক সাজিয়! গিয়া ঘ্বারবদ্ধ করা হয়, দেই তামাকের 
পোড়া গুল আনিয়! ধারণ করান হইল। রোগী ব্যাপিযুক্ত হইয়াছে। 

(২) কলিকাতায় একটী স্ত্রীলোকের বক্াকাদ রোগের উপক্রম হইলে 
সে তারকনাথে আসিয়া হত্যা দেয়, প্রথম প্রথম বাবা ভয় দেখাইয়। তাডাঃবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, __কিছু লোগগ্রস্তা রমলী তাহা মানিল না, পে নিরাহারে 
'নিরাধারে পড়িয়। ্সহিল। ৮ দিনের পর শ্বপ্রযোগে ওুধধ পাইয়াঞ্চে। বারণ 
করিস্বা রোগের অনেক উপশম হইয়াছে। 

€৩) হুগলী জেলার বন্দীপুর গ্রামের আশুতোষ বন্যোপাধ্যায় এক দিন 
মধ্যাহ্নে আহারে বসিয়াছেন এমন সময়ে একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ তাহার 
-ৰাটাতে আপিয়৷ উপস্থিত হইল এবং তাহার কিঞ্িৎ উচ্ছিষ্টান্ন ভিক্ষা করিল, 
দিজাস। করায় জ্কানা গেল তাহারা তারকনাথে হত্যা দিয়াছিল, শিবশস্ত 
তারকনাথ বাবা মহারোশী পুরুষটার ওধধ আশ্ুববুব পাতের ভাত নাট 
করিয়াছেন। আশুবাবু এটো ভাত বিতে ইতস্ততঃ করিতোছলেন |কন্ত 
ধ্মাগন্ধকদ্ধয় তাহ! শুনিল ন!। পুরুষটা প্রসাদ পাইয়! চপিয়া গেন।__ইত্যাদ 

এক্ষণে তারকনাথ দেবের আবির্ভাব সঙ্গন্ধে দই চ।র কথ।র আলোচনা 
তাহার করা যাউক। পরে ছড়া দেওয়! যাইবে তাহ। হতেই তারকনাথের 
উৎপত্তি বৃত্তান্ত যদিও অনেকংশে অবগত হওয়া যাইবে তথাপ এলে সার 
সন্ধান করিক্স! দেওয়া! অসঙ্গত মনে করি ন!। 

বে তৃধণ্ডে এক্ষণে »তারকনাথ ৰাবার সুধাধলিত ভ্রীমানার, নাটবাঙ্গল| 
সঞ্চলিত শ্রী্রীমহাপুরী বর্তমান এবং যে ভুভাগে এখন শঙ্কর সেক মোহাস্ত্র 
মহারাজের রম্য সৌধ-হম্্য দেদীপ্যমান-_আর যে সকপ স্থান উপস্থিত মু 
হয়র! মপিহারী 'ওলাকর প্রভৃতির দোকান বুগ্তমান সেই সকল ঠুভাগ এককালে 
ৰন গজল পূর্ণ প্রান্তরে পধ্যবসিত ছিল। উলুঘান একটী প্রধান বনোপকরণ 
হইয়াছিল। অন্থান্ত কণ্টকাদি বৃক্ষেও বনটী তখন ছরধিগম্যাবস্থায় পাড়ুয়া ছিল। 
কোল তিল সাঁওতাল প্রস্ৃতি ভিন্ন দেশাগত বন্ত" গতি কাঁচৎ কদাচিন্ত 
এ মহারণ্যে গ্রতায়াত করিত । অন্ত লোকে প্রার ভ্রখার যাচত না। 

'নিষটে_চাপ ভুমি ও গোচারণু ক্ষেত রাখাল বালকগণ এই সকল 
ক্তুতাগে গরু চরাইত। বখন প্রচণ্ড কিরণমালা তাহাপণের কঠিন মস্তকবালা- 





১ জগ্মি। ১৫ 





কখন বা সব প্রযোদত হইয়! গোপাল সহ জঙ্গলে প্রবেশ পুর্বর্ক গরুগুলিকে 
ৰনপালা খাওয়াইত। রাখাল বালকগণের মধ্যে রগ মুকুন্দরাম ঘোষের 
গোঁচারকের সংখ্যাই অধিক ছে শর্গীয় মুু্দরাম ততৎ্কালের একজন 
প্রসিদ্ধ গোরালা ছিলেন । তাহার বাসস্থান লয় এক্ষণে অনেক মত ভেদ 
হইয়াছে। আমর! জা ৬মুকুন্দরামের বাসস্থান তারকেশ্বরের _নিকটবর্ী 
ভঞ্জপুরে ছিল। অন্ত পক্ষ ভাগ মন্বীকার করেন । 

"যাহা হউক মুকুথোষের বারস্থান লইগ্জা বাকৃবিতগ্ডা করিবার আবশ্ক 
নাই। তীহার বাদ বেখনেই থাচুক ভিনি যে নিকটবন্তা রামনগর গ্রামের; 
স্বর্গীয় ভারামল রাজার গে।শালার তন্বাবদারক ছিলেন, একথা সর্ববাদি সন্মত। 
রাজার গোরক্ষার ভব তাহার ,হস্তে ন্যস্ত ছিল বিশ্বাসী, ভৃত্য ুকুন্দরাম__ 
গো-শালার এক প্রকার অধিপতি হইয়। পড়িঘ্া ছেলেন, রাখাল নিয়োগ গোধন ৫ 
ইত্যাদি সকলই তাহার এ হইত, কথায় কথায় মহারাজের আজ 
জআনিতে যাইতে হইত না। এই জন্যই আমর! ইতঃ পুর্বে রাখাল বাণকগণকে 
ুন্দরামের গোচারক বলয়! উল্লেখ করিয়া“ছ। ূ 

মুকুন্দরাগের পরতপাঁণ্ত এই সমস্ত গোচারক বালক পুর্বোক্ত জঙ্গলে যাতা; 

| য়াত করিতে কারিতে কিছুদিন পরে, এক স্থানে সবৃত্তকা প্রোধিত একখণ্ড শিলা 
দেখিতে পায়; অন্রে বালকগণ তাহার উত্রস্ট তাপকষ্টভা্গভব না করিয়া 
মুধল সং যোগে তাহার উপর শশ্ত পেষণ আরম্ত করে। ধান্য ক্ষেত্রাদি হইত. 
করত শস্তাদি কষকগণ অইয়া গেলে কিছু কিছু ধান্টাংশ ( ধানের শীষ) পড়িয়া 
থাকে। রাখাল বালকগণ এই সকল থান্ঠ নীর্ঘ আনয়ন পূর্বক পূর্বোক্ত শিলায় 
পেষণ করতঃ তৃগুল বা'হর করিত। তাহাদিগের সে তুল কখন বা প্রস্তর মধ. 
রন্ধন হইয়া উদ্রসাৎ হইত, কন বা (ভঞজাইয়৷ তাহার! ভক্ষণ করিত।.. 
এইরপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হয় ৷ তৎপরে ৃষট হইল অবিরত প্েণের ফলে 
শিলাখণ্ডের এক পার্শ্ব ক্য় প্রাপ্ত হই ক্িকিৎ নিয় হইয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে 
এক অলৌকিক ঘটন। দেখিগা গোরক্ষকগণ বিশ্য়াপন্ হইয়া উঠেন) এক দিবস. 
। তাহাদ্িগের নেত্রপধে সমুদিত হয় যে গোপালের মধ্য হইতে একটা কৃফকাক় 
গাভী € কপিলা ) গিষ্লা এই শিলা] থণ্ডে দুগ্ধ ত্যাগ করিতেছে । আপনা আপনি, 
ছদ্ধ আত তাহার স্ণ বৃপ্ত হইতে নিংস্থত হইয়া শিলা খণ্ডের উপর নিপতিত 
। হইতেছে । "টন! ছাষ্টে গোপালকগণ কতকটী আশ্চর্্যানবিত হয বেটে কিন্ত 


৫ সখা ॥ ] ৬তারকেশ্বর তথ্য |. ১৮১ 


শী শা 
ঝ্যাপারপ্ীর অলৌকিকতা তত অস্ভুভব করিতে পারে নাই, পারিলে অবস্ই 
প্রথমেই প্রকাশ করিত। 
এইরূপে কিছুদ্ন অতীত হইতে লাগিল, যথা সময়ে গো-দল গৌ-শালায় 
উপস্থিত হইলে দেখ! বাইত, মহারাজ ভারামন্তের কৃষ্ণকায় কপিলা গাভীর আদ 
দুগ্ধ হয় না। রাজা কণিলার দুগ্ধ বড় ভাল বাদিতেন। স্বভাবতই দেখা যায় 
ককষ্তকায় পয়স্থিনীর দুগ্ধ কিছু স্বাছ ও দ্বতাংশ বুল। ভারামল্লের সেই গাভীর 
দুগ্ধ অবশ্য সেইরূপই ছিল। সন্দেহ নাই। 
ভারামল্প যখন প্রায়শ: শুনিতে লা1গলেন--কদিলার ছুগ্ধ হয় নাই তখন 
অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া এ. দিবস গোশালা রক্ষক মুখুন্দকে ভা।কযা অতিশয় তিরফার 
করিলেন এবং বাণলেন, “তুমি যত অযেগ্য রাখাল নিযুক্ত করিয়াছ তাহার 
ভালরূপে গোরক্ষা করে না সুতরাং বহগ্ত ছ্ধ খাইগ। ফেলে 1৮ অথবা তাহার।ই 
দুগ্ধচুরি কারয়। পান কাঁরয়। থাকে নচেও পর কাপণা ছু্ধ দেয় না কি জগ্ত? 
রাঙ্জগার তিরাস্করে মুকুন্দ অতিপয় অপনান বোধ করিতণন, এবং রাখালগ্ণকে 
সম্ম্চিত তিরকার কারগা ঘাবধান হহতে আদেশ দিলেন, কিন্ত কয়েক দিন পরে 
আবার দেহ ঘটন।। আবার নিরপরাবী রাখালশণ তরস্কৃত হইল । এইরূপ 
কয়েক [দিন ভৎ সন সহা কারবার পর রাখাণগণ সমবেত হইয়া কপিণার দুগ্ধ না 
হইবার কারণ ব্যঞ ক।রয়। |দল। স্বেচ্ছথ] এণো|দত হইগা কাপণা শিলাখণ্ডে 
দুগ্ধ দানি করে একথা মুকুন্দ 'প্রথমে বাস করিতে পগিলেন না) অবশেষে 
এক দিবদ জঙ্গলে 1গয়া যখন রাখানগণের কাথত ঘটণা প্রত্যক্ষ কারিলেন 
তখন সকণ সন্দেহ দূর হহণ। বম তরঙ্গে খুঝুনের দগ্ধ উদ্বেলিত হইয়। 
উঠিল কিন্ত আপাতত; তিনি কোন কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না. 
প্রস্তর খণ্ডের প্রকৃত তথ) অবগত হহবার জন্ত মুঝুন্দ পাগল হহয়া উঠিপেন। কিন 
|কছুহ স্থির কীগতে পারলেন শান অবশেষে, একীধন স্বনযোগে মুকুন্দ ঘোষ 
জানতে প।ধিলেন। 
মন্তকের বেদনায় শস্ত. হইলেন কাতর । 
কাহল। সুকুন্দ ঘোষে আমি তারকোশ্বর ॥ 
তারক নাথ [শব আমি কাননে বসতি। 
অখনী ভোদয়ে বাছা আমার উৎপাও ॥ 
বাঁদ আকাশের তারা পাতালের বাস্ুকি স্বর্গের পারিজাভ সম্ুথে আসিয়া 


স্পহা জন্মভূষ্ষি। - [ ১৫শ্‌ বর্ষ 


উপস্থিত হইত, তাহা হইলে মুকুন্দ ঘোষ যতনা আননিত হইতেন, একমান্ ্বগ্দৃষ্ট 
বিষয়ে তিনি ততোধিক চমতরুত হইলেন। ' ০ 
স্ব বৃত্তান্ত অবিলঘে ভারাদরের শ্রুতিগোচর হইল , তখন শত শত কর্মচারি 
সঙ্জিত হইল । মহারাজ ভারামনন বদল বলে পরিবেষ্টিত হইয়া যেস্থানে তারক নাথ 
দেবের শিলামূর্তি প্রোথিত আছে সেই স্থানে গিয়া হাজির হইপেন। তখনই জঙ্গল 
কর্তনের ব্যবস্থা হইল তথনই মহারাজ শিলা খানিকে নিজের বাটা লইয়! যাইবার 
ইচ্ছা করিলেন। কিন্ত বদ্ধার পুত্রার স্তায় বামনের চন্ত্রধারণেচ্ছার সায় পঙ্গুর 
পর্ধবতোলদযন বাসনার স্ঠায় তাহার সে আশা বিফলতার দিকে অগ্রস্র হইতে 
লাগিল। সহজ সহত্র লোকে বহু'দন ধারা মুন্তক! খনন করিল কিন্তু শিলাখণ্ডের 


শেষ প্রান্ত কিছুতেই নয়ন গোচর হইল না। 
“কেবা ন স্থাঃ পরিভব পদং নিক্ষলারস্তযত্রাঃ” 
অবশেষে একদিন মহারাঙ্গ ঘোর [নদ্রায় অভিভূত হইয়া! দেখিলেন বাবা 
গ্নন্ন্যাসী হইয়া মূর্তি কহেন স্বপন । 
শুন রাঞ! ভারামল্ল মামার বচন ॥ 
অকারণে ছুংখ পাইয়া মোরে কেন খোড়। 
গয়। গঙ্গা বাবানপা এখানে সে জড় ॥ 


নিড্রার সঙ্গে সঙ্গে ভারাময়ে। মেহশিদ্র।ও ভঙ্গ হহল। তখন তিনি শিলা 
আনয়নের আশাতযাগ করিয় যৃত্তি ক! খনন বন্দ কারয়! দিলেন ষে পরিমাণ মুখ” 
সারণ ইইগাছিগ তাহাতেই ছুইটা পুষ্করিনী হইম্থা গেল ! বর্তমান 'ম্ময়ের দ্ধ 
পুকুর বেলপুকুর সেহ মৃদৃত্তোননের ফল বপিয়া 'প্রবাদ। 

তৎপরে রা [শিবণস্ত, তারক নাথ বাবার [ব্য মান্দর নিষ্্রান করাইয়া 

দিলেন। জঙ্গল নগরে পরিণত হইল যেখানে শৃগাল শুকরাদি হিং প্রাণীর 

বাস ছিল, এখন তথায় শিবভক্ঞগণের লালাক্ষে্র হই! পড়িল। : মহারাঙ্জ 
ভারামলল এই লময় হইতে শিব সেবার জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপন, করেন। 

ভক্ত মুকুন্দ ঘাষও তারক নাথ বাবার ভেগাদির ছুগ্ধ যোগান কার্যে নিযুক্ত 
থাকিয়। কিছু কাল মধে দেহত্যাগ করেন৷. তারক নাথ শিলার সম্ুথে তাহাকে 
সমধিস্থ কর! হয়| সে সাবির উপর এখনও একথগ শিলাদেশীপাগান . 

তারকনাথেরষে মন্দির এখন পরিবৃষ্টমান তাহা মহারাগ ভারামক্পের ক্‌ভ 
নহো এইন্মন্দিরের অভ্যস্তরে একটা কষুডরা্কত মন্দির আছে তাহাই তাহার 
প্রত্তত। সেইমান্দিরের,উপরিভাগে অন্য মন্দির নিশ্বিত হইয়াছে। 


৫ঙ্সহখা! | ] ৬তারকেশ্বর তথা । . ১৮৩ 


এইবার আমরা তারকনাথ দেবের ইতি মূলক পৌরাণিক হার উদ্ে 
করিতেছি। ছড়ার মতে তারকনাথ দেবের আবিত্াব কাল লন 3১ সাল। 


ছড়া। 


বন্দিব বিলের মধ্যে ক্ষেপা পশুগতি॥ 
চারিদিকে উনু খাকতা বেনার বনতি ॥ 
চৌদিকে জঙ্গল জল গহন কানন 

. মধ্যেতে সিংল ্বীপ অতি আত্বন|| 
কষাণে কাটয়ে ধান্ত রাখালে কুড়ায়। 
আনন্দে শস্ত.র শিরে ধান্য ভেনে খায় ॥ 
কপিলায় দিচ্ছে দুগ্ধ একচিত্ত হৈয়ে | 
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে বনিয়ে ॥ 
মন্তকের বেদনায় শস্থ হইলেন কাতর। 
কাহলেন সুকুন্দ ঘোষে আম তারকেসশ্বর ॥ 
তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি: 
অবনী ভেদিয়ে "াছা আমর উৎপতি ॥ 
কপিণার ছুগ্ধে তুষ্ট ভোল। মহেশ্বর | 
সৃত্িক খুডিয় দেখে অপুর্ব পাথর ॥ 
হস্তে ধোড়ে মাটী কেহ খোঠে দিয়! বাড়ী। 
পাষাণে দেখিয়। বলে হৈল ছিয়৷ গাড়ী ॥ 
র/ছত বাছুত ঘোড়া সা।জল লক্কর। 
তাগ। ৭ এবোশল জটার ভিতর ॥ 
জচাব।স। [এপুঞ্।ার দেখিয়ে নিঙে রডে। 
র।জ। ৭দে এয পাখি রাননথবের খে ॥ 
শত কেড। ।৭% দিল কাঢাবারে মাটা। 
যত কোড়ে পু ঝড়েন পুফণীর বাটা ॥ 

 বারমান কেড়ে শত অন্ত নাহ পাক়। 
তবু শু [নরত পাতাল ।দকে ধার ॥ 
ভক্তের হুঃখ পাহ্য। ভব পানয়া অন্তরে । 
(শশি রাত্রে [গন্ধে বসেন রাজার শহুরে & 
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সন্্যামী হইনা মৃত্তি কহেন তখন) তে 
শুন রাজা ভরামল্প আমার বচন ॥ 
অকারণে ছুখ্যু পাইয়ে যোরে কেন খোড়। 
গঞ্জ! গঙ্গা বারানসী এখানে সে জড় ॥ 
শুনি) নৃপতি হইল! আনন আস্থির | 
জঙ্গন ক।টয়া দিল অপুর্ব মনির ॥" 

আম জাম কহিলেন গোয়া নারিকেল। 
ভ!নভাগে সরোবর সিদ্ধিমাখা জল ॥ 
পাথরে বাদ্ধিয! দিলেন মরী'চির গড়া । 
জলেতে কুস্তার ভাসে ডাকে কাকড়া ॥ 
বিচিত্র মান্দরেণ মাঝে মহামায়ার সঙ্গে। 
প্রেম ভরে তাল লয়ে নাচে কত রঙ্গে ॥ 
নীল বিনে সরোবর গঙ্গার জোয়ার। 
পাতক্ট তারিতে ভবে হৈলা অবতার ॥ 
মধ্যিথানে তারকনাথ চা।রদিকে জল ॥ » 
তক্তগণে দিরে পুজে কাল! ফুলের মালা ॥  * 
মনে হয় মৃহ্যুপ্নয় হইলেন এচলিণ সালে। 
বৃষবজে পৃজখেন গিয়ে শ্রীকলের মূলে॥ 
বাঘছাল আসন বিভ্ীত মাথা গায়। 
নিবাসী নন্দন বাটা কখন না যায়। 

গাহিল সকল দ্বিজ শস্কর ভাবনা । 

নিবাসী নন্দন বাটা গলগড পরগণা ॥ 

(১ ) মহারাঞ্জ তারামল্লের বাট তারকেম্বরের নিকটবর্জী রামনগর গ্রামে . 
ছিল। সেবাটীর ভগ্রবিশেষ বতমান ছিল, ইঞ্টকাঁদি অন্তে লইয় গিয়াছে স্থানটা 
শ্ক্ষণে বন জঙ্গলময়। গড় প্রভৃতির চিহু এখন আর নাই ভারামল তারকেশ্বর 
আনিয়। বাটীতে স্থাপন করিতে অনেক চেষ্টা করিয|ছিখেন বখন অকুতকার্ধ্য হন, 
শুন স্বীয় গ্রামে অনেক পুণে শিবস্থাপনা করেন। তখন এক শিবলিঙ্গ রাঁজ 
বাটীতে গ্রন্বিঠিত হন, তাহ! সর্বাপেক্ষা তৃহৎ। বর্তমান সমর রাম নগরে একটা 
বৃহদাকার শিব নিপতিত অবস্থার দু হয়, অনেকে অহ্ষান করেন এইটাই ভারা- 





৫ম সংখ্যা | 1 ৬ত রকেশ্বর তথা . ১৮৫ 
ছড়াটার সকল অংশ পাওয়! যায় নাই | - যাঁভা পাওয়া খায় তাঁভাও বন্ধ অসং* 
সত পাঠে আবদ্ধ একজন অনীতি পর বৃদ্ধার যুখ হতে গুনিয়া আমি ছড়াটা সংগ্রহ 
স্করিয়াছি। ৬তারকেশ্বর ধাম হইতে আগার নিবাস ভূমি কৈকাল! গ্রাম নুনাঁ- 
বিক তিনক্রোশের মধ্যবন্ী। সুতরাং তাঁরকনাথদেবের মাহাত্ম্য ও. ইতিবৃদ্ত 
'বিষধনক অনেক বৃত্াত্ত আমি অবগত আছি! শ্রুতি অর্থাৎ বেদের স্যার, এ 
ৃস্ান্তগুলি বহুদিন হইতে লোক পরম্পরায় শ্রুত হইয়া আসা যাইতেছে। বঙ্গা 
বালা বর্তমান প্রবন্ধে আমি সে সকল বৃত্াস্তেরও কিছু কিছু সঙ্িবিষ্ 
'করিক়াছি। 

“ছড়ায় আছে ৪১ সালে শিবশস্তু তারকনাথবাবার আবির্ভাব বা লোকে 
'প্রকাশ এক্ষণে এই ৪১ সাল লইয়া বহ্ছমত ভেদ আছে । কেহ বলেন ১১৪১ 
সাল, কেহ বলেন তাহা নহে ১দ্ক৪১ সাল। অন্পক্ষ উভভ়্ পক্ষই 
খন্ীকীর করিয়। বলেন মাত্র ৪১ সালে তাহা যদি হয় তাহা হইলে তাঁরকনাথের 
জসবি9াব বহুদিন তইয়াঞ্ে পলিতে হইলে ৷ বভদিন পুর্বে তারকেশ্বর ধাম হইতে 
একথাঁনি ইতিবৃত্ত মূলক গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল, আম এই পৃশ্তক সংগ্রহের 
জন অনেক চেঈা করিয়াছিলাম। কিন্তু রুতকাধ্য হই নাই শুনিয়াছি এ পুস্তকে 
মার ৪৯ সালে তারকনাথের আবির্ভাব লিখিত আছে । ' যদি তাহাই সত্য হয়, 
তাহ! হইলে এ একট বিষম সমস্তা ১০১২ জন মাত্র মোহান্তের কর্তৃত্বাধীনে' 
এত শত বদর অতীত হইল কিরূপে% উত্তরে একপ অনুমান করা অসঙ্গত 
হয ন! যে পুর্ব পূর্ব মোহাম্তগণের নাাদি বিশ্কৃতির গর্ভে দিহিত অথব! পরিজ্ঞাত 
মোহাস্ত কতিপয্ধের পূর্বের তার কনাথ সেবার অন্ত প্রকার ব্যবস্থা ছিল। 

.আমি বহুদিন হইতে.সচেষ্ট আছি যাহাতে.তারকলাঁথ দেবের যাবতীয় প্রাচীন 
রন্দনা গীত সমুদয় ছড়া এবং সমগ্র ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারি। এজন্য 
বজগ্রামে ইাটিয়াছি, বহুলোঁকের উপাসনা করিয়াছি কিন্ত দেখিলাম সফল কথ! 
€ফহই বলিতে পারে না, তারকেশ্ববের নিকটবর্তী রামনগরের স্বগীয় অনদ। প্রসাদ 
মুখোপাধ্যাদের বাত্রার দলে তারকনাথ নামে একট" পালা বা. নাট্যাক্টিনয় 
অভিনীত হইয়। থাকে । মনে করিয়াছিলাম পাঁলাটা কোন প্রাচীন ইহ 
হইতে সংগৃহীত । কিন্ত শেষে জানিলাঁম আমাদের পূর্বোলিখিত ছড়াই উক্ত 
নাটকের দ্ডিত্তি । -বপি তারকনাথ বাঝ। শক্তি দেন সুস্থ রাখেন তাহা-হইলে 
বসির আম তারকেশ্রের অস্ঠানত তথা প্রকাশে সমর্থ হইব সন্দেহ লাই 

, মৃহারাঙ্গ ভারামল্লের আবিষ্কত তারকনাথ শিলা এখন আর. লোক লোচনের 
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তই ত হইবার উপায় ,লাই।, প্রঞহশিল4,৭8 রর রর115%) এরি 
ঠা কোন..একার কঠিন, অবো..একড়ায়, ২:3৮ কুগ] হইয়াছে 
তাহা আবার ৌপযাবমীতে (ডেকে )-অন্বরত ঢা কা৮থ]০ক.1,:এহ,৪আবুরখী 
খুণলে, যে অন্ন দে যায় তাহ উক্ত কি জম ডর উপুর ঘা 
স্ণুবা তাম।নশিত অদ্বচন্ত্র টিক এ সত 
[বহুদিন পূর্বে আমরা.একবার তার কন|থ ভীথে শব পুজা. 
ছিলাম ॥ তখন তারকেশ্বরের সভাপগ্ডিত কাই'ত শ্রীরামপুর | পা গিজ 
তা'রণী,চরণ ট্/চাধ্য জীবিত ছিলেন। ভট্টাচংধ্য, মহাশয়ের যদি, আমার 
শি ঠাকুরের বিশেষ সৌহাদ্দ্য ।ছল, তিনি আম মাদিগকে ৰং এব দর সত 
পুজাদি করাইয়া উপরের রৌপ্যাবরণী খুলরা স্বহস্তে আমা॥ হস্ত ধারন পূর্বক 
তারক নাথ বাবার মস্তকদেশ স্পূর্শ কর|ইয়া।ছলেন, তাহ।তে.. এ. ক্ষত, হস্ত 
অতি মস্থণ শীলাফলকের স্পণ প1বত্রতা অন্থুভব. করিতে... পারির/ছল, আম! 
'বেশ মনে আছে, তখন. আমি শিলা! ফলকের এক পার্থ ঈষৎ নিন সুভব, করিয়া 
ছিলাম পুজনীয় ন্টাচার্ধ্য মহাশয় বলিয়া ছলেন, রংখাল বাল; শের ধান নান 
শরস্থান ক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। চাও পারার 
বর্তমান সময়ে তারক নাগ দেবের যে মানার পারনৃ্ট হয়, তাহ! । ন 
ভারামল্লের নিশ্সিত,নহে। . ইহার নিয়ে আর. একটাও মার আছে, এমেইটা 
তক্র ভারামক্ের প্রস্তত, এই মান্দরের উপরে বর্তমান সময়ের পার[্মন: বিনে 
নির্ষিত হইয়াছে।, ্ 


যে ছুইটা পুষ্করিণী বাবার মন্দিরের নিকট বর্তমান রর হই একনি 
ভারামন্লের কিয়ৎকর্তিত বলিয়া! অনেকে অনুমান করেন, তবে প.রঘরণ পরিবর্ধন 
ইত্যাদি অপরে করিয়াছে সন্দেহ নাই। ছুইটী সরোবরের-মধ্যে কোনটার. 'জলই 
ভাল নহে, বেল পুঞ্ধরিণীর জল কতক-ভ।ল, পুরীসংশ্ি্ ছব পুকুরের জল একে-. 
বারে অপেয়, ভক্তগণ তাহাতেই অবাধে স্নানাদি করিয়া এথাকে।. আশ্চধ্যের 
বিষয় এই ছুই পুকুরের অগাধ সলিল কখন অল্পত| গরাপ্ হয়নাই) চিরকাল 
(ভাবেই আছে। কাছ 
যে কপিলাগাঁভী জঙ্গল মধ্যস্থিত শিলাখণ্ডে ে্ছাবশে+ পয়ঃ বর্ষণ করি 
এনে গভীর অধন্তনী গবী- এখনও পথ্যন্ত তারকেশ্বর ধামে বর্তমান আছে বলিয়া 
এপ্রবাদ। এই গাভীগণের ছুগ্ধ না হইলে বাঝার ভোগের পরমান্ন_ হয় না শিক" 
__ _এভু তারক নাথ বাবা নাগা সনত্যাসীর উপর বড় সন্ত্। তাই তারকেম্বরধাসে, 








রঙ 


এম সং যা |]. ৬তারকেখর তথা । ৩০ 


অতিথি গন্াসীর পরা ৃষ্ট হয়। অন্থান্ত ব্রাহ্মণ ভোজনের গ্তায় প্রতিদিন 
ফতকগুনি সর্যাসী ভোজনের ব্যবস্থাও আবহমান কাল .তারকেশ্বরধ/মে প্রচলিত 
সারকেস্বর প্রধান সেবাইত যোহান্ত আখ্যায় আখ্যাত, অক্ৃকদার . বিষয়-.বিরত্ত 
পূর্ব পূর্ব মোহাস্তের প্রধান্য শিষ্য বা চেলারাই এপদ প্রাপ্ডির -যোগ্য পাঁজ। 
মোহাস্তদিগের মৃত্যুর পর দাহ করিবার রীতি নাই। কবর দিবার পদ্ধতি, 
তারকনাথ মন্দিরের পার্থ যে কতকগুলি শিব স্টাপনা দৃষ্ট হয় এগুলি এক একজন 
মোহান্তের কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির, পুর্ব 
মোহাস্ত কলিকাতায় লীলা সগ্থরণ করিম ছিলেন রেলওয়ে ট্রে দ্বার 
তাহার মৃতদেহ আনিয়া কবর দেওয়া হয়। 





*মোহাত্তগণ__ 
+৯।- ৬রঘু গিযি 
২। ৬গোলক গিরি 
৩। ৬মাধব গিরি 


৪1 শ্রীমন্‌ মহারাজ সতীশ চত্্র গিরি 

মোহান্তের পদ অতি দাগীতব পূর্ণপর্দ তাহাকে কথন আমীয় কখন ফকীর কখন 
সন্যামী কখন বিষয়ী ভাবে থাকিতে হইবে। সুতরাং বুঝ। যাইতেছে বিব্চনাশীল 
লেখা পড়া জানা। লোক ভিন্ন এ পদের উপযুক্ত পাত্র অস্ত কেহ হইতে পারে 
না?  ভক্তগণ প্রদত্ত অগত্র টাকায় শিবণভ্ভূ বাঝ। তারকনাথদেবের বিষয় 
সম্পত্তি অগাধ । জমীদারী বিস্তর মোহান্ত যখন রাঁজকাধ্য জমীদারের . কর্তষচ” 
পালন করিবেন, তখন স্কাহাকে রাঁঙ্গ ভাবে থাকিতে হইবে, আবার যখন শিব 
সেবায় মানানিবেশ করিবেন বা বিষয় কাধা হইতে বিমুক্ত থাঁকিবেন তখন তিনি 
কৌপীন চিমটাধারী গৈরিক বিমগ্ডিত ভক্মলিগ্ত গাত্র নাগ! ফকীবের বেশে 
থাকিবেন। ” 

তারকেস্বর সন্ধে জানিবার ও জানাইবার কথা অনেক আছে। এত নিকট” 
থাকিলেও আমর! সমুদ্ায় তথ্যের সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই । চেষ্টাস় 





* তারকেশ্বরের মোহত্ত ব সেবাইত হইবার পর গিরি উপাধি হইয়া! থাকে । 
€পীরাণিক মতে শঙ্করের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে যে শ্বশুর হইয়াছিলেন, তাহার নীম 
ছিল গির ( কেনন! হিমালয় ) বোধ হয় সেবাইতগণের নাষের সত শ্বশুর নাম্‌ 


১৮৮ জন্মভূমি 1 ১৫শ বধ 1 


ছি-যাহাতে যাবতীয়. ইতিবুভ ঈংগৃহীভ- করিয়া সাধারণের সম্ষে ? উপন্থিত- 
করিতে পারি। যাহ! সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতেও বথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । 
এএকছড় লইয়াই নানামতভেদ ও বাক্য তেদ দৃষ্ট হয়্। যাহা হউক অন্ত খাছ 
প্রকাশিত হইল ইহাছায়াও সকলে গতারকেশ্নর ধাঁমের খানেক: তথ্য জানিতে 
পারিবেন আশা করাধায়। 








কি উপায়ে আমাদের দেশীয় শিপ্প, কৃষি 
এবং বাণিজ্যের প্রনারণ ও উন্নতিনীধন 
করা যাইতে পারে 1 
লেখক-_ শ্লীবনমালী গোস্বামী এম, এ 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর।') 

:. পুর্কোইি বলা হইয়াছে অর্থ দেশের শোণিত স্বরূপ, যে দেশে যে পরিমাণ অর্থ 
উপর হয় সে দেশ গ্েই পরিমাপেই সপ্দীব থাকে । এই অর্থন্ূপ শোণিত 
কৎপাদন করা রাজা প্রজার উভয়েরই সমান কর্তব্য। কারণ ইহার অভীবে 
দেশের বিপদ অনিবাধ্য। এক্ষণে ভিজ্ঞান্ত এই আমাদের দেশের অর্থকে 
উৎপাদন করে? তাহার উৎপত্তিস্থান কোথায় ? ২ পি 

. উ্কীণ ব্যারিষ্ঠারগণ অর্থসঞ্চয়েই পটু, অর্থ উৎপাদনে তাঁহার! একাস্তি অক্ষম । 
জমিদার, তালুকদার, মহাজন প্রভৃতি সকলেই অর্থশোষণে নিয়ত রত। : দেশের 

। অর্থ উৎপাদনের প্রতি তাতাদের একবারেই দৃষ্টি নাই। শিক্ষাভিমানী যুবকগণ 
কেহ. রাজকন্চারী হইবার জন্ত, কে উকীল ব্যারিষ্টার, কেহুব! জমিদার, তাঁলুক- 

. দারুহইবার ভন্ত প্রাণপনে চেষ্টা করিতেছেন ॥ অর্থ শোণিত উৎপাদনের প্রতি 
জঙ্গেপও নাই । আইন কাঙ্ুন, বিধি ব্যবস্থা যত কিছু হইতেছে কিছুই অর্থ 

- উৎপাদনের সাহাযা করিতেছে না, বরং তাহা কেবলই অর্থ শোষণের অনুষূল। 
দুবদেশীয় "বাণিজ্য খরআ্রোতা নদীর স্তায় ভারত মাতার বক্ষ হইতে এই অর্থ- শোণিস্ক 


৫ম সংখা! 1] শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি । ১৮৯ 


নিঃসাপিত করি! সহ বোজন দূরে নিয়ত নিক্ষেপ করিতেছে, 'এইরূপে শত- 
 প্রবাছে ভারত মাতার দেহের শোণিত হ্থাস প্রাপ্ত হইতেছে। যতদিন সহস্র. 
শ্রোতে সেই পরিমাণে অর্থ উৎপন্ন হইয়া এই নিঃসরণের ক্ষতিপূরণ না করিবে 
ততদিন আমাদের উন্নতির আশ সুদুর পরাহত। 
রানা প্রজা সকলেই খে শুধু অর্থ উৎপাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন তাহা নহে, 
অর্থ উৎপাদন, কার্ধাকে তাহার। নিতান্ত হেয় মনে করেন। সির অজ্ঞানী কৃষক- 
দিগের হস্তে এই গুরুতর ব কাধের ভার অর্পন করিয়া সকলেই আগন আপন স্তখ 
.বিলাসের সুবিধা করিবার ভষ্ত ব্যন্ত। পৃথিবীর অপরাপর স্থানে লক্ষ-পতিক্ন 
নানাপ্রকূর কলতৌণল করির। সিজ নিজ দেশের অর্বুদ্ধি করিতেছেন, আর 
ভ|রতবাসাঁর! নিরুপায় দরিদ্র, লোকদিগের হস্তে এই গুরুতর কাধ্যভার ্স্ত 
করিয়৷ বিংশ শতাব্দীর জ [তক প্রতিহ্ন্দিতার ভিতরে কিরূপে দড়াইবেন £ “মুখে 
আমরা ক্ববির উন্নতি উন্নতি বিঘা চীৎকার করিতেছি, ক্ুষি বিচ্ালরও স্থাপন 
কগ্েছি কিন্ত কাজে টি কছুই করিতেছি ন। চাকরির ছুবিধা হইবে এই আশায় 
অনেকে কৃষি বিষ্কা অধ্যয়ন করিতেছেন, কিন্ত তাহাদের অধ্যয়ন মাত্রই” সীর । 
ক্ধিলীবিকা অবলঙ্খন করিবেন একপ সবপ্নেও কেহ ভাবেন না। ভাবিয়া বাঁ 
কি করিবেন ?*ধাহানের হাতে উপযুক্ত মূলধন নাই কৃষিকাধ্য' করিয়া” জাতীয় 
প্রতিদন্দিতা-ক্ষেত্রে তাহার! কৃষিকাধ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না।' 
ক্লুষকের! চাঁষ করে নিতান্ত পেটের দারে ১ মজুরি সকল সময়ে' জোটেনা।. 
ছুই চারি কাঠা ৮মি চাষ কারলে পরিবারের অগ্নের জন্ত কতক পরিম!ণে নিশ্চিত 
হওয়া যায়, এই জঞ্ই শাহার! চাষ করে। একারণেই কোন মহাজন কুলিমভুর 
দ্বার কৃবিকাধ্য করিয়া! লাভবান হইবার আঁশা করিতে পারেন না। দি গাশ্চাত্য- 
হিসাবে কুলির বেতন ৪০৫০ টাঁক। ধরাধাগ তাহ! হইলে লাভ 5: ইয়া ক্ষত 
হুইবারই প্রায় পোনের আন সম্ভাবনা! । : বৈজ্ঞানিক কৃষি কলথানার মাহা 
ভিন্ন হয় না, কল থরিদ করা ব্যয়সাধ্য-_গরিব কৃষকের পক্ষে ভাহা একপ্রকার 
অসস্ভব। বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা দ্বারা বর্তমান অবস্থাতে ভারতের বিশেষ উপকার, 
. হওয়া কঠিন। ধনী মহাজনের! এ বিষয়ে স্বয়ং হস্তক্ষেপ না করিলে কিছুই 
হইতে পারে না, কিন্ত মহাজনের কৃষকের নিকটে টাকা ধার দিয়! যে পরিমাণে 
টাকর নুদ লাভ করিতেছেন, নিজেরা কৃষিকার্ধা করিয়। সে পরিমাগ্রে লাভ - 
করিবার জাশ| নাই। যদি দেশে কৃষির উন্নতির জন্ত যথার্থই আমাদের বলবতী 
নাশ! থাকে॥ তবে হয় রুষকের হস্তে যাহাতে উপযুক্ত ধনাগণ, হয় অগ্তভঃ যাহাতে 


৮৫ চর কুরে । গাহারা ৰা 
 ইহকালের ক পরকালের কোন কাজ 


এদেশে! ভরলোকেরা হয় নিপল হ 1. 


না রি সাজি 








প্র তাহা হইলে দেরি 
কোট টাকা মুলোর চাউল, গম এদেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইত না! সেই: - 
অমুদয় কৃবিজাত দ্রব্য দেশে থাকিলে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি পালিত ইইত। 7. 
দেশের ধন যাহাতে দেশে রহিয়া যায়, সে নিমিত্ত অনেকে এক্ষণে চিন্তা 
করিতেছেন। তাহারা বেশ বুঝিয়াছেন যে, যে 'বগ্ার প্রভাবে অন্ঠান্ত দেশের 
পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে, যে বিদ্বা না শিথিতে পাঁরিলে- 
'আমাদের আর অন্ঠ গতি নাই এ দেশে সে সমুদয় বিগ্ঠ। শিখিবার উপায়: নাই 
'শিখিতে পারলেও সে বিছা! কার্ধো নিয়োজিত করিয়া কিরূপে অর্থ উপার্জন 


করিতে হয় এদেশে তাহা জানিবার উপায় নাই। * গাছ বিসিক 


জনকের অনেকদিন পুর্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন,  ত্রিশবসর পূর্বে 
জাপান দেখিলেন যে, আধুনি? বিজ্ঞান সমূহ শিক্ষ! করিয়া কাধ্যে পরিণত. 
না করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন একেবারেই লোপ হষঈবে। এইরূপ ভাবিয়া -. 
জাপান বিদেশে ছাত্র পাঠাইতে আরস্ত করিলেন। সেই .সমুদয় লোক দৈশে: 
প্রত্যাগমন করিয়া নানারূপ নূতন নুতন কারুকাধ্য সংস্থাপন করিয়াছেন: 
আাগানেরউ্ধ দিন দিন বৃদ্ধি হঈতেছে। 
সবহারা ভারতের _হিতকামন! করেন, জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে 
বা করিতেছেন। যাহাতে আমাদের যুবকগণ নানাদেশে গমন করিয়া 
নানা শিখি! আলিতে পারে সে জন হারা যর করিতেছেন। । | 
গিয়া মোটানট িজ্ঞানশান্ত্ অধ্যয়ন করা বঙ কঠিন কথা নহে। 
সেই বিজ্ঞান শাস্ত্র কত কানা নিয়োজিত হই! অর্থোপার্জনের নৃতন নুতন পথ 
কিরাপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাখাই কার্ধে করা কঠিন বহুকাল হইতে 
ভারতবর্ষ কাচ প্রস্তুত হয়৷ মা।সতেছে । রেঃ নামক ক্ষার পদার্থ ও. ঝাালর 
সংযোগে অতি এাতীন কাল হইতে এদেশে কীচ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্ত গরুর 


গাড়ির তুলনাস্ যেন্ূপ রেলগাড়ী গে কাচের তুলনায় বর্তমান কালের বিলাতি. : 
কাচ। বিলাত ও অনন্ত দেশের লোক নূতন প্রণালীতে কীচ প্রস্তত করিয়া 
অনেক, [করেন সে বিদ্ধা ন্তকে শিখাইলে তাহাদের ক্ষতি 
হইবে। সে জন্তকে তাহার! সেবা শিখাইবেন কেন? বোঙ্থাইয়ের ্রান্ধণ, 


ও গুলে মহোদয়, খিগাতে, কাচ ্রস্থত_ প্রণালী শিখিতে রা এইরূপ বিপদে 
পাডিয়াছিলেন। র্‌ 


ঃ 


৬ জি 
সা টা বিগতার প্রভাবে রুত্রিম 
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অবিবাহিতা । কোন কোন বৎসরে এইরূপ স্ত্রীলোকের মৃত্যুর সংখা! এও অংশ 
_ গর্া্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই পুক্তকের অপর অংশ, ফ্রান্স বেভেবিযা, প্রলিয়া 
হেনোভার দেশের পাগল! গাঁরদের তাপিকাঁয় দেখা যাঁয় যে, পাঁচজন স্ত্রীপাগলের্‌ 
মধ্য চারিজন অবিবাহিতা ) এই প্রকার অন্তান্থা দেশেও পাগল! গারদের তালিকা 
তিন চারিঙ্ন স্ত্রীপাগঙ্গের মধো মাত্র একজন বিবাহিতাঁ। আবার এই হতভাগিনী- 
দিগের ব্যন্তিচারের কথ! বণ করিলে একেবারে অবাক্‌ হইতে-হয়। আমরিকা- 
বাসীরা আজকাল সর্ব প্রকারে সভ্যতার আদর্শ সত্ীস্বাধীনতার পূ্ণাবকাশের স্ল। 
এই আমেরিকারসিউইয়র্ক নগরের ১৯০২ সালের গণনায় স্থির হইয়াছে বে, মা 
এই নগরে ৫০*০৮ পঞ্চাশ হাজার বেশ্ঠ। বাস করে, এবং প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে 
মোড়ে একগী ছুইটা করিয়া সু বিক্রয় করিবার দোকান আছে, (2109917 
229010179 ) এই আমেরিকার নিউইয়র্ক ব্যতীত, চিকাগো; ফিলাডেলফিয়া, 
গ্রতৃতি অনেক বড বড় নগর আছে, তপাছ্ ইহা অপেক্ষা অনেক বেস্ঠারবাসঃ 
তাহার উপর এই পুর্ণ 2২-শচারী দেশের গৃহস্থ স্বীলোকদিগের মধ্যে অনেকে 
চরিত্রহীন আছে, ইহার! সংগোপনে নেশ্তাবৃত্তি করে, তাহাদের সংখ্যা! যে পাশ্তচ 
দেশে অত্যান্ত অধিক/ ত্াঙ্গাতে কোন সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর হতভাগিনী 
দিগের মধো কেহ যৌবন রক্ষার জন্য, বে ভোগ বিলাসিতার অন্ত 
কেহ ব|! দরিদ্রত। নিবন্ধন অনেক সময় ভ্রুণহত্য করে, কেছ বা শিশুহত)। 
করে। ইহার মধ্যে বিশেষ বিশ্মপ্গের কথা এই যে, অনেক বিবাহিত 
স্ত্রীও বিপাসিতার অনুরোধে এই প্রঙ্গার স্বীয় সন্তান হত্যা করে, কেহ 
বাস্বীয় শুন ছুগ্ধ পান কাঁরতে দেয় না। এই ছস্চারিণীদিগের ঠিক সংখ্যা 
নিণয় কর! অসন্তব, কিন্ত এই সকল দেশন্ক প্রধান এবং জন সাধারণ এই 
"হতভাগ্য শিশুধিগের জীবন রক্ষার জন্ত অনাথ [শুর (9700057885 ) শ্রবং 
স্তান্ত খে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহার ।রপোর্ট পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝ 
ধায়, এই ছ্ষ্মান্বিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যধিক ॥ ইহারা প্রতিদন রান্তি 
প্রভাতের পুর্বে সাধারণ রাজপথের পারে এই স্বকীয় নি:সহায় সগ্ানাধগের, 
কাপড় চাপা দিয়া রাখিয! যার, এবং এই নাথ আশ্রমের, বেতন ভোণী কর্মচারি 
গণ, প্রত্যহ প্রতোক সাধারণ রাস্তায় অনুসন্ধান করিঙ্কা «ই সমস্ত শিশ্ত সংগ্রহ 
করে । আবার সাধারণ শিগুদিগকে উপঘুক্ত আধার ও বস্ত্র দেওয়া হম কি সা, 
তা! বাটী-ঘাটী অন্ুলস্ধান করিবার এন স্থতগ্র লোক নিষুক্ত "মাছে, তাহাদের 
রিগেনর্টে-বিলালিতা ব.দরক্িতা জন্য পিতা মাতা সন্তানের প্রতি কত গ্রকান্ণ 


€ষ সংখা ।] অনুশীলন ও গার্‌স্থা আজম । ১৯০ 


মিষ্টুরাচরণ করিতে পারে, তাহার সবিশেষ বিবরণ পাঠ করিলে এদেশের লোকেদ 
বৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। অনেকেই এই সমস্ত বিষয় অবগত আছেন, এন 
তাহার বর্ণন! পরিতাগ করা হইল। যাহা হউক, এক্ষণকার সমস্ত পাশ্চাত্য 
দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অতিরিক্ত স্তীস্বাধীনতার বিষম ফল 
বৃঝিয়াছেন ' উপরোক্ত পুস্তকের স্থানান্তরে লেখা আছে «ণুণ১৩ 17575 5৪৪) 
2 05৮65 15850106 886 071758001 7707 30 60700815219 ৯৪৩৯ 
ইচার তাৎপর্য এই যে, “আমেরিকা দেশে স্ত্রীলেকদিগকে বে প্রকার অতিরিক্ত 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা কেহ কখনও শুনে নাই, এবং এদেশস্থ ( ইংলগ্ডে ) 
লোকে তাহ! মনে ধারণা করিতে পারে না। ফ্রান্স, জন্মানী, স্পেন, গ্ুতৃতি 
“দেশে জীলেংকাদিগের চরিত্র গঠন করিবাব জন্য, যতদিন পর্যান্ত বিবাহ ন। হয়, 
ততঙ্গিন তাহার্দিগকে নোৌডিং, স্কুল, ও নানা প্রকার স্থানে আবদ্ধ করিয়! রাখিবার 
লানাপ্রকার বন্দোবস্ত হইতেছে। এক্স জব পূর্বের মত আইবড়ুদিগের 
পরস্প-রর স্বৎপরীক্ষার (098111১519 ) নম: কুমাত্রীদিগকে যেচ্ছা স্বাধীনতা 
দেওয়া £য় না । খুড়ী, জেটা, মামি, মাসি, প্রভাত প্রবীনা কোন স্ত্রীলোকের 
সাক্ষাতে কুমার্‌ কুমারীর নির্দোষ আলাপ পরিচয় হইবার ব্যবস্থ। হইতেছে । এক্ষণ 
বিচার করিয়! বুঝন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার দোহাই দিয়া, ধাহার। এতঙেশপ্ 
ত্রীলোকদিগকে, স্বাধীনতা এবং বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেছেন, তাহারা! কতদুর 
জমে পতিত হইপ্বাছেন | ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই |ববেচন! করুন, ৰঙ্গদেশে 
ম্যালেরয়৷ ছর, ওলাউঠ/, প্লেগ, প্রসৃতির কল্যাণে প্রত্যেক গৃহের খাটীতে জা, 
মাস, পিসি, খুগী, জেটী, ভগ্মী, কন্যা প্রভৃতি নৈকট্য সম্পকাঁয় সবজনাদিগের মধ্যে 
কেহ ন। কেহ অলব্গন্ক। বিব বর্তমান আছে! তাহারা তোমাদের স্তায় মানুষ 
এজন্য জন্ম সহছুত এবং বয়স সহ সমস্ত শারীরিক বৃত্তিওলিও তাহাদের 
আছে । বালা যৌবন আদি বয়ম অনুসারে এই সকল বৃত্তি পারপুষ্ট হইয়া, 
তোমাদের গায় তাহাদেরও ভোগ বামনা অতি প্রবল হয় ॥ বাদ ভোমর। আত্ম" 
স্থঝে একেবারে বিমুগ্ধ না হইফ্স। থাক, অন্যের মনোভাব বুঝবার যদি কোন্‌ 
প্রকার শাক্ত থাকে, তবে বুঝুন যে, নাটক, থিয়েটার, বাইনাচ, খ/াফ্টানচ, 
মেঝে যাত্রা, প্রভৃতি কুবৃ্তি উদ্রেক কাধ্যে উৎসাহ দেদ1, সধবাই হক আর 
বিধবাই হউক, কর্তব্যধর্্পরারণ গৃহিণী মারের পক্ষে কত আনঠকপ . বাহ গা 
ইহা রত করিতে চাহেন, তাহারা একবার এক্ষণকার ব্গসসন্জর “শ্রুতি 
টি করুন, তাহাতে ঝুঝৰেন যে, ষভ অধিক পরিমাণে আমাদের গৃহলঙ্গীগণ 


ই জভুমি। [ ১৫ বর্ধ । 


(রন্ধন্‌, গৃহমাজ্জন আদি গৃহকাধ্য, শধহ উদ্ববাস ব্রত, নিয়ম আদি নিত্যনৈমিত্তিক 
কিবা হইতে অবসর লইতেছেন, তড' ঈঁিক' পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাবে ভোগ 
প্বিলাসিনী হইয়া হীন প্রকাি প্রার্ত হইতেছে ৮ 
 সপর্ঘ কালে বেহ্ার ম্পশ জল; হব ব। বেস্তুর হুকার তামাক টু রথ 
খাইলে লোকে পতিত ও সমাজ হইত, এখন আহার বিপরীত" বৈস্তার" পক্ষ 
অন গ্রহণ ফরিলেও কোন দোষের কথা হয় না। রাজা, মহারাজ, শত, রখ 
দি ব্যক্িগণ, েস্াাদিগকে আজকাল যে প্রকার সন্মান ও রর, অ দি দিয়া 
উৎসাহাধ্িতা করিতেছেন, তাহার অবস্স্তাবী ফলে যে পরিমাণে € বেস্তার সংখ্যা দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ভয় হয়) অচিরাৎ পিদেশী লোকের বা্গালীবিগকে 
২70৩7 011১০২05109 ( কুকুরের জাত ) বপিয়া গালি দিতে আন্ত করিবে, 
ভাতে কোন সন্দেহ নাই। আদম গুসারীর (০০,৯৬২ তালিকার দেখা 
যায় যে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আদি উন্চশ্রেণীর বেগ্তার সংখ্যা ক্রমশঃ ববি পাইতে; 
উক্ষণীবেগ। বগিলে আমরা কি বুধ! বাজারে যে সফল অসংখা নাম লেখা 
প্রকান্ত বেশ! মাছে, তাহাপিগকে অনেকেই অবগত আছেন। সংসার আন 
পরিশূন্ঠ সুল মাষ্টারণণ এবং তাহ|দের স্যায় কজন! গ্রন্থ বাক্তিগণ এই শ্রেণীর বেগ্তা- 
লিগে গৃহস্থপল্ী হইতে স্থানান্তরিত করিলেই আমাদের ঘু৫ক যুবতীদিগের চা চার 
অদ্ধি হঈবে বলিগ্জা মনে করেন।  বধিও ইহা আংশিক সত্য তথাপি ঠাহীদের 
বুঝা উচিত যে, প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষ। অগ্রকান্ত শক্ত অধিকতর, ভয়াবহ ত্রিকাল- 
দশা আর্য খধি গণ বহু পৃব্র বুঝিনা গিয়।ছেন যে, সমাজ, গঠন্রে প্রধান উপাদান 
জ্রীলোক, আর, স্রীলোকদিগকে পৰি রাখী সর্বপ্রকার সাগার্গিকের প্রধান 
কব । তাই তাহারা বিধান করি গিয়াছেন যে নিঃসম্পতীন ব্যক্তির বাটাতে 
রুপললনা এক রাজি মাত্র বাস করিলে তাহারা পতিত হইবে” অর্থাৎ একদিনৈর 
পরে এই পতিত। স্ত্রীলোকের হন্তের জল পধ্যন্ত 'অব্যবহাধ্য ভ্রই বাবস্থারি 
প্রতিকূল: "সামা সংস্কারকগণ কাঁলকীঠিয় সভা সমিতি করিক। এই 
দ্যবন্ধার পরিবর্ধে, ইহার কুট ব্যাথা পচা কারয়া চাকুয়ানী ও রাধুনী 
িগকে পরিগার গব্যে নিষুক্ত বরিবার প্রথা প্রচলিত করেন) তাহাদের ঝুক্তর 
এই যে, শাঞ্রে ধশ্ব, সম্পর্ক অতি পবিত্র সম্পর্ক বলিয়া উল্লেখ আছে। এই ধনের 
গোছাইদিয়া চাকরাধী বা রাধুনীগণগ্বাটার কত্রীকে ধরধর্মাতা বলিয়া শ্র্ক, 
সংস্থাপন সুি়া তাহাকে “নাশ ৰালয়া ডাকিবে, এবঃ কা এই চৃক্রানী গু 
শী এ বন্ত' অর্থাত বি বলিয়া ঈতোমীকরিগে আর কোন দোষ বাকিকে 


€ষ-সংখ্যা।] অনুশীলন শু-গাস্থা আশ্রম । ২: 


ঝ/1.. সএজন্য কলিকাতীন্ক চাক্রানীরদিগকে ঝি এবং রাধুনীদিগকে. বামুনমেয়ে চবা 
ঝামুন-বি বলিয়া সত্বোধন করাহুইর। থাকে । এক্ষণে ভাবি! দেখুন, আর্য খবদি-ও 
গণের বাক্য অবহেল! করিয়া এই প্রকার ঝি এবং রাধুনীদিগকে পারিবারিক 
কার্যে নিযুক্ত করিবার প্রথ! অতি অল্পদিন হইতে প্রচার হইয়াছে।- ইততিমঞ্ছে, 
তাহার বিষময় ফলে আজক[ল কলিকাতায় অসংখ্য ঝি ও রাঁধুনি কাধ উপলক্ষে: 
ৰাস করিতেছে এবং গ্রতোক গৃহস্থের বাটাতে অন্তঃপুর্লবানী পরিবারবর্থের সহিত ও. 
বাস করিতেছে। ইঠাদের চরিত্র বিষয়ে অস্গণন্ধান করিলে দকলেই বুঝিবেন 
যে, ইঙাদের মধ্যে অনেকেই চরিত্রহীন রীতিমত গ্রককা্ত বেশ্যা, আর যাহার। রাত্রি. 
দিনের বি তাহারাও অপ্রকাশ্য বেশ্যা । বাজারের নাম লেখ! প্রকাশ্য -বেশয।, 
'পেক্ষা এই প্রকার বি-রূপী বেশ্য। অধিক অনর্থের মূল, তাহা চিন্তাণীল মাত্রেই 
অবগত আছেন। যেকুনাঙ্গর বসবপী একগাত্র বিলামীতার গ্রশ্রপ্ন দিবার 
অন্ত, মা) মাসি, পিসি, জী, পুর, ক্ঠািগকে, ঝি রাধুনিরূপী বেশ্যার সংস্পর্শে 
দিবারাত্র রাখিতে লজ্জ। কিংবা শঙ্ক। করে না, তাহারা কি কথন স্বদেশী হইতে 
পারে! তাহার! যতই ধনী, যতই মানী হউন ন| কে যতই পঙ্ডিত. বলয়! 
অভিহিত হউন' না কেন, প্রক্কত চিন্তাপীন বাক্তির নিকট তাহারা পণ্ডবৎ স্বণিত 
তাছাজে ক্ষোন সন্দেহ নাঁই। ৃ 
গৃহকর্থে। রন্ধন কাধ্যে, এবং অনান্য নিতান্ত আবশ্তকীয় কার্যে আমাদৈর.. 
গৃহলক্ীগণ সম্পূর্ণ অপারক তবে পাশ্চাতাভাবে . মেমপাহেবদের :ঞ্নুকরণ 
করিয়া -সুনজ্জিত গৃহে জীবন্ত পুতুল সানজিয়৷ - সমাগঞ্ত - লোকদিগের 
চিত্তরঞ্জন করিতে বিশেষ পারদর্ণিনী তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না? 
রে রা আদর্থ মহিলাগণ যি হিন্দু প্রভৃতি ধক্ষণশীল (00758758602 ) 
ঘুর তীর জানা “চিত হইয়া লা চলিতেন, অথবা দেশস্থ হিলু 
এই, : সমাজভুক্ত হইতেন, ভাহা হইলে, গতত্রিশবৎসর হইতে 
তি সময় পর্যন্ত এই অল্পকাঁল মধ্যে এই আদর্শ মহিলাগণ সমাজ এবং গৃহস্থ 
আশ্রমে কি প্রকার বীভৎস চিত্র অস্ষিত করিতেন, চিন্তাশীল এবং ভুক্তভোগী 
মাত্রেই অনায়ায়ে তাহা বুঝিতে পাঁরিতেন। যাহার! ইহার মর্ত্ব অবগত হইতে" 
গারেন নাই, তাহার! করনা সাহাদ্যে বুঝন যে, উন্নতিণীল স্মাজ বিক্জানের 
অনুরোধে বা সাহেবদের অস্থকরণে বাল্য বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক, বিজন অনু/রে 
এ সহ রি রবিতে  ারিত রাবার 


২০২ জন্মভূমি । [১৫শ বর্ষ। 





কিন্ত উন্নভিশীল. সমাজ দ্বারা যুবক যুবভীগণকে বথীক্রমে ১৮২১ বৎসর. 
বয়সের পর মা-বাপের অধীনতা হুইতে সম্পূর্ণ যদি মুক্ত করা হইত 
াহ! হইলে পরাধীনতার অধিকার অনুসারে পাশ্চাত্য দেশের স্া় আমাদের 
সমাজের সহ সহত্র অবিবাহিতা যুবতীগণ, হাটে, ঘাটে, মাঠে, ইত্যানি 
স্হান কুস্থানে স্বাধীনভাবে বদি বিচরণ করিতে পারিত, তবে আজ হিন্দু 
পরিবারের কি দুর্দশা ঘটিত। 

আজকাল যে প্রফার দেশস্থ লোক ম্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, ভাহার ন্ুধাময় ফল এই যে ধাহার যেন্দপ জ্ঞান, তিনি 
সেই প্রকার আপন দেশের তথ অনুপদ্ধানি হইয়াছেন, তাই আমর! বিচক্ষণ 
পাঠকদিগকে দেখাইতেছি, পূর্বকালের আধ্যধিগণ সহ সহশ্র বৎসর 
গবেষণ! করিক্া সাঙ্গ গঠন প্রণালী এবং বিবাহ প্রথা, যে অক্ষয় বৈজ্ানিক 
ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া যে ক্ষয় কীর্তি রাঁথিয। গজাছেন, তাহা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক চক্ষে সমালোচনা করিলে, তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া মনে হইবে। 
তাহাদের মতে বিবাহের প্রথ। এবং প্রধান শিক্ষ। "পুত্রাথে ক্রিপ্তে ভার্ধ্যা” অর্থাৎ 
পুত্রের জন্য স্ত্রীর আবশ্তক। ইহার তাৎপর্ধয এই যে, স্ত্রীরগর্ডে পুত্র উৎপাদন 
করাই, পুরুষের বিবাহ করার প্রধান উদ্দেন্, পুরুষের এই পুহোৎপাদর্ন করিবার 
অবৃত্তি জন্মাইবার জন্য উপনিষদ্‌ এবং পুরাণ আদি প্রবৃতি ধর্ম পাস্তে নানাবিধ 
প্রকার উৎসাহ জনক উপদেশ দেওয়। আছে, দেখিতে পাওয়া যায় । গু পঙের 
প্রকৃত অর্থ পুত্নামক অতিশয় ছঃখক্গনক নরক হইতে উদ্ধার করে 'য, তাছাফে 
পুত্র বলে। এক্ষণ ইহার পৌরাণিক অংশ পরিত্যাগ করিয়! বুঝিতে গেলে দেখা 
যার, হিন্দু খষগণ বাঞ্ষিমারকেই বিবাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন ।: পাশ্চাত্য 
দেশের স্তায়স্তীপুক্তষের মধ্যে কাহীকেও 73961)619₹ অর্থা অবিবাহিতা অবস্থায় 
বাদ করিতে উপদেশ দেন নাই-। আধুনিক চিকিৎসা! বিজ্ঞান বহকালব্য।পী 
পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন, অবিষাহিত পুকধ বা ত্র কেহই বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ 
সাপেক্ষ! দীর্ঘগীবী নহে। বিজ্ঞান আও বুঝাইয়াছেন, জগতে "অধিকাংশ সওকাঁধ্য 


বিবাহিত কিগের দ্বার! অসিত হইয়া থাকে জিতেম্্ি্র বলিলে বিবাহিতদিগের 
মধ্যে অধিক দৃষ্ট হয়। 
সন্তান__অর্থাৎ পুত্র এবং কন্তা পিতার সম্পত্তির শ্বরূপ, কখন তাহাদের 


8048৮0122 7106 06 82091275057705 নাই, আজীবন সম্ভতান পিতার অধীন, 
তাহার আখবয় ফাঞা যাস হা িপিতারীস১ 2১, ৬১৯ ছু 0 তি 


€ম সংখা] অনুশীলন ও গার্হস্থা আশ্রম । ২০৩ 


কনা উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পারে স্বীয় কন্যাকে সর্বতোত্তাবে দান করিবার 
অধিকার পিতাকে হিদুশার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাতা সমানে ১৮ 
বংসর বসে কন! সম্পৃণ স্বাধীন, কথন কাহারও দান করিবার অধিকার নাই।, 

স্রীঃ বিবাহের গর্‌ স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি ত্বরূপ, নিষ্ষাম ভাবে স্বামী দেৰাই 
তাহার জীবনের ব্রত। স্ত্রী, খ্ামীর এত অধীন যে, তাহার পুঞ্র এবং কলার 
উপর স্বামী বর্তমানে তাহার কোন অধিকার ন।ই। 

বিধধা আ্্ী বিধবা সতী স্বামীর পাঁপক্ষয় কামনায় আলীবন ধর্ানুষ্ান করিখে, 
কিন্তু ইহার বিপরীত ব্যভিচারিী হইলে হিন্দুশান্ত্র অনুসারে অপুত্রক বিধবা, স্বামীর 
বিধ় সম্প-উ িচারিবী হইবে না। কাজেই বিধবাগণেক ধন লালসার এবং 
কণক ভয়ে সংযগা হইয়া চলিতে হয়। অধিকন্ত ব্যতিচারিনী শাস্তরামদারে জমেয় 
মত পাতা, সুতরাং হিদু সমাজে তাহারা আজীবন স্বণিতা। কিন্ত পাশ্চাত্য 
দেশের ন্যায় এদেশে বহকালের বে্াবৃত্তি অবশশ্থিনী স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়! 
ভদ্রমমাজে কখন গ্রচপিত হইতে পারে না| 

এক্ষণ যাহাবের স্বদেশের প্রতি কিছুমাত্র অহ্রাগ আছে, যাহাদের কিছুমান 
বিচারপক্কি মাছে, স্বদেশী আন্দোলনে যাহাদের কিছুমাত্র অন্তদৃি পড়িয়াছে, 
তাহাদিগকে সদ্বেধন করিয়া বলিতেছি যে, একবার বুঝিয়। দেখুন সহন্র সহজ 
বৎপরাবধি যে নিয়মের অনুবন্তা হইয়া, যে আধ্যজাতি যে সমাজ“গঠন করিয়া 
দৈহিক সাংসারিক, আধ্যাত্মিক, এবং খারত্রিক আদি সর্কাবিষয়ে জগৎকে প্রাধানা 
দেখাইয়াছিলেন আমর] সেই সর্বোচ্চ আদরশস্থানীর আ্জাতির বংশধর হইয়া, 
পাশ্চাত্য সংঅবে, সমাজের অন্তঃসারশূন্য বাহ্‌ চাক্চিক্যের দূপজ মোহে পতঙ্গবং 
বিমোহিত হইয়া, আমরা সর্মাবিষয়ে আত্মহারা হইয়া এক্পূপ অধংপতিত হইগাছি যে, 
পৃথিবীর পমস্ত সমভ/ঞ্জাতি আমাদিগকে দ্বার চক্ষে দেখিতেছে, ইহ! কি কম পরি- 
তাপের বিষয়! এক্ষণ ধনী, নির্ধন, উত্তর, অধম, পতিত, মুর্খ, সকলেই এক্বাঁয় 
এক্কমত হয়! ভাবিয়! দেখুন, আমাদের সমাজ কি ছিল, কি হারাইসাছি। 





গুপ্ত রসায়ণ। 
লেখক _-স্রীমৎ ধন্ম'নন্দ মহাভ।রতী শা 

প্রতি।শভা'লী সুভিকিৎদক এবং চিন্তানীল সুযোগ্য লেখক আমাদের পরম 

বন্ধ প্রীদৎ ডাকার হেমচন্র সেন, এম, ডি, মহাশয় ইতিপূর্বে “জন্মভূমি” পত্রিকা 
প্ভারতবাদীর' রসায়ণ সেবনের আবশ্তকতা” শীর্ষক ধে অতীব উপাদেয় প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, তাহা আদ্যন্ত পাঠাকরিয়! যৎ্পরোনাস্তি আনন্দ উপতোগ করিয়াছি? 
হেমবাধু কেবল সুচিকিৎসক বা চিন্তাধীল' লেখক নহেন, তিনি একজন আহ্গু- 
্টাসিক হিপু এবং গোগী ও সাধক | শ্রীগৎ সেন মঠাশ শদেশীগ ও বিদেশী 
স্চিকিৎমা শান্ে যেমন পারদর্শী, হেমনি উভয়'দেশের ভাষাতেও উতকষ্ট অবি-: 
কারী। হিন্দুধর্থ শাস্সেও তাহার জ্ঞান অলপ “তে, সুতরাহ এরূপ বহুনরশী:পত্তিষঠ; 
স্ুচিকিংদক এবং মাধকের উপদেশ সকলেরই শিরোধার্ধয বলিয়া গণ্য। বর্তমান 
- প্রবঙ্ধে আমিও কতকগুলি রসার়ণের কথা উরেখ করিতে বাসনা! করি। এই 
রসায়ণ খুলি অতিশয় গুপ্ত) এবম্প্রকার বু রসায়ণ অপ্রকাশিত আছে, এবং 
রসায়ণ সবব্ধীয় অনেক প্রাচীন গ্রন্থ অন্যাপি মুদ্রিত বা গ্রচানজিত হয় মাই। সাধু, 

সন্ন্যাসী, ফকির, দর্ব্রশ, যোগী প্রত্থৃতি এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ) তাহাদের অন্ু- 
গৃহীত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছুই একজন - কিছু কিছু শিক্ষালীভ করিয়!  থাঁকেন। 
আমি € যে কয়েকটা রপায়ণের কথ| লিখিতেছি ইহা অনত্'শান্ত্রো্ত রগায়ণ ) অবধৃড 
“দি ফু কই সকল রসায়ণ সচরাচর ব্যবস্ৃত হইতে দেখা যায়। বলা-বাঁঙ্ 
সাধু পুরুষগণ রপায়ণ ধরে কথা প্রায়ই প্রকাশ করেন দা, হাসিব 
রণের নিকটে ইহা অধ থাকো (বিধিস্ত রসারণ বাবহারানা করিলে রসা়ণ 
দ্বার ঘোরতর বিপদ সংঘটিত হয়, এই' জন্ত আঁবিধিমতে রসারণ ব্যবহার কয়া 
অপেক্ষা ইহা ব্যবহার না করাই ভাল রসায়ণ ব্যবহারের নিয়ম গুলিও কঠিনী। 
সম্পূর্ণ বরহ্মচধ্য ও সম্পূর্ণ সাত্বিকত। নাঁ থাকিলে রসায়প্রে কোন ফলই হয় ন! বরং 

অনিষ্ইুইর| থাকে । প্রতি পদে সংযম অবলঘন করিয়া চলিতে হয়। 

ভ্মৎ দেন মহাশয়, রদারণ সেবন কালে যে সকল প্রধান নিয়ম পালন 
করিতে হয়তাহার উল্লেখ করিয়/ছেন। কিন্তু রসাঁয়ণ সেরনের পূর্বে এবং পরে 
( এই উভয় কালেও ) কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পাপন কর! আবশ্বক, নতথা বসাঁ- 


৫ম সংখা" । গুপ্ত রসারিণ। ৯০৫ - 


এ টির 


হইয়া গিয়াছেন। রসায়ণ সেবনের পরলে তীর বিরেচক দ্রন্য ব্যপহার করিয়া 
. দেহকে শুদ্ধ করিয়া লওয়! কর্তব্য । প্রথমে জোলাপ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্ছার ক্রা 
আবহ; জোলাপ ব্যবহারের পরবর্তাঁ চতুর্থ দিবসে পুনরায় যু গোলাপ ব্যবহার 
করার বিধি সাছে। তদনগরর দুই তিন দিবস পর্যন্ত লঘু রব, আহার করিয়া 
প্রাঙ্ঃকালে উ্ণজল সহ নিখ পত্র সিদ্ধ করিয়া ' অল অর্ধপোয়া মাত্র মেবন 
করিতে হয়। তৎপর দিবদ হিঞ্চি (হেলে বা হিংচ। ) প্রশনত্গী পিদ্ধ করিয়! অর্ধ 
“পোর্ধা মাত্র কাথ সেব্য। তদনস্তর় কল্মী বা নটে শাক, তৎপর” দিবদ উচ্ে 
( অথবা কল! ফল কিন্বা তাহার প্র) রূপে সেবনীয়॥ ইহার পরবস্তী 
দিবসে পটল কিছ্বা পটলপত্র পেল্ত) এ বিধি অন্গদারে সেব্য। ভদ্নস্তর চিরেতা'র 
কথ শীতল গল সহ ব্যবহার করিতে হয় ।. সপ্তম দিবসে দশ বিশু ঘৃত ও মূশবিদদ 
মধু$ এক পোষা উষ্ণ গবা ছু সহ সেবন.করিবে। এব্রকারে সাত দিন গত 
হউলে গঞ্দশ দিগস পর্ধাস্থ উৎরষ্ট গবাদ্বত, মাখন, পনির, গব্হুগ্ধল তত্র (দোল) 
এবং ্বতপ্ক ভোজ্যদি বাবহার করিবেন। এই রূপে দেহাতা্তরস্থ য্ীসযূহকে 
শোধন করিয়া লইয়! রসায়ণ সেবন করা আনশ্তক। মাধুর! রসায়ণ সেবনেন 
ুর্ধব এই বিধি অবলখন করিয়া থাকেন । এতছারা তাহাদের ৃষ্টিশকি, শ্রবণ 
শি, দত্তের সামর্থ, .মধা, বল, চিন্তাশক্তি, সংযম সামর্থ বৃদ্ধি গণ হয়। তাহার! 
অত্যন্ত অধিক বয়ক্রমে ও চক্ষে চশ্মা ব্যবহার করেন না এবং তাহাদের শ্বরণশব্তি 
ও দাতের সামর্থা অক্ষু্ থাকে। কিন্তু তাহাদের রসায়ণ প্রায়ই, গুপ্ত । ধাঁহারা 
প্রকৃত যোগী তাহাদের পক্ষে বৃধকরণ, বাজীকরণ, রসাণ প্রতৃতি উধের আদৌ 
' প্রয়োজিন হয় লা। যোগী পুরুষেরা একমার “যোগ” সাহাধ্যে শত সহজ রসায়ণ 
অপেক্ষাও মহত্তর ফল ভোগ- করেন।, এ: ৯:০৩ 
রসার়ণ সেবনের পরে কেহ ৪১ দিন, কেহ তিন মাস, কেহ ছয় মাস, কেহ ৰা 
একবর্ষকাঁপ পধ্যন্ত কতকগুলি নিয়ম পালন করিস থাকেন। এক বৎনরের 
অধিক কাল ব্যাপি নিয়ম রক্ষা করিতে হয় না। রসারণ সেবনের পরবে পুষ্টিকর - 
অথচ সাত্বিক গহীর্যা উর বারু$াঁর করিতে ইইবে। ্তী ব! উদ্র পৃষ্ঠে আরোহন 
নিষিদ্ধ। পদব্রজে সুদীর্ঘ ভ্রমণ অবিধে়। উত্ কীয়াম অনিষ্ট জনক। গন্য 
হ্ধ অথব! গব্য খ্ৃত প্রতিদিন সেব্য। 'গাত্রের আবরণ যত পাঁংলা হয় ততই 
ভাল, একেবারে অনাবৃত শরীরে থাকিতে পারিলে আরও অধিক উপকারি পাওয়! 
যাঁয়। - প্রভাতের নির্মল বায়ু প্রত্যহ অবশ্ট সেবনীয়/ নিপিকাঁল কর্তন 


- ২০৬ জন্মভূমি | | ১৫শ বধ। 





নিম্নে কয়েকটি যসার়ণের পরিচ্ধ দিতেছি প্রথম__"স পিজা” 1 ভাত- 
বর্ষের প্রায় সর্বত্র ইহা এই নামেই স্থপরিচিত। ইহ এক প্রকার তৃণ বিশ 
ঘুর হইতে দেখিলে ধান গাছ বাঁলয়া বোধ হয়। 

কিন্তু ধান গাছে এমন গুচ্ছ থাকে না। ধানের শিশেয় মত হহার 'দীখ 
শীশ হয় কি ফল, ফুল বা শল্ত জন্মে ন। শীশ বা পাতায় অতি- ক্ষ সুস্ধা রোযা 
ব। শোয়া থাকে, অসাবধানত! সহকারে হাত দিলে হাতে শোয়া লাগে; ছোট 
ছোট বালক বাপিক্কার হাত কাটিয়া ধাইতে পারে। দীর্ঘকাল পথ্যন্ত এই তৃণের 
জীবন; একবার জন্সিলে শীঘ্ব শুখাইয়। মরিয়! ঘায় না| অনেক দেশের পোকে 
ইহার পাত। ঝটিকা গরম জল সহ জরাক্রান্থ রোগীকে খাইতে দেয়। ইহ! জন 
রোগের একটা ওষধ, কিন্তু জরা জীর্দের পক্ষে ইহ! অব্যর্থ মহৌবধ ৷ ইহার 
মূপ, পর এবং গুচ্ছের মধ্যাংশ সমপরিমাণে লইঙ্কা ঘোলসহ সিষ্ধ করি! লইতে 
হর) ন্ুপিন্ধ এইলে শর্করা সহ তর ঘোল ব্যবহার্যা। পঞ্চদশ দিবদ বানহার করিলে 
মহোপক।র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা আশুফল গ্রদ। ইহার গুণ অত্যস্ত 
বিন্ম্ জনক । রর 

দ্বিতীয়তঃ ।-_চিত্রাদূল ॥ ভাষা বথায় ই€| “রাংচিতে” বলির! পরিচিত । 
ইহার মূল এক ছটাক পরিমাণে লইয়! মু অমিতে উত্তমরূপে ভ্ম কর, তদনস্তর 
চুপ করিয়া ছাকিয়া লও । ই চূর্ণের সহিত, অতি পুরাতন এক খণ্ড লৌহ রাখিয়!, 
একটা মৃণ্যর পাত্রের ভিতর এক সপ্তাহ কীল পধ্যস্ত বন্ধ ফরিয়! রাখ । দেখিবে, 
& লৌহে ই তূ্ণ আকধিত হইয়া উহার সহিত লন্গিশ্রিত হইয়। গিয়াছে এবং 
লৌহের বর্বও কির পরিমাণে লোহিত হইগা গিয়াছে। প্রভাতে উঠিষা & 
লৌহ খণ্ড এক পোয়া গব্য ছুগ্ধে দশ পনর মিনিট কাল পধ্যস্ত ফেলিয়ারাখ তদ- 
নম্বর উর দুগ্ধ মাত্র পান কর, এই রূপে একমাস সেবনীয়। একমাসের পরে এ 
লৌহ খণ্ড অবাবহাধ্য । উহাতে আর কোন গুণ থাকে ন!। 

ভৃতীর়তঃ “সন্ধা হরিতকী*। প্রত্যহ সায়াহে (হু্যান্তের অল্প পরে) 
একটি বড় করিতকী গব্যত্বতে উত্তম রূপে ভাজিয়া লও) ভাগ শেষ হইলে ম্ম্টা 
বার হরিতকীকে ধরি অলন্ত অগ্নির উপরে রাখ অুন্নর রূপে ভম্ম হইয়া 
গেলে ই ভগ্ম "মাখন তোলা গব্য ঘ্ব' লহ মিশাও, তদন্ত কয়েক বিন্দু উৎকৃষ্ট 
হপু উঠার উপরে কেপিয়। দি অন্ততঃ অন্ধ সের ( এক দের হইলে ক্ষতি নাই) 


টস 0 8 2২ 8 5 74 হন ৫৬ এশা ওল; এেন্ডেরম্ কাজা রদ 





হম সংখা । ৩ দলারণ। ২৯৭ 
লি স্স্লী০০৯০০৬এ 
পৃথিবীর সরশ্রেট রসারণের নাম পকায় কর” | মঙ্গাপুক্ষষগণ ভি অপরে 


ইহা জানে প! এবং জানতেও পারে না। যদি সুবিধা হত, বায়াস্তরে ইহার 


প্রক্রিয়া মাত্র লিখিতে পারি, কিছু উপাদান সমূহ আমিও সম্পূর্ণ ্ধপে জানি না। 





কত পি 


সীতা 
সঙ্গীতাচার্যা শ্রীযুক্ত দেবকণঠ বাগ্চী ধিরচিত। 
বে জন শ্যামা ভজে তোকে 
সেকি মাশমনে ডরে। 
সে শমনেয় শমল হয়ে-_ 
আপন মনে ছাসে অন্তয়ে। 
তোর স্ভাবে মাধার তোল, মন 
সে যেষাব! ভোলার মতন 
লেজে যোগী এ বন সে বন 
তোর গ্রেমরস পেবন করে। 
তুই বারে ছুঁয়েছিল তার. 
সে আসনে মাতোয়ারা 
নইলে ফেন কাটামুণ্ড হাস্য 
যাতোর রাঙা করে। 
শোঁন্‌ মা বলি মহামায়া 
নেম! তোর পদ ছায়া-- 
অংমিরাখি এই ধৃলার কারা 
ধূলা খেল! সাঙ্গ কয়ে॥ 


স্পা ও 8 সপ আচ 


কদন্ধতলে মিলিতাঙ্গ রাধাশ্যাম। 


(সন্ুখে পঞ্চ সখি) 

গরথম নাগ 17 
কে তুমি হে তরুবর | কুঞ্জবলে দাডাইয়ে, 
কুণ্ধ করিতেছ আলো, বধ! লতা জড়াইয়ে ? 
শাখা পক্জ খ্রেমভরে প্রেমপথ দেখাইয়ে, 
ড।কিয়!ছে মোসব!রে €প্রমরসে গলাইয়ে। 

€ তুর নীরব) 

ছবিতীয়! হথি।- (সুক্মরপে নিরীক্ষণ করিয়া) 
না সথি ! -ও তরু নয়, তোমার নয়ন 
ধাদিয়াছে,করিতেছে তরু দরশন ! 
তরু বটে! জান সখি! যেসে তর নয়, 
প্রেমকুঙ্ কলতরু, নিকুপ্জে উদয়! 
আমাদের কৃষ্টচন্্র তরুরূগে লাপি, 
কুঞ্ধে গোপ-বাল। কুলে ছলিছেন আজি । 
বড় ভাগ্যবতী নতী বৃক্ভাম্থ সুতা 
নতারপে রাধালতা প্রেমে অভি ! 
আমরাও ভাগ্যবতী; প্রেমৈর নয়নে 
হেরিতেছি তরুলতা মধু-কুঞ্গবনে ! 
প্রেমতরু; প্রেমলতা, জীর্ণ শ্রীমতী, 
- শ্রীমঙ্গে শ্রীজঙ্গ বৈড়া, যুগল মুর্তি! 

তৃতীয়া সখি ।- 
তাই বটে! ঠিক তাই! বুঝিস ললিতে। 
আসিয়াছি কৃষ্ণ প্রেমে চলিতে ঢলিতে, 
কোথ। কৃষ্ণ! এম কৃষ্ণ! বগিতে বলিতে, 

্ হোঁচট খেয়েছি কত চাঁজতে চলিতে, 





* এই দৃশ্যে ভীকুষ্ট অচল, রাধিকা অচল! গ্রেমভরে শ্রীককষণকে বৃশ্-কক্পনা 
করিয়া সবিগণ স্রগপ্রীনে সম্তামণ করিতেছে । 


৫ম সংখা । কদন্বতল মিলিতাঙ্গ রাঁধাম্থাম | ২০৯ 





রাধালতা জড়াইয়া,_গলাগলি করিঃ 
আমাদের নেদ্বপথে দিল। দরশন, 
নেছারি ও তরুলতা জুড়াল নয়ন : 
প্রেন পুষ্প।গলি পদে করি সমপন, 
এস সথি! ভক্তিভরে পু, শ্রীচরণ। 
চতুর্থ লথি।- €পুষ্পাৰলি দিয়া করজোড়ে ) 

লহ তরু, লহ লহ, কুম্থুম অলি, 
তরু সাছিয়াছ হরি, তই তরু ৰলি। 
ৰাঞ্চ কল্পতরু তুমি, বৃন্দাবন ধন, 
আমর! তরুণী তরু ! ৩ব পদ এলে- 
কষ প্রেম ভিক্ষ করি, বন্ত্র দিন্ল। গলে! 
নমি.সবে, তরুবর | বুন্ধাবন চাদ, 
কল্তরু রূপে তরু! পুর্ণ কর সাধ! 

- বৃন্দাবন চক্র তুমি, ভাই মোরা দান, 
চাদে উপহার দিতে বন ফুল আন; 
আর কি কোথার পাব, আছে কিবা বসার, 
গোপীদের মনঃ প্রাণ সকলি তোমার। 
লোকে বলে বিশ্বময়, তুমি বিশ্বেশ্বর, 
যে ৰূলে বলুক যাহা, তুমি তরুবর, 
জানি যার তুম বুন্াবনেঙর, 
সুমি শুধুাসাদের, আত্র সব পর! 
গরবে আমরা জনি, আমানের হরি, 
কৃষ্ণ প্রেম পাবো বোলে আছি আঁশ খরি? 
খেলা করি, ছলা৷ করি, প্রেমে যাই গলে, 
প্রেম রোজ দিন্দা করি ননী চোরা। বলে, 
যাকরি তা করি হরি! লতিব ভৌষারে, 
আর কোন সাধ নাই এ তব সংসারে ! 
চাহিন৷ মর্ডের সুখ, বাঁসনা বিলাপ, 


২১০ 


জন্মভূমি 1 


১৫শ বর্ধ। 





*পঞ্চষ সথি 1 


নাতি চাহি গতি পুত্র, আত্ম পরিজন, 
নাহি চাহি সংসারের অস্থেস্ত ব্ধন। 

নাহি চাহি প্রতিবাদী, মুন বান্ধব, 
নাহি চাহি গুনিবারে তব কলরব, 

নাহি চাহি ধর্ম শান্ত, করিত পুরাণ 

নাহি চাহি তুমি ছাড়া কোন তীর্থ স্থান 
মহাতীর্থ বৃন্দাবন, যথা থাক তুমি, 

ধন্য ধন্চ আমাদের বৃন্দাবন ভূমি ! 
পৃথিবীর রাণী হযে ন্বর্গ ধদদ পাই; 
ক্কষ্চপ্রেম হারাইয়ে কিছু নাহি চাই ! 
কষ্ণ। বড় ভয় কলে, তুমি দয়াময়, 

কিন্তু কৃষঃ, তব দয়া পাইবার নয়! 

বুক্ষি দিয়! দয়। লাভ, মূল মন্ত্র মানি, 

ক ভক্তি কোথা পাব, কিব! তত্ব জানি! - 
পথে যেতে পথ ভুলে ঝাকা পথে ফাই, 
হুষ্টের কুহকে গড়ে তোমারে হারাই, 
দায়ে পড়ে দীনবন্ধু তব নিন্দা গাই, 
আয়ানের মুখে শুনি কলঙ্কিনী রাই ! 
খুকু জঘু কি বলিব, অজ্ঞান তাড়নে-_. 
সবাই তোমার নিন্দা বঙ্কারে বানে! 
য়ে ভয়ে আমারও সায় দিয়ে যাই, . 
লে পাঁগে কি পারত ₹ বেস গতি লাই! 
কলহ, বিবাদ, নিন্দা, হিংসা! অনিবার, 
কলুষে পূরিত এই নশ্বর সংসার ; 

কেবল কলুষহাঁরী, তুমি হে রাখাল! 
তোমার বাশরী রবে মোহিত গোঁপাল, 
ভোমার বাঁশরী রবে গোঠে নাচে গরু, 
তার! জানে এ রাখাল শ্বাঞ্ছাকল্লতরু। 


আমরা হুঃখিনী গোঁপী; চিনি না তো য়, 
যানের নারী বলে চিনি রাঁধিকায় 3 - 


৫ম সংখা । 


কছম্থতলে মিলিভাক্ষ রাঁধাশ্বাম | ২9১ 


রাধা জানে কথ্ঃপ্রেম, ভাই মনে করি, 
মনে হর ভাগ্যধরী ব্রজের কিশোরী । 

ভাত লয়, তরুব্র ! জড়াঁয়েছে বটে, 

কিন্তু হরি আছে কি তারাধিকাঁর ঘটে ? 
লত্য কিহে কৃষ্ণপ্রেম পেয়েছে রাধিকা * 
মিথ্যা কথ।! ছু জু ভয়ে লাগে ত্যা। চাকা । 
তোমাতেও ভয় আছে, ভব সয় হারি! 
বাক্য আছে, বিনা ভয়ে বপিডেও পাঁরি। 
সনে কর, তক্ষবর়! সেই একদিন, 

এই কুঞ্জে যেই দিনে রুষেছিল তিন, 
জটলা, কুটাঙা, আর ভুরস্ত আযান, 
খেয়েছিল লইবারে রাধিকার প্রাণ 

মনে কি গড়ে সে দিন, ওহে বনগাশী, 
আযানের ভদ্নে হেথা সেজেছিলে কালী । 
ভয়ে ভঙ়ে রাধারাণী বসিয়ে তথায়, 
ফুলাঞ্জলি দিয়েছিল কাপিকার পায়! 

বুঝা গেছে, কৃষ্ণ প্রেম পায় নাই রাধ।, 
কথ! মাত্র শ্রীরাধিকা শ্রীঅঙ্গের আধ1। 
পিপাী চাঁতকী যথ! মে পানে চায়, 
আমরাও সেইরপে ধেয়াই তোমায় । 


_ পধোদয়ে চাতকীর ধেমন উল্লাস, 


তেমতি উল্লাসে মোরা পূর্ণ করি আশ; 

নব জলধর তুমি, নব তরুবর! 

তোমারে হেরিলে হয় প্রফুল্ল আস্তর, 

তাই হেরিবারে আসি গৃহকার্যা ছাঁড়ি, 
ছেলে মেয়ে কাদে, কারে! ভেঙ্গে যাঁয় ইাঁড়ি; 
তোমারে পড়িলে মনে, মিছার সংসার 
শ্রকেধারে ভুলে বাই; সব ফক্িক্লার 

লাগে চক্ষে, বৃদ্ধি শুদ্ধি হার! হয়ে ঘাই, 


২৯২ ্ জন্মভূমি] [5৫ বর্ধ। 
রংপিকার সখি মোরা, তোমার কিন্করী, রা 
কুগাকৰ কপাসি্ু, প্রশিপাত করি । 
ৰলেছি মনের কথা, বলি হে আবাঁর-__ 
ছাহ্িন! বিলাম ভোগ) চাহিন। সংসার, 
এই ভিক্ষা দাও কৃষ্ণ) মিনতি চরণে, 
কুঙ্ক প্রেম থাকে যেন জ জীবনে মরণে! 
এইন্র দাও কৃষ্ণ, এই ভিক্ষা দাও, 
প্রেম পিপাসিনী কুলে কপাৃষ্টে চা! 
হয় যেন আশাপুর্ণণ তোমার কৃপায়, 
গোপীদের কৃষ্ণ, যেন জগজ্জনে গায় & 
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রংমহলে প্রেম। 
লেখক-_শ্রীবিপ্রদা মুখোপাধ্যায় । 


(পুর্ব প্রকাণিতের পর1) 

যথারীতি এক এক করিয়া, লিউকস ও জুলায়ানের পরিচয় জুল্কোর নিকট 
দেওয়া হইল । যুবকছয় বিণীত ভাবে যুব ঠীকে অভিবাদন করিলেন, জুলেকাও 
স্বীয় লজ্জাবনত মুখ ঈষং উন্নত করিয়া , ঘাড় নাড়িয়া প্রত্যেকের অভিবাদন 
গ্রহণ করিলেন । শেষে গুলনৈয়ার ও থির্জার রজার দিকে কে চাহি, একটু 'লঞ্জিতভাবে . 
অথচ ঈষৎ হাসিয়া কহিজেন,__ “ছি ভিই-আমকেও এননকরে হঠাৎ লজ্জা দেওয়! 
তোমাদের ভাল হইল কি? ভগরিদবয় হাগিলেন। তাহাদের ও মুখে লঙ্জ। প্রকাশ 
পাইল । অবশেষে সকলে উপবৈশন করিলেন! খালিল জুলেকার পার্থে বসিলেন, 
জুলিয়ান ও থির্জা এবং গুলনেহার ও নিউকস পৃথকভাবে পরস্পরের একটু একটু 
ছুরেউপৰেশন করিয়া, যৃদ মনদসথরে প্রেসালাপ করিতে লাগিলেন! এই স্থযোগে 
আমর যুবতীদিগের রূপ লাবণ্যের কথ! একটু বিস্তারিতভাবে পাঠককে দাঁনাইয়া 


রাখি। : ষে কক্ষে প্রণীরা বর নিবাছেন। সেটা যে অতি প্রসস্ত ও ১ বহমূণয দ্রব্য 
অস্ভারে হসক্ষিতত তকাঁতা 2উনলসন ও ০০ ৫.০. 


€ম স্হখ্যা। রউমহলে প্রেম | ২১৩ 





সুন্দর পদ, চিন্ত বিনোদন মছলনদ, বিচিত্র কিচ্ন গাজ্চ। ও নান! কর্ণের কাপড় 
পন্দা চারিদিকে লঙ্জিত রহিয়াছে! মুল্যবান্‌ বিনিব অলঙ্ক(র যে কত স্থানে রহি- 
য়াছে তাহারও ইরা নাই। এক পার্খে এক খানি টেবলের উপর সুস্বাছ্ স্থুরূভি 
খাণ্যাদি প্রস্থত রছিয়াছে, এক কোনে একটা ফোয়ারায় নিরন্তর জল পঁডিতেছে । 
সগ্স| দে দিকে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন শূন্য হইতে স্বেতপুষ্প বৃষ্টি হইতেছে 
অংতর দাঁনিতে স্থানে স্থানে গোলাপী আতর রহিত্বাছে। কঙ্ষটা যেমন শীতল 
সুগদ্ধি, তেমনি আমোদিত । 

ভগতাবান পাশার জ্যেষ্ঠ কনা গুলনেয়!রের বর্ণ অতি মাত্র উজ্জ্ল। দেখিলে 
চক্ষু বল্সাইয়া যান়্। কেশ পাশ তত নিবিড় না হইলেও মন্তকের শোভার বিষ্ন 
ঘটার নাই। যুবতী আকারে দীর্ঘ । অঙ্গ নৌষটব থাকায় সে টুকু দেশ টাকিয়া 
গিরাছে। তাহার সহোদরা থির্জার কেশগুলি কিছু কটা কটা । কিন্তু সেগুলি 
তাহার সুগঠিত উন্নত কপালের উপর পহিয়া, মুখের বড়ই পত্রী সম্পাদন করিয়াছে 
তাহার বর্ণ ও গুণনেয়ারের মত উজ্জ্প নহে। জ্যেষ্ঠার বর্ণ তুষার রাশির ন্তাম 
উদ্দ শ্েত বর্ণ; কনিষ্টের বর্ণ ঈষৎ মলিন। গগ স্থলে ফুটন্ত গোলাপী আভা, 
কনিষ্ঠার কপে।ল দেশ জায়ন্রী ফুলের গ্ঠায় রক্তিম । জোষ্ঠার শ্তায় কানষ্ঠার 
শরীরে দৌবন এখনও পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হর নাই। কনিষ্ঠ ছু কণাদী। কাজী 
হইলে ক্ষীণা্দী নহে... ঈষৎ উন্নত বক্ষস্থল দেখিপে, বিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন, 
যৌবনের পুর্ণ বিকাশ হইলে, শরীরে রূপ ধরিবে না। উম তগ্লিরই সেবার 
আকর্ণ বিষ্রান্ত ও.নীলাভ। উয়েরই'দত্তপাতি সুন্দর ও শুত্র। কাহার ফোন 
অঙ্গেই খুঁত নাই। য্মেন সুগোল বাহু, তেমনি সুগঠিত চরগন্থজ। ক্যেষ্ঠার মুখ 
গহ্বর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, কনিষ্টার ওট্টদ্বর় বি্বের স্যাক় সবন্তবর্ণ । - 

তাহাদের পিতৃম্বস! তগী জুলেকার সৌনর্ধট ভিন্ন রকমের।. গাঁড় কুষ্বর্শ 
দকণ্রপি ষ্ছাকা হলে শধমপিয়া পৃষ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছে। বাদামারূতি 
সেরূপ. গঃঢ- কৃষ্ণর্ণ হরিণ নেত্র কেবল এই মকল রমনীতেই দেখা যাঁয়। তাহার 
ধঙ্গকের স্তায় যুগল দেখি ল বোধ হয় যেন কেহ “চত্র করিয়: রাখিয়াছে 1 স্ৃবি- 
মল সে নয়ন দর্পণে হ্বদয়ের্স০স্ত ভাব পতফলত ভ্গতেছে ; পক্ষগুলি স্মদীর্থ 
ইচ্ছামত তদ্বারা নেগ্রাবরণ কংরয়া মনের ভাব গোপন করা আনাস সাদী । মুখে? 
গঠনের কথা কি বলিব, কন্দর্পের ধনু তাহার নিকট লজ্জা পায় । জধরোষ্ঠ পরব 
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স্প্থী বক্ষসথল কাচলির সাহাধ্য বিনাও পৃথক ভাবে লমুজ্ূত। বর্ণ স্বভাবতই একটু 


কিকা। কিন্তু শোণিত শৃগ্ত মৃত দেহের স্তায় সাদা লছে ॥ নিপুণ কারিকরের 
গঠিত শ্বেত গস্তরের মূর্তি সচরাচর যেরূপ মন্থণ, যেরূপ উজ্জল হয়, এ বর্ণ সেই 
ক্ধপ উজ্জল! আক্তি নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব । কিন্তু ক্ষীণ মধ্য ও নুগোল নুললিত 
বাহুতে তাহাকে অপেক্ষাকৃত একটু দীর্ঘাকৃতিই দেখায়। সর্ববাগঙন্দরী দেই 
যুবতীর স্বরের মধুরতার কথা লিখিয়! জানাইবার সাধ্য আমাদের নাই। কণা 
কহিবার সময় বে!ধ হয় যেন শ্বেত প্রস্তর নিঃস্যত গুভ্র বারিরাশি ধীরে ধীরে বহিয়া 
যাইতেছে । ঈষৎ হাসির সময় যখন অধরোষ্ঠ পরপ্পর বিচ্ছিন্ন হয়। তথন 
মুক্তার গ্থায় দন্ত পতি বাহির হইয়া, মুখের অপুর্ব শোভা সম্পাদন করে। বোধ 
হয় যেন তাহার মন্তকস্থিত মকমলের, টুপির নিক্ধে কেহ মুক্তা শ্রেনী বসাইয়া 
দিয়।ছে। 

সেই সজ্জিত গৃহে এইরূপ সুন্দরী যুব টা সমাগমে অপুর্ব শোঁতা ধারণ 
ক্রিগ্নাছে। এক স্থানে গুলনেয়ার একখান চেয়ারে উপবিষ্ট, মনোমুগ্ধকর পরি" 
চ্ছদ পাঁরহিত আলম[ন.দেশী় যুবক নিউকস পার্খে ঈীড়াইয়া, তাহার কাণে কাথে 
প্রেমমন্ত্র প্রধান করিতেছেন। অন্ত স্থানে থির্জার পার্থ হাটু গাড়ি। বসি, 
জুলিয়ান এক দৃষ্টিতেঞ্জই বদন খানির দিকে চাহিয়। আছেন; এক একবার 
সেই মুণাল বিনিন্দিত বাছ ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া জীবনে অন্ত রমণীর পাঁণি গ্রহণ 
করিবেন না, বলিয়া প্রতিপ্ত! পুর্ববক প্রণয়িণীর মন প্রাণ মুগ্ধ করিতেছেন। অপর 
এক স্থানে আমাদের পরম! শন্দরী জুলেকা একখানি মকমল মণ্ডিত আরাম 
চেয়ারে অর্ধশাগরিত অবস্থায় পাস্বোপবিষ্ট হুপুরুষ তুর্ক যুবকের বদন প্রতি দৃষ্টি 


“যোজনা করিয়া আছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন, তাহার হ্বদয় কেন এত্তশী্ 


যুবকের প্রতি এতাধিক আস্ক্ত হইল |. ,..+:.€ ১৮. .০ ০. 
কক্ষে যাহার! উপস্থিত, ভাহারা সকধেই -আত্মহার! | বতীগণ দীগালোক 
মুগ্ধ ফনিনীর ন্যায় প্রণয় পাত্রের রূপে মুগ্ধ। যুবকগণও অনিমেষ লোঁচনে একা গ্র- 
চিত্তে তাহাদের এ্রণকিণীগণের রূপ মাধুরী ধ্যান কর্রিতেছেন। যুবতীরাও এক-. 
বারও ভাবিতে ছেন না যে, যুবকদিগকে নিজ কক্ষে আশ্রয় দিয়া, কি বিষম অপ- 
রাধ কন্িয়্াছেন। যুবকেরাও বুঝিতে পারিতেছেন না যে, বিনা অনুমতিতে এক 
জন সন্রান্ত লোকের রঙমহলে প্রবেশ করিয়।॥ কি গুরুতর ব্সপরাধ করিয়াছেন । 
আমাদের পাঠক বৃদ্দের মধ্যে হয়ত অনেকেই জানেন না যে, ইহাদের 
জবরধ ও.খ) বত কঠোর । কঃ নীদিগকে তাঁহারা বিহ্ধপ কঠোর শীহনে রাখেন 
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বর্তধান আইনে যদিও তত অনুমোধশ করে না, তথাপি নিজ পড়ীকে ব্তি- 
চার রত দেখিয়া ফোন ব্যক্তি যদি অবিশ্বালিনী পরী বা তাহার উপপতিকে হন্ভা 
করে, তাহা হইলে, 'প্রায়ই তাহাকে নির্দোষী সাব্যস্ত করা হয়। 'সেইন্প 
দণ্ডনীতি স্পষ্টাক্ষরে অনুমোদন না করিলেও রঙমহলের কঠোর নিম লজ্যন- 
কারীকে প্রাণদণ্ড করিলেও রঙমহল স্বাধীর অপরাধ বলিদা গণ্য হয় না। 

আমাদের আধখ্যায়িক! পুনর্ববার আরপ্ত করিবার পুর্বে। ডলভাঁবান পাঁশা 
সম্বন্ধে ছুই চারি কথ। বলা আবশ্ঠীক হইতেছে । পাশার বয়স পঞ্চা্ন বৎসরের 
অধিক হইবে না। কিন্তু তীহার সুদীর্ঘ শ্বেত শ্ক্র দেখিলে, তাহাকে অপেক্ষারুক্ত 
অধিক বয়স্ক বলিয়! বোধ হয়॥ শরীর এখনো বিলক্ষণ বলিঠ আছে। বদনে 
কঠোরতা ও গাল্তীর্য্য উভয়ই বিলক্ষণ বিদ্যমান পাশা কখনই প্রখর বুদ্ধিশালিনী 
ছিলেন না। তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত হইগ্লাছে ) 
সুতরাং যুদ্ধবিষ্তাতেই তাহার যা কিছু বহদর্শিত| | তিনি সর্বোচ্চ জেনীরলের পদে 
অভিষিক্ত, একক্ন পুরুষ সাহসী সেনাপতি বলিয়া! খ্যাত। অন্ত সকল বিষয়েই 
তিনি একজন গোড়া ধার্মিক । তবে ছই এক গ্লাস স্থরদ মদ্যে তাহার তত 
অরুচি ছিল না । এই কারণেই সাম্পেন্‌ ব্রাঞ্জি প্রস্থৃতি মৃল্যবান্‌ সুরা তথীয় 
কনষ্টান্টিনোপলের প্রসাঁণে এবং বসভোরস তীরস্থ এই স্থরম্য উদ্ভান বাটীতে 
প্রায়ই দেখিতে পাওয়া! যায়। 

পাঠক এখন বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, এই বসফোৌরস নদী বক্ষস্থিত রমণীর 
প্রাসাদে পাশার স্থারী বাসস্থান নহে। শ্রীক্গাধিকা ঘটিলে, পাশা সপরিবারে 
আসিয়া, মধ্যে মধ্যে এখানে বাস করেন মাত্র। ভীহার অতুল সম্পদ, কনটা্টি- 
নৌপলের প্রানে অসংহট দাঁপ দাসী সর্ধ্ল। বিচরণ করে। বাগান বাঁটাতে 
কেবল প্রয়োজন মত কতিপয় ভৃত্যমাত্্র থাকে৷ সহরের বাটাতে হইলে, তাঁহার 
কন্তাগণ কোনমতেই নিজ নিজ প্রণয় ভাঞ্জন যুবকদিগকে এত সহজে গৃহে প্রবেশ 
করাইতে পারিতেন না! সেখানে ভিন্ন ভিন্ন পদস্থ কতশত প্রহরী রক্ষক ও বর্ধ- 
চারীর হাত এডাইয়া, তবে কাহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইতে হয়। অত সাহ- 
দিক কার্ধা করিতে কাহারই*সাধ্য নাই । কিন্তু বাগান বার অন্দরে প্রবেশ 
করা অনায়াস সাধ্য। এখানে কতিপয় খোজা মাত্র রঙমহলের রক্ষক স্বরূপ 
নিযুক আছে। উৎকোচ হাঁরা যে ফেহ অনায়াসে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে 
পারে। বিশেষ তাহার! সকলেই সেই চতরা বদ্ধা দত্তী আমিনার বশীভত । 
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আর প্রকারের বেশ বারণ করাতে, পর্রনূ জোতিঃ স্বরূপকে প্রান্ত হর! 
যা না বা তিনি গুসন্ন হন ন।. চেবসমাতর তাছীকে ূর্ণরূপে ভক্তি পূর্বক 
ধারণ করা এ হার শরণাগত হইয়া আহার নিয়ম্মত, ব্যবহারিক ও . পারমাহ 
খিক কাঁধ্য উত্তমরূপে বিচার পূর্বক করা ও মুক্লকে জাপনায় আয জানি 
সমরৃষ্টিতে ব্যবহার, কৃর/ এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট লোককে সাধু মহাস্া সি পূর্য. 
নিবে, গৃহত্যাগ করিয়া কেবল বনে যাইয়! পশুর মত থাকাকে সাধু মহাম। 
টপ খুরুষ বলে না।? 
স্ত্যযুগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ম্ষ্যগণ অংস্কারের মছিত তপন! করিতেছেন, কিন্ত 
সস্্রর এটা লোমও বক্ত হণ না) রা প্রপ্জা সচুলই হাহাকার “করিতেছেন ॥ 
ব্নি জ্যোতিঃসবব্ূপ পরব্র্গ কাহার সাঁধ্য রাজ। প্রজার ছুঃখ দূর করিবেন ৫ দীন 
ছঃখরা কি কুরিবে, কাহারও ধোষ দিবেন না; সকলই মাথ। ব্রদ্ধের লীলা | যেমন 
_ শানামি ধর্ৎ নতু মে রবৃততিঃ জনাগয ধু নতুমে নহি 122৯. 
য়া হৃধীকেশ হৃবিস্থিতেন যথা গিযুকরোহগ্সি তথা করোমি ॥৮৮ 
দ্কলই্‌ আপুন্ার মাস! কাহারও দোষ দিবেন না। কেবল সত্য অসত্যের ও 
ব্চার করিস! বত্যা শুদ্ধ চৈ গুণপরবক্ধ জ্যোতিংস্বরূপে নিষ্ঠা (রাখিলে ও. 
তাহার আজ পালন করিলে তিনি প্রসন্ন হইবেন ও আত্মবোধ হুইবেক। পর | 
্রদ্ষ জ্যোকিঃশ্বরূপ আত্মাকে এ্রীতি ভক্তি ন! করি! যে ব্যক্তি পরিএম ভয়ে, 
অথবা মাত পিতা! পরিবারগণের সহিত বিবাদ করিয়া কি! রাজার ভু 
(অর্থাৎ কোন গুরুতর অপরাধ করার গুরু দণ্ড ভোগ আশঙ্কায় ১জ্থবা বিষয় 
তৃষ্াতে ব| দরিদ্রতা হেতু গৃহ হইতে পলাই্ম! মুস্তুক মুণ্ডন করিস” সাধুর দেশ 
ধারণ করত দেশে দেখে শ্রামৈ জমে রণ ও সদাঁরতের স্থানে দল বাঁধিয়া গমন 
করে, বিষ জুখাদ্য পেড়া ইত্যাদি উত্তম উম পদাণ বন্ত প্রণার উপর নান। 
প্রকার উপদ্রব করে এইরূপ লোক সাধু নহে । ... শ 
“জোয় মরি ঘর সম্পৎ নাশি। 
মুড় মড়ায় ভয়ে সন্যামী 7” 
এই সকল লোক কেবল*পেটের সাবু রাজা প্রজা, পরব্রঙ্মের ভক্ু যথা 
সাধুকে চিনিতেছেন না । বার্থ সাধু মহাত্মরি লক্ষণ এই যে, সত্য অগত্যের 
বিচার করিয়া দয়া, লতা সঙ্গ বৈর্যা, সতযবাক্য বলা, দমন্ত চরাচব্ের উপর 


সমদৃষ্টি, কোমল স্বভাব, কোন জীবকে কোনও প্রকারের কষ্ট না দেওয়া, কাহা- 
রও নিকিট কোনও বত যা না আনা ১১২৮২ 7১. 00. 
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দিবে, তাহ! গ্রাণ রক্ষার অ আহার করা, শরীর ধর্ম নির্ববাহ জন্ত, বস্ত্র মাত্র 
গরিধান কোন আড়ব্বর না করা এরূপ মহাত্ম। সহজের মধ্যে একঞন হইয়া : 
থাকেন। পণ্ডিত, রাজা জমিদারের এই ধর্ম যে, প্রীপঞকী, বেশধারী, মিথ্যা 
সাধু সককে ধরিয়! উহ।দের মাতা পিত। অথবা কুটুম্বের নিকট পাঠাইয়। দেন 
যাহাতে তাহারা গৃহে যাইয়! মাতা পিহ্তার সেবা, কুটুম্ব পালন ও পরব্রহ্মকে ভক্তি 
করে। ইহাতে প্র লোকদের সমস্ত সিদ্ধি হইবেক। কেবল শরীর' ৰাচাঁইয়। 
বিন! পরিশ্রমে উদর পুরণ করিলে কোন প্রয়োজনই সিদ্ধি হইবেক ন1। যদ্যপি 
পূর্বোক্ত লোক সকল আপন কুটুম্ব নাদির নিকট না যায় তবে আপনারা বিচার 
করিয়া এমন ব্যবস্থা করুন যে, এই সকল শোক অন্ন খন্স্ের অন্ত কষ্ট ন| পায়। 
এবং প্রজাদিগকেও কষ্ট ন। দেপ্ন। প্রত্যেক গ্রামে এক. একটা বাগান গ্রস্ত 
করিয়া! আপন আপন অধিকারের প্রপঞ্ষী সাঁধু ইত্যাদি দ্বার বঙ্গ মূল উৎপন্ন 
করাইয়। উহার উপসস্কে উহার্দিগকে প্রতিপালন করুন। এবং ধরিদ্র, ছুংখী 
দিগের হার! যথাযোগ্য কার্ধা করাইয়া লইয়া উহাধিগকে বিদ্যা শিক্ষা এবং বিৰাঁহ 
আদি দেওয়া উচিত। যদ্যপি তাহার। অভিসম্পাৎ করে তাহাতে তাহাদিগকে 
নাধু মনে করিয়া ভয় কয় উচিত নহে । যে যে:কর্শের উপযোগী তাহার স্বার! 
সেই কাধ্য লইবেন । উহাতে কোন ক্ষতি হইবেক না। ইহ! সত্ত্য সত্য জানি. 
বেন। এইরূপে বিচার করিয়! দরিদ্র অসমর্থ লোকদিগকে যুক্তি দ্বারা পালন 
করা উচিৎ। যাহান্তে উত্তমরূপে জগতের ব্যবহার বলে ও সকলে সুখে থাকে 
স্তাহা করা বর্ডব্য। ূ 


জ্যোতিষ, তত্ব । 
লেখক-_ ঈ্লীকালীনাথ মুখোপাধায় বি, এল। 
তারার কাহিনী ।. 


কৌসুদী। 
(26 চুতাচ59 81০০০ ১) 


অবস্তি কোকিল কুক্ধনে__রঘু ১৩২ শরৎ প্রসন্ন আকাশ অমরত্ব লাঁভ করি. 
. ক্লাছে। শারদী বিষুব দিনের পূর্ণিমার চাঁদের মত রৌপ্য শুত্র সমুজল বিমল চাঁদ 
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সর্বত্র কৃষক ও রাখালগণ শরৎ খণ্ড আহরণ সযাপণ করিক্সা এই পুর্ণদার সার 
রাত্র মনের আনলে বৃত্যপীতে জাগিস্লা কাটাইত। ক্কষি জীবগণের এই জগৎ 
ব্যাপ্ত আনন্দ উৎসব হইতে এই পূর্ণিমার কৌমুদী (০ধরার-আনন্দ নধাপিপী ) 
নাম। ৩৯৭৫ বর্ষ পুর্বে শারদী বিষুব বিশ্দু কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছিল। শত পথ 
্ঙ্গণে ২১২৩ এই জ্যোতিষ তথ বিবৃত আছে (কে, তখন কার্ডিকী পূর্ণিমা 
কৌয়ুদী নাম পাইয়াছিল। আনাংশের বিলোম,গন্ধি ফলে ২৪৭৫ বর্ষ হইল 
এই বিষুব বিন্দু অশ্বিনী নক্ষত্রে উপনীত হইয়াছিল । তদবধি আশ্ষিনী পূর্ণিমা 
কৌমুদী নাম পাইয়াছে। প্রাটীন অভিধানে কৌমুদধী অর্থে কার্তিকী পুর্ণিম। 
গেখে আধুনিক অভিধানে কৌমুদী অর্থে আখিনী পূর্ণিমা লেখে । “এই অর্থভেদের 
মূল জ্যোতিষিক পরিবর্তন। (খ):আর ৪৫**_বৎসর পরে ভাবী অমর সিংহ 
ভাত্্রীপুর্ণিমাকে কৌমুদী বলিবেন। 

কার্ডিকী কৌমুদরীর ভট্ট নারায়ণ কৌমুদী মহোৎসব সাক্ষ্য দিতেছেন নৃত্য 
গীতের মহোৎদব হইজে এই পূর্ণিমার নাম রাস (ৃত্যগীত ) পূর্ণিমা হইয়াছে। 
নামটা যেমন রতিহাসিক তেমনি উপুক্ত। প্রাচীন ভারতে রাস পূর্ণিমার রঙ- 
নীতে বিমগ গ্যোৎঙ্াতরঙ্গে বিমান যেমন প্লাবিত হইত। উৎসবের আনন্দ 
ঢেউ তেমনি ধর[তল ভাসাইয়! দিত। ধরাতলে রাখাল 'ও গোপগণ আহলাদে 
উন্মত্ত হুইত। গোলকে ব্রিলোৌকের গোপ (ঝক্‌ ১/১৬৪।৩১ ; ১১৭৭৩ ১ 
অর্ক ৯১০১১ ) ১৩ ২২) সুর্য নারায়ণ রাঁধা (বিশাখ1) নক্ষত্রের বাহ যুগল 
“মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্রিদেবের “রাই রাজার” কিরণ সুধা হুর করিতে করিতে 
অস্থাচলে চক্ষু নিমীলিত করিতেন। এদিকে পূর্ববাকাশে উদয়াচলে কৃত্তিকাত্তব 
কৌমুদীর চাদ তারারৃষের স্কদ্ধহৃত কৃত্তিকা শিরে উদ্ছ্ন হইত গে)। প্রাচীন 
তার দর্শক ! তুমি ধন্তজীধন পাইয়্াছিলে। তুমি বৃষস্বদ্ধে উমা দৈবত পৌর্শ 
ম।সীর দক্ষালয়ে (ত) আগমন মাংসচক্ষে দেখিয়! জীবন চরিতার্থ করিয়াছ। কি 
অপূর্ব বূপমাধুরী। কি অপূর্ব হৃদয়ানন দা্গিনী শরৎ শৌভ| বিশ্নানে এবং 


(ক) "্এন্ধাঃ (কৃত্বিকা: ) হৰৈ প্রাচোঃ দিশঃ ন চ্যবতে 
(খ) শব কলক্ষম “কৌ মুদী ” দেখ। রর 


(গ) বিশীখয়োঃ সদা যয চরতি অংশম্‌ ভৃতীবকং তদা চক্জং বিপানীৎ 
কত্তিকা শিরসিস্থিতহ ॥ বিঞু পুরান ২৮1৭২ ্ 


২২০ জন্মভূমি । [১৫শ বর্ষ । 


কি বিমল আনন্দ সাগরোচ্ছ, বাস ধরাহলে “তুমি যুগপৎ অবলোকন করিী- 

ছিলে?” ছুঃখময় ধরাধাঁমে দিব স্থথে তেমার স্বদয় প্লাবিত- হইত ।. পরত 

ভাঁরতে অকাপিক স্থাবীন বাণিজ্োত্স তীব্র দৌহনে অল্প রস মরিয়া আসিয়াছে। 
তাইটরীসের হবয়োলাস দর্শন আমার ভাগো ঘটল না। 

_. আখিনী ককীমুদীর (কো) জাগরী (কে জাগিয়া আছি। ) নামটা ও মনা লহে। 
পাসে? পৌরনিকগণের সগরবরা কনা শক্তির ফলে কোঁ্সাগরী 'উৎপেঅ- 
'তারণা হইয়াছিল।- তাই নিরল্প ভারত বর্তমান কৌমুরীর আদর অভ্যর্থনা! 
কনক সর্তক আজও চলিতেছে ! 

স্ভাবী!ভাত্র কৌুদীর কপাল ভবিষাত্তের ্ ভিমিরে আদচ্ছ্ধ।... 


সহ পপ 


সদকষ্ঠানে দারবঙ্গাধিপতির বক্তৃত1। 


বিগত ১৫ই পৌষ রবিবার কালিঘটে ত্রাহ্মণ সভার একটা বিরাট' অধিধেশন 
হইয়। গিয়াছে। শ্রীল শ্রীযুক্ত দারবঙ্গাধিপতি সভাপতির জাদন গ্রহণ- করিঘ্া- 
, ছিলেন। ব্রাঙ্গণসতাক্স এরূপ বিরাট অধিবেশন আর কখনও ইইক্সাছে “কিনা 
জানি ন। সুশোভিত পটমগ্ডপে হাজার হাজার লোকের” সর্মীবেপ হইীছিগ। 
সর্প্রথমে পাচটা ছাজ মনোহর খখিকুমাঁরের বেশ বারণ : করিয়া হুলপিত স্বরে 
স্তোত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সভান্থ নকলে মুগ্ধ হইয়াছিধেন। যুক্ত পক্ষীনন 
ত্র প্রমুখ প্ডিতগণ ঘবারবঙ্গেশ্বরকে শাস্রীয় প্রথা অনুসারে "প্র "পুরি 
 খবীরা অনঠ্যর্থনা করিলে পর মহারা- জাল লসর ৭ কতটি করেন । 
সেই খ্জী ভার্পারাংম নির্টেপ্রধাশিত ইইল ২2 "আমাদের সনাতিন ধর্ম সম্প্রতি 
পুনরায় উন্নতিলাভ করিতেছে দেখিয়া কবর “অন্তঃকরণে অতিশয় আনল জন্মি- 
ফাছে। কিন্তু বাস্থবি কপক্ষে বরাঙ্গণাধপ্টের উন্নতি ভিন্ন থে সনাতন ধর্মের উদ্নতি 
হইতে পারে না ইসা আনি সম্পূর্ণদপে আলোচন। কাঁরয়া নিশ্নন করিয়াছি. যেহেতু 
এই যে, সনাতনধর্মের আচার ব্যবহারকপ একটি কলেবর, ত্ধ্যে ্রা্মণগণের 
আচরণ, মৃস্তকন্বরূপ হইয়া সর্বোপরি বর্তমান বনিয়। আমাদের ঈনে হর়্। সেই 
্রাঙ্ষণগণের সদ!চারের উন্নতির জন্ভই এই ব্রাহ্মণ সভার আঁধবেশন' হইয়া ছ। 


€ম লহখা। | ] মডেলের আয়ু শেষ । ২২৩ 
পসরা... ++ 
গোক্ায়িনী বং চিরস্থারি বী হউক)সনচতনধন্ধনদীর' মে আত প্রবাহিত দেখিলে 
সম, তাহাতে তাঙ্গণধর্খের উন্নতি 'আ্রোত -প্রধাঠিত করাও আপনাদের উচিত 
হইয়াছে। কাসক্রোধ মোহপূর্ণ কলি কালে তপস্ক! অধায়ন সদাঁচার এবং সদ্‌- 
বিচার প্রভৃতি সত।যুগের ত্রহ্গণ্য প্রভাব স্থৃতিপথে প্রাবিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব 

বালয। একট। আক্ষেপ হইতে পারে বটে, কিন্তু কাচের মধ্যে যেক্ুপ লাল রঙের 
বস্তর প্রতিবিঘ পড়িয়৷ সেই কাচটাও লাল হইয়া খাক্ষে; সেইরূপ -সত্যঘুগের প্রাণী 
গণের সদনুঠানসমূহের প্রতিবিগ্ব হওয়াতে আমরাও লেই ভাব 'অব্ীই- প্রা হইব 
এইরূপ মনে করিয়! আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে এই সাননুষ্ঠানে অবশ্যই মঙ্গল 
হযে | ইহাতে কেহ. কখনও কোনরূপ নিরুৎসাঞ্ক হ্টবেন মা, সংসারের ইহাই 
একটি নিয়ম যে, থে ব্যক্তি স্বধর্দের উন্নতি করিতে সদাচেষ্টিত হয়, সর্বশক্তিমান 
পরমেখর তাছারই উদ্ভম সফল করিয়!:থাকেন। ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণের মাহাত্য 
বৃ্গি হয় শী খ্বিস্ব-বিদ্যাভ্য।সশূর্বক তপস্তার অনুষ্ঠানেই ত্রাঙ্মণের মাহাক্ম্য লাভ 
ইয়া থাকে। 
স্মৃতি শাস্ত্রে ইহার অনেক: উদাহরণ দেখিতে পাঁওয়| যায়, তাহ! হইলেও 
আপন আপন বেদের শাখাঞুলারে ব্রাঙ্গণগণ আর গর্ভাধানাদি' সংক্ষারের তারা 
নির্ণ নিজ বাপকগণকে সংস্কত করেন ন1, এবং যঞ্জেপবীত প্রদান: কলিয়। বাষাক- 
গণকে বন্ষচর্ধ্য ব্রতাবলম্বন করাইয়া! ধর্মের অশ্নুরাগী হইয়া বেদ বেদাঙ্গাদি শানে 
সভ)(ন করাইতে আর মনোযোগ নাই । কিন্তু এক্ষণে সকলেই সন্ধ্যা বন্দনা 
নিত্য নৈমিত্তিক কন্ম্ম সমাপন, যথ! সময়ে উদ্ভীষ ধারণ প্রভৃতি অন্ত।ন্ত জাতিতেও 
নিজ নিজ জাতীয় চি দেখিতে পাই, অস্তএব "শিখা, যক্তোপবীতউ: তিলক প্রভৃতি 
'প্রাঙ্গণোচিন্ব চি ধার -কখনও তরান্দণের পক্ষে পরিত্যাগ করা বিধেয় মহে। ...এই 
রাজধানীতে সপ্্রতি ব্রাহ্মণণন্মের প্রতিভা দেখিতে পাইয়া অত্মন্ত আনন্দিত 
হইয়াছি।. আশাকরি যদি বঙ্গীয় ব্রান্মণ সভা বঙ্গ ধর্শমণ্ডলের দারা এবং ভাগত 
ধর্মমহামণ্ডগের দ্বারা প্রীতিপূর্ববক সহাম্থৃভৃতি,শ্বীকার করিয়া * নিঞ্জের " উদ্নতিলাভ 
করিতে হয়ংতাহ) হইলে ভারতধর ১8 'হইতে'"দহানুভূতি ও সাহা) 
ঝি হইবেন। 
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নভেলের আধ শেষ। 
. লেথক-- শীক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত । 


বিখ্যাত ফরানী লেখক জুলেকা বার্ণের নাম-অনেতরকই .শুনিয়াছেন, বার্ণের 
নষন্তাসও অনেকেই পড়িয়াছেন; এখন বাল বৃদ্ধ ; তাঁহার মকল নবন্যাসেরই.কিন্ত 
এখনও পুর্ণ যৌবন বার্ণ বৈজ্ঞান, ভাড়িতবিজ্ঞান, ভূতত্ব, জ্যোতিষবিদ্তা প্রভৃতি 


১ 85-942-24০০১১০০৬ ০০৮১ ৬ 


২ ুম্মডুমি । [১৫শ্‌ বর্ধ। 





য়াছেন এখন তাহার নেক তথ্যই লোকের দৃ্টিপথে পড়িতেছে। বার্ণ যাঁহা 
উপন্যাসে দেখাইয়াছেন, লোকে এখন ভাহ! প্রকৃত ঘটনায় দেখিতেছে। বার্ণের 
শসমুদ্রগর্ডে ত্রিংশৎ সহশ্রযোজন! নামক নবন্তাসে দেখিতে পাইবেন লাধকনটিপ্স 
নামক জাহাজকে সপ্ত সমুদ্র জল দিয়! বাহিত করিয়াছেন, সাগরগর্ভে প্রবেশ 
ফরিয়। কত্ত অদ্ভুত জীব জন্থ বৃক্ষলতাদি দেখিযাছেন প্রকাণ্ড প্রকাও কটাহ যুগল- 
বৎ শুক্তির ভিতর বিলাতী কুমড়ার মত্ত বড়. বড মুক্তা বাহির করিয়াছেন) তখন 
নটিন্দ কল্পনায় করিয়াছিপ ; এখন প্রন্কতে পরিণত্ত হইন্লাছে। লালা মবসেরিণ 
বোট বা সাগরহলগামী অর্ণব্যান এখন ইউরোপ বআমেরিকায় প্রচলিত হইফাছে। 
একখান! নবন্যাসের নায়ক প্রকাণ্ড বিরাট কামানের শূন্তগর্ভ বিরাট গোনার 
ভিতর বসেয়। চক্্রালৌকের পার্থ বলিয়া চচ্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হুইয়। তাহার 
চারিদিকে ঘুরি! খুরিয়া চাদের গিরি গহ্বরাঁদি দেখি! বুঝিয়। আঁবার পৃথিবীর 
আকর্ষণে আকুষ্ হইয়া ভূলে আসিয়াছে) এইরূপ নানা নভেলে বার্ণ নান/রূশ 
বৈজ্ঞানিক তথ্যেক্সই আভাম দিয়াছেন) এখন তাহার কল্পন| গ্রস্থত নেক 
বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক বৈচিত্রযই কাধ্যে পরিণত হইতেছে। বার্ণ বলিতেছেন"আমি 
গঞ্জিকাঁর শিষ্যত্ব করি নাই, বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ স্থির 
করিয়াছিলাম, 'সামার কোন নভেলে গাঁজান্থুরার নামগন্ধ ও নাই।” কথ] মিথ্য! 
নহে। বিজ্ঞানের দিন দিন ষে উন্নতি পরিণত হইন্তেছে, সাহা! ভাবিয়া! দেখিলে 
গণ্ডিতকেও অজ্ঞান হইতে হয়। 

বিলাতের ওয়েলম্‌ বৈজ্ঞানিক নবস্াসে বার্ণকেও পরাত্ত করিতেছেন, তিনি 
মজবের হত্তপদৃহীন মস্তকময় মহাবৈজ্ঞানিক দিগকে কেবল, চন্দ্রযোরগ ভুমঞ্জলে 
আসিতেছেন, বন্তস্থ মণ্তকসার মাঙ্গলিক মানবের! বৈজ্ঞানিক্যক্ ও বিজ্ঞানকৌশলে 
ইউরোপকে পরাস্ত ও বশীভূত করিক্বারছণ, ওয়েলম্‌ নিজের নবন্যাসে বৈজ্ঞানিক 
বৈচিত্র্যের পরাকা্! দেখাইতেছেন | ফরানীর ফ্র্যাদেরায়ান নবন্যাস নহে, গ্রব্দধ 
পুস্তকে ভবিষ্যদ্িজ্ঞানের আভাস দির! জগৎকে বিন্ময় সাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন ; 
আমেরিকায় আল্ত! এডিলন এবং নিকোলা৷ তেন্লৰ তাঁডিতবিজ্ঞানে যাহ! 
করিতেছেন, তাহা পূর্বে কোন গঞ্জিকালয়েও আঁলোটিত হয় নাই। ইতানির 
মার্ধোনি ইলগ্ডের টান্সন্‌ বল্‌ প্রভৃতিও বৈজ্ঞানিক অবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন 
লইয়া লোককে বিজ্ময্ বিহ্বল করিতেছেন, কিন্তু এখন যিনি যাই করুন, পুর্বে যে 
হাই পথ দেখাইয়। জনস্থিখ্যাত হইয়াছেন, তাহা স্ক্ববাদি সম্মত ; সেই বার্থ 


. €ম সহখা। ] নভেলের আয়ু শেষ? ২২৩ 


শশী পেশী 


* ১ ২০০০ ০১ 'আর:.কাহারও আছে বলিয়া মনে - 
হয়না । তিনি বলিতেছেন £-. ট 4 
“নবগ্ঠাস জীবন ক্রমেই ফুরাইয়। আসিতেছে ;যে নভেলে কেবল মানবচরিত্রই 
আন্তভ হই, বাহাত কেবল শুঙ্গার হাস্ত করুণাদি মানবনৃদযস্থ লীল! খেলা হয়, 
যাঁীতে কেবল লৌকিক ঘটনাই বিরত হুয়, সেরূপ নভেল শ্রথন  এক- প্রকার 
অলীঠয হইয়াছে । ইউরোপ আমেরিকার ভাল ভাল লোক :এখনই এরূপ. নভে- 
লকে বুখ। করিতে আরস্ত করিয়াছেন, এখনকার বিদ্বান লোক এরূপ নতেল হাতে 
করিতেই চাহেন না। বাহ! কিঞ্চিৎ অপ্পই আছে,.তাহা। কেবল বৈজ্ঞানিক লভে- 
বের। আমি যখন কেবল বৈজ্ঞানিক নভেল লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, 
তখনই ইহ! বুষিয়াছিলাম । এই জন্তাই আমার নভেলঞুলির অসাধারণ আদর 
হইয়াছিল, আদর এখনও আছে । যে ছুই একজন লেখক এখন বৈপ্রানিক 
বিচিত্র নবন্যাস লিখিতেছেন,নবন্তাসে বৈজ্ঞানিক তখ্যের আভাস দিতেছেন, বর্ত- 
মান দেখিনা বিজ্ঞানের তবিষাৎ বুঝিতেছেন, ও লোককে বুঝা ইতেছেন, তাগানের, 
নবস্টাসই বিশ্বৎ লমাঞ্জে আদৃত্ত হইতেছে ।  অন্তান্ত নভেল বিদ্বৎ সমাজে এখন 
আর আহত হস না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নভেলের সময় হইয়! আগিতেছে। 
অবৈজ্ঞানিক সাধারণ নভেলেক্ সমর শীন্রই ফুরাইয়া যাইবে। তোঁমরাই তাহার 
পাপডিক্ঘ লোপ দেখিতে পাইবে. বৈজ্ঞানিক নভেলেরই প্রতিপত্তি আর কিছুদিন 
থাঁকিবে। কিন্তু ধাহার! বর্তমান বিজ্ঞানের সমস্ত জীলা খেলা দেখিয়া তাহাই 
ভবিষ্যৎ লীগা খেলাগ হৃদয়ঙ্জদ করিতে চাহেন, তাঁহারাই বৈজ্ঞানিক নতেলের 
ন্‌ শস্থত পাঠক। .. হারা নভেলের জ জন্ত নভেল গড়েন নাঁ, বিজ্ঞানে জন্য নভেল 
পড়েন; একাজ ক্রমেই সংবাদ পরে সম্প্ হইষে। সংবাদ পত্রই লোককে বর্থ- 
মীন বিজ্ঞানের সমস্ত ঘটন1 সমস্ত লীগালৌককে দেখাইয়া দেখাইয়া তাহাদিগকে 
তরিধাঁ বিজ্ঞানের ও রহস্তভেদে দক্ষ করিবে। এখন আর লোকে রহন্তলাভের বন্য 
কাঁণ বিলম্ব করিতে চাহে না, জগতে যেখানে যে ঘটনা যখন হইতেছে, সকলেই 
সেই ঘটনার সেই দিনই খবর লইতে পারে।. দিন দিন প্রহরে প্রহরে দণ্ডে দণ্ড 
ধে সকল বৈজ্ঞানিক তন আবিষ্কৃত হইতেছে, বৈজ্ঞানিক কার্ধ্য উদ্তাব্তি হইতেছে, 
বৈজ্ঞানিক নব তথ্য আল্লেচিত হইতেছে, সমস্তই লোকে এখন মুহূর্তে মুহূর্তে 
দেখিতে শুনিতে জানিতে বুঝিতে চাহে একাধ্য সংবাদ পত্রেই সিদ্ধ হুতেছে। 
দিন দিন দৈনিক সংবাঁদ পত্র যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়। উঠে না, তাহাদিগকে অগস্তা 
(অধ্াহ যাবৎ অপেক্ষা টা হয় সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রেই জ্ঞান পিপাসা চক্িতার্থ 
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করিতে হয়। তাই-এগসস্লা সংবাদ পে নৃষ্না, বৃজর বৈজ্ঞানিক তগ্যের 


শর্মদাই আলোচনা হইতেছে। যে সংবাদ পত্রে বৈজ্ঞানিক তখোর ধিক 

আলোচনা হয়। সেই সংবাদ পঞ্জেরই এখন. সত্য সমাজে আদর অধিক। 

নবন্ান পুস্থকের কাল অতীত প্রীক্ম। সামাজিক ্রতিহাসিক প্রভাতি লৌকিক 
নধন্য(দের কপ ত দিয়াছেন, পরস্ক বৈপ্তানিক নবগ্তাসের, কালও ফুবাইরা আঁলি- 
তেছে।: নবঞ্চাসেক কার্য এখন সংবাদ পরে হইতেছে। ক্রমে সংবাদ, পত্রই গব 
এক চেটিয়া করিয়! লইবে। এখন লোকের নবন্তাসের্‌ বাজে কথ! বাজে গ্ল. বৃথা 
আংড়ম্বর অনাবশ্াক বচন বন্যাস পাকামী জোঠামী পড়িতে চাহে নাঃঞঅল্প কথায় 
অধিক জ্ঞাতব্য জানিতে চাহে, যে জ্ঞাতব্যও এখন কেবল বৈজ্ঞানিকেই পাঁরণত 
হইতেছে 'এখনকীর লোকে দোঁথতে চাহে কেবল কার্য কারণ; ঝুষ্তে চাঙ্কে 
কেবগ প্রান্তিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক সমন্ধ। এ উদ্দেম্ত নেল্পসমর শীপ্ব শী্ব 
সংবাদ পত্রেহ মিদ্ধ হইয়। ফাকে । সংবাদ পত্রেরই জয় জয় কাচ : জনতার 
সাহি গ্যক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে সংবাদ পত্রেরই একাধপত্য.হ*বে। 

জুলেদ্‌ বাণের কথ। মিথ্যা নহে। বার সভ্য মানব কেষল এহিক লই- 
যাই মন্ত কেবল জড় বিক্রানের লঠিভূত, আধ্যাতিকের আদর : কতিঙ্গা ীয়াছে- 


আধিতৌতিক আগর বাড়িডেছে,ম।সুষ এখন ভগবান্কে ভুলিয়াছে; আদল ফোঁলয়া” 


নকলে মঙ্গিক়াছে, বিশ্বপাত্বর বৈপ্ভানিক কৌণল বুঝি তৎ্পর্ধে প্রাণভরা উক্তি 
ঢালিতে মানব এখন আর প্রবৃত্ত নহে) ক্ষুত্র মানবের বৈজ্ঞানিক কৌশল দেখিয়াই 
তন্ময় হুইয়! যাইতেছে । মানুৰের চাঞ্চল্য ও ৎসক্য চরমে উঠিযাছে। এখন 
সকলেরই সকল বিষয়ে তাড়া তাড়ি হুড়াহাও ? বৈধ্য সংসার হইতে উত্ভিয়া ধাই- 
তেছে। এক পল পাইলে মানব এখন আর-দণ্ডের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে চকে 
নাঁ এক দণ্ড পাইলে এক দিনের জন্ত অপেক্ষা, করিতে পারেন ন1$ অনুত্সৌক্য 
ধৈর্য স্থৈ্ধ্য প্রতীক্ষাশীপত। প্রস্থতি গুণ ক্রমে নানব হৃদয় হইতে চলিয়। ষাইতেছে। 


কলির সভ্যতায় জগতের মানব হৃদয় ক্রমাগত রদোঁগুণেই আচ্ছন্ন হইতেছে ।পত-." 


নের পূর্বে এইরূপ হইয়া থাকে। স্থষ্টিলোপই কাল সরিহিত ক্রমেই হইতেছে। 
মহাপ্রপয়ের বড় অধিক বিলম্ব নাই। তাহার দৃরদশীরা বুঝিতে পা্গিতেছেন। 


অক্টিধি উর এনাণ একা ধিপত্য. এরূপ ,আফানির ওর কাশ 'জলকু। কিন্তু, 


অপ্রার্থনার অনিষ্জনক হইলেও, এডাব স্াড়।ক্রি এ জে বাঁধা দেওয়! ছুঃসাধা 
শস্বকে যে, কলির শেষে রজে| গুণের কাছে পরাজিত হইতে হইবে, তাহা বোধ 
হয়, সেই শক্তি মানেরই অভিপ্রেত। তাই ক্রমে সত্বরজঃ কর্তৃক পরাজিত হই- 
তেছে; শেষে কিন্ত রজকেও তমোপ কাছে পরাস্ত. হইতে হইবে । মহাপ্রলয়ের 
পুর্বে তষোখুনের একাধিপত্য হইবে । সর্ষে কষ্ট, রজে স্থিতি, তমে ' গংহার | 
প্রলর'ভিমোগুণের কাধ্য তমোগুণের বণী$ুত। অড়বিঞ্ঞানের আধিপত্য দেখিনা 
বাহার! আনন্দিত হইতেছেন, তমোগ্চণরুত মহাপ্রলয়ের ভাবনাও তাহাদিগের 
ভাবা উচিত। দীপনির্্বান হইবার পুর্বে একবারই দপ, দপ, করিস্থা জিয়া উঠে। 
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কোন পথে ফাই। 


লেখক -শ্রীঅপুর্বব চন্দ্র শন্্া কা 
বেশ সুখে নিজ্জা যাইতেছিলাম, অকস্মাৎ কে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। 

" নিদ্রিত মুগ্ছিত অচেতন থাকিয়া স্বপ্নে কত কি দেখিতেছিলাম কে আসিয়া! জাগ্রত 
করিল। কার তীব্র তেজস্মিনী শক্তি, মধুর ইঙ্গিতে অনন্ত সুখের চিত্র দেখাইয়া, 
আমাকে সচেতন কিল"? হৃদয় নাচিয়া উঠিল, মন ব্যাকুল হইল-_গ্রাশ কীদিয়! 
উঠিল 'কে ডাকিল। কে জাগাইল, কে দেখাইল,_-মনঃপ্রাণ তান্থীই দেখিতে 


* লেখক্‌-_ভগবান শুশ্রীরামকুষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত দেবক, ভক্ত সমাজে সুপরিচিত ॥ 
বর্তমান প্রবন্বটী জন্মন্ুমিতে প্রকাশার্থ প্রদ্ণান করিবার অল্পদিন পরে গত ২৩ 
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চার। জাগ্রত হইয়া কিছুই সন্ধান পাইনা, তাই সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
বলিয়৷ দাও কোন পথে যাই, কোন পথে গেলে তাহা পাইব-__খাহা আমি চাই। 
স্থানের নিদর্শন জানি না,কিজ্ধ যদি কেহ জান, তবে বলিয়া দাও সে স্থান কোথা ঃ 
খিনি দেখ! দিলেন তাহাকে. চিনি না, বলিয়া দাও তিনি কে? যে চিত্র দেখিয়াছি 
ৰলিয়! দাও তাহা কিরূপে গাই। আমি সুপ্ো্িত হই ঝড় বিপদে পড়িয়াছি। 
মহাঝ্াগ্রণ বিপন্নকে রক্ষা করুন 1 যদি কেহ আমাকে পথ দেখাইয়া দাও আমি 
কতার্থহইব। এই কথ! বিঘোধিত হইয়| অবধি আমাকে কত লোকে কত কথা 
বলিতেছে। পরস্পরের কথায্ক বড় বিরোধ দেখিয়! আমি কোন পথই অবলগ্ছন 
করিতে পারিতেছি না। যাহাকে জিজ্ঞাস করি সে একটি নৃতন পথ দেখাইয়া 
দেয়, তাই মনে বড় দংশয় ও অতিশগ্প ভয় হইয়াছে। পাছে বিপথে গিয়া 
. জীবনাস্ত হই, এই জ্ত সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, কোন ফ্গাথে যাই। হয় ত সকলে 
আমাকে বাতুল বলিয়া উড়াইয়! দিবে; কেন না যেখানে ং র নি 
বলিতে পারি না,-তবে লোকে তাহার পত্র কিরূপে বলি এ 
উনি আমি যেখানে যাইতে চাই, বলিয়া দাও সেই স্থানে কোন পথে রা 
আমার এই অদ্ভুত ঝিজ্ঞাসার অনেকের মনে কৌতুহল উঠিল, জ্মীকে বুঝাইবার 
জন্য অনেক লোকে অনেক বেশে একে একে আপিগা উপস্থিত হইলেন।। 
পরিচিত বৃদ্ধগণ বলিলেন, পাগল |. বৃথা কাদিতেছ কেন, সেখানে কি কেহ যাইতে 
পারে? সেই মনোবুদ্ধির অতীত স্থানে যেখানে যাইতে যাইতে কল্পনা. লঙ্জ। পাই 
ফিন্লিয়৷ আইনে, তুমি যাইতে পারিবে না, আমাদের স্তায় বিষগ্ধ কোঁলাহলে নৃত্য 
করিয়া, প্রচলিত প্রথায় অঙ্গ চালিগ! বসিয়া থাক; যদি ভাগ্যে থাকে ক্রমশঃ 
কামনা পূর্ণ হইবে । এই কথায় মন মানিল না। আবার পথে পথে সিকলুকে 
জিজ্ঞাস করিয়া, বেড়াই /- দেখিলাম, সাগর. পার হয়া, বীরেশে, ,মোহনবেশে 
দলে দলে লোক আসিয়া বরিল যে, তোমার রন্দন বায়রা বছদুর হইতে শুনিয়াছি, 
তোমারই কামনা পুর্ণ করিবার জন্ত সত্য পথ দেখাইতে আমরা আসিয়াছি। 
তাহাদের মিষ্ট কথায় মন ভিঞ্জিগ। তীহাদের অনুগন্ত হইতে যাই, এমন স্মস্নে 
যনে লংশয় উঠিল । ভাবিলাম, যাহারা সে দেশে “কখন গিয়াছে তাহারাই পে 
পন্ধ তীনে, সে পথ তাহারাই দেখাইয়া দিতে পারে। ইহাদের আকুতি প্রস্কৃতি 
দেখ্র1 পে দেশে যে ইহারা কখন গিরাছে,.একপ বোধ হইল না। সাগর 
পাহাগত অতদিগরে ছন্দ বদ্ধ বুঝিলাম। । তাহাদের মনের আভিসন্ধি 
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দের কথ! বার্তায় বোধ-হইল, তাহার! সে দেশের কোন গু সমাচারই বলিতে 
পারে না। তাহাদের হস্ত হইশ্ডে মুক্তি পাইতে না পাইতে আবার একজন 
উ্তৈঃস্বরে বলিয়। উঠিল যে, যদি কেহ নতা পথে যাইতে চাও, তবে আমাদের 
অন্ুগমন কর। - দেখিলাম তাহারা আমাদের স্বদেশী, আমাদের ভাষায় কত 
ভা মিশাইয়। কত বিচিত্র ভাবে পথের কথা কহিতেছেন। তাহাদের ভাব ভঙ্গী 
ও কথার ছটায় মন মুগ্ধ হইল; ভাবিলাম এত দ্রিনে আমান ভবদাগর পারের 
কর্ণধার পাইলাম । তাহারা বলিলেন, কাহারও কোন তত্ব জানিবার জন্য আর 
বৃথা ভ্রমন করিতে হইবে না। কামরা সকল দেশের সকল ধর্দের সার সংএহ 
করিয়া একব্রকরিয়াছি। কাহারও প্রতি দ্েষ, হিংসা আমাদের নাই ; আমাদের 
পথে াহ্ণ, শুদর, চণ্ডাল, চামার দেশী বিলাতী, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ আদর 
বিচার নাই) এখানে সকলের সমান অধিকার $ আমাদের ধর্মই সার ধর্ম, কেন 
না ইহাতে সমস্ত ধর্শের সার সঙ্কালত হইতেছে । তাহাদের উচ্চ উদার কথা- 

" খুলি শুনিয়া যখন ঠাহাদের অন্থঠানের ল্গে মিলাইতে চাই, তগন তাহাদের 
কথায় সংশয় উপস্থিত হইল, ভাবিপাম সকল ধর্মের সার মংগ্রহ করা তো মহজ 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্কতিতে, যে ভিন্ন ভিন্ন সত্য খন্ক্‌ টিত 
কুইয়াছে, তাহা কেমন করিয়া একজন মনুষ্য সমস্ত লমান ভাবে দর্শন করিষে। 
তাহার নিজ বুদ্ধিতে যে কথাটি যে ভাবে অন হৃত হইয়াছে, সে সেই ভাবেই তাহা 
গ্রহণ করিবে । অতএব নিজ বুদ্ধিই ষখন সতোর পরীক্ষক, খন বুদ্ধির বিকার 
থাকিলেই কখন সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতি হইবে, .বন্ধতঃ 
সত্য ও ক মিথ্যা জানিতে 'নিম্পাপ, নিশ্বলঙ্ষ ও নিষ্মল চক্ষু চাঁই। 
একজন ব্যক্কি 'স্হশ্রশঃ অতি বুদ্ধিমান হইলেও সত্যে গ্রতিভ! 
সহসা ধারণ! করিতে পারে ন11-বিষয়-বিমূঢ় অভিমানী ব্যক্তিগণ আসারকে 
সার বলিয়! গ্রহণ ও সারকে অসার বলিয়া! পরিত্যাগ করেন। তিন জন লোরুকে 
বলিলাম, গোশাপা হইতে সার যাহা তাহা লইয়। আইস ) একজনের বিবেচনাক় 
গৰ্য ছগ্ধই গোশালার সার) অন্টের বিবেচনায় গাভীই গোশালার সার তৃতীয় 
ব্যক্তির বিবেচনীয় গৌবরইধ্নার বলিয়া ছ্থির হইল ; ভিনকনে তিন গাকার সার 
আনিল। খস্তত মহ নিজ নিজ কুচি অনুদারে যে নে পদার্থকে সার মর্টসি কয়ে । 
কিন্তু প্রত পক্ষে সার কি তাহা স্থির করিতে হইলে, সারাৎসায়ের সু]ক্ষ/ৎসন্ব্ধ 
আবশ্টক । ববিলাম সার সংগ্রহ, নিজ নিজ রুচি অনুনারে কতকগুলি কথা ভিন 
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না। উহ! “লার-সংগ্রহ” না ধলিয়া, আমি কেবল মাত্র “নংগ্রহণ” বলিয়া জানি- 
লাম। আমাদের দেশে বাউল সম্প্রদা্ম এক প্রকার আপাদ-বিলম্বিত জামা 
ব্যবহার করে।: তাহাতে একটু কিংখপ, একটু মথমক, একটু -শালু, একটু 
বারানদী চেলি, একটু কাশ্মীরি শাল, একটু ছেঁড়া কীথ। আদি, একটু একটু অনেক 
অনেক গ্রকারের বস্ত থাকে | এটা যেমন সকল বস্ত্রের সংগ্রহ, ইহা যেমন ভঙ্্র 
লোকে ব্যবহার করে না, ইহার যেমন মুল্য অধিক নহে, ইহা দেখিলে লোকের 
যেমন হাপ্টোদ্রেক হয়, প্রোক্ত সংগ্রহের পথও ঠিক সেইরূপ বুদ্ধিমান ও বিচার 
ৰানের ব্যবহারের অযোগ্য এবং ইহার গঠন প্রণালীও হাস্ত ঈনক। তাহারা আবার 
বলিলেন, আমরা সকল জাতি এক করিয়া ভ্রাতভাব করিব। কিন্তু তাহাদের 
আস্যন্তরিক ব্যবহারে, আমাকে সে কথা বিশ্বাপ করিতে,বাধা দান করিল। এক- 
জন বহু ধনের আশায় শিবের তপস্যা করিয়াছিল; উপযুক্ত সময আশুতোষ 
আবিভূ্ত হইয়। বলিলেন, “বত্ন ! বর গ্রহণ কর।” সে তাকা ইয়া... দেখিল, 
মশ্ুখে জটাধারী, ভন্মাচ্ছাদিত কলেবর একজন দিগ্বর পুরুব দণ্ডায়মান; দেখি- | 
সই বলিল, তুমিই কি আমার ইঞ্টদেব? আমি কি তোমারই সাধনা করিতে- 
ছিলাম ? আমি যে অতুল ধনের প্রীর্থী! মনে মনে ভাবিল, ধিনি শ্ব্পং বস্ত্রহীন 
তিনি আমাকে অতুল সম্পত্তি কোথা হইতে দিবেন £ প্রকান্তে বলিল, পপ্রভো'! 
যদি দয়! হইয়াছে, দেখ! দিয়াছেন, তবে এই বর দিন যেন নিজের একখানি 
পরিধেয় বক্স হয়, আমার কিছুই চাহি না। আমিও তাই ভাঁবিলাম, যে, যে 
দলের আড়াই জন লোকের মধ্যে তিনদিনে সাড়ে তিন ভাগ হইয়াছে, তাঁহার! 
সমস্ত জাতির সহিত ভ্রাতৃভাব করিবে, কোথা হইতে! তাহাদের কার্যে ও 
অনুষ্ঠানে যথেচ্ছাচারিতার ছূ্ণদ্ধ পাইলাম। আমি দেশে যাইতে চাই, কৈ, সে 
দেশের মমাচার তে। কিছুই পাইলাম' না) তবে ভারা কেমন করিয়া আমাকে 
সত্য পথ দেখাইবেন? যরুতুসিবাসী, হিম সাগরের জল কোথা হইতে দিবে! 
তাহংদের আশা ভরসা ছাড়িলাম । 
তবে কে বলির! দিবে;আঁমি কোন পথে যাই? বীহীরা সেই পথে গিয়। 
লক্ষিতু স্থানে পৌছিয়াছেন, সেই স্থানের অনন্ত আনন্দ সাগরে স্নান করিয়াছেন, 
কৈবগ্য স্থধাপাব্ে-পরিতৃণ্ হইয়াছেন, ভাহারাই আমার পথের প্রদর্শক। ধাহারা 
নির্শনিস জীবনে সবগীয় সৌন্দধ্য দেখাইতে পারিকাছেন, তহাকাই আমার পথ 
গ্রদর্শক। তাই বলি, আার্্যঞ্চষিগণ। তোমরা একবার আলিয়া এই _অন্ধকে 


৬ষ্ঠ নৎখা | ] কোন পৰে যাউ। ২২৯ 





তোমাদের দায় বঞ্চিত হট্য়াছি। কিন্ত ভোমাদেরুঘ(ত্বিকী দয়া; তো আম'- 
ফিকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। দুর্ভাগ্য আমরা, তোমাদের মর্ধ্যাদ| বুঝিন 
কিরূপ ? দাবানল প্রচ্ছ লত হইলে যাহা দ হয়ুনাক হ সমরানগ আসিতে প্রজ্জ- 
লিত হইদ্লাও যাছ! তখ্ব করিতে পারে নাই, ত্রিভুবন ভন্ম হইলেও যাহা দপ্ত হইবার 
নহে, আজ তাহারা, সাযান্থ দীপ-শলাকায় তাহ! পুড়াইতে [চোয় ॥ মহর্ধি- 
গণ! অবোধ বালককে ক্ষম! করিয়া প্রসন্ন হউন কীর্ধিনাশার জলে ভাপাইয়1 
কতক গৌরব রক্ষিত হইক়ছে, কেন না সে নদীতে “কীর্থি” পুত্রই, বিনষ্ট হয়। 
প্রকারান্তরে শান্তর গুলি ভারতের কীর্তি ঝঁলয় ্বীকুত হইয়াছে। ভারতের 
মলিন আকাখনির্দল করিয়া.দাও, আধ্য কার্যতূমি সরল করিয়া দাও, আমাদের 
মনকে তোমাদের পদে অবনন্ত হইবার জন্ত শিক্ষ! দাও, বৃথা অহঙ্কার অভিমান 
বিঃুর্ণ কষা দাও; তোমরা যে পথে আনন্দ নিকেতনে গিয়াছ, €সই নিষপ্টক 
পণ আমাকে দেখাইয়া দাও। [তোমাদের ইঙ্গিত মাত্রেই 'বুষিয়ান্ছি যে, আমার 
পার্থ দিয়া ে পথ গিয়াছে, যদিও তাহাতে পতাক1 আছে, বাস্থ শীত আছে 
বন্ধৃত্! আইছে, গ্যাস লাইট আছে, ইলেটী,ক্‌ লাইট ও ইলেকটী,ক ফ্টান্‌ আছ্ছে, 
গাধা ফুলের মাল! ও রঙ্গীন ফুলের তোড়া আছে বিবিধ এসেম্সও আছে, অর্থাৎ. 
মন মাতান অনেক গ্সিনিষই আছে, কিন্তু তাহা নির্দিষ্ট স্থান পর্যাস্ত খায় নাই। 
তোমাদের পথে আবর্জন! পূর্ণ ও অপরিষ্কার বৌধ হইতেছে । বুঝিলাম লোকের 
গতি বিধি অল্প হওয়াতে, এমন সুন্দর সরল পথটা ছুর্গম বলিয়া বোধ হইতেছে। 
তোমরাই এ পথে নেতা । খোগীগণ বল্পভ দ্বয়ং ভগবান এ পথের প্রহরী ও 
রক্ষক। এ পথ ভগ্ন নাঁই, এই পথই আঁষার গম্য। এমন স্তর ও সিদ্ধপথ 
খাকিতে লোকের প্ররোগনায় আর অন্ত পথে যাইব না, ধন্য তাহারাই ধাহায়! 
অগ্রে অগ্রে কেহ জটা কঙ্ধল ধারণ করিঘ্া, অঙ্গে বিভূতি মািয়) কেহ বা মস্তক 
সুগ্ডল করিয়া, সংঘত চিত্তে, তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন। ধন এ 
যোগীগণ, ঘাহাঁরা চক্ষু বুঝিয়। এই পথে ক্রতবেগে গমন করিতেছেন। ধন্ঠ 
আচার্যগণ. ধাহারা জ্ঞান ঝুলে দ্রিলৌক তুচ্ছ বোধ করিয়া, লক্ষ্য পথে ধাবিত 
হইতেছেন, ধন্য এ ভক্তগণ, ধাহীরা প্রেমাশ্রজলে হৃদয় শীতল করি) নাচিতে 
নাচিতে, এই পথে অনায়াসে শগাইতেছেন। হ11 এ পথে নস্্রীক ও সম্ত্রীক 
সকলেই পরমন্থথে নির্ভয়ে গমন করিতেছে । . আধ্যগণ ! আমি তৌ এই পথই 


সিলিকা এ এ লি... সি কসিনদ মুবু জাস্লিনি না নন জবাব রা বল ৬ অযাবারুরার পালার হলেশ 


কি উপায়ে আমাদের দেশীয় শিশ্প কৃষি 
এবং বাণিজের প্রসারণ ও উন্নৃতি 
সাধন কয়া যাইতে পারে । 


লেখক-__ভ্রীবনষালী গোস্বামী এম, এ। 
পুরাঁকাল হইতে কৃষিই গারভবাসীগণের একমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় স্বরূপ 


চলিক্স। আসিতেছে । নানান্ধপ বাঁধ! বিত্ল' অতিক্রম করিয়! ইহা ভারতবাসীকে অন্ন 
প্রদান করিতেছে | ভারতের কৃষকগণ ক্কষিকার্ধ্যে এতদুর বুৎপন্ন যে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ই হউক ব| ঘে কোন উপামুই হউক কিছুতেই হস্ত চালিত লাঙ্গলের অনু- 
রূপ ফল দেথাইতে পারিবে না। ভাক্তার ভলকার বলেন, যে গছ খুটিয়া 
তুলিয়া ভারতের রুষকগণ যেমন জমি পরিষ্কার বাধে, অমি জলসিক্ত করিবার ফন্ত 
জল তুলিবার সরল উপায় উদ্ভাবনে তাহার! যেমন বুদ্ধিমত্তার পরি দে়। জমি, 
সক্বদ্ধীয় জ্ঞান ও তাঁহার উৎপাদনী শক্কি বৃদ্ধি এবং কখন কোন জমিতে কিরূপ 
. ফসল জন্মিতে পারে এই সঞ$ল বিবক্কে ভারতীয় কৃষক যেমন প্রার্জ তেমন আর 
কোন দেশীয় কুষক নহে। রিজলি সাহেব ধিনি এক্ষণে বাঁগগলা কটন বিষয়ক 
আইনের পাঁতুলিপির জন্ত দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি বলেন যে ভীরতীয় 
ফ্রধকগণ বিলাতী কুষক দিগের অপেক্ষা! কৃষি বিষর়ে অনেক অগ্রসর | 
কৃষির পরেই ভারতে তুলা, রেশম ও পশমের কার্ধয প্রতিপত্তি লাভ বরিপ্- 
ছিলস। যত প্রকার বযননকাধ্য আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তগ্মধ্যে তুলা 
কাই সর্ব প্রথল। জগতের মধ্যে ভারতেই সর্দপ্রথমে তুলার কার্য আর্ত 
হয়। বেদ, স্বাায়ণ, মহাভারত ও মচুসংহিভা ইহার বিষয় উল্লিখিত আছে। 
ভারতের প্রত্যেক পল্লিতে এখনও তস্তবায়গণ বিস্তমান আছে, ভার! স্থানীয় 
ভাব অনেক পরিমাণে এখনও দুর করিতেছে 1 তৃলাপ্বারা ভারে এ্রঞজানতঃ 
খান কাপড় ও কালিকো প্রস্কত হয়। এই উতয়ের মধ্যে সম্ভবতঃ থান বস্ত্র 
বয়নই পুর্বে প্রচলিত হুইগাছিল। ঢাঁকা ও তাস্তর্সস্ব শোনারগাঁ, ধামরাই, 
জ্লবাড়ী, বাঞ্জিৎপুর এবং টাকার নিকটবর্তী অন্তান্ত স্থানে অতি উৎকুষ্ট কার্পাস 
বস্ত্র শস্ততহইত। মসলিন নামক অতি সুজ্দ্ব কার্পাস বন্ত্র যাহ! প্রস্তত করিতে 
১২৬ রকম যন্ত্রের প্রয়োজন হইত এবং যাহার এক থান এক মুষ্ঠিতে আবদ্ধ রাখা 


ভাল, ন] |] স্কষি শিপ্প ও বাণিজা । ২৩১ 


পুর্বকালে বেবিলন, টাকার, ফাণডিয়া ইঞ্জিপ্ গ্রীস ও রোম নগরে ইহ! অতি 
হত্তের সহিত ব্যবহ্স্ক হইত'। এখনও সাদ! দ্ামদানি এবং চার খাঁনা মসলিন 
ইয়ুরে!পের প্রায় নমন্ত বড় বড় নগরে নানা শ্রেণীর গণ্যমান্য লোকে অতি সম্ভো- 
যের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন্ভ। গেগিল রাজত্ব সময়ে এবং ধখন ঢাকা 
মুমলমান শাসনাধীন ছিল, তখন মসলিনের অত্যধিক আদর ছিল। সুতরাং 
কারিকরগণও সচ্ছন্দে স্বীর স্বীয় বাবসায় চাঁলাইয়! লাভবান হইত । আব্রায়ো- 
যান, বাণ্য়োয়া, শুভানাশ প্রস্তুতি ভিন্ন ভিন্ন নামে এই মসলিন পরিচিত ছিল । 
জগতের বিখ্যাত নুনারী, স্ুরজাহান ও বাদসাহ আওরাঙ্গ -ক্গীবের মদগর্ববিত| ভ্গী- 
গণ এই মসলিন অতি আগ্রহের সহিত গহণ করিতেন এবং শিললীগণকেও বিশেষ- 
রূপ পুরস্কৃত করিতেন। .কাম্পানির ্ান্সত্বকালে ইংরাজগণ এবং তৎপূর্ববত্ত! 
কাঁলে ওপন্দাজ, পর্তুগীজ, আর্মানি, ও ফরাসীস প্রভৃতি সওদাগরগণ এই মসলিন 
মমগ্র ইয়রোপে বিক্রয়ের জন্ঠ লইয়া যাইত। নোট কথা এমন এক সময় ছিল 
যখন মসলিণই ৰঞ্গোপস:গর ও পূর্বাঞ্চলের 'ঘাণিজের প্রধান উপকরধ ছিল। 
কিন্তু মূপল্মন রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিবাবাদে স্থানা শ্ররিত হইলে ঢাকার 
অধঃখতন আরস্ত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে ও যথেষ্ট 
কাটতি না থাকাতে ভারতের উৎ্ষ্ট মসলিন বয়নকার্ধ প্রায় বিলুপ্ত হয়। খাঁছা ৃ 
কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাশু ইংরাজ রাজন্বকাঁলে একেবারে উঠিয়া যাঁয়। তবে 
যে এখন মড়াইল, নগিপুর নেলোর প্রত্ৃতি স্থানে মগগ্লিন দেখিতে পাওয়া ধায়, 
তাহা সেই পুরাকালের উত্রষ্ঠ কারুকাধ্য বিশিষ্ট চা মদলিনের পদ রূপান্তর 
মান্ধ।- 

কালিকো পরে প্রচলিত হইলেও ্ট গুত্র গুলি ও কেশি, চারখানা প্রভৃতি 
নানা নামে অভিহিত হইস্প পাঞ্জাব এবং মান্দ্রাজের অন্তর্গত বহৃস্থানৈ প্রস্তুত হইত । 
কাপান বস্ত্র ভারহতর লানাস্থানে এখন প্রশ্তত হয় বটে, কিন্ত উহার পূর্বের 
গৌরৰ আর নাই, এবং সম্ভবতঃ অল্প, কাল মদ্যেই ইহাঁও ভারতের অন্যান্য শিল্প 
কাধ্যের অনুনরণ করিবে অর্থাৎ বিলাতী বস্তের সমকক্ষতাঁ্জ অপারগ হইয়া ৪০- 
বারে উঠিয়া যাইবে। কার্পাসর স্তাকটি। কার্য প্রান লুপ হইয়াছে তত্তবানগণ 
এখন বিলাতি সুতা ব্যবহার করিতেছে । প্ 

তুলার কার্যে পরেই রেশমের কার্ধা ভারতে প্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছিল । 
বিগ নানা উপাক্ে প্রর্টি পোকা রক্ষিত হইয়া রেশমের কাধ্য এখনও “ঁলিতেছে, 


২৩২ জন্মভমি 1 ১৫শ বর্ধ। 








তথাপি ইথার প্রাগপন্ধ প্রসার ক্রমেই মি্ঘাপ হইছ। অংপিভেছে । বেনারস, 
আহঙ্গদাবাদ এবং মুশিনাব।বের কিৎখার এখনও অগৎ্ পুজ্য 

কিতালিকর শাল, সাদ। শাল, ডুরিনার শাপ, এবং ধোশালা নামে সুপরিচিত 
রেশমি পশমি গাত্র বস্ত্র এখনও ভারতীযু পণ্যের মধ্যে শ্রেষ্ট । 

কাশ্িরী শালের তুলনা জগতে অন্ত কোথাও নাই। শুচি কার্যেও রেশমি 
শশষি বস্ত্রের সমকালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয্নাছিশ। সুচির চিন্কণ কার্যে ভারতের 
গ্রতিঘন্বী জগ্মতে জার কুদ্জাপি নাই। কারচুপির কাধ্যেও ভারত অৰিতীক্ক 
ছিল। রেশম পণম ও মধ্মপের উপরে কারহুপির কার্ধোর জন্য দিল্লি, অমৃত 
সর লক্ষৌ, মুর্শিদাবাদ ঢাকা, সর্ট এবং বোথ্াই এখনও সু প্রসব গালিচার কাধ্যে 
যাদও ভাগত ততদুর প্রখ্যাত নহে, তথাপি গালিচ1, সানি প্রভৃতি নান! বংগ়ের 
আবরণ বস্ত্রাদি আমাদের দেশে বহু পরিমাণে প্রস্তত হয়। দিনাজপুর, আগর! 

: প্রস্থৃতি নগর সতরঞ্চির অন্য বিখ্যাত। নপ, মাছুর পাটি প্রভৃতি জিনিষ এখনও 

ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি স্থানে প্রস্তুত হয়। 

নানাপ্রকার অতি হ্থন্দর এবং প্রয়োননীদ্প মৃৎপাত্র থেলন! ইত্যাদি ছিনিষ 
প্রস্তুত করিয়া চুনার ও কৃষ্ণনগরের কারিকরাণ বহুশিল্প প্রদর্শনী হইতে পারি- 
তোধিক প্রাপ্ত হইতেছে। 

সুজ্রধারের কার্ষেও আমাদের দেশ অন্তান্ভ দেশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। কপাট 
চৌকাঠ, মুড়িবার জন্ত কাষ্ঠের পাত, কারুকার্ধ্য খচিত কাষ্ঠের কৌটা, বাঁপন, 
[ডিবা, ঝরকা, জাফরি এবং নানাবিধ রঞ্জিত কাষ্ঠের জিনিষ এখনও বাজারে ক্রেতা- 
বর্গের নক্গনরঞ্জন করে । খোদাই, গৃষ্থনির্দাণ এবং ভাঙ্কর বিগ্ভায় ভারতীয় শিল্পী- 

. শরণ এখনও গৌববাধিত |. তেত্রিশকোটি দেব দেবীর প্রস্তর মুর্তি, ৬্রগন্াথ ও 

ভুবনেশ্বরের মঞ্জির, আগ্রার তাজনহল প্রভৃতি তাহার নিদর্শন) 

চর বিদ্তাযও ভারত পশ্চাৎ পদ নহে । রবি বন্দর চির নিচয়ের কাটুতি 
বাজারে অত্যধিক এবং উহাদের মনোহারিণী শক্তিও বিন্রস্কর। ন্বর্ণকার, 
কশ্কার জঙ্থরি প্রতৃতি জাত সকলেই আপন আপন কার্যে সবিশেষ গুণপমা 
দেখাইহ! আলিতেছে। . 

বূততপ্রহ্থ ভারতে. যেমন,নালারত্র মিলে, তেমনই খী সকল রত্ব ব্যব্হারোপ্ঠ 
বোগী করিবার জন্ত নানাশ্রেণীর কারিকর জন্মে। বোধ হয ইহা বলিলে অতুৎক্তি 
হইবে না থে অব্যবহাধ্য বা অপ্রথো্নীয় কোন জিনিষই ভায়তে বড় একটা 
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স্থান পাইত না যে সক গ্রিনিষ তারতবার্সীগণের ব্যবহারে আলিত কেবল 
তাহাই আমাদের দেশে প্রপ্তত হইয়া বিক্রীত হইত। কৃষি বন্নন, মুখপাজ 
নির্মাণ, গৃছনিস্থাণ ও ভহরতের কার্ধ্যই ভারতে সবিশেষ আআদৃত হয়, কারণ & 
সংল শ্রমলনধ জিনিষই ভারতীয় জনগণের নিত্য ব্যবহারে আসে। কষিজাত 
জরা, মৃৎপাত্র এব গহুন। বাতীত ভারতবাধীর একেবারেই চলে না। 

তারতবাপীগণের পুর্বরুচি এখনও বিদামান রহিয়াছে, তবে তাহা কাল 
প্রভাবে ও বৈদেশিক সংঘর্ষণে অনেকটা! বিকৃত হইয়!ছে। এই নিমিত্বই তার- 
তার শিল্পের মার আর তটা নাই। এখন বিশাতী সপ্তা কাপড় ছাড়ি! 
দেশী মূল্যবান ও টে কমই কাপড আমর! ব্যবহার করি না। যাহ! হউক্ষ, 
ভার্তীয় কৃষক, শিলী ও শ্রমনীবিগণের শ্রমজাত জিনিষ যে একদিন জগতে সর্বত্র 
সমাদৃত, হইত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 

তবে এখন এ পকল দিনিষ তারতে প্রস্তত হয় না কেন, এবং কেনই ব! 
উহাদের পরন্ত আমর! পরপ্রতঞ্জী হইয়া. রহিয়াছি? কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ 
গ্রহণ করিপ়্া আমর। কোন্‌ ছর্ত পিনিষ প্রাপ্তি কামনায় ভারতমাতার হৃদয় 
োণিত বৈদে নীকে দিয়! তাহাকে দিন দিন দূর্বল করিতেছি? মুখের বিষয় 
যে এ লক প্রশ্নের সুমীমাংলার জন্য ভারতবাসীর প্রাণ মন এক্ষণে উদঘাটন 
হইতেছে। | 

আঙগগকাল কাপড়ের দর দিন দিন চড়িয়! যাওয়ার অনেকেই ইহার কারণ 
জিজ্ঞান। করিতেছেন। বল! নিশ্রায়ো্ন, এরূপ প্রঙ্জের উত্তর অতি সহজ; 
কেনন। বিলাতে তুলার আমদানি কমিক! যাওয়ায় কাপড়েয় দর এত বৃদ্ধি হইয়াছে, 
বিলাতি তাতিরা আর নুবিধা দরে আমেরিক।র তুগ। ক্র করিতে (ুপারিতেছে না, 
অথচ আমেরিকার মুখ পানেই তাহাদিগকে তূলার জন্ত হানৃষ্টে চাহিয়া! খাঁফিতে 
হইতেছে। আমর! দেখিতেছি যে, এই শ্নঘোগ বুঝিগ়া বিহারের ইয়ুরোপীয় 
ব্যবদায়ীরা কা্পাসের আবাদে অধিকতরন্ধপে মনঃনংযেগ করিয়াছেন । অতএৰ 
এবার হইতে বিহারে তুল! ভালই হইবে বলিয়। আশাকরা যায়। তবে প্রকাশ 
থাকে যে, বিহারে তুলা জন্মিলেও আমাদের লেপ তোঁষক তৈয়ার করার কোনই 
সুবিধা হইবে না, কেননা 'ধাহাদের প্ররোচনায় বিহারে তুলার চার্ষের উন্নতি 
হইতেছে, তাহারাই সমস্ত তুলা, বিলাতে টানিয়া লইবেন! এই জুযোগে বদি 
এ দেশের লোকেও তুশার চাষে মনঃসংযোগ করে ঘষে তাহাদেরও ছু'পয়সা 
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ঝিউস এসৌসিয়েসনের সভাপত্তিকূপে পার নরম্যান লকইয়ার ইংলগডের জন 

সাধারণকৈ বিজ্ঞান ও শি শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইবার জন্ঠ নিট অনেক 
সঁরগর্ভ কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিঙ্জাছেন £_ 

+0া0জাটা উচিত টাচ হাঃ] মান00৩ ৪6৩৮ 56077806980. চা 
19৮, 

ডট জলি £909 20 00875007107] ণঘাথ 5 175 
680০1161762, 

অর্থাৎ জেনার যুদ্ধের পর জম্পরনি এবং পিদানের যচ্ছের পর শ্রদ্স এই ধারণায় 
চপিয়াছিলেন ধে, যখন বিষয় সম্পত্তি নাশ ও অর্থব্যধ হইয়। বায়, তখন বিদ্যাই 
অতীন গয়োজনীয় 

বাস্তবিক পক্ষে জেনার যুদ্ধে গ্রুশিয়ার শোচনীয় দশা উপস্থিত হইলে রাজা ও 
- ভীম জ্ঞানী মৃন্রীগণ দেশের লোকের মস্টিস্কের উন্নতি সাধন করিয়া নানাবিধ 
ক্ষতি পুরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন | -তদানীস্কন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব 
সন্ধেও জন্ম সা তিন্টা বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও কতিপয় স্ভা-সমিতি শ্ঘ'গন 
করিয়া শিক্ষার পথ পরিস্কার করিয়। দেন। এইন্প চেষ্টার ফলে দেশে শিক্ষার 
এতই উন্নতি হইয়াছিল যে, কয়েক বৎসর পরেই লর্ড পঙোর্সটন জর্শানিকে দার্শনি- 
কের দেশ বলিয়া অৃতিহিত করিতে কুস্তিত হন নাই। ' এইরূপ সিদানের যুদ্ধের 
পর ফরাদীগণ জর্দনকাসীদিগের অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতির চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। এই চেষ্টার ফলে ফ্রান্সের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার অধীনস্থ 
বিদ্যালয় সমূহ ১টা স্বাধীন বিশ্ববিষ্/লয়ে পরিণত হইয়াছিল। এইক্সপ পরিণতির 
খিল গা. ৮৮১৭-৯৮ সালের ছাত্র সংখা ১২ হাজার ও "শিক্ষায় থয" লক্ষ 
পানতগ্ড হট: লাক স্যাল্জ্ইর়ার অইদপ সৃ্ানত ৰা ইসী'বলিকছিলেন যে, 
এই সরল দৃষ্টান্ত অপেক্ষাও-জ্লাপানের উদাহরণ প্রকৃষ্টভর। জাপান কোন যুদ্ধের 
পর লে, পরন্ধ একটী যুদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষা প্রতি একাস্ত মনোনিবেশ করি 
ছিলেন। অতএব আমরা জন্মনি ও ফ্রান্সের ন্যায় হওয়ার পর কি কোন 
দেশব্যাপী ছুর্ঘটন! হওয়ার পুর্ব হইতেই দূরদর্শী জাপানের ন্যায় শিক্পাদির শিক্ষার 
হবার স্বদেশের কল্যাণ সাধন করিব, তাহাই জিজ্ঞাস্য ? আমরা -বলিতে পারি 
বে, এই সুকল কথ। ইংলওড অপেক্ষা ভারতের পক্ষেই বেশী খাটে । লারনর্ম্যান 
লক্ইসার রিটন গবর্ণমৈন্টকে ইংলগ্ডের বিজ্ঞানশিক্ষার জন্ত ৬৬০ কোটি টাঁকা 





উষ্ত সহখ্যা। কৃষি শিল্প ও বাণিজা চিজ হত 


এ 





এরূপ একই উদ্দেগ্ত মাধন জঙ্ত অর্থ সাহাধ্য করিবেন, সনে, নই তবে ই 
স্থির যে, গবণমেন্টের নিকট অত্যধিক সাহায্য প্রাপ্তির আশা কর! বৃথা । লাগানের 
ইতিবত্ত পাঠ করিলে বুঝা যায় বে জাপ।নের মধ্যবহ্ত লোকের, সমবেত চেষ্টারই 
ফগ। প্রকাশ থাকে যেট ২৫ বৎসর পুর্ধে জাপানের এই শ্রেণীর লোকের 
অবস্থা ভারতের মণ্যবিশ্ত লোকের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয় ছিলু। অতএব 
বক্তব্য এই যে, বিজ্রান ও শিপ্পের শিক্ষার জন্ত ভারতব।সী ম [ত্রেরই যথাবিহিত 
চেষ্টা করা যুক্ি সঙ্গত। সাঁর নরগ্যাল লকইয়ার বলিয়াছেন যে, ইংলক্ের ৫ 
লক্ষ শোক যদি প্রত্যেকেই বার্ধিক ৬ পেনস্‌ মাত্র সাহার্ধয করেন তবে. তেই মহ 
দুদেস্ত মাধিত হইবে। এল বাহুল্য, ভারতের পক্ষেও এরন্নপ নীতি প্রযোজ্য কর! 
একান্ত আবশ্াক। 
এতদেতিরিজ্ঞ বৎসরে ৫০ ছন ভারতব।লী যুবককে বিদেশে শিক্ষার জজ 
প্রেরণ করা আবশ্তন। ভাগত সভার নি্লিখিত কয়েকটা উদ্গেতত থাকা লমী- 
চান, (১) ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাংদান। (২) এরূপ. শিক্ষা 
প্রাণ্থিরজন্ত বৎসরে ৫* জন তারত্রীয় যুবককে ইউরোপে প্রেরণ কর|.। 4.১) 
এ বেশীবিগের দ্বর। পরিডালিত কলেজ সমুহের যোগ্য ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার 
জন্ত প্রধান প্রধান নগর সমূহে বিজ্ঞানাগার গ্রস্ত স্থাপন কর|। 6৪) শক্ষাথ- 
গণের স্মদেশে গত্যাঘগ্তন করিবার উপযোগী অর্থরান ও শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদিগ্কে 
এদেশে কর্মে নিয়োগ“করিবার ব্যবস্থা। (৫) এদেশে বিজ্রান্-সম্মত উন্নত কৃষি 
কার্যে উৎস!হ্ান। (৬) বৃত্তি স্থাপন । 
এই, প্রজার কাধে গারিণত, কন্ধিতে হইলে,. ৯লক্ষ২ঃ ছানার টাক! টন বারা 
সংগ্রহ করিতে হইবে।.. এই টাকার মধ্য চাদা আদায়ের জন্ত ২৫ হাজার টাক! 
বায়িত হইবে। অপশিষ্ট টাফা নিপ্ললিখিত কারোর জন্য ঘায় হওয়! প্রয়োনীন। 
(১) ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানে গমনাস্্র শিক্ষার অন্ত বৃত্তি বাবত ৪০হাজার। 
€২) ইউরোপে উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষার জন্ ১* হাজার। ৩৩) বিদেশে 
শিক্ষা দূমাপনান্তে যে সব ছাত্র দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন তাঁহাদের ব্যয়ের জন, 
২৫ হাজার এবং কলিকাতায় বিজ্ঞান শালা! স্থাপন জন্য ২৫ ছাজার টাকা । £ 
€ ছক্ষ ভারতবাশী যদি প্রত্যেকে চারি আনা চাদ দেন তাহ! হইলে এই 
টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। দেশের সংবাদ গঞ্জের হুত্বাধিকারীগণ, সীল ও 
সেনার সন্্রদার এবং ছাত্জ সমিতি যদ এই শুভ হত উদ্যাপলের জন্ক চে 


২৩৬ জন্মতৃমি | ১৫শ বর্ধ। 





বীরগপ এই কার্ধো খোগদান করেন তবে ইহ সম্পন্ন করাও কঠিন নহে । তবে 
এইনপ লোক এই কার্যেযোগপান করিবেন কিনা, তাহাই আলোচা বিষ! 
প্রস্তেক্ক সত্য দেশেই এইরূপ সৎকার্ধ্ের অস্ঠান হইক! থাকে, শ্রতয়াং ভারতে ও 
ভাগ! হওয়। বাঞ্ছনীস। কিন্তু বদি দেশের লোকে এইরূপ সাধুক্ধত উদযাপন করে 
অকপট চেষ্টাও সহানুভূতি প্রদর্শন না কয়েন, তাহা হইলে ভাহা এ দেশের 
্বর্ডাগাই বলিতে হইবে। 

হের বিষয় লর্ড কর্জজর যাহাছুয়ের আমলে গিলপিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট গসনেক 
খুলি বৃত্তি স্থাপন করিরাছেন এবং এই সকল বৃত্তি প্রধানতঃ খনিল বিগ্তা। শিক্ষার 
জন্য দেওয়া হইবে বলিমাই ঘোষিত হইফাছে। প্রকাশ থাকে যে, এই লকণ 
সৃত্িধারী বুবকগণ জাপানে শিক্ষার জন্য যাইতে পারিবেন না। তবে গত নুগ্রিম 
কাউন্সিলের অধিষেশনে সার ভেনজিল ইবেটলন পলিয়াছেন যে, গ্রতীচা শিক্ষ। 
প্রাচ্য দেশে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জগ্ত কয়েকজন 
লোক জাপানে প্রেরিত হইবেন। নুত্করাং তাহাদের প্রদ্ত জিপোর্ট সম্তোষগনক 
হইলে গবর্ণমেন্ট বৃত্তি গ্রা্ড ছারগণ ভবিধাতে জ/পানেও শিক্ষার্থ যাইতে পারি- 
ব্নে। 

তবে এক্ষণে কথা হইতেছে যে, গবর্ণমেপ্ট বখন আপন কর্তব্য পালন ফরিযা- 
দ্বেন তখন কি এ দেশের লোকের কর্তব্য পল্লায়ণ হওয়া! বাঞ্ছনীয় নহে? এখন 
দেশের লোকে আপনারাই আপনাদিগকে সাহাযা করিলে এই কর্তব্যকর্ সম্পা- 
দিত হইবে। এইরূপে আমর! একটা জাতিদ্বর্ূপ অগ্রসয় হইতে পারিষ ও শেষ 
পর্যান্ত জাতীয়ত! গ্রতিপাদন করিতেও সক্ষম হইব । এ সন্ধে কলিকাতা হাই- 
কোর্টের উ্ীল শ্রীযুক্ত বাবু যোগেক্রচস্র ঘোষ  প্রাস্তাব করিয়াছেন,তাহ! অতীব 
সমীচীন ও সামক্িক। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা খ! বাঞাহ্‌র অনায়েবল সিরা- 
ভূল ইসলাম এই গুভ আন্দোলনে সাাধা করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছেন। 
অপিভ দেশের নানা স্থান হইতে যোগেন্দ্র বাবুও নানারপ আঁশ! ভরসা পাইতে- 

-ছেন। অতএব এই প্রস্তাব মত চারিদিকেই হুল ররূপে কার্যা আবম হ্ইয়ান্ছে, 

এবং এইন্প কার্ধ্য আরস্ হওয়াই ফার্যসম্পর হওয়ায় অর্জেক প্রমাণ বলিতে 
পারা বার। এখন যেরূপ আশা পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় কার্য 
নিশ্চই পম্পাদিত হইবে] এইব্যাপারে সমগ্র দেশের উন্নতি দির্ডয় করিতেছে 
এবং ইছাতে বহতর যুবকেন়্ অশেষ কল্যাণও সাধিভ হইযে। 


শষ্ঠ সংখা? : ] শিল্প রূষি ও বশি্জা | ২৩৭ 
এত রে 
রণেরই একান্ত সহস্হৃতি থাকা আবশ্যক | বাঞার যেরপণসাধা তিনি যি সেই 


রূপ সাহায্য করেন তাহা হইলে সেই লমধেহ সাহায্যের পরিমাণ নিশ্চয়ই শুঝল- 
প্রদ হইবে। 

এন্সপ ছৃ্টান্ত৪ এ গেশে বিরল নঙ্ছে, কেননা এইকপ সমবেত চেষ্টার ফলেই 
লাহোরের আর্ধসমজ তথায় দয়ানদ এংলোভৌতিক কলেজ প্রতিঠিত করিতে 
সমর্থ হইরাছেন। এই শ্নাধ্যসমাজ্জ দুই চারি করিয়া! শেষে ৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ 
করেন। বাঙ্গালা অপেক্ষা পাঞ্জাব যখল অনুপ্নত, তখন উপ্নত বাঙ্গালা কি এরূপ 
লংকা্ধা পাঙ্জীযের অনুকরণ করিতে পারিবে না। ভারত অপেক্ষাও জাপান 
দরিদ্রতর, কিন্তু জাপানী কুলিরাও আবশ্াকমত দেশের মঙ্গলের ছন্ত যথা শক্তি 
সাহাধ্য করিয়া থাকে। এমন কি,জাপানের কুলিরা কখন কখম আপনাপন 
মনুরের সক অংশ জাগানী গবর্ণমেন্টকে গ্রদান করিতে তিল মাত্রও ইতস্ততঃ 
করে না। জাপানের দেশভক্কি এতই প্রবল বে, কোন প্রবাসী জাপানী আপন 
সুন্দরী ভার্যাকে তাহার শুচিক্ধণ কেশগচ্ছ বিক্রয় করিয়! ভগ্গুল্যে যুদ্ধ ফণ্ডে সাহায্য 
কমতে বনিয়াছিলেন। অতএব জাপানীরা যেরূপ প্রীতির চক্ষে শ্বদেশকে 
দেখিয়া থাকেন, আমরাও কি তেমনি ভারতকে দেখিতে পারিব না 

শিল্কর্টের উন্নতি কল্পে সচেষ্টা হওয়া আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। এই 
উদ্দেগ্ঠে লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার সাধন এবং নৰ শিল্পের প্রচলন যাহাতে কল কারখানা 
ছারা সমাহিত হয়, আমাদের সর্কাতো প্রযন্থে তাহাই করা উচিভ। কলকারখানা 
সাহায্য ব্যতীত আমাদের হাতে বোনা কাপড়ের পক্ষে ল্যছেশায়ারে বন্জ প্রস্বত 
বস্ত্র সহিত গ্রসতংনদি তার প্রশ্ন কণা যা্ুলত| মা। প্রতিষসবিত! করি 
সকল মনোরথ হইতে হইলে আবস্থাগত সাদৃস্া থাক! আবস্তক । ফলে ও হাতে 
সে সার্ট থাকিতে পারে না। তাই বলিনা যে ঘন্তে বুনন কাধ্য আমর! একে- 
বারে পরিত্যাগ করিব তাহা নঞ্চে। কারুকার্য বিশিষ্ট বস্ত্াদিয় জন্ত হত্ডফৌশলে 
কারসপ্পর্ চিরকালই করিতে হইবে যাহাতে বোথ|ইয়ের মত আরও কল কার 
খানা এদেশ সংস্থাণিত হয় তাহা আমাদিগের অবশ্ঠ কর্তধ্য। কিন্তু এই কার্যে 
মূলধনের আবশ্যক | স্ভ্গমনখানে কার্ধ্যারস্ত করিলে মূলধনের অতুব শীত্ই 
দুর হুইবার সম্ভাবনা । সম্মিলিত হইর। কার্ধযসাধন করিবায় ইচ্ছা থাকিলে তছৃপ- 


যোগী শিক্ষা চাই। উপযুক্ত শিক্ষা্ধকসা উরিত্র পরিমার্িত ও গঠিত -লাঁ হইলে 
ত্যাগ স্বীকার পর্ঘক সংগভীজে জার ০৮ন কটি) 7 ১ 0 


৯৩৮, ,. জন্দূমি | [১৫শ বর্ধ। 
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ইত। আশ্বস্ত হইঝার বিষয় লন্দেহ লাই বে, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার কলে 


এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় সচেষ্ট হইয়াছেন। [ক [ব্লাসের জন্য, কি অভাব মোি- 
নের নিমিত্ত স্বপেশজাত বস্তর ব্যবহার বে ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইতেছে, ইহাও 
নিরাতপয় আহ্বা।দের বিষয় । ভবে এই শ্বদেশ বস্ত আচারের ভরত তীরে ধীরে 
শ্রাধাহিত হইতেছে জাপার অস্দ্ূপ দেশী বন্তর ব্যবহার হইতেছে নট ষথাথ ই 
পারতাপের বিষ। কারণ অজ্দন্ধান করিলে দৃষ্ট হহবে যে, বৈদেশিক ৰাণিগোর 
প্রতিযোগিতা অপেক্ষ। দেশীয় দ্রব্যের অপ্রাপ্ত নিবন্ধন আঁধকাংশস্থলে লোকে 
দেশীয় দ্রবোর ব্যবহার করিতে পারে না। কোথায় দেশীয় দ্রব্য পাইবে, তাহার 
সন্ধান বগিয়। বেড়ান কাধ্যক্ষেজে সম্ভৰ পর হয় না। কাঙ্জেই দেশীয় দ্রব্যের 
অভাবে বৈপেশিচ দ্রব্যের ব্যবহার কারতে হয়। সকপেরই মনে রাখ। উচভ যে, 
শুদ্ধ দেশহিটহাষতায় ডপর নির্ভর করলে, লোকের ভাবোচ্ছধান ও অনুয়াগের 
আশায় দেশ বস্ক গ্রচারের কামনা ফায়লে ফগতালা(ভর সম্তাবন| নাই। 
খ্রতযো গঠার শদেস্টির দ্রবোক মুল্যাধিকা ধতপিন না হইবে, যেখানে সেখানে 
পাইবার সুবিধা বত।দন ন। হঘবে, ততদিন আমরা আকাঙ্ক্ষার অগ্ন্গপ হদেশ বন্ধ 
প্রচারের আশা করিতে পারি না। কাদেই এখন চারিদিকে শবদেশ-বস্ বিক্রয়ের 
বন্দোবস্ত হইতেছে। দেশীল্ বন্ত্, দেশীয় পাছুকাণি, ক্পেশম ও গণমের দেশী 
বমনাদি, পিন্তল, কাস, বণ, রৌপ্য, গপ্দস্ত গসভৃতির দ্রব্যজাত, মর্বরাদি এত্ভরের 
বামন, খেলন! প্রস্থতি চারিদিকে পাওয়া যাইতেছে । যাহা দেশে পাওয়। যায়, 
নিকটে পাইলে লেকে তাহার বিলাতী আমদানি লইতে চাহে না। বরং চীনা, 
ও জাপানী দ্রব্য লইনে চাহে, তথাপি “মেড ইন দান্ছেনি”, গ্রদথুতি চাছে না। এ 
বৎসর জাপানী দীপশল|কার এত খিক কাটি এই জন্তই হইছে । 
সে যাহ! হউক, কলিকাতায় “ইওডয়ানষ্টোরস্” ব। ভারত ভাঙার দামে সত্য 
সমুখনে অর্থাৎ লম্মিলিত মূলধনে যে ব্যহসায় আরন্ধ হইাছে, তাহা অতীব সস্তো- 
ষের ব্ষিয়। এ নবীন উদ্চমে পদে পদে ক্রটী খাকিতে'পারে, বছদ তার ভাবে 
ইহাতে অনেক ভ্রম এমাদ ঘটবার সম্তাবন|। তথাপি এ বৎসর ইহাতে যে শত- 
কর। ছয় টাকার হারে অংশীরা ল।ভ পাইয়াছেন, ইহা সামান্ত আশার কথ নহে। 
পইখডিয়ান্ষ্টোরদ্‌” থে কৃতকাধ্য হইতেছেন, তাহার প্রধান কারণ ইহার 
ংশীগুণ্র একাগ্রতা : ঠাহাদের নিঃস্বার্থতত্বাৰধান, অকত্রিম উদ্দাগ, অসা- 
ধারণ অধ্যবসায় ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম থে ইহার উন্নতি প্রধান কারণ, ভাহাতে 


৬ষ্ঠ সংখা |]  শিক্ষ কষ ও বাণিঙ্গ্য। ২৩৯ 


তাহও ইহার উন্নক্কির অন্ত হর কারণ। এন্প কঠোর ব্রত অবলঘ্বন করিম, 
বাঞ্ষিগত লাভের দিকে লক্ষ্য না রৰিগা অকাতরে পরিশ্রম করিলে যদি চেষ্টা না 
ফলহতী হর, তাহা! হইলে মন্ুষ/র উগ্ঠসই বৃখা। 

এ ভাশার স্ঘন্ধে গবর্ণসেন্ট হিলাব পরীক্ষক ললঙ ও লুইস মহোদয়েরা 
সনস্ খাতাপর পুরান ুঘজপে গধ্বেক্ষণ কিয় যে মন্তব্য লিখিয়াহেম, তাক! 
অতীব সস্তাষগনক | এ বৎসরে একপক্ষ বাইপ হাজার নয় শত উননব্বই টাকার 
জবা বিক্রী হইয়। গিয়াছে, ইহা& আপার বিষ । যখন কলিকাতার চারিদিকে 
এইরূপ দেশীয় ব্নসাধের বিস্তার দেখিব, নগরে নগরে, খামে গ্রামে, এইরপ 
স্বদেশ দ্রব্য প্রাপ্তির সুযোগ দেখিব, কি ধনবান কি দিক সকলেই গেশের দ্রব্য 
ধাবহার করিতেছে, অন্ন করিতে সমর্থ হইব, তখন বুঝিব, এই ভারাত ভাঙা: 
রের প্রা সার্থচ হইয়াছে । 

দেশীর বাণিজোর প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে হুইলে .আামাদিগকে গবর্ণ, 
মেন্টের সাগাব্য লইতেই হইবে। গবর্ণমেন্টের বর্তমান রাজন্বনাতি আম[দেকস 
দেখাত পণোর অনুকুল নহে । ভারতের রাজস্বনীতি ভারতেরই প্রতি 
পোষক হুথয়। উচিত; ল্যাক্কেশায়ারের স্থবিধামূলক রাজন্বণীতি ভারতে প্রবর্তম 
করিলে তাহাতে ভারত বাণিজ্যের ক্ষতি অবস্থাস্তাবী | বদি ভারতের গ্রতি স্কায় 

বিচার করিতে ইংলঞের ইচ্ছা এবং সাহুস থাকে, তবে উনবিংশ. শতাঙ্ষীর গুরথম 
ভাগে ইংলগ ঘেমন স্বদেশীয় 'শিরঙ্জাত দব্য রক্ষ! করিতেন, "ভারতীয় শিল্পলান্ত 
ভব্যও গাহ!কে তঘৎ সব্ষা করিতে হইবে। যদি ইহা একাস্তই“অসম্ভব হয়, তবে 
ভারতের ভাৎথকালিক-বাজপ্রততিনিধি লর্ড নর্থক্রক ১৮৭৫ ্ীটাবে যে শ্ব/ধীন বাণিজ্য 
নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ ফেদীয় শিল্প পণোয় প্রসার কে আয়ওর কায 
বিধাতাগণেরও সেই নীতি অবলগ্নীয়। ভারতীয় কপ কারখানার গ্রহ্থত কক! 
দ্রধাজাতের উপর বে এক দেশদশী শুনব স্থাপিত হইন্াছে এবং-যাঁছার ভারে ভাব্- 
তাত শিল্প মুযুু্ অবস্থা প্রাপ্জ হইয়াছে, গেই নিন্দনীয় করভার লাঘব কর! ভার 
গবর্ণমেণ্টের সর্বাগ্রে কর্তবা | লবণকর এক্ষেবোরে তুলিয়! দেওয়া উচিত। ভারতে 
যে সকল বৈদেশিক ভ্রবাজাতের আমদানি হইলে তাহার উপর কর আদর করা 
হয়, দেশীয় পণা যদি এ সকল দ্রব্য জাতের সহিত প্রতিত্বশ্বিতা না করে, তবে 
সেই দেশীয় পণ্যের উপর কর বদান কখনই সমীচীন নহে। একথ! লক্ষপাঁত 
সন্ত ব্যক্তি মরেই স্বীকার করিবেন | আমর র্ষণত্ীল সানি ০৭ 
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দের দেশে বিজ্রাপ্কার্থ অ[সিলে ধ্ি আমর! তাহান্উউপর ফর আদায় করি; তবে 
ভাঙা বেসী দে বিক্রীত হইফে এবং সেই ব্রৌদির আমাদিগকে করন্মরূপ দিতে 
হইবে। এইরাপ করিলে রাজ কোধে অনশ্তই কিঞিং অর্থাগম হইবে, কিন্তু 
দ্বরিগ্র ভারতবাসীর কিছুমাত্র উপকার হইকে না। পরস্ধ এ দেশীয় পণ্য বিদেশে 
প্রেরিত হইলে, তদ্দেশীগ্ গবর্ণমেন্ট ও এ পশ্যের উপর কর শাদায় করিবেন। 
সুতরাং আম্াদগকে এক পক্ষে বৈবেশিক জিনিষ বেশীদরে ক্র? করিতে হইবে 
এবং অপর পক্ষে এ দেশী রপ্তানিদ্রব্যের উপর বৈদেশিক গ্বরমেন্ট কর্তৃহঘে কর্‌ 
বগিবে, তাহাও দিতে হইবে | অতএন আগ।:দগকে ছুই দিকেই ক্ষতিগ্রত্ত হইতে 
হইবে | আমর| লেই স্থাবীন বাণিস্োর পক্ষপাতী যাহা ১৮৭৫ এ্রীকটাবে পর্ড 
নর্থন্রচ সমর্থন করিয়াছিলেন জনষই ঘাট মিল বলেন, সকল বাণিজ্যেরই শৈশবে 
কিং প্িমাণে রক্ষণলীল হওয়া কআআবহ্ক। আমরাও বলি, ভাক্গতীল শিল্পে 
উদ্নতিকলে আমাদের সধাশর গবর্ণমেন্টের ও রক্গপখীলনীতি অবধা্ষন করা ঘুদ্ধি 
যুক্ত। আমাদের গবর্ণসেন্ট যে লাদেশায়ারের [বিপক্ষে দেশীয় শিল্পোঃতির জ্ভ 
সুক্ষণপীল নীতিয় অন্থমোদন করিষেন,ভাহা কখনই সন্ভবপর নছে। তযেবাহাতে 
দেশী শিল্পের ব্সতাক্স লাহব ছন্ব। এতদোশীয় রাজপুরুষগণের তাহা করা জবন্ঠ 
ফর্তীধা। শীলন কার্ধয সৌকা ধ্যার্থে আমাদিগের গ্রন্থৃত অর্থ বিলাতে প্রেরণ 
করিতে হয়, কিন্ত তথিনি্মে তখ। হইতে কিছুই প্রাপ্ত হই না, এবং অফিঞ্িৎকর' 
খৈদেশিক শিল্পা জব্যেক্স গ্রতিদালে আমাদিগকে দেশের ককবিজাত দরন্য প্রাদান 
ক্ষরিতে হয়! এই হুই কুগ্রথা পরিবর্তিত ন! হইলে ভারতের দল নাই। মোট 
ফ্ষণ। দেশের ধন খাহাতে দেশে রহিনা যায়, সর্বাস্তকরণে আমাদের তথ্িন়্ে বন্ধ 
খল কর্তব্য। ইহাতে যে কেবল বিদেশীয় দ্রব্যের নামদানি করা! যাইবে তাহা 
নহে, পর্ধ দেশীয় ভ্রয্যের সানি বর্ধিত হই! দেশের ধনবৃদ্ধি করিবে । 

এই প্রসঙ্গে নু গ্রপিদ্ধ পাশীধনকুবের জেমসেটনী নাসেরিয়ানজী তাত্তা মো- 
দয়ের জীবনী স্থূল স্কুল ঘটনাগুণি বর্ণনের লোভ সঙ্রণ করিতে পারিলাম না 
বন্ততঃই তাত মহোদয় একজন প্রত কম্মবীর ছিলেন। দেশের মঙ্গলের গন্ঠ 
ভারত্ব্'সীর উন্নতির জন্ত তিনি যেরূপ আস্তরিক চেষ্ট। যত করিয়াছেন, বর্তমান 
কালে সেরূপ চেষ্টা ও আন্থরিকতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি 
বুবছিলেন থে, ভারতব!দীর অবস্থার উদ্নতি করিতে হইলে, দেশীয় শিল্পাদির 
উন্নতি লর্কাগ্রে শ্রয়োজনীয়। সাই তিনি ভারতের শিল্পোন্নতির জনয, ইনুরোপের 


৬ম মহখ্যা। ] স্কথি শিল্প ও বাণিজ্য | - ২৪১ 





নর অর্থব্যর়ে অক্লান্ত শরীরে গ্রাণপণ খাটিয়। শিলোনতির চেষ্টা কক্মিয়াছেন। 
তিনি বুষিগ্নাছিলেন যে, ভারতবাীর চাকরি লালসা. ঘুচাইতে.ন1 পাঁরিলে, আর 
[রতেয় অস্ত উপায় নাই। তাই তিনি বিপুল পরিশ্রমে, অনমা অধাবশায়, 
ভারতীয় যুবক বৃলের ক্র্তব্যআোত ফিরাইবার জন্ত ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া! গিয়া- 
ছেন। অন্বয়সেই পড়াশুন। পরিতযাগ করিয়া, তিনি পিতার ব্যবসায়ের সহ" 
কারীরূপে কাধ্য আরভ করেন । অডূ্ভ প্রতিষ্তা এবং তীক্ষ দর্শিতার বলে অল্- 
কালমধ্োই বাণিজ্যনীতির সক্ষতত্বাদি তাহার আয়ত্তাধীন হ্য়। অধিলন্বে তিনি 
চীন দেশে গমন করেন। তথায় এক সুবিস্বৃত কারবারের প্রনিষ্ঠা করিয়া জাপা- 
নের বিভিন্ন প্রদেশে, চীনের হংকং সাংহাই প্রভৃতি নগরে:ক্রানসের পারিস এবং 
মার্কিনের নিউইয়র্ক সহরে তাহার শাখা বিভাগ খুলেন। ত্য সমগ্ের মধ্যেই 
সাহার গ্রতৃত্ অর্থলাত হয়। 
এই সমন্ধে তাহার বিলাত গমনের একাস্ত অভিলাষ হয়। ইংলগেপ বক্র 
ব্যবমায়িগণ কিবপে বস্ত্র বাঁণি্য চালাইয়া থাকেন তৎসঘত্ধে জ্ঞানলাভ 'করাই, 
এই বিলাত যাআর উদ্দে্ত। নানাবিধ যাধাবিদ্ধ সন্ে৪ তিনি বিলাত্ত গমন 
করিয়া এ সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করেন এবং দেশে প্রত্যাগ্মন পূর্বক, চ্ঞ 
গুর্ূণি নামক কলের কল খরিদ করিয়! তথায় একটা কাপড়ের কল খুলেন। 
এই|কলই বোস্থাইয়ের স্বিখ্[ত “আলেকজেশ্রা সিল” এ কলে তাহার 
হ্থেস্ট লাভ হয় । এই সিন বিক্রয় করিয়। তিনি পুনরাক্ম বিলাত গমন করেন। 
তথা ল্যাক্কোনারের-দুপ্রসিদ্ধ ন্ ব্যবসায়িগণের সহিত নানারূপে ঘূনিষ্টত! করিয়া 
বড় বু কতা, এ-কুপুড়ের কল্রে:কাধ্য প্রণালী দেখে গুনা করিয়া, কাকে কল 
বিষয়ে তিনি সবিশেষ অনিদ্তা লাত, করেন। দেশে আসিয়া পএন্প্রেমমিল 
নামে নাগপুরে আর একটা কাপড়ের কল খুগ্েন। 

এই লমক্প একী বিশেষ কাজ করিয়া তাত। ভারতের বিশেষ উপকার সাঁধন 
করেন। এতদিন পধ্যন্ত কতকগুলি বিলাতী এবং অন্তান্য দেশীয় ধার 
কোম্পানি ভার হইতে মাল বুাই করিয়! চীন, লাপান প্রতৃত্তি স্থানে পৌছিয়া 
দিত। কিন্ত ভাহাতে ষে গাড়া লাগিত, তাছা কিছু অধিক! তাতা৷ দেখিলেন 
এই সকল বিদেশী মার কোস্পোনি কতকট! অগ্তায় রকমে ভাড়া গার করিতে- 
ছেন। - ভাতা জাপানের কতকগুলি জাহাজ কোম্পানির সে যোগ দিনা, এই 
তাড। হাসের জন্ত আন্দোলন করিয়া প্রায় হই লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিলাতী ্টামার 


২৪২ জন্মহূমি। ১৫শ বর্ধ। 





. অনেক অর্থব্যয়ে তিনি “তাজমহল” হোটেল নির্ধাণ করাইয়। বছ. ব্যক্কির 


অভাঁবমোৌচন এবং নিক্ষের প্রকৃত ধনাপমের উপায় করিয়া. গিয়াছেন। 
পরিসার্চ ইনিষ্রি টিউট” বা গবেষণ! তন বিদ্যালয় 


স্থাপন চেষ্টাই ত্টাহার জীবনের অতুল কীর্তি। 
কাঁপডের কল, রেশমের চাঁষ এবং অন্যান্ত কাধ্য ব্যতীত ভারতের লৌহ এবং 


তাম্াদি খনিজ ত্রব্য যাহাতে প্রচুর পরিঘাগে পাওয়া যায়, সে দিকেও তিনি সবি- 
শেষ উদ্চেগী ছিলেন। 
মহীশুরে রেশমের চাষ এবং ষধ্য ভাব্রতের লৌহ ও তার সকলের জন্ত তিনি 
অকাতঙ্জে অর্থবায় করিয়া গিয়াছেন। 
লমাপু। 


রর 


রঙ মহলে প্রেম । 
লেখক -_বিগ্রগাস মুখোপাধ্যার 
যুবক যুৰতীরা প্রায় এক ঘণ্ট| এইবূপে গ্রেমালাপ :করিতেছেন। সকলেই 
বাহ জ্ঞান শৃন্ত, কতক্ষণ ষে এইরূপে অতীত হইয়াছে, সম্মুখে যে কোন বিপদ 
উপস্থিত কি না তাহা অনুধাবন করিবার শক্তিও তাহাদের নাই। এই বক্ষ 
শ্রেণীর অপর পার্খন্িত কোন কক্ষের দত্ধার বাহির দিক হইতে কে সজোরে. 


আঘাত করিতেছে। সহসা সেই শঙ্ধ শুনিয়া, প্রণয়ীবৃদ্দ চমকিয়! উঠিলেন, 
শষ সফলের বর্ণে বন্ত্র গন্তীর বাঁজিল। ব্যাপ্ত ভয় ভীতা কুবরীর স্তায় গুলনেম়ার 


ও ধির্জ! সতয়ে উঠিয়া দীড়াইলেন, তাহাদের জারক্তিম বদনে প্রণয় রাগের পরি- 
বর্ডে ভীষণ তীতির চিহ্ু দেখা দিল। উভয়ে যুগপৎ চীৎকার করিলেন, “বাব” 
দ্ৰাবাশ বাবা আসিতেছেন 

“মামা” মামা আস্ছেন। কি সর্ধনাস” বলিয়া জুলেকা শশব্ন্তে উঠিরা 
ঈাড়াইল। থাঁলিল তদণ্ডে নেত্র ভঙ্গী ক্ষরিঘা, তাহাকে কি ৰলিলেন। রক্ষা- 
কর্তা ভাবিয়াই যেন জুলেকা খালিলের নিকট গিয়া” তাহাকে ধরিয়া ফঁড়াইল। 

আঘাত ক্রমশঃ অর্ধিক জোরে হইতে লাগিল? অবশেষে ডলতাবান পাশার 
কর্কপছ্র গম্ভীর স্বর সকলের কর্ণে আদিয়া পহুছিল। এই দণ্ডে স্বার উদ্মোচন 
ন। করিলে যে, তিনি দ্বার ভঙ্গ করিয়া, গৃহে প্রবেশ করিবেন, এই কথাই পাশ! 


৬ষ্ঠ লংখ্বা |] রঙমহলে প্রেষ। ২৪৩ 


খালিল কহিলেন”_-“ভাই সকল, পরিণামে যে.দণ্ডেই ভোগ করিতে হউক 
সন্ত দোষ আমাদের স্বন্ধেই লইতে হইবে । ভদ্রলোকের যত কাঁজ করিতে 
হইবে। পাশাঁকে এমত কোন কৈফিঘাত দিতে হইবে, যাহাতে সমস্ত দোঁষ 
আমাদেরই স্কন্ধে পড়ে , অন্ত কোন জীবিত 'প্রাণীকেই ইহার সহিত লিপ্ত কর! 
হুইবে না 1” . 

লিউকস কহিলেন,__“ভাল কথাই বলিয়াছ) প্রিয়তম খালিল, তুমি ভদ্র 
লোকের মত কথাই বলিয়াছ। আমাদের সকলের দিনা আমি কৈফিগাত 
দিব।” 

“জুলিয়ান কহিলেন, "আমানের পরম বন্ধু খালিল যাহা বলিবেন, ভাহাই 
কর্তব্য। আমর ও সেই মত্ত, অন্ত কাহাকেই দোষী করা হুইবে না।” 

দ্বারের আঘাত ও পাশার তর্ন গল্ন সমান ভাবেই চলিতেছে । লিউকস 
কহিলেন,_এক্স।মিই গিয়া দরজ। খুলিয়া দিব, পাশার তীব্র রাগের প্রথম কোপট। 
আমারই মাথায় পড়ক।” এই নলিয়া লিউকস কক্ষান্য়ে গিয়া, দ্বার উদ্ঘাটন 
করিলেন। 


চতুর্থ আহক । 
পাশা । 

চাঁবি খুলিবামাত্র কবাট, ছুই খানি বেগে দু-লিকে সরিঙ্গা গেল। বাহিরের 
আলোকে লিউকস দেখিলেন। ছলতাবান পাশার পশ্চাতে ছয় জন কৃষ্চকাদ্র 
কাফ্রি দাস। শ্রীক যুবক তন্মধ্যে ছুই জনকে তঙঙ্ষপাঁৎ চিনিলেন, ভিনি ক 
ভাঁবে যে কয় দিন পাশীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই কয় দিনই উহার! 
সেই ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া আনিয়াছে। দ্বার খুলিবা মাত্র লিউকম এক পাশে 
একটু মরিয়া ঈাড়াইলেন। ডলতাবান সর্বাগ্রে অন্তি বেগে কক্ষ মধ্যে প্রধেশ 
করিলেন, সেই সুযোগে গ্রীক যুবক প্র দাদ দৃক ইজিতে জানাইলেন যে, তাহার! 
যদি কোন কথ! প্রকাশ না কৰিয়! থাকে, তবে তাহাদের কোন ভয় নাই, দাসদ্ধয় 
সেই ইঙ্গিত বুঝিশ্স তাহার। প্রথম ঘা নাড়ি। জান!ইল বে তাহারা কোন কথাই 
প্রকাশ করে নাই পরে অভ পাইয়া, মস্তক অবনত পূর্বক কৃতজ্ঞত| জানাইল। 

চোকের পলক পড়িতে না পড়িতে এই কাধ্য হইয়। গেল তত্দপ্ডে উন অমি 
উত্তোলন করিা ডলতাবখান পাশ! তুন্ধ ব্যাপ্রের স্তায় লিউকমের অভিমুখে ধাবিত 
হইলেন। " ঃ রি 

থুক্ত করদয় বক্ষের উপর শ্বাপন করিয়া, বিনীত ভাবে লিউকম কহিলেন,+- 


চ২৪৪ জন্মভূমি |. ১৫শ বর্ধ। 


[ভিডি সিটি 5 রাত 
কিন্তু তাহা হইলে, নিরন্তর ব্যাক্তিকে আঘাত করা হইবে।, ইহা অবস্থয বীরের কার্য 
নকে। যদিও আমার কটিবন্ধে অসি ঝুলিতেছে, কিন্ত আমি গ্রীণান্তেও সে অনি 
ধর্ম পরয়ণা প্রিয়তমা গুলনেয়ারের জনকের বিরুদ্ধে কোন মত্তেই উত্তোলন 
করিতে গারিব ন1 1৮. 

ডলতাবাঁন বীর পুরুষ তিনি সাহদ বড় ভাল শাসেন, পরম শক্ষ ব্যক্তিরও 
সাহসের মর্ধযাদা রক্ষা করিতে কখন ইতস্ততঃ করিতেন না। উত্তোলিত নিস্কো- 
সিত অসি ক্রমে নমিত হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত 
তিনি লিউকলের সর্ববাবয্নৰ পরীক্ষা করিলেন। .পে সরোষ দৃষ্টিতে কঠোরতা 
এখনো সমানভাবে বিরাজমান । কর্তব্য স্থির করিয়া, তিনি সহসা উচ্চৈঃস্বরে 
কছিলেন্)-_"ইহাঁকে ব্দীকর 1” 

ছয় জন দাস তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেষ্টন করিঝা টাই । লিউকস তিলমাত্র 
ৰাধা জন্গুইলেন ন'। প্রতুর দ্বিতীয় আদেশ পাইবামাত্র রক্ষকগণ লিউকসের 
মণি মুক্ত! শোভিত অসি দ্র কাড়ি লইল । বন্দীকে লইয়া! অগ্রগামী হইবার 
জন্য দাস দিগকে আজ্ঞা করিয়া, পাশ দ্রুত পদে পূর্ববর্তী কক্ষে প্রবেশ করি- 
লেন। নিষ্ধাশিত তরবারি তখনও তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া আছেন। 

পাশ৷ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র গুলনিয়ার ও থির্জা ভয় বিহ্বল হইয়া, অতি 
ছুঃবিতভাবে ক্ষ! প্রার্থনা হইয়া, পিতার চরণ প্রান্তে নিপতিত হইল! জুলেকা 
এ যাঁবখ খালিলকে ধরিরা ছিলেন । মাতুল গৃহে প্রবেশ করিলে, তিনিও ভগ্গি- 
হুয়ের দেখাদেখি মাতুলের পাঁদদেশে নিপতিত হইলেন। কিন্ত তাহার মুখে 
সকষ্টও কথা সন্ধিল না। কেবল উর দৃষ্টিতে ০০০৮ তি ৮ চাহি 

নীরবে ক্ষমী চীহিতে লাগিচলন। 

পাশ! খালিল ও ভুলিয়ানের দিকে দৃষ্টি খোর বাজ তীরে দাস 
দ্রিগকে কহিলেন,-_“ইহাদেরও অন্তর কাড়িয়া লও ।” 

তুর্ক যুবক বিনীতভাৰে অথচ স্বীয় মর্যাদা রক্ষা করিয়া! ক্ষহিলেন,_“ধর্ঘাব" 
বতাঁর, ব্ল প্রদ্নোগ নিশ্রোজন; বর্তমান অবস্থায় ফোন প্রকার বাধ! মাতে 
কামাঁদ্র বাসনা নাই।” 

জুশিয়ানও সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন”_ন! ধর্্মাবতার সে সংকল্প আমাদের নাই। 


আমরাদোষ করিয়াছি, অতএব আমরাই দ গ্রহপ করিব। মরিতে হয়, আম" 
স্বাই মরিৰ, কারণ আমরা. একাই দোষী 1” 


এ এ লজ 2 
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“মরিতে হস্ন মরিবে, না-মা”, উভয় সহোদর! যুগপৎ এই বাক্য উচ্চারণ 
করিয়া, ল্ষভরে উঠিগ্না দাড়াইলেন। দ্যেষ্ঠার ভীতি চঞ্চল নেব্র একবার লিউ- 
কসের দিকে, একবার .পিতার ব্দনে স্থাপিত হইতে লাগিল | ৰনিউও দভয়ে 
একবার জুলিয়ান ও একবার জনকের দিকে চাহিতে লাগিল। 

ভুলেকায় ধীরে ধীরে উঠিয়। দাডাইল। এখলো তাহার সুখে কথা ফুটিল না। 
পে কেবল সলজ্জ ও সতৃষঃ দৃষ্টিতে একবার.খালিলের দিকে চাহিল। 

লিউক্ন কহিলেন,_পধর্মাবতার, ষদি অনুগ্রহ করিয়া, এক যুহর্ত কাল ধৈধ্য 
ধারণ করিয়া, আমার কথ।.শ্রবণ করেন, তাহ। হইলে, আমি সন্তোষ 'জনক রূপে, 
আপনাকে বুঝাইতে পারি যে, উপস্থিত ব্যাপারে আপনার কন্তাদ্বয় ও আপনার 
ভাগিনেরী সম্পুর্ম নির্দোযী। অগ্তঙ্কার অপরাধের ধা.কিছু দু, ষ| কছু প্রতি 


হিংসা---প্রতিছিংসা,লইফ্আাই যদি আপনার অভিমত হয়_-০স সমস্তই আমাদের 
ভপর অর্পিৰে।” 


পাশা তীব্রস্বরে কহিলেন,_»ৰল কি বলিবার আছে। 2 

এই বলিয়। প্রকৃত মন্ুয্যের স্কার, তিনি গম্ভীর মুর্তি ধারণ করিলেন। যে 
কথ শুনিধার জন্ত তাহাকে গ্রীক যুবক সান্গনয়ে-অন্থরোধ করিল, তাহা মনো- 
যোগের সহিত গুনাই যেন কর্তব্য বুঝিয়। তিনি কহিলেন, “বল, কি বিবার 
ক্সাছে।” 

লিউকম অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিতে লাগিধেন,-ঘেন প্রক্কৃত সত্তা কহিতেছেন, 
শাপ্ষহশিয/আমি ও আমার বন্য আমর! সকলেই সন্তরাস্ত- বংশী ধনীর সযাদ 
কেবলঃমা হল, ভ্রমণের তধনন্ন উপভোগ করিবার জন্তই রিদেশে. আসিয়ছি। 
কনষ্টান্টিনোপলে আমরা সবে এই কয় দিন মাত্র আসিয়াছি। আদ্ সন্ধ্যার সম 
বসফোরস নদীর তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে তীরস্থ পাদপরাদ্দি ও লতাকুণ্জের 
মনোহর শৌগ্ছা দর্শন*করিতে করিতে আমরা আপনার এই খাসাদ সংলগ্ন 
উদ্ভানে আলিয়! উপস্থিত হইলাম একং হশ্কটী “ফটক মুক্ত দেখিয়া৮“পাশা 
জিজ্ঞাসা করিলেন,-_-“কোন্‌ ফটক 1, 

লিউকস একটু ইতন্ততঃ করিলেন বটে,:কিন্তু উত্তর করিবার সময় সেইরূপ 
অপনুচিত ভাবেই কহিলেন_-“থারটা ময়দানের -পশ্চাৎ ভাগে, কোর্ন স্থানে 
হইবে ।» 

পাপা কহিলেন,_আচ্ছ! বল?” 


লি 4. স্্রিরারার না রালার্রারারিললরলল 
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জন্মিল, তিনি উত্তর করিলেন,_-“যুক্ত ছার দিয় আমরা উদ্ভানের ষে শোভ! 
দেখিলাম, তাহাতে আমাদের কৌতুহল অতি মাত্র বৃদ্ধি পাইল এবং আমর! উদ্ভানে 
প্রবেশ করিলাম। উদ্ভান মধ্যে কাথাকেও না দেখিয়া, আমরা অঙ্গমাপ করি- 
নাম, বাগান বাটাতে সাজ কাল'কেহই বাপ করিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ চতু- 
দ্বিকে ভ্রমণ করিয়া, আমরা উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়াইযেমন প্রীত্ত হইলাম 
তেমনি অধিকক্ষণ পরিভ্রমণে পরিশ্রাস্ত ও পিপাসার্তও হইলাষ। যেরূপ ন্দুরু- 
চির সহিত আপনায় উপবনটা সুসজ্জিত তাহা! দেখিলে, এমত লোক কেহ নাই 
যে মুগ্ধ না হয়। নিকটবন্তা কোন স্থানে ক্ষণকালের জন্ত আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, 
শ্রম দূর ও পিপাস! শান্তি কর! নিঠান্তই আবঝক্ষ হইল। কোথায় যাই, এই 
চিন্ত। করিতেছি, এমত সময দূর হইতে এই ওঁসাদের একটা মুক্ত থার আমাদের 
নয়ন পথে পতিত হইল--পাশ। জিজ্ঞাস! করিলেন,-_”কোন্‌ দ্বার ?* - 

লিউকপ কহিলেন,__্দারটী এই কক্ষ শ্রেনীর পশ্চাৎ্থ ভাগে অবস্থিত |” 
লিউকপ খালিলের দিকে চাহি কম্ছিলেন,-- “সত্য কথ! বলা উচিত। আমার 
এই জনৈক বন্ধু অনাহিত হইঙ্জ।, বাটার মধ্যে প্রবেশ করিতে বার বার নিচ 
করিয়াছিলেন? বন্ধুবর জুলিরানও খালিলের মত সমর্থন করিয়া, নিষেধ করেন। 
আমিই কেবল, ধর্মীবতার, নিতান্ত জিদ করিতে লাগিলাম! আমি বলিলাম, 
এক গ্রীল শীতল জল চাহিয়! পান করিয়া, শাস্তি করিলে কিংবা! ্ষণকালের 
জন্য এই প্রাপাদ মধ্যে কোন স্থানে উপবেশন পূর্বক একটু বিশ্রাম করিলে, 
কোন পরাধই হইতে পারে না। আগার একান্ত জিদ দেখিয়া, আমার বন্ধুর] 
অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আমারসঙ্গে গ্রবেশ করিলেন। আর 
ও আর এক কথাও বলা আবশ্তক যে, এই নগরীগ্ধে .আজ কাল 'ধেঃমন্ুত 
ও অশ্রত পূর্ব হত্য! কা স্টিতেছে। তদসম্থত্ধে আমারা কিছু কিছু শুনিয়াছি, 
শুনিয়। অবধি আমাদের প্রাণে একটা ভঙ্গ জন্মিক্নানে, সেই হইতে আমর! ধর 
সাক্ষী করিয়। প্রতিজা করিয়াছি, প্রাপান্তেগড পরস্পর ছাড়াছাত়ী হইব না। সেই 
রূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলে হুন্ন ত আর্মার বন্ধুরা আমার সঙ্গে এই আসাদ 
গ্রধেশ কল্সিতেন না 1” ্ 

যুবতীত্র হত্যার নাম শুনিরা শিহরিয। উঠিলেন। জুলেকার সর্ব একপিয়। 
উঠিলযিনা আশ্রদনে দাড়াইতে না পারিয়া, যুবতী খালিলের, স্বদ্ধদেশ অনলম্বন 
করিয়। দাড়াইল। পাশার দৃষ্টি সে দিকে পতিত. হওয়ায়, তিনি ,.জুলেক1কে 
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বুবক কহিলেন,_-"অধিক আর বলিবার নাই। আমর। এই প্রাসাদে 
প্রবেশ করির়াম) সোপান-শ্রেনী অতিক্রম বরিগ্না প্রথম যে কক্ষ পাইলাদ, 
ভাহাতেই করাধাত্ক করিলাম |: কেহই উত্তর দিল ন:। আমরা সাহদ পূর্বক 
আমরাই ঝ| কেন বলি_মামি সাহসে তর করিম। ছার উদঘাটন করিলাম । 
আমি অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিলে, আমার বন্ধুর অগত্যা, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিষ্ভ 
আমার পশ্চাৎ গশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন । আমরা ক্রমে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়। 
এই বুবতী তিনটাকে দেখিতে গাঁইলাঁম। আমাদিগকে দেখিবামান্র যুবতীর! 
ভয়ে চীৎকাক্সুকরিয়া উঠিলেন। অনস্তর ভয় একটু কমিলে, তাহারা ত্রন্ধ হক 
আমাদিগকে চলিয়া বাইতে আঙ্ষ/ করিলেন । সত্য কথা বলিতে ফি, আমর! 
সুন্বরীদিগের ক্ূপে একই যুগ্ধ হইয়া পড়িলাম যে, আমাদের তাল মঙ্গ বিচার 
করিবার শক্তি রহিল না। আমরা আর আমাদে ওরত্ুর রহিলাম না, আমর। 
কোন মতেই গৃহের বাহির হইতেটুসন্মত হইল[ম না। ফলত; জামাদের বাবহার 
ঘে, নিতাস্ত বিসদৃশ ওশাহিত হইয়াছিল, ভাত! অবস্তীই স্বীকার রুরিতে হইবে। 
বুধতীদিগকে ভীতা বা কুপিত| দেখিয়াও ষ*ন আমর অচল আল রহিলাম, তখন 
তাহার! কাকুতি মিনতি, অনুনক্প বিনয় আরম করিলেন। কিন্ত আমাদের হৃদয়ে 
তখন প্রেমানরাগ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ক্দামর! এক এক করিয়া আপনার কন্তা- 
বর ও ভাগিনেরীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলাম। এই গুভ কাধ্য সমাহিত 
করিবার জন্য যাহাদের অনুমতি আবশ্ক, আমরা তাহাঁদিগের নিকট অনুগ্র 


তিক্ষা করিতেও প্রস্তত হইলাম । এই ম্কল কথা হইতেছে, এমত; সময়ে দ্বারে 
আঘাত শুনিয়া, সকলে চমকিয়া উঠিলাম। এখন আপনি সকলই খঅবগভ 


হইলেন । 

পাশ! অনেকক্ষণ চিন্তা করিঙেন তিনি এতক্ষণ ধরিয়া স্থিরভাবে লিউকলেয় 
কথা শুনিতেছিলেন, ভাহাতেই বোধ হয়, তাহার কথায় কত দুর বিশ্বাস স্থাপন 
কর যাইতে পারে, তাহ! ভিনি স্থির করিতে পারিজ্বেছেন না | যুবতীদিগের মুখে 
দারুণ উৎকষ্ঠার চিত প্রকাশ পাইতেছে, এ চিন জুলেকার অপেক্ষা গুলনেয়ার ৪ 
থির্জার বদন মণ্ডলেই অধিক পরিমাণে দেখা যাইতেছে । তাঁহাদের গ্রকলেরই 
মনে আর একটা স্তাবলমতাবে উদদিক্ত হইয়াছিল। লিউকসের উদ্ধারতা ও 
মাহাস্ম্য দেখিয়া, তাহার! সকলেই বিশ্দিত, মহদাশর যুবক শুষ্ক যে, তাঁহাদিগের 


২৪৮ জন্মভূমি । ১৫শ বর্ষ] 





নির্দোধী রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্! পাইতেছে। লিউকসের এই উচ্চাশর্ত। দেখি 
স্তাহার বন্ুদ্ধও মুগ্ধ ও বিক্মিত হইলেন। ডালতাবান পাশার এই দারুপ প্রতি- 
হিংসার ফল ( যেরূপ কঠোর হউক ন1) লিউকসকে এক।কী তোগ কারতে 
প্রস্তত দেখিয়া, তাহার! শু্হ্ত্মকে মনে মনে শক্ত মহ ধন্যবাদ' দিতে লাগি- 
লেন 

অনেকক্ষণ চিন্ত| করিয়, পাশ! আবার তীব্র দৃষ্টিতে লিউকসের দিকে চাহি- 
লেন, চাহিয়া কহিলেন,_“তুমি কে, বল, ভুমি কে” 7 

উত্তর হইল, প্সামার নাম নিউকস ভমিলে! । আমি মহামান্য সাট স্ুল- 
তানের একজন প্রজ।। আমার পিতা একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি, তিনি তুর্ক সাম্রাজ্য 
ভুক্র আলবানিয়। রাজ্যে তীহার জমিদারী ।” 

পাশ! এবার কনিষ্ট গ্রীকের দিকে ফিরিয়। কহিলেন,_ “তুমিই বা.কে 1” 

স্ুলিয়ান সসন্রমে উত্তর করিলেন,_-“আমার নাম জুলিয়ান মেজেন্ত।। 
ক্মাম|র জনক লেমনস দ্বীপের একজন ধনশীনী বণিক। আমি& সৃতরাং প্রবল 
প্রতাপ রাজাধিরাজ সুলতান তৃতীয় সেনিমের একজন এজ । 

_ তুর্ক যুবকের দিকে চাহিয়া, পাশ! পুনরপি কহিলেন,“আর তোমার পরি- 
চয় 7” জুলেকার প্রণয়াতিলাষী যুবক উত্তর করিলেন,--“আমার নাম খালিল 
ওমমান, আমার পিতা কর মানির| প্রদেশের শান কর্তা ও একজন ধনাট্য 
ব্যক্তি ছিলেন, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন) ভাহার সমন্ত সম্পর্দের আমিই এক- 
“মান উত্তন্নাধিকারী। সামাঞ্সিক জবস্থাতেই বলুন আর প্রবর্যেই বলুন, কোন 

ংশেই বলুল, আমি আপনার রূপবতী মনোমুখধ করী ভাগিনেরী জুলেকার 
কনুপিযুক্ত শা নহি । আমার বন্ধুদয়ের সার আমিও নঅটি জুগ্তানের" প্রজা |” 

খালিল বতক্ষণ এইরূপ আত্ম পরিচয় দিতে ছিলেন। জুলেকা ততক্ষণ লঙ্জ! 
বঞ্জিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন ও একমনে তাহাই শুনিতে- 
ছিলেন । পাঁশ! জাবার অনেকক্ষণ, ধরিয়া. ছিস্তা করিলেন। চিস্তার বেগ 
একটু খানাইস্লা, কিনি সহ্স! চম কিছ! উঠিলেন, »কিন্ত দে চমক এত আকম্মিক 
ঘেঃ বি ত্বাহা লক্ষ্য করিতে পারিণ না। পা*। তাহার স্ধোষ্কা কন্যা গুলনে- 
যারে দিকে লক্ষ্য করিরা, খোজা দিগকে সন্কেত ক্ষরিলেন। দুই জন খোজা 


ততক্মখাৎ গুলনেয়ারকে বন্দী করিল। প্রভু কন্ঠাকে বন্দী করিবার সময় তাঁহার! 
যে বিশেষ |নটুরত| দেখাইপ না বা কোন প্রকার পীড়ন করিল না, সে কথা ব্ল!' 


উঠ সংখা! |] রঙমহলে প্রেম । ২৪৯ 


শপ শী পাপা 
গুলনেয়ায় অতিমাজ কাতর হ্বরে কছিল,_পিতা, পিতা, কর কি?” , একি 
কঠোর আক্তা, এই বশিয়। হুনততী পিতার মুশ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়। প্রিদ্তমের 
যুখের উপর স্থাপন করিলেন 
থির্জা চীৎকার করিয়া কহিল. -_-'“বাবা, বা, দিদিকে ছাড়িয়া দেও, তাহা 
অপরাধ ক্ষমা কর। 
বীরে মৃহ মনরে জুলেক। কহিলেন, মাস, হঠাৎ কোন কাজ করিও না। 
পলাশের মাথায় সর্দি একট! কাজ করিয়া ফেল, তাহ! হইলে, এ জীবনে এক. মুহূর্তের 
জন্যও কখন গার সুধ পাতি পাইবেন না।” 
জুলিয়ানও পাশ।র নিকট গুলনেয়ারের জন্য অনুরোধ করিতে রুলিলে না। 
খালগও কিছু খালতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ওগতাধানপাশা হাত ঘুঝ়্াইজা, 
ও হাকে নীরব থাকতে আজ্ঞা করিলেন। ' ক্রমশঃ | 


এ 
অনুশীলন ও গারহচ্থ ভাশ্রম। 
লেখক-_ডাক্তার ঈদপ্রিরনাথ নন্দী 
সমাজ গঠনে মাতার দায়িত্ব । 
উপরে হিন্দু-সমাজ গঠনের যে কয়েকটা মৌলিক নিয়মের উল্লেখ কর! ইল, 
তাহাতে শরির বুঝ! যাইতেছে যে, পুত্র কন্য। এবং স্ত্রী, পুরুষের সম্পত্তি, শান্্ান্থ- 
সারে সৎপারে কন্যা সম্প্রনান এবং উপযুক্ত কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার 
অধিকার হাহার মাছে। ইহার বিপরীত পাশ্চাতাতসমা এবং আইন অগ্থুসারে 
পুর কন।| নির্দিষ্ট খয়সে সম্পূর্ন স্বাধীনতা অর্থাৎ পিতা ব| মাতার কোন অধিকার 
এই বর্প্রাপ্টি সন্তানের উপর পাকে ন1। প্রাচা পণ্ডিতগণ এই আচারকে পম্চার 
বলেন, কেন না, সম্ষ্যে-তর সর্ধঘ গ্রাণীগণের মধ্যে এই আচার সর্বত্র দৃষ্ 
হয়। ইহার স্ুস্স বৈজ্ঞানিক তক্ের ভিতর গ্রধেশ না করিয়া, সহজে দেখ! 
যায় যে, অলচর জীব মস্ত ?এই মংগ্তের মধ্যে শল জাতীর মতস্তের পোণার 
(শিশু সন্তান ) বাকের নিকটে মত্স্ত-মাতা থাকয়া যতদিন পর্যন্ত তাহরি শাঁধক- 
গণ আগ্ররক্ষার উপযোগী না হয়, ততদিন তাহ!দিগকে রক্ষণাবেক্ষণ ক্তুর ; এই 
প্রকার কঙ্ছপ উভচর জীব, ইহারা উন অথচ অল্প আর্ত জমীতে গর্ত খনন 


টিটি রেজার ল্যান বন্যা রানে পরল দা লহ 
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“ধাহারা কক্ছপ মাতার ভিমবোপতি মাটি চাপ! দের! গরত্যক্ষ করিয়াছেন, তীহারাই 
পারক্ধার বুঝিয়াছ্েন, মহৎ-তত্ব (খুকি) স্থ্ট পালনের কি প্রকার সুব্যবস্থা 
পুবধ হইতে সঙ্কপ্ন কিয় রাখিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষন্ন এই যে, কচ্ছপের মাত- 
শ্েহের এই পর্ধ্স্তই শেষ) হধাজাতীন্ন জলচধী অথচ গৃহপাখিত পক্ষিগণের 
ডিমে তা” দেওয়া কাধ্যে ম'উঙ্গেহের আর একটু অধিক বিকাশ দেখা যার, দেদিন 
যে সময় কংস ডিষের ভিতর হইতে কষুত্রকায় হংল-শাধকগণ তাহাদের সুজ চর 
আঘাত করতঃ ডিঘাবরণ ভগ্ন করা বাহির হয়া তৎক্ষণাৎ বিচরণ করিতে থাকে, 
হংসমাত। কিঞ্চিৎ ব্যবধানে দণ্ডায়মান হইয়া, অনন্যনে এই মমস্ত ব্যাপার 
দেখিতে থাকে । যখন সমস্ত শাবকগণের বহির্গসন কাঘা মসাধা হয়, তখন তাঁহা- 

* দ্িগকে কমার একবার এক অপূর্ব জনির্ধবচনীয় ভাবে দৃষ্টিপাত; করিয়। মাতৃন্নেহের 
শেষ কর্তব্য সাধন করিয়া, নিজে কাধ্যা+রে গমন করে। হংসমাত1 আত কখন 
শাবকদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। 

বুঝুট হইতে আরম্ভ করিয়! অন্যানা বিহঙ্গম শাবকর্দিগকে আত্মরক্ষার ব্নস 
পর্যাস্ত প্রতিপালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে । গবাদির মাতৃন্নেহ চির প্র:সদ্ধ, অল্ল 
বয়গ্ক। সতেজ গাভীর 'গ্রমব সময় যখন বৎস গর্ভ হইতে অদ্ধেক বহিগত হইয়াছে, 
এবং অর্ধেক গর্ভের ভিতর আছে, এমত সমগন যদি কোন বাক্তি তাহার নিকট 
গমন করে, গর্ভিনী তাহাকে তাহার আততায়ী মনে করিয়া! হি'সার্থ সিং উত্তোলন 
করিয়া ফোন ফৌল করিতে থাকে। ইহাতে বুঝ! যাইতেছে, সাতৃপ্পেহ গর্ভসহ- 
ভূত পরে সদ্যরাত এবং নবজাত বংসের প্রতি গোমাতার মাতৃক্গেহ যে অত্যধিক, 
ইহা চির প্রদিদ্ধ। নবগাত বৎমহারা হইগ্লা গেমাতা কি প্রকার ব্য গ্রভাবে হাম্বা 
হাথ রবে দিফ্বি দিক্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়! বৎপ অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া থাকে, ধিনি 
ইহা হ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই গোমাতার অপতান্সেহের আতিশয্য বুঝি- 
ধাছেন। কিন্তু বিশ্ব পানী শক্তির আপুর্ রহস্ত এই যে, এই গোমাতার ছুই 
বত্সর পরে ন্বীয় বৎসের প্রতি কোন গ্রকার অপত্যন্সেহ দেখা যাঁয় না। এই 
প্রকার অগ্ঠান্ত প্রাণিগণের মধ সন্তানের আত্মরক্ষার বয়দ পর্যন্ত মাতৃ্েহ বিস্ত- 
মানতা দেখা যায়। এক্ষণে মইইসোর বিষ বিচার সন্থহাকে_গশুজাবে বিভা, 
করিলে চলিবে না । কেন না, মনুষা যন ১৮ কিন্বা ২১ বৎসর বন্ধসে বালক 
খবঙ্থ। উত্তীর্ণ হইয়া আত্মরক্ষার উপযোগী হর, এই স্বদীর্ঘ ২৯ বৎসরের মন্থব্যমাততা 
৯ হইতে ১৪১৬টা সন্তান সাধারণতঃ প্রসব করিতে পারে। এক্ষণ মনে করুন, 
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আরম্ভ করিয়া ৪০1২ বদর পধ্যন্ত পর্ন প্র কতকগুলি সন্তান গ্রপব করিয়াছেদ, 
এবং তাহার এই ১৮ বৎসর বরস হইতে সন্তানের বাহ প্রস্রাব পরিক্ষার, উপযুক্ত 
সমর আহার দেওর!, রোগ হইলে সেব। করা, ইত্যাদি সন্তান প্রতিপালন কাঁধ্য 
আরম্ত কারয়। তাঁহার ৪২ বদর বরমের শেষ ছেবের ২১ বৎদর বয়স €ওষ। 
পর্ধান্থ অর্থৎ তাহার ৬৬ বৎসর বক্পপ পথ্যস্ত যাতার সম্ভান লাঁপন পালনের 
বর্তৃঘ) শেষ করিতে হর। ইহ|তে আরও বুঝিতে হইবে যে, পশুর ন্যার সম্তানক 
মাত্র আহার প্রদান করাই মাতার কর্তব্য, এমত নহে, পরস্ক খোয্াক, পোষাক 
যোগান, বি্//ভা|ন করান, গ্রতৃতি সন্বপ্রকার শারীরিক, মানসিক, এবং সাংসা 
রিক. আধ্য।জ্বিক, পরমাজ্ি হ. প্রস্ৃতি সর্বপ্রকার কার্ষে। সম্তনি যাহাতে উৎকর্ধ 
সাধন করিতে পারে, তাহার উপযোগী কর! মষামাতার প্রধান কর্তব্য । এক্গণ 
ধাহাদের কিছুমাত্র বিচার শক্ত আছে,তাহারা সহজে বুঝুন বে, পশ্বাচারের সহিষ্ক 
অনুষ্যাচারের কখন তুশন1 হর না। এই বিষয়টী আর একটু স্থন্ধ বিচার করিস 
বুঝিলে দেখা যায়, মঠুযা সতাগণ পশু মাতাগণের ন্যান একাকী সন্তানপাগরে 
সমর্থ নহে । তাহাকে সন্তানের পিতার সাহারা গ্রহণ করার আবশ্াক হয়। 
সন্তান বা সমাজ গঠনে 
পিতার দারিত্ব। 

পিতা, মাতা, এবং সস্তান, এই তিনটী শ্বতগ্্ সম্বন্ধ, এক 'অপদ্সের সাপেক্ষ, 
হ্র্থাৎ একের আত্যন্তিক অভাবে অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব। আবার অনাভাবে 
বুঝিতে গেলে দেখা বার বে, শ্্রী-পুরষের দাম্পত্য-সম্মিগনের অবশ্বস্ভাবী ফল 
সন্তান, সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য আকর্ষণ ব! স্নেহ নিষতম প্রাণী হইন্জে আর্ত 
করিয়া উচ্চতস মসথয্স্থ্টিতে কি প্রকার ক্রমশঃ বিকশিত হুইন্বাহে, তাহা ভাল্‌ 
করিয়া! পর্যবেক্ষণ করিলে পিতা ও সন্তান এই উতগ্নের গ্রতি উভস্বের কর্তব্য 
অনায়াসে বুঝ| যাইতে পারে । থেচর পক্দীদিগের মধ্যে দেখা বাক্স যে, যে স্থানে 
স্রী-পুকষের মধ্যে দাম্পভ্ন্সেহেয স্থায়িত্ব কাল অতি দীর্ঘ, সেই স্থানে মাতার 
অভাবে পিতা সম্তানে আহার প্রদান করিদা শত্তান লালন পাঁলন কলে! 


হি 








হিন্দুর ঈশ্বর। 
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একমাত্র চারধাক্‌ সং্্রনায় (নান্তিক ) বাতীত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশীয়, 
সঞ্চল ধর্মাৰলক্ষিগণের ধর্ধ্রস্থেই ঈশ্বরের অকিত্‌ শ্বীকৃত হইয়া, থাকে কিন্ত 
ঈদ্ব ও ক্জীবের স্বরূপ কি? কিভাবে জগৎ সৃষ্টি হইপা থকে এবং মুষ্থার পর 
আনের পরিণামই ঝকি হ্য, ইত্যাদি কখ| লইয়াইি ভিন্ন ভি ধন্মাবলক্ষিগণের ধো 
নাগা প্রকায় মতবাদ দেখিতে গাওয়া যায় । ফলকথা এ সকল দরখাস্ত গ্রাসে 
গঞ্গ নিজ নি কল্পনা! বলে তংসঙ্থন্দে যাহা সিদ্ধান্ত করিনা! গিয়ছেন, প্রত্যেক ধর্ম 
সঙ্খৃদায় ভূক্ত ব্যক্িগগই সেই সেই মতকে অন্রান্ত সত্য ও অন্য ধন্মাবল-স্থগণেকর 
ধর্থমত ভ্রান্তি সঙ্গুল বলিয়াই মনে করিয়া থাফেন। এবং সেই জন্যই পৃনিতীতে 
পরজ্রের মধ্যে ধর্মমত লইয়। এত বিরোদূ। 

। আমাদের সনাতন আর্যযধ শানে সিদ্ধান্তীকৃত ঈশ্বরের স্বরূপ কি অর্থাৎ ঈক্বর 
ফ্লিলে, সাধারণ: ছিন্বুর! কিন্ধপ বুঝেন, সেই কগাট। অব্য আমরা সংক্ষেপ 
প্াঠকগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। শান্ত্রকথা না তুপিয়াও কেবল মার বাহা জগ- 
তেন কাধ্য প্রণালী 'বেশিরা, ঈথরের সত! সন্বন্ধে স্থূল দৃষ্টিতে যেরূপ অন্যান 
কর! যাইতে পারে, অগ্চে তাহারই আলোচনা করিব । তাহার পর বিশেষ বিশেষ 
কথার আলোচনার সময় অবখ্ই শান্্-প্রমাণের দাহাধ্য. লওয়া হইবে । " 

... .আতংপর প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা বাইতেছে। এই যে সুর্য, চক্র, প্র 
[লক্ষস্রানি প্যোতিষ্ষ মণ্ডলী এবং পাহাড় পর্বত, গাছপালা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি পদার্থ 
সমন্বিত স্কগ্টা বলামাদের সন্দুখে প্রতিভাত হইতেছে, বর্ধমান ্থগাবন্থাই, ক্ছি 
ইহাদের আদিম ্ষবস্থ,লহে। কিঞিৎ প্রণিধান পূর্বক ভংবিকা /ঙ্েখিলেই বুঝা 
যাইবে যে, এই সমস্ত স্থল গনার্থ সুক্ষ পরমাণুর সমষ্টি মাজ। অর্থাৎ হুঙ্মা পরমাগুপুগই 
পরস্পর সংবুক্ত হুইয়। বর্তমান স্থৃমাফারে পরিণত হইয়াছে? নতুবা স্থল বস্তক্কে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া কখনই সুগ্রাকা:র বিভাগ করা যাইতে পারত নাঁ। বন্ততঃ সুষ্ হই 
তেই বেস্থপের উৎপত্তি, একথা! সর্বববাদী-সন্বত্তা - এখানে যে পরম্(ণুর কথ! 

ষলিলাম, প্রকৃত পক্ষে হাহাও পদার্থ মকলের আদিম অপস্থা নহে। পরম!ণু 
লকলকে লারও সুঙ্টাকারে বেভাগ করিলে, অবশেষে গু ব| শক্তিদাত্রেই পধ্য- 
হলিত হুৰবে। অর্থাৎ যে বন্তর যাহা পপ ঝ! শক্তি, তাহাই সেই বন্ধ আদিম হঙ্থা- 


বস্তা স্থুল অগ্নির আদম সুক্ষাবস্থাই হইল, তাহার দাহিক! শক্তি? স্থল জলের 
ৈক্য গণই তাহার ভাদিন শুশ্ব।২স্থা) ইহাদ।। অতএস এখম আদর বৃষ নত 
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পারিপার, এই স্কুল গগ্ৎশক্তি বা গুণের বিকৃতাবস্থা মাত্র । অর্থাৎ শত্তি বা গণ. 
লমষটি ক্রমান্থয়ে অবস্থান্তণ প্রাগ্ত হই, বর্তমান স্থুগাকাযে, পারণত হইয়াছে। 
বল! বাহ্‌লা যে, শক্তি ও €ণ; এই ছুইটা একার্ববাচক শব । 
আরও আমরা দেখিতে পাইটতেছি যে, জগতের যাঁধতীয় কার্যাই 

নির্দিষ্ট নিরমে ও শৃণা পুর্দক সুসম্পাদিত হইতেছে; কোথাও তাহার ব্যত্যর 
ঘটতেছে না। সুর্ধা, চন্দ্র গ্রহ, নক্ষ রাদির উদয় ও অস্ত, য় খড়ুর পরিবর্তন, 
বসসকালে বুঙ্ষলতাদির পত্র গুষ্পোদণাম, সুত্র জোয়ার, ভাটা ও বন্কার আবি, 
ভাব, এবং হুর্যাদি ক্যোতিষ্ক মণ্ডলীতে গ্রহণ সঞ্চার, ইত্যাদি ঘটনাই এ্র' কথার 
জাজ্জল্যমান প্রম!ণ। এতদ্ব্যতীত জাগতিক পদার্থ সকলের মধ্যে উৎপত্তি, 
স্িতি ও ধবংন কাধ্যগ্ড বশানিরমে চলিতেছে । বল! বাহুগা যে, উৎপত্তি ও 
ধ্বংস কথ।ট! বাবহথারিক কথা মাত্র। প্রক্কৃত পক্ষে ফোন বন্বরই নূতন রূপে 
উৎপত্তি বা এক কালীন ধ্বংস হয় না। প্রত্যেক পদার্থই এক অবস্থা হইতে 
অনবরত; শআবস্থান্তরিত হইতেছে । উৎ্ণন্ির সমর সর্প প্রাণ অতি ক্ষুত্র বী্ 
হইতে যেমন প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের উস্তব হইতেছে; আবার ধ্বংলের সময় এ বটি 
বৃক্ষই আগ্নদদ্ধ হইয়। হউক বা জঞ% প্রকার সগ্মাকারে পঠিপত হইয়া কোন না 
কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছে । বন্ততঃ এই অবস্থাস্তয়ের ক্রিয়া এতই লুঙ 
যে, আমাদের ইন্দিয দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ কয় না। তবে ক্রিয়ার মাত্রািকা হইয়া, 
স্থলভাবে স্তর আকারের যখন পারিবর্জন ঘটে, তখনই তাহা আমাদের জঁদগোনর , 
হই! থাকে । কথাটা পরিফার করিবার জন্ত একটা দৃষ্টান্ত দেখাইধ । মনে ফর 
খানি নুতন বন্তর তুমি অস্ত, পরিধান করিলে: কিন্তু ছয় মাস পরে এক দিন তোমার 
হাত পাগির। বন্ধের এক স্থান ছিন্ন হইয়া গেল। তখন তৃমি পরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে 
পাধিলে যে বস্ত্র খানি এককালীন জীর্ঘ হইয়। পচিয়। গিরাছে। মনে স্বাঝিও এই 
পচন ক্রিয়া এক দিনেই সম্পন্ন হর নাই ; যে দিন বস্ত্র খাসি প্রথম উৎপত্তি হই 
সান, সেই দিন হইতেই তাহার পচলক্রিয়া আরম্ব হইয়াছিল, এবং এখন 
ক্রিগার, পরিমাপ্টি হইল মাত্র। কিন্ত যন্ত্র খানি পচিরা গেলেও, -স্কাহার এক- 
কালীন ধ্বংস হইপ না) বন্তের ক্ষত কুড্রু জগু সকল নিশ্চিতই কোন না রি 
স্থানে খাকিয়া গেল। .. 

আবার কিকিৎ লিবিষট চিন্তে চি করিয়া দেখিলে, প্রত্যেক ্ট ব্নাপায়ের 
ত্যন্তরেই রই বুদ্ধি কৌসজের পরিচন্ব পাওয়া ঘায়( স্থলচয়, জ্ঠর রি 


১৫৪ - জন্মভূমি 1 ১৫শ বর্ষ? 
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হাজয় শ।ক্তর.সমানেশ শীত প্রধান দেশে 1বচরণনীল ইতর জীবস্মন্তগণ, বাহার! 
প্রকুতির বশে পরিচাবিত হক, তাহাদের শরীকে রোঃমাধিগ্য এবং সন্তান জন্সিবার 
পূর্বে প্রস্থতির স্তনে দুদ্ধের সার, ইত্যাদি খই গ্াল চি প্রকট বুদ্ধি কৌশলের 
পরিতাক নহে? 

প্রাসঙ্গিক বোধে এই স্থলে আর একটা কথার অবতরণ! ক যাইতেছে । 
আময় প্রতাক্ দেখিতে পাউতেভি ষে, এই জগৎ বৈষমামঘ। আর্তি ব! গুণে 
এখানে দুইটা বনু সপথা সমান নাই | সমান হরত পার নাঃ পরস্পরের মানা 
কিছু নাকিছু পার্থক্য বা বৈচত্রন্।ৰ থাকবেই থাফিবে। পণ্ড, পঙ্্যানি 
কতকগুলি ইতর জীব জন্ব স্থণ-দৃিতে সহ! একর সক্ষিত হয় বটে? কিন 
বিশেষ গুণিধান পুর্বক লক্ষা কারজেই স্পই বুঝ, যাবে যে, তাহাদের হধো ও 
বেষম্য ঝ বৈচির ভাব বিদামান স্মাহে। তাই না থাকিলে, ত মকল জীবের 
পরদ্পতেয় মধ্যে শ.ক্সপর ভিদ [নরূপণ হইবে করূপে ) বস্ততঃ এই বৈষম্য বা 
দ্বৈষিক্র্।ব আছে বপিবাই, এক বন্ত হইতে অন্ত বস্তর পার্থক্য ছিরীকৃত হইয়। 
থাক । নতুবা লংসারে ঘোর শৃর্খসা উপস্থিত হইত। ফল কথা ছোট, বড়, 
আপ, মন্দ, উচ্চ,মবা,নীচ, ই গকার বৈষম্য ভাব লইয়াই থে জগৎ রচিত হইস্রাছে, 
ই এখন স্থুলবৃদ্ধি ক্যাপ্তিও অপায়|সে হনয়ঙ্গম করিতে পারে। 

' আমর! এইই পথাস্য দে সকল কথার আলোচনা! করিলাম, তাহার ফলিতাথ 
. অইঈাড়াইল বে, এই পরিরৃত্া্ান বৈচিত্রময় জগৎ অতি সুক্ষ সুক্মতম "৭ ঝ| 
শি বিকায়েই সমুৎপন্র হইক্লাছে । এবং জগতের বাবতীয় কা্যই প্রশ্ষ্ট বুদ্ধি 
ধধটীনল) ও নুশৃঙ্থল! সহকারে [নারদ নিয়সে গর্চাপিত হইতেছে! কিন্তু এখন 
বসরা দেখাইব, এ শত্তি কেবল অদ্ধ জড় শক্তি মাত্র নহে 3 উহার সহিত চৈতন্ত 
থাজানকপ পদার্থেরও সংযোগ আছে । কেননা দ্ধ জড় শক্তি তারা কখনই 
লি নিরষে ও শ্ুশৃঙ্খলা সহকারে কাঁধ্য চটিতে পারে ন। ৰাস্পীর শক্তি-পরি- 
টালিউ একিনে যদি ডাইভার রূপ চৈতন্য পদাথের যোগ না থাকে, তাহা হইলে 
কেলাগাড়ি বাঁ ইরানি বেমন নিদিষ্ট নি্মে চলিতে ব| প্রতি ঠ্েণনে থাদিতে 
গারে-না আগ প্রতি শক্তির সদন্কেও সেই কথা ঝুঝিতে হইবে । অতএব সঙ 


ব্ঞানে ও স্থুণ দৃরিতেই আমরা বুঝিতে পারলাম, দগভের মূল উপাদান কারণ কে 
খজি,হারসহিভ নিশ্চিতই চৈতগ্ পবার্ষেন সংযোগ আছে । এই শক্তি হবে 
চৈততসই হিন্দুর ঈর এবং পরিনশ্ঘাদ জগৎ তাহার একটা স্্ সণ মাত্র। 


দায়ি রাতারাতি ন্কা র্যা লেকের 


২ষ্ঠ লংখ্যা।] হিনুর ঈশ্বর 1 ২৫৫ 


কাতর শান্তবতত (ফুকিনতেও বটে সপন স্ব্ধপ পরতেন, প্ঠায় 
তাহার শ্যই প্রবাহও অশানি ও অনন্ত । অর্থাৎ রর শর প্রলা, ও. আগান্ের 
পর আবার সৃষ্টি, এই চু ঘটন! অনাদি কাল হইতে চপিয়া. অ।পিতেছে  এগং 
আগ কাল পথ্যন্তপ চলতে থা? হবে ইহার গ্রাথন ও শব নাইব পৃতির লঙ্গর 
জগতের ব্যণ্ত'বহ। হয়, আনার গুগর কাগে ভাএ সুক্মাকারে পরিখত হব. পন্য 
মায়ায় লীন হইগা থাকে! কথাটা পরেই বিশদ করা যাইবে। খুষ্টানদিগের 
ব্রস্থ বাইবেলে কথিত, “কা হগয় সহ বংসর মাব্র জগতের উৎপি হইয়াছে, 
ও এই সৃষ্টির অন্ত সময়েই সব ফুরাইবে ১ মেই শেষ দিনে নিরাকার এগ্বর, শ্বা 
ম্, সতানদ লইয়। জীবগণের পাপ পুখ্যের বিচারে বলিবেন 7 আগফর্া . নীশুখুই 
তৎকাছে সমগ্র জাবগণের আয়াকে এ বিচারালয়ে হাদীক়্ করিবেন) এবং তাহা 
রই মঞ্রধ্য অন্রনারে ঈখর বিভার-নল্পত্তি করিখেন) অর্থাৎ যাহারা সংসারে থাকি 
যীন্তর শরণ লইয়াহিল, তাহার] মঙাপাপী হইলেও গনস্ক কাল সর্গবান, ক্ষরিয়ে ; 
কিন্ত যাহার! যাঁশুর শরণ লয় নাই, তাহার! মহা পুর্তবান হইলেও ডির- 
নরকে নিক্ষিত্ত হইবে ।” ইত্যাকার অনগত, অহাভাৰক। পঙ্ষপাত হইও প্রলাপ্রো 
কিববাক্যে থিদু কথন আস্থা স্থাপন করিতে পারেন ল। যাহ) হক পূর্বে ষে 
হট গ্রবহের কথা বণিমাছি, প্রতি করে ভাহ! একই নিরমে সম্পাদিক হই 
থাকে । সন্ধ্যগ আঘমর্ষণ মন্ত্রে আছে, 

“ন্ছর্/ চক্র মলৌ ধাত। ষথ। 9 
০. গৃথিবাধান্রীক্ষমথে! আঃ) ৬, এ 

হাই কর্ত। বিজ সুধ্য, চক্র, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও র্থানি লোক ল্কল পুরে 
স্তার অর্থাত পূর্ববন্ত স্ষ্টিতে যেমনটা ছিল তেমনি ভাবেই সহি করিলেন। খানে 
খা দৃর্ধিত এহ ক্রিয়া |বশেষণ ছারা হি প্রবাহের আনণিত্ব ও. একনিঙত্বই 
সুচিত হছতেছে। 

স্থথও এয 1৪ শি্সে হইগ্া থাকে, অতঃপর লেই কথাট। মংঙ্গেপেই 
বালৰ।- সরব, রঃ ও তমে|গু-ণর সংম্যাপস্থ। অক্রিয়াবস্থা, আথ।ৎ ষে অবস্থার 
ণতয়ের মধ্যে পরদ্পরের বৈষব্যতাব ও ভবাভিভব চেষ্টা থাকে লা সেই. অব্হা- 
কেই প্রগতি বণে। সতরাং প্রকৃতি ভ্রিগুণমরী ও সংচ্চদানন্দ স্বরূপ পরবর্গের 
হই চারিনী শংক্ত মাত্র ।: এই প্রক্কাতিই বাবহারিক জগতেরন বুল উপাদান কারণ। 
এবং শপরণের পরস্পরের ভবাচিডব ক্রিম বার! নিধল পদার্থের উৎপতি, হিততি 





২৫৬ জন্গতৃনি। [১৫শ বর্ধ। 








বশত; জীবগণের ভোগ কাল,উপহিত্ত হইগেই..পরবন্ধ তাদ্যস্া সববদ্ধে উক্ত নল 
. শ্লাকিতঞ্চে উপন্থিদ্ধ ( গ্রতিবিধি্গ ) হরেন! তখন বসন্ত কালীন বৃক্ষ লতার 
হইতে পুষ্পেদগমের ভ্যার, ভিল হইতে তৈল নিঃপরণের স্তায় এ মূল প্রকৃতি 
হইতে প্রথমতঃ শক্তির অব্ভাব হয। এইট শক্তিই আহ্যপক্ষি নামে কবিশ্কা হইয়া 
খাকেন। তত্র শানে ইনি আদ্যা কালী নামে ও বৈঝব শানে রাধিকা নামেঞ 
আভিহিত। হয়েন | বাহ! হউক এই শক্ত ও খুল:প্রক তরএল্তাহ গপতদের 
সাঙ্যাবন্থ। ও পরমঝ্ম'র নাত একীভূত! । তাৰ প্রােদের মধ্যে এই বে। খুল 
প্রকৃতি অবিক্তি-; কিন্ত ইহার বিকৃতি হই) থাকে। ফলে স্যারস্ও লনয়েততই 
আগ্তাশক্তিরই প্রথম পরিশাম,,নহভত্ধ ৰ। বদ্ধিতদ্থ). বুদ্ধিতন্থের পরিণাম আহ্ঙ্ষার, 
আহারের পরিণাম পঞ্চ তত্র * & একাদশ ইত্জিয় ও পর্চ তন্মাত্রের পরিণতি 
জবস ক্ষতি, লপ্‌ তের, মকত বে।ন, এই পঞ্চ স্থল ভুত এবং এই স্থুল ভূতের 
বি্ারেই নিথিল জগতে উৎপাত হইছ। বকে ॥ তাহ। হইলেই বুঝ। গেল যে, 
. আস্থাপক্ষি হইতে পারনশ্তমান সুল অহ পা ও১সনচই প্রস্কান হিকারে সসুৎপজ 
হইয়াছে । আচাবধ/দেব বিজ্ঞ।ন ভিক্ষুও বাপরাতহণ১ 7 
পপ্রকূঠাক্কভি পরিণান। আস্থা প্রক্কতি ৮ 
অর্থৎ অনন্ত পদার্থ বাহার পরিগাম, যাহা হইতে সম্গর ভঙ্গাও বিকাশিত 
হইয়াছে, সেই প্রকট কার্ধ্যকাত্বী পদার্থ ই প্ররুত। 
পুর্বেক্ত চৈতন্তময়ী জাগ্ঠ[পক্তি হইতে অহ্‌লোমক্রমে যে ভাবে জগতের 
উৎপত্তি হর, অবর মহা প্রলয় লনেও প্রতিলোন ক্রমে সেই ভাবেই তাহার লয় 
স্থইয়। থাকে । অর্বযৎ ভুল লগতের লয় স্থান, শ্িত্যাদি পঞ্চ দুল ভূত) স্থুণনুতের 
লব স্থান পঞ্চ তন্মার) তমাআাদির গয়্ান অহস্কাগঃ অহস্ক।রের$লয়স্থান মহত্ব? 
মহতন্থের হান আন।পাক এবং এই আান্/।শ।ক.ও পু, মুর শ্রকীতর অন্ত 
লীন হইয়। থাকেন। সক্ষিণাননদ স্বধপ ব্রদ্গ:চতন্ত ও তাহার স্থাষটশ[ক্তরূপা- 
শক্তির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থচ বা ভিন্নতা নাই । যেখানে চস, 
লেইখানেই প্রকউ ও আথর যেখানে পক্কতি, সেইথানেই চৈতন্যে্র সন্থ। গিত্য 
* বিমা কেধণ অঞ্জাল শিষ্যকে বুঝ/ইবার পন্তই ইহাদের পার্থক্য কল্পিত হইল 
থাকে। 7 
প্রত্যেক কৃষ্টন্তে এক অথ অপরিহিত্র ব্রহ্ম চৈতন্যের একাংশে " গা যব 








- 
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হারিক জগৎ তাপমান হয়ঃ কিন্ত তাহার অবশিট তিন অংশ নিজ স্্নপে অর্থাৎ 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও স্বগ্রকাশরূপে অবশ্থিত আছেন। শাস্ত্রে আছে, 
“পাদোস্যে বিশ্বাভৃতানি ত্রিপাদস্তি শ্বয়ংপ্রভঃ 
ইত্যেকদেশবৃত্তিতং মায়ায়! বদতি অতি: |1” পঞ্চরশী। 
অর্থাৎ মেই পরমাত্বার এক পাদ সর্বভূতে ব্যাপ্ত এবং অন্ত তিন পাদ নিত্য 
শুদ্ধ, মুক্ত ও খয়ংপ্রকাশ স্বরূপ । বস্ততঃ মায়! (প্ররুতি ) যে ব্রঙ্গের একদেশবৃত্তি, 
এই কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন আবার ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইক্মাছে,-- 
পঅথবা বছুনৈতেন কিং জ্বাতেন তবাজ্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কত্সমেকাংশেন ক্ডিতো জগৎ ॥ 
শ্ীভগবান অজ্জুনকে উপদেশচ্ছণে বলিতেছেন, হে অজ্জুণ! আর তোমার 
অধিক জানিবার এ্রয়োগ্ুন কি? তুমি কেবল এই মাত্র জানিয়৷ রাখ যে, আমি 
আবার একাংশ দ্বারাই এই জগৎ ব্যাপ্ত -করিয়। অবস্থিতি করিতেছি। 
তাহা হুইলেই বুঝা গেল যে, পরর্রন্ধ ব্রদ্ধ'ওকে সর্ধঘতোভাবে আবৃত্ত করিয়া 
ক্রহ্ধাণ্ডের বাহিরেও অবস্থিতি করিতেছেন। 
প্রকৃতি কাহাকে বলে ও কি ভাৰে প্রক্কতি দারা জগতের স্থ্টি ও লয় ইন্না 
থাকে, তাহা একরূপ দর্শিত হইল। অতঃপর ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ বুঝাইবার 
চেষ্টা করা যাইতেছে। 
পচদানন্বময়ং-্রঙ্গ-প্রতিবিষ্ব সমহ্থিত|। 
তমোরজঃ সত্ব গুণ! প্রকৃতিগ্িবিধা চ সা ॥ 
সন্বসুন্ধ্যবিশুদ্ধিভ্য।ং মায়াহবন্তে চ তে মতে। 
মায়াবি বশীরুত্য তাত স্তাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর 1 
অবিদ্যাবশগন্বন্যস্তদ্‌ বৈচিত্যাদনেকথা ॥ 
সা কারণ শরীরং স্তাৎ প্রাজ্ঞ্তত্রাভিমানবান্‌ * পঞ্চদণী । 
চি্ানন্দময় পরবন্ম প্রতিবিশ্বিতা সত্বরজ: তমোগুণ শ্বরূপ| প্রকৃতির অবস্থা 
স্ুলতঃ দ্বিবিধ, মায়! ও অবিদ্ত।! বিশুদ্ধ সত্বপ্রধানা অবস্থার নামই অবিগ্ধা। 
উজ মায়া-প্রতিবিখবিত ব্রদ্ধ ঈশ্বর সংজ্ঞায় অভিহিত এবং মায়া তাহার ব্ুবর্তিনী 
বলিয়! ঈশ্বর সবচজ্ঞ, সব্দকর্তী ও সর্বৈশ্বধ্যশালী। আর.»অবিষ্থা প্রতি বান্ছত 
ব্রহ্ধই জীব । এই জীব অনিদ্যার বশব্তা বলিয়া অঙ্গজ্ঞ, হন্পকর্তা ও অন্পশক্তি- 
মান্‌। মায় এক, কিন্ত অবিদ্যা নানাপ্রকার বলিয়া জীবও নানা গক'র । 
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অবিদ্যাভেদ মলিনতার নু[নাধিক্য অন্থলার়েই হইয়া খাকে। এই অবিদ্যাই 
কারণ শরীর। কারণ শরীরাভিমানী ভ্বীবের নাম প্রাজ্ঞ। . 
অতএব বুঝ! গেল বে, ঈশ্বরে ও জীবে উপাধিগত সামান্ত গার্থক্য ব্যতীত 
শ্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই। কেনন! মায়। ও অবিদ্যা, এই ছুইটা উপাধি বাদ 
দিলে, উভয়ের মধ্যে কেবল চৈতন্ত মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। দৃ্টাস্ত স্বরূপ এখানে 
বন ও বৃক্ষের কথাই উল্লিবিভ হইতেছে। যেমন বহু বৃক্ষের সমষ্টির নাম বন ৪ 
ৰনের অন্তর্গত এক একটা বুক্ষের নাম ব্যিভাবে বৃক্ষই থাকে; তদ্রপ বিশ্ববান্দী 
পমষ্টি চৈতন্যের নান ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি চৈতন্যই জীব | যেই জন্যই হিদ্দুর যাঁব- 
তীয় উপাসনা-পদ্ধতির “মার কথাই হইল, সোহছং” ভাবের অন্ুধ্যান। 
সব, রঃ ও তমোগুণ এবং তাহাদের মধ্যে পরম্পরের ভবাভিভব-ক্রিয়'র 

কথ পর্বে আমরা কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি । এক্ষণে গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কি 
ভাবে রী ভরাভিভব-ক্রিয়া চলিতেছে, সেই কথাটা বুঝাইবার চেষ্ট! করিব। 

“তত্র সত্ং নির্শলত্বাৎ প্রকাশকমলাময়ম্‌। 

সুখ সেন বাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ।। 

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষণাসগুষ্ট সমুদ্ভবম্‌। 

স্নিবগ্নাতি কৌন্তেয় কশ্মস কেন দেহিনম্।। 

তমন্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ববদেহিনাম্। 

প্রমাদালস্ত-নিদ্রাতিস্তপ্লিবরাতি.ভারত ॥ 

সন্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি (ভারত ৷ 

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রসাদে স্জয়ত্যুত ॥ 

রজ্তমস্চািভূয় সবং ভবতি ভারত । 

রজঃ সত্বং তমশ্চৈৰ তমঃ সব্বং রজজ্তথ! | 

সর্ধ্ারেষু দিহ্ইশ্থিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে । 

জ্ঞানং যদা তদ। বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সব্মিত্যুত ॥ 

লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কম্ণামশম স্পৃহা! 

রঙ্জস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্যভ | 

অপ্রকাশোৎপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 

তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরু-ননদন ॥” ভগবদ্গীতা । 
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টি 5852 
ও ভান সঙ্গ দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। রক্দোগুণ তৃষ্ণা ও আসক্গলিপ্সার উৎপাদক 
অনুরাগ যোগে জীবকে কর্ম দ্বারা আবদ্ধ করিষা থাকে৷ তথোগুণ অজ্ঞানাংশ, 
হইতে উৎপন্ন এবং মোহদ্রনক আলম্ত ও নিদ্র। দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। ফল- 
কথা সন্বগুণ জীবকে খে রজোগুপ করতে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়। 
প্রমাদেই নিযুক্ত করিষ্কা রাখে । রজঃ ও তমঃ গুণকে অভিভূত করিয়।৷ সবশুণ, 
রজঃ ও সত্কে পরাভূত করিয়। তমোগুণ এবং সত্ব পতনঃ গুণকে অভিভূত করিয়া 
রজোগুণ এরবল হইবার জন্ত গুতিনিয়তঃই সচেষ্ট থাকে ও উত্তেজক কারণ পাই- 
লেই তাহ! কার্যে পরিণত করে। যখন শ্রোত্রাদি সর্বেন্তিয় দ্বারা জ্ঞানরূপ 
প্রকাশ ভাবেন উৎপত্তি হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে; দেহ মধ্যে সত্ব গুণের প্রধ- 
লতা হইয়াছে। বজোগুণের গ্রবলতার সমর লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারস্ত। অশীস্তি 
ও আকাকজ্্ষাত্ই উৎপত্তি হই থাকে । আর তমোগুণের প্রাবল্য সময়ে অবি- 
বেক, অপ্রবতি, প্রমাদ ও মোহ উৎপপ্ন হইয়া থাকে । ইহারই মাম খণত্র্নের 
ভবাভিভব-ক্রিয়!। 

জীবদেহ মধ্যে গরতিনিয়মই বে ভাবে রিগুণের ভবাভিভব-ক্রিয। হইতেছে, 
তাহাই এখানে দর্শিত হইল। কিন্ধ কেবল মাত্র জীবদেহ বলিয়া নহে, ব্রঙ্গাণ্ডের 
সবস্থানে চেতন, অচেতন, স্থৃপ হুক্মু, সকল প্রকার পদার্থের অভান্তরে এীরূপেই 
ত্িগুণের ভবাতিভব-ক্রিয়া চলিতেছে এবং তাহারই ফলে পরিদৃশ্তমানজগৎ বৈষম্য 
ৰা বৈচিহ্ন্ময় হইস্জাছে। অতঃপর আমরা উপাস্ত-উপাসক সম্বন্ধে কল্ধেকটা 
কথ! ঘলিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

সচ্ছিদানন্দ স্বরূপ পর ক্রন্গের ছুইটী অবস্থ। নিপুণ ও সগডুণ। বখন তিনি 
শ্বকাশরূপে নিজ ্বপ্নূপে অবস্থিত থাকেন, নেই অবস্থাকে নিগুণ বল! খান) সর 
ঘখন তিনি সৃষ্টিশকিরপ। প্রকৃতির সহকারিতায় জগৎস্থষ্টি করণে উন্মুখ হয়েন, 
তখনই তিনি সগ্ডণ ও ঈশ্বর পদবাচা হইয়। থাকেন। এই ঈশ্বর আবার স্থষ্ি 
স্থিতি ও সংহার কার্যার্থে ত্র বিভক্ত হইর। ব্্গা, বিষ ও মহেম্বর নামেও অভি- 
হিত হইয়। থাকেন । অর্থাৎ যখন তিনি রঙ্জো গুণকে অবলম্বন ধরিয়। ষ্টিকার্যে 
প্রবৃত্ত হয়েন, তখন ব্র্ধী নামে, খ্বখন সবগুপাবলম্বী হুইয়! জগৎ পালন করেন, 
তখন বিষুঃ নামে এবং যখন ভমৌগুণকে আশ্রয় করিয়া সংহগার কাধ্যে ০ প্রবৃত্ 
হয়েন, তখনই তিনি মহেশ্বর নামে কথিত হইয়! থাকেন। ফলকথা ব্রক্মঃ বিধু! 
€ মহেহ্বর একই ঈখরের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। শীস্্ে আছে,_ 
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এই সগ্তণ বন্ধ বা ঈত্বরই উপাস্ত। নিগুণের? উপাসনা নাই, হইতেও পারে 
না। তিনি কেবল জয় পদার্থ মাত্র। সপ্ুণ বঙ্গ বিষয়ক মানস-বাপারের 
নাগই উপাদনা। | 
পউপাসনানি সগুপ-ব্রহ্ধবিষয়ক-মানস-ব্যাপাররূপানি।” তন 
পূর্বেই প্রতিপাদি ত হইয়াছে যে, দায়। অর্থাৎ গ্রুত্যপহিত চৈতত্তই ঈশ্বর। 
প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয় বলিয়া! তিনি মাতৃষ্বরূখা এবং চৈতন্ঠে 
সহযোগ বাতীত স্ট্যাদি কাধ্য যথানিয়মে চলিতে পারে না বলিয়া, তিনি 
পিতৃষ্বরূপ। সুতরাং ঈশ্বর বলিলেই তাহাকে মাতৃত্ব পিতৃদ্ব অথবা সত্ব, পৃংস্থ, এই 
উভপ্ন শক্কিরই বিগ্তমানত! আছে, বুঝিতে ইইবে। স্ব স্ব প্রতি ও কচি ভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্কি প্রন্তি চৈতন্তদক় ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিয়। থাকেন। 
সেই জন্তই তিনি কাহারও নিকট পুরুষ, কাহারও নিকট স্ত্রী, আবার কাহারও 
নিকট আীপুং ভাবের অতীত বলিয়া, গ্রতীয়ঘান হরেন। বস্ততঃ ব্িগুণময়ী 
মায়ার অভিইৃত ব্ষরাপজচিন্ত সংসারি মানবের মলিন অন্তঃকরণে নিগুণ 
বা নিরাকার পদের ধ্যান বারণ! | উপলন্ধি হয় ন। বলিয়া, ভক্তবাঞ্থা কল্লতর, 
ভগবান রূপা ক'রয়। ভক্ত সাধূকগণের হিতার্থে তাহাদের প্ররৃতির অন্থকুগ মূর্তি 
পরিগ্রহ পুর্দক তাহাদিগকে রুতার্থ করিয়া থাকেন। শাঙ্কেও আছে,__ 
“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্থণোরূপ কল্পন। 1৮ 
বেদমুলকঃঘনাতন:আধ্য ধর্মশাস্্র মানবের প্রকৃতি ভেদেই অধিকার ভেদ 
করিয়াছেন। গ্যোতিষশান্থ বিশেষ বিঠার গুত্মক ইহাই সি্বাস্ত করিয়াছেন বে, 
প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রক্কতি ভেদে এক এক্ বস ও এক এক বর্ণ প্রিয় হইয়া থাকে । 
অন্ন কেহ শিষ্ট, কেহ ব তিক্ত রস-প্রর; মাধার কেহ লোহিত, কেহ পীত, ও. কেহ 
লবপ,ব। হযিদ্পর্ণ (প্রশ্ন । মানবের জন্মকালে যে ষে গ্রহ নক্ষব্রাদির সমাবেশ বাঁ আধি- 
পত্য থাকে,তাহাদের প্রভাবানুমারেই খীব্প প্রকৃতি ভেদ ঘটয় থাকে । চক্রের অংশ 
যাহার শরীরে অধিক, লবণরস ও শুর্ুবর্ণ তাহার স্বাভাবিক প্রিক্ন । আবার রব্যা্দি 
গ্রহগণের মধ্যে কতকপ্তলি পুংঙ্গাতীয় ও কতকগুল] স্ত্রীজাতীর । এই পুং 
আতীর গ্রহের ভাগ ধাহার শরীরে অধিক, সে ব্যক্তি" পুরুষ দেবতা ভাল বাসে। 
আর যাহার দেহে স্ত্রী্গাতীয় গ্রহের অংশাধিক্য বিদ্যমান, সে ব্যঞ্জি ভ্্রী দেবতার 
প্রাতই অবিকতর প্রীতিযুক্ত হইর। থাকে. কলে এই কারণেই উপাসক সম্প্রদায় 
প্রানতঃ শাক), বৈবব, নোর ও গালপা ভেদে পঞ্চ শাখায় বিভক্ত হই. 
য়ান্ছে। যাহর। শকি মন্থেব উসাম চ, তাহারা, শাকু ;যাহার। বিষ্ঞ যঙ্ছের 
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তাহারা বৈষ্ঞব $ শিব মন্ত্রের উপাঁদকগণ শৈব ; সুরধ্য মন্ত্রের উপাঁসকগণ সৌর ও 
গণেশ মন্ত্র উপাসক্গণই গাণপতা নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। বস্ততঃ এ 
সমস্ত ভিন ভি মূর্ধি একই ঈখরের বিভিন্ন বিকাশ বিয়া, যে ব্যক্তি যে ভাবেই 
উপাপন। করুক, এমন কি পুত্র পিতাকে, পত্রী পতিকে শশষ্য গুরুকে, ও শ্দ 
ব্াঙ্গরকে যে উপাসন! করে, তাহাতে ত্রচ্মভাব থাকিলে সেই সগ্ুণ বঙ্গের উপা- 
ননাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শীভগবানও বণিয়াছেন”_ 
ণ্যে যথা মাং প্রপনাস্তে তাংস্তখৈব ভঞ্জাম্যহং |” 
অর্ধাৎ থে, যে ভাবেই মামার উপাসনা করে, আমি.তাহাকে সেই ভাবেই 
কৃতার্থ করিয়া থাকি | 
বলা বাহুল্য যে, কপি প্রাবল্য হেতু মানবগণ এখন ঘোর মোহাচ্ছন্ন হইয়।ছে 
সুতরাং শান্তর প্রকৃত তাৎপধ্য বুঝিতে না পারিয়! পূর্বোক্ত পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় 
ভূক্ত কোন কোন মুঢ ব্যক্তি ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাকে ভেগ বুদ্ধিতে ও. 
বিদ্বেষ ভাঁবে দেখিয়া, আপনাদের নরক গমনের পথই প্রশস্ত করিতেছে । কিন্তু 
ওকৃত জ্ঞানী ও তক্ত সাণকের! অবস্ঠই এ পণের পথিক নহেন। তীহার। আপন 
আপন ইষ্টদেবতার প্রতি মুখ্য বুৰি রাখিয়া, ও অন্তান্ত উপান্ত দেবতাকে স্াহারই 
বিভিন্ন বিকাশ মাত্র ভাবিয়া, তনুরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকেন। পাঠক! শক্তি 
সাধক সিদ্ধ পুরুব রাম প্রসাদ কি বলিয়াছেন শুন,_ 
রাগিনী জংলা--তাল খয়র|। 
কালী হলি মা রাসবিহারী 
নটবরবেশে বৃন্দাবনে ॥ 
পৃথক প্রণব, নানা ঈীবাঁ শব, কে বুঝে একথা বিষম ভারী | 
নিঙ্গ তন্ু আধা, গুণবর্তী রীধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী । 
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি, এলো! চুল চূড়া বংশীধারী ॥ 
আগেতে কুটল নয়ন অপাঙ্গে; মোহিত করেছ ব্রিপুরারি | 
এবে নিজ কাল, অন্ুরেখা ভাল, তুলালে নাগরী, নয়ন ঠারি ॥ 
ছিল ঘন ঘন হাঁস, ত্রিভূবন ত্রাস, এবে মৃছ হাস, ভুলে ব্রজকুমারী। 
পুর্বে শোণিত সাগরে, নেচেছিলে শ্তামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥ 
প্রসাদ হাসিছে, সরস ভাষিছে, বুঝেছি জননি | মনে বিচারি। 
মহাকাল কানু, শ্টাম শাম! তম্থ, একই সব বুঝিতে নারী ॥ 
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আবার শুন, শক্তি সাধক কমলাকাস্তের কথা। 
ব্রামকেলি একতালা ॥ 
জাননা রে ঘন, পরম কারণ, শ্যামা ত কেবল মেয়ে নষ়। 
সে ষে মেয়ের ৰরণ,+করিয়! ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়| 
কছু বাঁধে ধড়া, কভু বাধে চূড়া, মধুর পুচ্ছ শোভিত ভায়। 
কখন পার্বতী, কখন শ্রীমতী, কখন রামের জানকী হয় ॥ 
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দাঁনবচয়ে করে সভয় । 
কলু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয় বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়া লয় ॥ 
যেরূপে যেন, করয়ে ভজন, সেইরূপে তার মানসে রয়। 
কমণাকান্তের, হৃদি সরে।বরে, কমণ মাঝারে, করে উদয় ॥ 
পাঠক! একজন বৈষ্ণব সাধক কালী দর্শনে কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হইয়া 
কালীকে "হরি? সম্বোধনে কি বলিয়াছেন, তাহাও শুন 
বাউলের স্ুর-_তাল খেমট।। 
হরি! কই সেমোহন বাশরী। 
কেন ভয়ঙ্কর, অসিধরা, হলে হে বংশীধারী ॥ 
কি লাগি কেলে সোণা, দিগব্না, লোলরসন।, হেরি | 
লয়ে বনমালা। মুগ্ডমালা, কে পরালে শ্রীতরি ॥ 
, কেন পায় রুধির ধারা, পড়ে ধরায়, চরণে ভ্রিপুরারি । 
হলে কার্ভারে ত্রিনয়ন! শ্তাম, বাক নয়ন লন্বরি। 
1ক কারণে, মত্ত রণে, স্ধাপানে দৈত্যারি ॥ ইত্যাদি । 
কুংখের কথ! এই যে, অনভিজ্ঞ অনার্য জাতীয় লোকেরা ও তাহাদের পদা্ক 
সেবী আর্ধাবংশের কুলাঙ্গারের। হিন্দু শান্ত্রোজত উপাঁদনা:পদ্ধতির গৃঢ় মন্'ন! বুবিয়া 
ও নিজের কল্পনা বলে এক একটা! নিশ্ধান্ত স্থিবু করিয়া, সাধারণ হিন্দু জাঁতিকে 
€পৌন্তলিক' নামে অভিহিত করিয়। থাকেন । কিন্তু লেট! তাহাদের ভ্রান্তি মা 
প্রকৃত পক্ষে হিন্দুজাতি পৌন্তলিক নহেন ; তাহারা কখনই পুতুলের পুঁজ! করেন 
না। হিন্দুর দৃষ্টিতে “সর্বং ত্রনধময়ং জগৎ” ও “একমৈবানিতীয়ং”। বর্ধাপ্ডের 
সকল স্থানে চেতন, অচেতন, স্থুল, সন, সকল পদার্থের অত্যস্তরেই হিন্দু এক 
অথগু অদ্ধিভীয় পরমার সত্বাই উপলব্ধি করিয়! থাকেন। সেই জন্তই হিন্দু 
শান্ধে দেবতার গঠিত মুর্তি, ঘট, পট, জল, অনল, প্রভৃতি সকল আধারেই এমন 
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তাহাই নহে, শাস্ত্রে আরও উপদিষ্ট হইয়াছে যে, উপাসকগ+ নিজ নিজ উপাস্য 
দেবতাকে “সোহহং” ভাবে অর্থাৎ স্বীয় আত্মার সহিত অভেদ জ্ঞানে অর্চনা 
করিবেন যথাঃ__ 
পশিবে ভূত! শিবং যজেৎ।৮ 

অর্থাৎ নিজে শিব হইয়া শিব পূজা করিবে। ফল কথ! প্রকুত ব্র্গজ্ঞান 
যাহার নাম তাহ কেবল পৃথিবীর মধ্যে সব্বগুণান্বিত একমাত্র আধ্যজাতি ব্যতীত 
অন্য কোথাও নাই। অতএব এ হেন হিন্দুকে ধাহার। পৌন্তলিক আখ্যান 
আখ্যাত করেন) তাহার! যে নিতান্তই ত্রান্ত ও স্থৃলদশাঁ, সে কথ! বলাই বান্ুল্য। 


স্পা 8৩ পাশা 


সমালোচন।। 

হোমিওপাথিক সরল ভৈষজ্য তত্ত্ব ।__স্প্রদিনধ ডাক্তার পীযুক রাই- 
মোহন বন্দোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মূল্য আড়াই টাক!। রাইমে'হন বাবু এই পুস্তকে 
নানা রোগের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন ওষবের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, এবং রোগ বিশেষে 
বনের ব্যবন্থ। অতি মরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়ছেন। আমেরিকা ও ইয়োরোপ 
খণ্ডের প্রধান প্রধান স্থচিকিতসক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎাগ্রস্থ প্রণেত। মহোদয় 
"গণের মত ও অভিপ্রায় ইহাতে উদ্ধত হইয়াছে। সঙ্কলন কর্তা বলেন, হোমিও 
।প্যাথিক চিকিৎস। সমন্ধিয় বহগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহ! আয়ত্ব করা সকলের পক্ষে 
. সাধ্য নহে। এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে বনগ্ন্থ পাঠের উপকার ও চিকিৎসা 
তৰের সার মর্শ ইদয়গ্গম হইতে পারিবে । তাহার এই উত্তি সার্থক হউক, ইহাই 
আমাদের বাসনা, আস্ভোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, 
এদেশে ধাহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্রতী, এই উৈষজ্য তত খানি 
ক্তাহাদের পক্ষে সবিশেষ উপকারপ্রদ হইবে, এ কথা বলাই বাছল্য। রাইমোহন 

বাবুর যন্র ও পরিশ্রম বিফঙ্গ হইবে না আমাদের এইরূপ বিশ্বাম। 
হোমিওপ্যাথিক মতে শিরঃপীড়া চিকিৎসা! 1__-এখানিও উত্ত রাই- 
মোহন বাবুর সন্কলিত। মূল্য বার আলা! পাশ্চাত্য খণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রসিন্ধ ডাক্তার 


গণের প্রণীত নানাএষহ অবলঘবনে এখানি লিখিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক ' 
৭ 
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: বঙ্গতাষায় অনেকগুলি সরস পৃন্তক- প্রকাশ “করিয়া রাইমোহন বাবুব্যাধাররের 


বিশেষউপকাঁর করিয়াছেন, শু..করিতেছেন “আশা করি ভবিষ্যতেও করিব্নৈ। 
এই পুস্তকে যাহ। যাহ! লেখ! আছে, তাহা কাহারও মন করিত নহে, ডাক্তার 
হ্যানিয্মাটন ও তাহার শিষ্যগণ পরীক্ষা করিয়া সর্ববংশে সফল প্রাপ্ত হইয়াছেন? 
কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ ্রযুক্ত বাবু গুরুদম “চটগোর 
মহাশর, এই হুই খানি পুস্তকের প্রকাশক | দাধারণ লোকের -উপকারার্থ তিপি; 
উপরি উক্ত “ভৈষজ্য তত” ্রয় জরলে এই 'শিরঃপীড়। চিকিৎমা পুণ্তক- 
খানি তিনি উপহার প্রদান করিবেন। ছয়শত গ্রাহক উপহার পাইখেন। 
এই নক্ক-্লেব গ্ত গুরুদ!স বাধু আমাদের শাস্তরিক ধন্তবাদের পাত্র। . ও 

গুরু শিষা সংলাপ ও স্বর চিকিৎদা।-শ্রীকুক কবির/জ :শীতলচন্ত 
চট্রোপাধ্যানস প্রণীত। সূগ্য আড়াই টাকা। গুরু শিষা সংবাৰ প্রণাঁপীতে আর 
চিকিৎসার বিবরণ বিপিখিত,প্রথম থণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। জর রোগ সম্বন্ধে নিধ্য 
যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন; গুরু সেই সকল প্রশ্নের সদ্‌ উত্তর দিয়াছেন, প্রশ্নো- 
ত্তরগুণি গ্রীতিকর, পাঠে শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। কবিরাজ মহাশয় প্রবীণ 
চিকিৎদাতেও তাহার স্যশ আছে, কিন্ত মুখবন্ধের প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন, ব্রিখ 
বৎসর পূর্বে এদেশের' কবিরাজের! জরাদি রোগের চিকিত্ম! জানিতেন না, ইহার 
অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, ত্রিশবৎসর পৃর্ব্রে এদেশে উপযুক্ত কবিরা ছিলেন না, . 
আমরা কিন্তু জানি এখনকার অপেক্ষ। পূর্বে পূর্ব্বে আমুর্বদজ্ঞ সু ' কবিরাজ 
অধিক বর্তমান ছিলেন, এরপন্থলে প্রবীণ কবিরাজ মহাশয়ের লেখনী হইতে 
পন্ঈপ অধশকর বাক্য নির্গত হওয়া বোধ হয় ভাল হয় নাই। কবিরাজ মহাশয় 
আমাদিগকে ক্ষম। করিবেন । মরার 

প্রণয়প্রসঙ্গ | কবিতাপুস্তক ) প্রযুক্ত রাঁধালাখমিঞ্জ-বিরচিত মুল্য 

ছয় আনা। এই পুপ্তিকার একচরিশটি প্রসঙ্গ আছে; সকল গুলি কবিতায় গ্রথিত 
বিবাহাদি গার্্থ বিধানের অঙ্গগুলি অতি পরিস্ক,টরূপে চিত্রিত হইয়াছে। বাবু 
রাধা নাখের রচিত কবিতাগুলি আঁড়গর শূন্য, অথচ সুরল তাৰ পূর্ণ, প্রসঙ্গ গুলি 
পাঠ ক্রি সত্যই আমন! কাব্যানন্দ উপভোগ করিলাম 
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৯৮ টে 


লেখক - শ্রীমদ্‌ শিবনারায়ণ স্বামী । ৯৩... 
চিকিৎল! বিবরণ । 


কবিরাজ, হাকীম, ডাত্বাঞ্মগণ সকল রোগেরই পক্ঈীষধ জানেন কতশত 
রোগী গণকে উতৎকট উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিতেছেন, এবং পৃকশত 
সোগী আবার সেই রোগে, সেই ওষধ দেবন করিয়াও আরৌগ্য হইতেছে না। 
আব!র অপরের যে রোগ চিকিৎসক যে ওঁষধের দ্বার আরোগ্য করিতেছেন, 
সেই ঘোগে সেই উষধ দিয়াও তাকার নিজের ,ঘরে ভ্্ী পুত্র আদি মরিয়া, যাই- 


৪ 


হ্ডড জন্মভূমি | ১৫ুশ বর্ষ) 
টা ্ সময় ও ব্যক্তি ৰিশেষে চিকিৎমকও সেই রোগে রঃ তং । 


ইহা পরমাক্বীর লীলা। আর কোন কোন চিকিৎসক এইরূপ বলেন সর অমুক 
চিকিৎসক হইতে আমি চিকিৎস1 বিষ্ঠা উত্তমরূপে জানি। আমার ব্যবস্থাতে 
রোগী বাঁচিবে ও রোগ আরোগ্য হইয়! যাইবেক। কিন্ত তাহার নিজ শরীরে 
রোগ হইলে তাহ! হইতে নিজেই রক্ষাপান ন!| ইহা বিধাভার লীল!, ইহাতে 
কাহারও দন্ত ও অহঙ্কার কর! উচিতনয়। যে দণ্ডে ফাত। হইবার আছে, তাহা 
অবহাই হইবেক। অকারণ কোঁন বিষয়ে জেদ করা ভাল নয়। যে বস্ত যাহার 
নিমিতক, তাহাদ্বার তাহাই হইবেক। আর যাহার নিবারণ করিবার নিমিপ্ত 
না হইবেক উহাতে লক্ষ প্রকার যুক্তি করেন এবং লক্ষ প্রকারের খঁষধ দেন 
কখনই নিবারণ হইবেক না এবং মৃত্যু হইবেক। প্রমাণ যেমন, জল গাঁন করিলে 
পিপাসা নিবারণ হর, জল পিপাসা নিবৃগ্ডির নিমিত্তক, কিন্তু যখন সািপাতিক জর 
হয়, এবং পিপাসা পায় তখন যতই জলপান কর তৃষ্ণা) নিবারণ হয় না। বস্ত্র 
গালে দিলে শীত নিবারণ হয় কিন্তু কম্প জরে শাল হুশালা, লেগ গায়ে দিলেও 
শত ও কম্প নিবারণ হয় না। আর যদি জ্যোভিঃসথরূপ নিবারণ করেন, তবে 
তাহ! সহঙ্গেই নিবারণ £৯৮ থাকে। ব্যবহার কাধ্যে যাহা কিছু করিতে হয় 
তাহা বিচার পূর্বক করিবে যে রোগের যে ওষধ তাত! চিকিৎসকের ব্যবস্থা- 
নুষায়ী করা জাবস্তটক ; কোন বিষয়ে জেদ করা উচিত নহে । চিকিৎসকগণের 
নিকট মৃত্যু রোগের খবঁববি নাই, তাহা কেবল মাত্র ঈশ্বরের উচ্ছাধীন। যাহা 
ইচ্ছ! ও যে কোন ত্রব ব্যবহার করিবে আর করাইবে, ইহার ফলফল বিষয় ব্রঙ্গে- 
রই উপর ভরসা রাখিবে। যথাশক্তি পরের উপকার করিবে। বিচার করিয়! 
দেখুন! এই সামান্ত পাস গৃহ যাহাতে বাস করা যায়, তাহার ভিত্তর বাহির 
অপরিদ্ার খাকিলে তাহাতে বাঁস করিতে মনের কতই দ্বণাঁ জন্মে ও রোগাদি হয়, 
ক্কখন, এই শরীর গৃহে যাহাতে অমৃতরূপী পরমাস্ম! বা তুমি বান করিতেছ, তাহা 
অপরিষ্কার ক্লেদযুক্ত থাকিলে যে.তোমার কতই বিকার মানসিক ও শারীরিক মনো 
বিকার বুদ্ধি স্থুল হওয়া, চিত্তের প্রফুল্ত্ত| রহিত হওয়া, এবং শারীরিক বিকার 
শীরঃগুড়া অ্্শূল আদি এবং অপর উৎকট উৎকট রোগ জন্মে ভাহার ইয়ত্তা 
নাই। অপরিষ্্টর ক্লেদরূপ মল যাহা নাঁভীতে বদ্ধ থাকে তুক্ষ বন্তর রসের গায় 
লেই বদ্ধ মলের ব্ষময় রস সমস্ত শরীরের সর্বরস্থানে যায়! উৎকট উৎকট রোগ 
উৎপন্ন করে অতএব সেই বিষ জনক বন্ধমল নাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যাই- 


৭ম বা]. পরম কল্াণ গীতা । ২৬৭ 





ভিতর বাহির পরিষ্ণার রাখা বিশেষ আবশ্ত্ক ও অবপ্ত কর্তবা কর্দ। জঙ্সের 
দ্বারা শরীরের বাহির বন পুলক বৌত করা এবং নির্্বণ স্থানে বাদ করা উচিৎ । 
এবং শরীরের ভিতর পরিষার করিবার উপাস্ন নার্ভীর ব্মল বহির্গত করা! ভিঙ্ন 
অপর কোন উপয় নাই । অতএব রেচক উষধি ( জৌোলাঁপ--যে বন্ত সেবনে 
শাতীর বধমল [নগত হর,অথচ পীভাদায়ক নল! হয়,কারণ উঠ্র রেচক প্রাণনাশক ) 
মুছু অর্থাৎ মধ্যন্ভার রেচক বিহিত প্রতি সপ্তাহে, ন| হয় প্রতিমাসে, না হয় 


গ্রতিপক্ষে, না হস্ত তিন মাস মগ একান্ত পক্ষে না হয়, ছয় মাঁস মধ্যে বিচার 
পূর্বক রেচক ক্রিয়া বাবহার কর! অতি আবশ্যক, নচেৎ শরীর সুস্থ থাক! অতীৰ 


ছু্ষর। এবং মনের পরিষ্কার অর্থাৎ আন্তরিক কেদ, গীড়! যথা, আশ, তৃষ), 
লোভ, মোহ অভিথান ইত্যাদি মান অপমান জয় পরাজয় যুক্তি পুর্ববক বিচার 
করিয়। সেই সকলকে ত্যাগ করিয়। ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্বক মনকে ব্রহ্মরূপ সাগর- 
জলে ধৌত করিয়া শান্তিবূপ পরিক্ষার করিরা আনন্দরূপ নির্ভর সন্দেহ রহিত ও 
জন্ম মৃত্যুর ভয় রাহত মৃত্য হইয়া থাকিবেক। জ্ানবান পঞ্ডিত, রাজা অমি. 
দারগণ অপন আপন অধিক।রে গ্রামে গ্রামে প্রজ।র স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত চিকিৎসক 
নিযুক্ত এবং যথা পিহিত উষদির ব্যবস্থা! করিবেন, ইহ রাজার অবন্ত কর্তব্য; এৰং 
প্রতি ঘরে ঘরে তদন্ত করিয়! যাহাতে গ্রত্ধ। সকল প্রকারে বা থাকে তাহার 
ব্যবস্থা করিবেন। 
জোনাপ বিবরণ। 
জবব্য গুধে কোন কোন জোলাপ এমন আছে যে, দাস্ত পরিষ্কার না হয, শাহ 
ভুইলে উদ্দরে পরিপাক হুইঙ্জা উদ গরম হয় এবং শরীরের লাশি| গীড়া হয়। 


ইহা! চিকিৎসকগণ জানেন। কিন্তু হরিতকী সোনামুখীর জোলাপ লইলে বন্তাপি 
দাত্ত পরিষ্কার নাও হয় উহা উদরে পরিপাক হইলে শরীরের কোনও বিকার 
হয় ন। বরং তাহাতে উপকার হয় । হরিতকী সোনামুখীর জোলাপে দাত পরি- 
ক্কার হইলে বিশেষ ফলদায়ক হয়, এমন উপকার আর অন্ত কোন জোলাপে হয় 
ন।। এ জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক নিয়লিখিত মতে জোলাপ গ্রস্ত 
ক্রিয়া সুবন করিলে শনীরের সুস্থতা পক্ষে আস্ত ফল পাইবেন । 


*জান্দি হরিতকী শু ১১১০০ 5০ ১ তোলা 
সোনামুখীর পাতার শঁড়াঁ ... ... ১৮ শী 
পরিফার খিছরির গুঁড়া ... ... ০.১ এ রি 
গোল মরী* গড় ১.১০০০০৮* আলা ওজম 
মধু ২১১ ০০০ অর্ধভোলা 


শপ কিচ্ছা কি ভি 0৩ ভাল! 


২৬৮ জন্মভূমি ] . ১৫শ বর্ষ ] 


০ শর টা শশী শীট 
কিছবটযে_পরিমাণ্ককিস্মিস্‌ মিশ্রিত করিলে, গুলি বাধা যোয়এতাহাই ইহার 
পরিমাণ। হরিতকী প্রভূত্তির গুঁড়া কাঁপঙে উাকিঠা লইয়। ওল করিতে 
হইবেক। প্রথমে হরিত্তকী, সোনামুণী দিছর গোল মরিচের গুঁড়া ওক্গন 
করিয়া কোন একটা গভুরের পাত্রে র্াহিয়া একত্রে সমস্ত উদ্বরূগে মিশ্রিত 
করিয়া, পৃথক রূপে কিদ্মিস্‌ বটি লইরা পরে প্র শুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া 
উত্তমরূপে এ গ্রস্তর পাত্রে বাটিয়া গুলি কীবিতে হইবেক। একটী টোপা কুলের 
'সাকারের স্ভায় গুলি বাধিয্। পরিমাণ করিতে হইবেক কিনব এ সমস্ত জোলাপের 
ছয় মাত্র। করিয়া লইলেই হইবেক। প্রতি মাসে কিন্া ছুই মান অথবা তিন মান 
মধ্যে এই জোলাপ ক্রমনবয়ে তিন,দিবস রানে আহারের পর শয়নের পূর্বে একটা 
সুলি হৃথ্বের কিন্বা'পরিষ্কার জলের সহিত সেবন করিতে হইবেক। পরদিন বেলা 
৮টা পথ্যস্ত ণ্তাপি দা পরিষ্কার ন! হয়, তবে এক পোয়া! গরম ছু্ধ কিঘা গরম 
জলগাঁন করিলে:দাস্ত পরিষ্কার হইবে। দাস্ত পরিষারের সময় আম নির্গত হয়, 
বলিয়া কিঞিৎ গেটের বেদনা হইয়া ”থাকে,“তাহাতে.কোন ভয় নাই। সেই 
সময় গরম.জল বাুগ্ধ:খাইলেই হ্স্থ হইবেক। গ্রাতে:.বগ্াপি দাস্ত»পরিষ্কার 
না হয়, তবে আঁখারের পর:নিশ্চিত দাশ্ট পরি্লার হইবেক। শরীরের কোন 
শ্লানি না থাকে,,তবে প্বচ্ছনদে:ম্সান করা যায় ও .ক্রিবেন, তাহাতে কোন নিষেধ 
নাই। যে.দিন জোলাঁপ লইয়া দাস্ত হয়, সেদিন মুগের ডালের খিচুড়ি বা ভাল 
ভাত খাইলে ভাল হয়, ভাবে যাহার যেরূপ মংগতি সে সেইরূপ সরু পুরাতন 
চাউলের অন্ন খাইৰে, তথা ভাবে ষে দেশে যাহার যেরূপ আহার সে সেইরপ:আহার 
করিবেন, এ আহারের সহিত লঙ্কার ঝাল ও অল্প নিবেধ। বালক বালিকাধিগের 
কত্ত উপরোক্ত :পূর্ণমাত্া অর্ধেক পরিমাণ । এই জোলাপের পর একটা 
বিশেষ গুণ এই যে,.গর্ভব্ভী।ন্্রীলোক অন্ধ ,মাত্রীয় ইহা সেবন করিলে তাহার 
গর্ভপাতের কোন সম্ভাবনা নাই ৰরঞ্চ ৰিষময় রস শরীর হইতে বাহির কারয়া 
দিয়া জেলাপ গর্ভ ও গর্ভধারিণীর পরম উপকার করে। কিন্া কেবল মাত্র 
১ ভোলা.জঙ্গী/হরিতকী চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত এক তোল! পরিদ্ার সোনা" 
মুখির পাতা অন্ধপোয়। জলে কিবি২ :লবণ দিচ্জ। সন্ধ্যার সময় লিঙ্গাইয়া ভাহা 
গ্রাতে চট্টকাইয় বস্ত্রে ছাকিয়া৷ জলটা খাইবে। তাহার পর অদ্ধ ৰা! এক ঘণ্ট! 
পরে উক্ত প্রকার গরম জল ব! দুগ্ধ থাইবে। অবস্থান্বমারে কিঞিৎ কমবেশী 
হইলে কোন ক্ষতি হয় না ইহ! পুর্ণ মাত্রা। 


শ্লাম্্তক্ররভ আনম্বাাক্ন। 
লেখক _-ভ্ীমহেশ চক্র ভট্টাচার্য ৷ 


(১) 
খাগো এ পরাণে বড় অসহ যাতনা, 
জব্স্ন তম্থু মন-_- 
কিসে করি আবাহন 
চে'য়ে বদান্তের পানে মিলেনা সাস্বনা 
মাগো, এ পরানে বড় অহ যাতনা! 
(২) 
কি স্থপে করিবে বঙ্গ তোমার উৎদৰ, 
ছর্ভিঙ্ষ রাক্ষদ যার 
করি বক্ষ চুরমার 
সহত্র দুঃখের ঢেউ করিছে উ্ভৰ 
*কি সুখে করিবে বঙ্গ তোমার উৎসব! 
ঙ ) 
স্ব্গেও শোভিছে কি মা সতী বিদ্বেষ ? 
পৃথিবীর পাপাদর্শে 
তথ! ন। করুনাবর্ষে 
সপত্ী পুত্রের হেরি এ শোকার্ত বেশ! 
স্র্শেও শোডিছে কিম! সপতী বিদ্বেব? 
6৪) 
তবে কি তোর্দের হয় জঅগুভ সংযোগ ? 
ব্সস্ত পঞ্চমী তিথি 
না দানে সপতী প্রীন্ধি 
লক্ষ্মী অলক্ষিতে কিম। হাড়ায় ছুর্ভোগ 
স্তবে কি তোদের হয় অগ্তভ সংযোগ ! 
£ 6৭) ূ 
ফে'লেদে ফেলেছে দুরে,বীপা নীশাপাশি ! 
শোকে বঙ্গ মুহ্থমান 
তাহারে সাস্কবন! দান 
সাজে তি সপ্ডমে সাধ! বসন্ত রাগিনী” ? 


চন্ল্ বসার 


(৬) 


"হু! 'জন্ন হা অন্ন রবে. কাপিছে মেদিনী 


হককে আজ লক্ষী ছাড়] 
কত জল বাস্তৃভারা 
গুনিনি নারীর হিংসা এত গ্রমাদিনী ! 
হা অন্ন হা অশ্নঃ.রবে কীপিছে মেদিনী ! 
(87) 
শুধু কি সপতী হতে বিসুখ ইন্দিরা ? 
পলীর কৃষক ভ্রাতা 
জানুতে স্থাপিয়৷ মাখা 
নমিছেপ্ছুঃখের পায়, ভোগী মন: পীড়া 
শুধু কি সতী স্ুতে বিমুখ ইন্দিরা 1 
(৮) 
যারা এত কালছিল সুপ্রীতি ভাজন, 
অবিদ্যায় মতিছনন 
বিপুল ক্ষমতাপন্ন 
তারাও অবস্থা চক্রে হইন্েছে পেষণ, 
বারা এস্ত কালছিল নুগ্রীতি ভান! 
(৯) 
নিতান্ত এসেছ যদি তোষিকে সম্তানে, 
জাঁজি নিরাননে ভাসি 
দেখাও কঙ্কাল রাশি 
কোপ নেত্র! কমলায় আখি বিদ্ুমানে ! 
নিতান্ত এসেছ হদি তোবিতে সম্তানে 
€ ১৭) 
যাচ বিমাতার দয়া সন্তানের তরে 
দেবের বাঞ্ছিত ঠাই 
থা তীর দৃষ্টি নাই 
তাই বৃতরানুর বত নির্ভয়ে বিচরে, 
যাচ ধিমাভার দয়! সম্তঠনেয় ভরে। 





২৭০ জন্মভূমি | ১৫শ বর্ষ । 
শী 
€ ১১) প্র € ১৬) 
তোরা;যে সা সাগরের যমজ ছুহিতা হায় ম| যেহতে বঙ্গ গার দাত পুশ; 
নুরাসুর হইগক্ষ না জনমে" শ্ত মাঠে 


* মথিয়! জলদি বক্ষ 


বৃথাই কষাণ খাটে 


তোগেরে লতিষ্জাছিল অনুড। স্ুত্মিতা। কি ছুঃখের বদর কাটে কোটী সীমা 


তোরা যে মা সাগরের সমজ ছুহিতা। 
(১২) 
কেন অজ ধর্মষ্ট আধ্যবর্ত বাসী 
জগতের শীর্ষস্থান 
কেন আাজ হতমান 
সোনার ভারত ভুমি অনার্ধের দাসী। 
কেন আঙ্গ ধ-ত্রষ্ট আধ্যবর্তবাী ॥ 
(১৩) 
বায়িদি মথিপে হায় লক্ষী যণ। মিলে, 
'এরাবত? 'উচৌংশ্রবা? 
“কৌত্তনে বিলায় গ্রন্া 
তথায় 'পরানুগ্রহ* বিধি কি লিখিলে £ 
ব।রিধি মথিলে হায়া লক্ষ্মী যথা মিলে! 
(১৪) 
রমারে ক্ষমার তরে কর অন্ুয়োধ 
কিদোষে এ আর্যবংশ 
উত্তভ করিতে ধ্বংস 


'ক্ষি মহা পাপের এই তীব্র প্রতিশোধ 


বিধানে স্মদার তরে কর অনুরোধ । 
6১৫) 


হান মা ষেহতে বঙ্গ গার মাতৃ গাঁথা! 
€ ১২) 
এবার না চাহ বিদ্কে করুণা তোমার, 
চঞ্চলার হ'লে দয়া 
তুমি ন! হবে নিদয় 
এ যুগে হ'রেছ এই তত্ব আবিষ্ক।র, 


- অধার না চাহি বিপ্তে করুণ। তোমার! 


6১৮) 
যে বন্ডের অনুষ্ঠান করেছে বাঙ্গপী 
হ'লে তাহা সুসমান্ত 
অযশ হইবে ব্যাপ্ত 
ঘুচিবে অতীত লজ্জা শত শত গালি! 
যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রেছে বাঙ্গালী । 
€ ১৯) 
যদি গে৷ ভারত লক্ষ্মী না চাহে ফিরিয়া, 
ভারত মাতাঁরে আর 
উদ্ধারিতে পুনর্ববার 
পারিৰ্ন! হৃদন্ের পুষ্পা্জলি দিয়া! 
যি গো ভারত বঙ্গী না চাহে ফরিদ! । 
(৯০১05, 


আলগ্তের ঘোর দিদ্র! তেক্গেছে এবার, সুছাও সুছাও বদ "বঙ্গ হুঃখিনীর, 


পুজিতে আপন মাহ 
আজি মা সকলে চায় 


ঘরে ঘরে আয়োজন সে মাতৃ সেৰায় 
'লস্তের ঘোর নিসা ভেঙ্গেছে এবার! ' 


ঘুচাও মা অন্ন ক্লে 

এ ভিক্ষা ভিক্ষা শেয় 
এ গাথা মরম গাথা এই অক্ৃতিন-- 
সুছাও মুদাও অশ্রু বগ হুঃখিনীর ! 


হুক 


প্রেম না অনুরাগ ? 


লেখক__প্রীযোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধার় | 


6১) 
কেন দেখিলাম _দেখিযা কেন মজিল।ম1? কি অপরূপরূপ) এখন রুপত 
কখনও দেখি নাই। - কি যে!গনী ৰেশে, আর কি রাঁজরাণী বেশে দে রূপের 
ত কিছুই হ্বাসবুদ্ধি দেখিলাম না! আকুঞ্চিত কেশদাম পরিবেষ্টিত সেহ মুখচলোের 
ক অপুর্ধ শোতাই দেখলাম! সে যুগল ত নয়-যেন মদনের ফুলধসুক ! 
আর সেই খঞ্জনগঞ্ষন আখিই যেন সেই ধনুকের বাপ! দে বাণের কি অব্যর্থ 
সঙ্গান! সেলঙ্গানে আমার প্রাণ যেযায়। £প্রেমানল প্রথণটা যেশ দ)উ দাউ 
কারয়া আলতেছে ! অভিনেত্রী বেশে সে জাম!র মন চুরি করিয়াছে । 1থন্টো 
খোজ রোজ হয়না, কেন? সেই বিশ্বাধরের ঈষৎ হা।সর রেখা আমার কেবলই 
* মনে পড়িতেছে! সেই আকর্ধবিস্তৃত চক্ষুদয়ের বদ্ধিম'কটাক্ষ আমায় 'ষে অস্থির 
করিল গাঁ! যই-যাই তাহার কাছে ছুটি ঝই-_নইলে যে আদার প্রাণ যাঁয়। 
একবার আঁলি্গনের বিনিময়ে হাসতে হাসিতে এ প্রাণও আমি বিসর্জন দিতে 
প্রস্তত। একটি চুম্বনের সুল্য কত? আবার সেই মুখ আমার ক্রমাগতই. মনে 
পড়িতেছে-_নার আঁম স্থির হইতে পারিতেছি না। যখন তার বাড়ীর ঠিকানা 
জানি, তখন আর কেন? যখন সে স্বগের সন্ধান জানি, তখন সে মবরুখে 
বার্চত থাকিব কেন 1 আর না__আর না--আমি চলিবাম। 
র লাদীগলা সহ) 
এই ত সম্মুখে সেই বাড়ী। আমায় প| আর চলিতে পারে না কেন? 
গাঁণের সে উৎপাহ আর নাই কেন? বুকের ভিতর এমন ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ শব 
করে কেন? ভয় ও লজ্জা কোঁথ! হইতে আসিয় আমার হৃদয়ে অনধিকার 
প্রবেশ করিল কেন? কিসের ভয়_-কিসের লঙ্জা!? সে বিনে আমার ফে 
প্রাণ যায়! না আর ন-আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি। 
বাড়ীর ভিতর গ্রবেশ করিয়াছি, এমন সঙ্গয় একজন স্ত্রীলোক আমিয়! 
আমায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল--"সাপলি কাকে খুঁজছেন বাবু?” 
* আমি আর কাঁহাকে খুজি? যে আমার মনপ্রাণ হরণ করিকাছে, আমি 
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কিন্ত আমি ভাহার নাম জাসি মা_ এখন এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? এই 
সময় হঠাৎ জামার মুখ হইতে বহির্গত হইল._“এ বাড়ী থেকে থিয়েটারে যার 
কে?” 

তখন সেই 'ন্ত্রীলোক বলিল -ও বিশোদ, তোকে কে একজন বাবু 
খুঁজছে দেখ |» রি 

তখন আমি বুঝিলাম _ আমার মনমোহিনীর নাম বিনোদিনী । | বিনো- 
দিনীই বটে । কই-সে স্্রীলেকের কথায় সে বিনোদিনী ত আছিল না। তণন 
মেই স্ত্রীলোক পুণরায় কহিল--গআপনি ি'ড়ি দিয়ে উপবে যান না মহাশয়, 
উপরে উঠেই বাম দিকের ঘর ৰিনোদশীর।” 

সাহসে তর করিয়। আমি ধীরে ধীরে শি'ড়ি দিয়া উঠিলাস। উপরে উঠিয। 
কম্পিতথদয়ে বাম দিকের ঘরের দিকে যাইতেছি, এমন সময় দেখি-:সেই ঘরেয় 
দরজা খুলিয়া কে বাহিরে আদিল। চাহ দেখি_-এ দেই -বিনোদিনী__ই 
আমারই বিনোদিনী ॥ বিনোদনী আম।র দিকে ঈষৎ হালি হাসি মুখে এক 
কটাক্ষ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কহিল--“আপনি কে মহাশয় ?” 

আমার মুখ হইতে সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর বাহির হইল না, তখন পুন. 
রায় প্রশ্ন হইল--“আপনি কি চান মহাশয় ?” 

এইবার আমি সেই প্রশ্নের উত্তরে কহিলাম--"আমি তোমায় চাই 1” 

বিনো। তা আপনার সঙ্গে ত জামার কোন জালাপ-পরিচয় নাই, আপ নি 
আমায় চাইবেন কিরূপে? 

আমি। আলাপ-পরিচয় নাই বলেই, সেই আলাপ-পরিচয্ন করতেই আমি 
এসেছি । আর তোমার আমার সে পরিচষ না থাকৃক, নামা তোমার সঙ্গে 
খুব পরিচন়্ আছে। 

বিনো। কই-_ আমার ত কিছুই প্মরণ হচ্ছে ন1। 

আমি। কেন গত শনিবার থিয়েটারে সে পরিচয় হয়। 

বিনো। সেকি কথা মহাশয় :1--তৰে আমি নয়,, আপনার ভূল হয়েছে। 


আমি ।« হা তুমিই__আমার ভুল কিছুমাত্র হয় নাই। তুমিই সেই দিন 
হইতে আমা মন কেড়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছ। 

বিনোদিনী তখন স্পষ্ট হামিগ়া কহিল--“আজ্ে, তবে সেটা আমার জ্ঞানকুত 
অপরাধ । নয় অঙ্জান কৃত অপবাধ থিয়েটার জায়গা__শতসহন্র লোক- পাঁচটা. 
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৭ম সংখা! । ] প্রেম না অনুরাগ ? পীর 


আমি 'ামি ত দন ক্ষেরৎ নিভে আলি নাই। 

দিনো । তবে কিসের জন্যে এসেছেন মহাশয় ? * 

আমি। আমার মনচোরকে দেখতে এগেছি। 

বিনো। তা এখন দেখা ত হয্বেছে_আপান এইবার শ্বচ্ছন্দে বাড়ী কিরে 
বেতে গারেন । রী 

আমি । এ দেখার ত আমার সে তুম ওমটে নাই, বরং পে ত্ৃষ্ণ যেড়ে 
গেল যে! 

[বশ | তা ।ক কথূবো মহাশয়_-ড! ত আমার তত জার কোন খ্পরাধ 
নাই। | 

আমি। তার একট। সপায় তোমায় কছতেই হবে--নলইলে একটা বক্ষ- 
হত্য| হবে। 

বিনোদিনী তখন পিহরিয়া উঠিয়া কহিল-_“আপবনি ব্রাহ্মণ না কি! আছি, 
সনে কঞঙ্ধোছল।ম--এক ভিগ্রি নীচে-তা তষে জান্থন--আন্গন। এটা 
কিন্ত মনে রাখবেন-ব্রহত্যার জে আপনাকে বসতে বল্ছি না। কারণ, 
বরনীহত্যার চেয়ে আমাদের বরং গো-হত্য।র ভ্হই বেশ 12 

খেই দিনই আমার মনোবাছ। পুর্ণ হইয়া গেল! 

(৩) 

মনোবা। পূর্ণ হইল বটে, কি পিপাস! ত মিটল না। অগিতে ঘ্বত্ত 
সংযোগের গার সে পিপানার হস না হয। বরং দিন দিন বৃদ্ধিই ত দেখিতে 
গাই এখন উপায় উপায় আর কিছুই নাই_যেখানে ভৎপ্তি, সেইখানেই 
.নিবুত্তি ভিন্ন অথ পায় আর (কি খাঁকতে পারে? আফার এ সংসারের 
আগর [কহুই ভাল খাগিত নাকেবল সেই বিনোদিনী ব্যতীত; বিনোদিনী 
ভিন্ন এসংনারে আমার আও ব্ছিই আপনার ছিল না। আমি প্রি অভিনয়. 

তে সেই খিয়েটারে থাহতান-_অভিনয় দেখিতে নর, সে কেবল বিনো- 

দিনীকে দেখিবার জন্তে। আগত দিন সধ্্যার পর, বিনোদিনী অভিনয় শিক্ষার 
জন্যে খয়েটারে আসিত, সুতরাং সে সময় বিনোদিনীকে দেখিতে না-পাইয়! 
আমি চারিদিক অদ্ধকার দেখিতাম। শেষে অন্ত দ্রিন থিয়েটান্র প্রবেশ ধি- 
কারের জন্তে, বিয়েটারের অধ্যঙ্ষের সঙ্গে উপয/চক হুইয়া গ্রণয়ট! গাড় করি- 
লম- সেও কেবল বিনোদিনীর ফন্তে। 


৩৫ 
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এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল! আছি এক দিন, থিয়েটারে গিয়া নি 
ধিনীকে দেখিতে পাইলাম না।* তখন আমার মন বড়, অস্থির হইরা উঠিপ। 
কআআসি থিয়েটার হইতে বিনোদিনীর ৰাডীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম শুনিলাম, 
বিনোদিনী আর সে বাড়ীতে নাই--সে বাঁড়ী হইতে উঠিয়। কোথায় চলিয়া 
গিয়াছে । আরো এক ভয়ঙ্কর কথা শুনিলাম-_ধিনোরিনী, এখন একজন ৰড় 
লোকের রক্ষিতা--তাহার সহিত আর কাহার দেখ!-সাক্ষাৎ হইবার উপার নাই! 
কি ভয়ঙ্কর কথ! আমার মাথায় যেন অকম্মৎ বিনা মেঘে এক ভীষণ বজ্া- 
শ্বাৎ হইয়া গেল! আমি চারিনিক্‌ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম |, 
অনেক অনুসদ্ধানের পর, আসি বিনোদিনী নৃতন বাড়ীয় সন্ধান করিলাম। 
সন্ধান করিলাম বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ-লাঁভ আমার অনৃষ্টে ঘটল না! সে খার়ীর 
সমূর দরজায় থারবান্‌ ছিল, সে দ্বারবান্‌ আমায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল 
না। কি ভরম্কর কথা! বিনোদিনীর বাঁড়ীর মধ্যে আমার প্রবেশের অধিকার 
নাই? আমি স্বপ্নে কখন যে এ কথা মনোমধ্যে স্থান দিতে পারি নাই-_কল্প- 
মাতেও্ড যে এ কথা আমার মনে কখন উদয় হয় নাই! বিনোদিনী যে আসার 
প্রাণ__বিনোদিনী বিনে যে এক মুহূর্ত আমি জীবিত থাকিতে পারি না। 
সে ম্বারবান্কে অনেক অসুনয়-বিনয় করিপলাম_-উ থকোচ দিতেও চাহিলাম__ 
. কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে সেই দ্বারবান্‌ আমায় অপমান করিয়া 
তাড়াই দিল। ছ্বারবাঁনের নিকট যে অপমানিত হইলাম, তাহার গ্ঠে কোন 
ইখ হইত না__যদি, মে অপমানের পর, বিনোদিনীর একবার সাক্ষাঁৎ .পাই- 
তাঁম। চেষ্টার কোন ক্রি হইল না--কিন্ত বিনোদ্িনীর ত আর সাক্ষাৎ পাই- 
লাম না। এসতানা শ্বপ্রীঢবিনোদিনী কিএত নিষ্ুরা? মানুষ কখন এত 
নিষ্ঠুর হইতে পারে না-ধিনোদিনী বিহনে আমার যে এত কষ্ট হইবে_ দে 
নিশ্চই যে কথ! জানে না। সে এ কথা জানিপে কখনই. আমায় এত, কষ্ট 
দিত না। এখন তাহাকে এইকথা জানাইতে পারিলে আমার অভীষ্ট" সিদ্ধ 
হইতে পারে। আগি পাগলের ন্যায়এখন রাস্তা. রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিলাম_-এরপ শুন্টহৃদগনে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে আমার আ'র প্রবৃত্তি হইল ন1) 
রাণডায় রাস্তায় ঘুরিযা বেড়াই, আবার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই বিনোদিনীর দরজায় 
আসিয়া! উপস্থিত হই । আশী-ষদি কোন রকমে তাঁহার. সাক্ষাৎ পাই। 
আশ!_ একবার সাক্ষাৎ হইলে, সে নিশ্চয়ই আমায় বাড়ীর মধ্যে যাইতে দিবে । 
কিন্তু না -কিছুত্তেই আর বিনোদিনীর দর্শনলাভ আমার ননৃষ্টে বট না! 


গম সংখ্যা |) প্রেম না অনুরাগ? ২৭৫ 





ৃ (৪) 
আঁচ্ছ্!, এ সহরে কি বিনোদ্দিনীর মতন আর সুন্দরী নাই? থাকিতে গারে 
কিন্ত সে আমার পক্ষে নহে? বিন্যেদ্িনীর মতন" কেন- বিনোদিনী জপে- 
ক্ষাও অনেক সুন্দরী বারবিলাসিনী আছে। বিনোদিনী অপেক্ষা কুসুম সুন্দরী 
_ হরিমততী সুন্দরী-তভবতারিণী সুন্দরী__কিন্তু আমিত ভাহাদিগকে চাই না-- 
আমি যে বিনোদিনীকেই চাই । বিনোদিনীর (রূপের জন্যে নহে, কেবল ৰিনো- 
দিনীর জন্যে! সে রূপের তৃষ্ণ আগার আর নাই, সে পিপাস/ ত.অনেক দিন 
মিট গিত্াছে, এখন শুধু বিনোদিনীর জন্তেই আমি বিনোদিনীকে চাই। তবে 
আমার এ অনুরাগ না প্রেম? 
তা অনুরাগই হউক, আর প্রেমই হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি-বু্ধি নাই, আমার 
যনের কথ। আন বিনো(দিনীকে চাই ॥। তোমরা ইহাকে অনুরাগ বলিতে চাও, 
াহাতে আমার আপত্তি নাই প্রেম বলিতে চাও ঘাহাতেও কোন আপত্তি 
নাই, আমি কিন্তু বিনোদিনীকে চাই । এই ষে চাই” কথাক্গ একটুকু অনুরাগ 
থাকিতে পারে,আমি স্বীকার করি_আমার সে কামনা আছে। তা ছাড়! 
আর আমার মনে অস্কুরাগ ত.কিছুই নাই। তুমি ধনের কা্মালী-মানের 
কাঙ্গালী' যনের কাঙ্গালী এ সংলারে তোমার কাম্য বপ্ত অসংখ্য) আমি 
কিন্ত তোম।র ধন চাই নামান ভাই না_আরবশ ত নয়ই__-আঁমি কেবল 
বিনোদ্িনীকে চাই । আসি কলঙ্কের বোঝা মাগার করিয়া সমাজে অতি দ্ণ্য 
ও অতি হয হইয়াও সেই-বিনোদিনীকে চাই, বিনোদিনীর জন্ত আমাঁর খন, 
মান, সন্্রম, যশ, গ্রতিপত্তি সকলই গিয়াছে,তবু, আমি বিনোদিনী অপেক্ষা লক্ষ 
লক্ষ সুন্দরী'থাকিলেও "আমি সেই বিনোদিকে চাই। ভুমি বঙগিরে_বিনোদিলী 
 বারবিলাসিনী-বিনোদিনী:বেস্ত। বিনোদিনী নরফ__বিনোদিনী পাপ, তথাপি 
- আমি দেই বিনোদিনীকেই চাই। আমার এ অনুরাগ না প্রেম? 
(৫) ? 
বিনোদিনী আমায় চায়না, আমি কিন্ত বিনোদিনীকেই চাই। বিনোদিনী 
আমায় ভীল বাসে না, আমি কিন্ত বিনোদিনীকেই ভালবাসি, কেন, _ ভালবাসি 
জান? সে ভালবাস কিন্তু বিনোদিনীর জন্তে নয় নিজের স্থখের জন্ত। বিনো- 
দিনীকে ভালবাদিয়াই আমার সুখ, আমিও সেই জঙ্তেই বিনোপিনীকে ভালবাসি। 
হয় ড, আমায় ভালবংসিয়া বিনোদিনী স্থথী নর, সেই জন্তে বিনোদিনী আমায় 


২৭৬ ঃ জন্মভূমি, । ১৫শ ঘর্ষ। ].: 


[সে ন|। সে দিকে আমার দেখিবার ইচ্ছা! নাই আমি যে বড়ই শ্বাথপর়। 
আমি এ ভালবাসায় -প্রতিদান চাই না বিনোরদিনীকে ,ভাল বা'সয়াই বামি 
হৃবী। দান-এতিদানে-যে বন্ধ এন্ছিলন হটকজা বয়, আমি সেই কারগ সে 
ঘানু-গ্রতিনান চাই না. আমি তাহাকে ভাল ঝানিই সৃবী॥ এখন. তেরা 
বিটার, করিয়া বল. আমার এ অসুগাগ না প্রেম ২ ঃ 

তুমি.বলিবে__-এপ্রেম বটে কিন্তু পবিজ্র গ্রেম য়_.এ অপবিত্র এ্রেম। মি 
তোমার পবিত্র অপবিভ্রের ধর ধারি ন)__আমি কেরল রুম লইয়।ই সুখী । 
বিনোদিনীকে ভাল ন| বাদিলে, আর আমার অন্ত. উপায় নাই-পেই-ছন্যেই 
জমি বিনোদিনীকে ালবাসি। তুদ্ধি বণিবে__এরূপ অপবিত্র ভানবাসানজ পাপ 
আছে_আমও বলি তথাত্ত। আম ত পে পাপ অস্বীকার করি না তবে 
জোমায় আমায় মতের প্রভেন কি? ভু“বগিবে _.এ পাপের জন্ত আমার নরক- 
তোগ করিতে হইবে-_আমিও সেকথা অন্বীক।র করি না-_হুউক পপ, হউক 
নরক» তথাপি ত্মামি_বিনোদিনীকে ভালবাসিব। আগ্মিত পুর্বেই_ বপিয়াঁছ__- 
বিনে!দিনীকে. ভালবাসার... সঃ. আমার এমন সুদ্ট বন্ধন রহিয়াছে যে একের 
আরির্ভাবে:অনোরআ|রির্ভাব, একের তিরো'ভাবে অন্যের তিরোভাব এখন 
ভোমরা বিচার কঃগয়াবল-_আমার এ অনুরাগ না প্রেম £ আর যদি"প্রেম হয় -. 
এ প্রেম পবিত্র কি অপবিদ্র প্রেম? সির ক 
০7৮, 757৮৮ (৬) 

আচ্ছা, সাধন! করিলে কি সিদ্ধিল।ভ হয় না ? আমি যদি মেই প্রেমের 
সাধ করি, আমার অদৃষ্টেকি দিদ্ধিলাভ ঘটবে না? আমার,প্রেমের সাধনা 
শুনিরা হয় ত তুমি হাঁসিবে। তুমি এশ প্রেমের সাধনা! করিতে পার, আর 
দামি বিনোদ্দনী প্রেমের সাধন। করিতে পারিনা? তোমার অভীঃ্ট ভগবান, 
আর আমার অভীষ্ট বিনোদিনী । তুমি যদি আপনার সাধনার বারা তোখার 
দেবকে লাত করিতে পার, আমি সেইরূপ সাধন! দ্বারা আসার অভীঃদেবী 
'বিনোদিনীকে লাভ করিতে না পারিব কেন? তোমার না হয়-_-ভগবান, আর 
মার ন! হয় বিনোদিনী_-এই স্তর পরডেণ। তোমার তগবান তোমার কাছে 
যেমন ক, আমারও বিনোদিনীও আমার, কাছে সেইর়প বড়। তৰে আর মূলে 
প্রতেদ কোথায় রহিল? তোমার সাংনা যদি 'জতি কঠোর, ও অতি কঠিন হয়, 
আমিও সেইরূপ অতি কঠোর ও তি-কঠিন সাধনাই করিব। তুষি সিদ্ধিলাভ 

চি | 


না 


পম সংখা? । ] প্রেম না অনুরাগ ? * ২৭৭ 
করিবে, আরনআমি কি সে গিদ্ধিলাতে বহিষত থাকিব ন!কি$ আমার মনে যদি 


যথার্থই: একা গ্রত! জন্মিয়া থাকে, আনি বদদি বাস্তবিকই অনন্যযনা, অনন্যকর্। 
হইপা থাকি, তবে আনার নিন্ধিপাভ না হইবে কেন? 

তুমি কি চাও ?--ধর্ম, অর্থ, কাঁম না মুক্তি? তোমার ধর্ম, তোমার অর্থ, 
আর তোমার কাস বাদ দি! ভোমার জীবনের যে সর্বোচ্চ উদেস্ত-_সেই মুক্তির 
কথাই ধরিলাম |. ভুমি যে মুক্তি চাও--আমিও ত লেই মুক্তি চাই। তুমি নিত্য 
বুখ প্রাপ্তির আশাষ সাধন! করিতেছ-__আমিও সেই নিত্যন্থখের প্রার্থী।-সেই 
নিত্যন্থুখের জাশারই সাধন! করিতে প্রয়ামী। তুমি, এই সাংসারিক দুংখের 
নিবৃত্তি চাও, আমিও ত তাই ঢাই। তুমি হ্বোসার দেহের ইক্রিয়াদি হইতে বদ্ধান 
মোচনের পা, আমিও ত তাই। তুমি তোমার পরত্র্গে একেবারে লয় প্রাপ্ত 
হইতে চাঁও, আমিও ত আনার'বিনোদিনীতে সেইরূপ লঙ্জ প্রার্থনা করি। তবে 
তোমার আর আমার গ্রভেদ কি? তুমি যে যোগমার্শ খাধনা করিতেছ, আমিও 
ত সেই যোগমার্দই অবলম্বন করিতে চাই, তবে তোমার যুক্তি হইলে, আসরা 
মুক্তি নাহইবে কেন? তুমি না হয়-_লীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ চা, 
আয় "আমি ন। হয়--আমার পাপাত্মার সহিত বিনোদিনীর আত্মার সংযোগ চাই__ 
এই. মাত্র 'ভ গ্রভেদ ? বু সানা ধলা কে পারে আমি 
সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না কেন? রি 

তোমার. সাধনায় হয়ত শ্মশান চাই, কিন্তু আমার সাধনায় ২ শ্ছশান | 
এই গঙ্গাতীরেই আমি সাধনায় বসিলাম_-দেখি-সিদ্ধিলাতত হয়'কি না? হয় 
সিদ্ধি, ন। হয় মৃত্যু_-ছই এর এক ঢাই। তোমার সাধনার উদ্দেষ্ঠ হয়ত তোমা 
ইঞ্টদেবের নিকট নর প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু আমি অন্ত বরের কথা দু়ে খাকুক; 
তোমার ইন্্রত্বও চ[হি না॥ ৪ 


(৭) 

লাহারে ও অনিজ্ঞায় প্রথম দিন সেই গঞ্াতীককে ফাটিয়া গেল. ছিতীক 
দিবসে শরীর বডইদূর্বল হইয়া পড়িল। ক্ষুধা তৃষ ছিল না কেবল শরীর 
দুর্মল। তা হউক শরীর দুর্বল__হয় সিদ্ধিলাভ__না হয মৃত্যুর জে যে -ক্রস্তত, 
তাহার আর শরীর দু্ধগেতে আয কি করিতে পারে? আমি এ ষণতু় শরীরের 
এতি কোন লক্ষ না ৰিয়! পুনরায় একা গ্রচিনত হই! সাধনায় মনোনিবেশ করি- 
লান।. এইবপে দ্বিতীয় দিবস কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিসে শরীরের অবসাদ 
আরে! বৃদ্ধি দেখিলাম। ক্রসেই শনীর যেন অবসন্গ হইতে লাগিল। তথাপি 
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আমার মনের একাগ্রতার কিছুমাঞ্জ হাস দেখিলাম না। শরীর দুর্বল হইলেও 
আমি তখনও মনের বলে ব্লীরান ছিলাম। এহরূপে সমস্ত (দন কার্টিয। গেল। 
সন্ধ্যার পর যেকি হইল-_-আগার আর স্মরণ নাই! আম নিশ্চয়ই জ্ঞান হইয়া - 
পড়িয়াছিলাম | 
অথিক রাজে আমার জ্ঞান হইল--তখন রাত্রি কত, আমি ৰলিতে পারি 
না। আমি কিন্তু সে সময় এক মহাতেজঃপুঃ' জটাজুটধারী সন্যাসীর ক্রোড়ে 
শায়িভ , ছিলাম । 'সঙ্ত্যাসী আমার, মুখে এক মহাসুগন্যুক্ত পানীয় অন্নে অঞ্জে 
ঢালিয়া দিতে ছিলেন। বোধ হয়__সে পানীয়ের গুণেই আমি পুনরায় জ্ঞানলাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমর জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া, সন্স্যাপী আমায় দীরে? 
ধীরে কহিলেন_-“বস* তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে । তোমার একা- 
শ্রভাই তোমার সিদ্ধিলাভের মুল কারণ ॥ এখন তুম কি চাও_বল?” . 
কিসে কি হইল জানি না_সন্্ানীর সেই পক্ষের উদ্ভরে আমি ধীরে ধীরে 
উত্তর করিবাম--“আম আপনার শি হইতে চাই-_দাসানুধাস হইতে চাই?” 
লঙ্্যাী পুনরায় প্রশ্ন,করিলেন-তুমি সে বিনোদদিনীকে আর চাও ন1?%” 
আঁয়ি আগ্রহের সহিত্ত তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম_ন। নানা আমি আর 
. নে বিনোধদিনীকে চাই না। বিনোদিনী মায়াবিনী-_বিনোদিনী রাক্ষপী 1” 
গুখন সঙ্যাসী গভীরভাবে কহিল্লেন,_“তবে এসু বৎস, আমার সঙ্গে এস।” 
সেই দিন হইতে আমি গৃহসংসার সমণ্ত পরিত্যাগ করিয়া এই মহাপুরুষের 
শিষ্য হইলাম।... 


শপ তর তাপ 


আহীরের.সহিত ধর্থের সন্তন্ধ 
লেখক-_শ্রীযুক্ত বিপ্রাদাঁস মুখোঁপাধায় 1 
' খান্যাখাদ্যের উপর যে, ধর্মীধর্মের তিত্তি সংস্থাপিত তাহা চিন্তাঞ্মল ব্যক্তি- 
শীতই স্বীকার ক্ষরিয়। খীকেন। এজপ্ হিন্দুর কি ধর্শশীস্ত্র কি সাধক মগুলী সক- 
এলেই আহার বিষয়ে সংযত হতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। প্রনৃত্তি বা 
বাসন শোতে ঢালিয়! দিলে, মানবের মানবন্ধ রক্ষা হয় নাঁ। মানব-সন্তান বত্ত- 
দিন পঠ্ন্ত নিয-স্তরে বিচরণ করিতে খাকে, ততদিন ভোগ বাসনাকেই, জীবনেকর 
- অকমাত্র অবলম্বন জ্ঞান করিয়া, তাহারই দেব! করিয়! খাকে। কিন্ত মানুষ 


হখন ধর্ম-পথে অগ্রসর হইতে আরম্ত'করে, ধন্মেরর পরম ন্ুপবিত্রালেকে -হ্বদয়-ধাম 
লুপোভিত করে, তোগ-বিলালিতার উপর সংযম ও সদাচারের বৈজযুন্তী উড্ভীন্‌ 


খম সংখা! । ] আহারের সহিত ধর্মে সম্বন্ধ । ২৭৯ 


করে, এবঙ ভগবত এপ্রমের লধাখানে আপনাকে অনর কবে, তথ ই মানবের 
মানবন্ধ। পরম ভাগবন্ত প্রভূপাদ শ্ারূপ গোস্বামী বলিক্সাছেন £__ 
:শবাচো বেগ মনসঃ ক্রোধ বেগ্‌ জিহ্বা, 
এ. বেগয়দরোপস্থ বেগম্‌ ও 
এহান্‌ বেগাঁন্‌ যো বিমহেত মর্ভাঃ সর্কমপি ' 
মাং পৃথিবীং সশিষ্যাৎ ॥ 
বাস্তবিক, যে মহাপুরুষ বাকা, মন, ক্রোধ, রসনা এবং উদর শরকথৃতির বেগ 
&ারণ কারতে সমর্থ, তিনি লর্ত্র জয় করিয়া থাকেন। ভারত্তের আর্ধঃ খ্ষি- 
গরণই আপ্র পুরুষ ছিলেন) তাহাদের মনের তেজ, হৃদয়ের দৃঢ়তা, বিয়য় ভোগে 
নিশা এবং প্রার্থে আত্ম বিসর্জন একবার চিন্তা করিয়া দেখ। সে ফল- 
মূলানী মহাপুযের! কি-না করিয়া গিয়াছেন৭ তাহারা এতদূর দৃঢ় ছিখেন যে, 
এঁহিক সর্বস্থ তুচ্ছ করিয়া, কেবজমাত্র জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
সেই জগ্গুরু আচা্যদিগের চরণে অ:জ কত জ্ঞান-গর্বিত উন্নত মন্তক অবনত 
হইতেছে! যে পাশ্চাত্য জগতে এতদিন রাজসিক ও ভামন, আহারই যন্য্যের - 
প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত । আজ সেই মহাদেশে সগ্য মাংস পরিত্যাগ পূর্বক 
সান্বিক আহারের প্রতি আদর বৃদ্ধি হইতে আরম্ত হইতেছে । : তথাকার -গুখদরশা 
মহাত্মা গণের মধ্যে অনেকেই মস্ত মাংসাদি পরিতা!গ পূর্বক. নিরামিষ আহার 
' করিতে আরস্ত-করি্নাছেন। কাঁলে বে পৃথিবীচ্চে সান্বিক আহারের -প্রাধা্ 
স্থাশিত হইবে, ভদ্থিষয়ৈ কোন লপ্দেহ নাই। | 
হিলু ধর্মের বিশেষত্ব এই যে, অধিকার ভেদে অনুষ্ঠানের পদ্ধতি অবলিত 
হইয়! থাকে: একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সুষ্পষ্ট গ্রতীরমান্‌ হয় বে, হিন্দুর: 
আহার সদদ্ধেও এরূপ বাবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে" যে সকল 'পশ্থাচারী মনুষ্য 
জীব- হিংসা 'এসং নর শোণিত্ত পাত বারা বসুন্ধরা কলঙ্কিত ঝরিয়া থাকে, ভাহা- 
দিগের আহার্ধ্য ও জগতের হিত ব্রতধারীবরগ্পরায়ণ সান্তিক ভাবাপরন নাধু ব্যক্তি 
দিগের খাঞ্থ কখনই একরূপ হইতে পারে, না।- রাক্সদিক ও তাঁমসিক 'আহায়ে 
মানবের নিকট প্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে এ সকগ প্রবৃত্তির উত্তে+ 
'অনায়ণধন্মাচরণের পক্ষে মহা বি্গ উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ যাহাতে 
বন্মাচরণে বাধাত জন্মায় *তাহা যে, সম্পূর্ণ পরিতাজ্য, ইহা ুদ্ধিমান্‌ ব্াক্তিমাঙ্জই 
্বীকার করিয়া থাকেন। আর এক কথা, ভৌগ বিলাসে আসক্ত হইলে, নিয়তই 
“স্ডোগের ব'সনাবৃদ্ধি পাইতেই থাকে। ভ্তাই শীঙ্গ বলিতেছেন £ .. ৮ 
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পইঙ্জিয়ার্থেবু সর্বেধু ন প্রদত্মেত কামনতঃ | 
নতি প্রলক্কি শ্চৈ হৈষাং মনসা! সহিনয়েৎ ॥৮ 
অর্থাৎ ইন্জিয় এরয়োজন বিষয়ে কামতঃ আসন্ত হইবে না; ই সকলে 
আসক্তি হইতে মনের মংযম করিবে । কারণ সংযমের সাধনা করিতে পারিলেই, 
প্রকৃততাৰে সুখভোগের সন্ভাবনা। কাম ৰা ভোগকে দমন করিস না পারিবে, 
গুকৃতপক্ষে উপভোগ হয় না। 
“ন জাতু কামঃ কাম।নামুপতভোগেন শাম্যতি । 
হবিব! কৃষ্ণ বর্তেব তূন্ব এব!ভি বঙ্ছতে 
ভোগের দ্বাক ঝখন ভে'গের শান্ত হয় না) পাৰকে ত্বতান্থতি দান করিলে, 
আয়ন বৃ্িই হয়? শর্থৎ বালনার উপভোগ ভোগের কামন। মাত্রই বৃদ্ধি পাইতে 
থে! পু্ঃসাদ খ'ষগণ এই স্কল বুঝথাই, ধর্ম পথাবলন্বা জনগণকে তান- 
সিক ও রাজাসক আহার পারভ্যাগ পূর্বক, সান আহারের ব্যবস্থা দি়াছেন। 
রিপুর দমন, কামনার জয় এবং ইন্দরিয়ের সংযম (রা ধণ্মরূপ অমূলব রত্ত লাভ 
হয়। “কাম জয়ের এবং ইঞ্িয় সংঘমের [বধি, উপদেশ এবং আনুন স্থ, 
আধ্য-শাঙ্ৌর সর্ববাঙ্গ ব্যাপক । ভঙ্গভক্ষের বিচারেও রিপু দমনের অস্তি তী', 
দৃষ্টি আছে। ফিরপ আরব্য সমূগ ভোনে, কোন্‌ ফোন্‌ রিগ্ুর বিশেষ গ্রাদুর্ভ 
হয়, তাহাক্জ বিচার পুর্ববকই.সাধক বিগের পক্ষে ভক্ষাতক্ষ্য নির্দেশ হইয়! থাকে 
বাহার| ইছ্ুরোপীয় রাসয়ানক বিশ্লেধণকেই দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারের একমাত্র 
উপায় বলিয়া! মনে করেন, তাহার। বুঝতেই পারেন না যে, পর্বকালে কিরূপে 
অখ্যগুণেয় পন্নীক্ষা হইয়[ছিল। বস্ততঃ রাসায়নিক বিশ্লেষণ অপেক্ষা্ত স্থল 
ব্যাপার, উহাতে কোন সমী চূত জব্যের সম্যক্‌ ব্যগ্রীকরণ হয় ন!, এবং ভহাদ্বাণা 
কোন্‌ অব্য আব শরীরে কিন্গুপ কার্য করে, তা! পুথান্থপুণ্থরূপে বুঝা যা না। 
ভক্্য ত্রব্যের গুণাঞণ, সেই লকপ ত্রব্য ভক্ষণ করিয়! দেখিনেই প্রকৃত হুঙ্মদক 
ব্যক্তির! বুৰিত্বে পারেন,ফলতঃ আমাদের শাস্ত্রে শরীরের পটুত৷ সাধন, বুদ্ধি বৃত্তি 
সমমাজ্জন, *চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ এবং বিপু সকলের সংযম সাধন কারবার গুণ 
বণিত এবং প্রশংলিত হইয়ংছে। তৎসাধনের বাহ ও অভ্যন্তরিক উভয় প্রকার 
উপায় কথিত হইয়াছে। এবং এমন সকল নিত্য ব্যবহার ও অনুষ্ঠান প্রবর্তিত 
হইয়াছে, বন্থার। এ সফল র্লাধ্য অত্যন্ত হইয়া, সমস্ত মানব, জীবন একটা বিশুদ্ধ 
পদার্থ এবং প্রস্তত জ্ঞান লাভে 'র্ববতোভাবে উপযোগী । ক হুন্দর তথা ॥* 
গার ভূদেৰ মুখোপাধ্যায় কুত-__-্সাচার প্রবন্ধ দেখ । 





পম সংখা । ] আহারের সহিত ধর্দ্পোর সম্বন্ধ | ২৮১. 





আহার-বিহার-জনিত ভোগ-বিলানে নিলিপ্ত থাকা, ধর্ম-সাধনের একটী 
অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত ॥ ভোগাসক্ত ব্যক্তি ধর্তব পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না) 
কারণ, ভোগ বিলাম ছারা চিত্তের দৃঢ়তা বা একাগ্রতা জন্মে না। চিত্ত-বৃত্তি- 
ন্রেধই ধর্ম রাজ্যের প্রবেশ দ্বার-ন্বরূপ। ধনী পথ, সাধনার পথ কুম্ম-সমাকীর্ণ 
স্থথরুর নহে। আপাত মধুর লালসা ঝা ইস্ত্রি চরিতার্থ করিবার আকাজ্ছ্! 
বিদর্জন নয], এই পথের পথিক হইতে হয়। কিন্তযখন মানব সাধনায় সিদ্ধি 
লাভ করিতে গমর্থ হন, তখনই ভীহার ভাগ্যে শ্বাশ্বত জুথের*ভাগার উন্মুক্ত 
হইয়। যায়। এহ এাঙ্গন্তের অন্গু পরমাণু হইতে অমৃত ধারা নিঃস্ত হইয়া, 
* তাহার তৃপ্রি সাধন করিতে থাকে । ' সাধনার পথে, ধর্মের পথে যত্রিদিগকে 
সাবধান করণার গঞ্ঠ আধ্য শাস্ত্র জলদ গম্ভীর শ্বরে বলিতেছেন £_- 
ণউত্তিত জাগ্রত প্রাপ্য ব্রানি বোধত। 
ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতাছ্রত্যয়! 
ছুর্গম গথস্তৎ কবযে। বদস্তি॥ শ্রুতি। 

. জীব সকল তোমরা উঠ, জাগ্রত হও, বর নকল প্রাপ্ত হইয়া, তাহা সম্যক 
রূপে উপলদ্ধি কর। যেমন ক্ষুরের নিশিত ধার দিয়া গমন. করা দুঃসাধ্য. পণ্ডিত- 
গণ বলেন, এই ব্রহ্ধাড পথ পেইরূপ ছুর্গম। অতএব সাধক সতর্ক হইপ্লা, এই 
পথে অএসর হও । কঠোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় £-- 

“নাবিরতে! ছুশ্চরিতান্ান্তো ন সমাহিতঃ |... 
27, শাশাস্তমান যে বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্,য়াৎ ॥ - 

* যে ছত়ন্পরায়ণ, সে আত্মমকে দেখিতে পায় না। যাহার চিত্ত সর্বদা, বিষয় 
ব্যাপারে বিহ্ষিপ্ত থাকে, দে তাহাকে লাভ করিতে পারে না। বাহার চিন্তে 
একাথতা জন্মে নাই, সে তাহাকে পাইতে পারে না/ বে যে ব্যক্তি এই সকল 
দোষ হইতে যুক্ত হইয়াছেন, তিনিই একমাত্র প্রঞ্জা দ্বারা ভাহাকে জানিতে 
পারেন। অন্তর দেখিতে পাওয়া যায় £__ 

ন মাম্পরারঃ প্রতিচ্গাতি বাল 
প্রমাগ্স্তং চিত্ত যোছেন-সূটম্‌॥ কঠ। 
“পরা বিঞ্ঞ। বালকের দিকট, বিষয় মদে মত্ত ব্যক্তির নিকট, অব! চিন্ত 
মোহে মুগ্ধ ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন না।” চিত্ত চাঞ্চল্য বা বিকৃত হইলে 
বে, ধর্থমাধনের পক্ষে গুরুতর ব্যাঘাত জন্মে, ইহাই আখ্য শান্তর অভিমত ॥ 


কথাটা ঘুক্তি বা বিজ্ঞান সন্মত কিন! তাহা একবার আলোচনা! কর আবস্তক। 
৩৬ 


২৮২ জন্মভূমি । ১৫শ বর্ষ।] 


আমিরা যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহাই যখন পাক যন্ত্রে মিত হইয়া, মনের 
গঠন ব৷ পুষ্টি সাধন করিয়! থাকে, তখন ইন্জিয় উত্তে্গক খাগ্ধ আহার করিলে 
যে, মনের বিকার উৎপাদন করিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয়কি আছে 
এই জন্তই সাধকগণ থাগ্াদি জনিত ভোগ বিলাসকে বিষব-পরিত্যাগ করিতে 
উপদেশ দিয়া থাকেন। মহাত্মা শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন £__ 
ভোগে রোগ ভয়ম্‌ 
বৃন্তে নৃপালাদ্‌ তয়ম্‌। 
মানে দৈন্য ভয়ম্‌ বলে রিপুতয়ম্‌ 
কায়ে কতান্তাৎ ভ-ন. ॥ 
শান্তে বাদি ভয়ম্‌ গুণে খল ভয়ম্‌ 
রূপে তরুণ ভয়ম্‌। 
সর্ধ্বং বস্তু ভয়ান্বিতম্‌ ভুবি 
নৃণাং বৈরাগ্য মেবাভয়ম্‌ ॥ 

আহো,কি অযৃতময় উপদেশ! যেখানে ভোগ, সেইখানেই রোগর্ভীতি 
ব্যধি কীট জর্জরিত বংশ থণ্ডের স্ায়, দেহকে অবর্দন্ত করিয়া ফেলে। ব্যাধি- 
ক্লিট দেহ দ্বারা কি সাংসারিক কি পারলৌকিক ফোন কাধ্যই সুসম্পন্ন হয় না। 
মানবাক্বার উদ্দেশ্ত অতি মহথ। পার্থিব ভোগ বিলাসে আস্ত থাকিলে, সে 
উদ্দেস্ঠ কথনই সুসিদ্ধ হয় না। পর্থাদি ইতর প্রাণীর স্তাঁয়, খন্সষ্য কেবল মাত্র 
ইন্জিয় ঝ৷ উদর সেবার জন্ত এ সংসারে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। অস্থি মাংস মেদ এবং মল: 
মৃত পূর্ণ দেহের সেবার উদ্দেস্ট কি? মানব সন্তান, প্রকুত জ্ঞান লাভ করিয়া, 
সেই জ্ঞান ছারা ধশ্মরত্র লাভ করিবেন, ইহাই অভিগ্রায়। সতরাঁং ধর্দসাধন 
করিতে হইলে, সর্বধাগ্রে দেহের পবিত্রতা সাধনে মনোযোগী হইভে হয়। 

“যতদিন পর্যন্ত আমর! ইন্ডিক্ের দাস থাকিব, ততদিন পর্যন্ত সাংসারিক 
স্থখের বাঁদনা, আমাদের মনকে বিচলিত করিবে ১ যতদিন পর্যন্ত দেহ অসং- 
যমিত থাকিবে, ততদিন পর্ধ্যস্ত আমাদের মানস পটে আত্মার দ্বারা নিপতিত 
হইবার উপযোগী হইবে, একথা যেন স্বপ্ণেও ভাবি না। দ্নেহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
আমাদের শিক্ষা চাই ; ইহাতে যথারীতি আহার নিদ্রা এবং ব্যায়ামের ছারা আমা- 
দের সম্পূর্ণ আয়াত্তাধীন করা চাই । শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে, যাহ! কিছু 
ইহার স্বাস্থ্যের হেতু ভূ তাহ! অবশ্ঠ ইহাকে দিতে হইবে ১ কিন্ত তাই বলিয়া! 





দম সংখ্য। ] আহারের সহিত ধর্শের সম্বন্ধ! ২৮ 





হুইযে, শরীর আস্মার কাঁধ্যভূত. সুতরাং দেই হার বশীভূত তৃত্যন্বরূপ হওয়া 
চাই। যোগাভ্যাস কারীর আহার বিষয়ের নিয়ম সঙ্থন্ধে ভগবান্‌ শ্রীকষ্ঝ দীতার 
ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬শ ক্লোকে বলিয়াছেন 
নাতাশ্নতত্ত যোগোহস্ত ন চৈ কান্ত মনশ্রতঃ। 
না চাতি স্প্রশীলস্ত জাগ্রতো৷ নৈব চার্জুন॥ 

হে অজ্জুন, অতি ভোজীর যোগ হয় না, অনাহারীরও [হয় না, এবং অতি 
জাগরণ শীলেরও হয় না, অতি নিদ্রালু বক্তিরও হয় না। মাত্রা কোন দিকেই 
যেন অতিরিক্ত না হয়। “সর্ববং অত্যন্তং গর্িতং অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে। 
শরীরকে কষ্ট দেওয়! ব। পীড়ন কর উচিত নহে; কারণ, ইহ! সাধনার প্রধান 
অঙ্গ স্বরূপ । শ্রীরমাগ্ঠং খলু ধর্শসাধনম্। কিন্তু অপর পক্ষে শরীরের এমত 
বশ হওয়৷ উচিত নহে যে, সে আপনাকে প্রভু বলিয়৷ মনে করে। যদিকেহ 
এই হ্বার্গ অবলম্বন করে, তবে তাহার মস্তি বিকৃত না হইয়াও, সাম্যচ্যুত না 
হইয়াও, সমাগ্চ্যুত ন। হইয়াও, হুম বিষয় গ্রহণ ব! অনুভূত্তি করিতে সক্ষম হয়; 
স্বাঙ্থের হানি না৷ করিয়াও, হুক্ম বিষয়ও আধ্যাত্মিক ব্যপার উপলব্ধি করিতে 
পারে। আমর! ধেন বিশ্থৃত ন! হই ষে, হুক্ষ বিষয় অস্থুতব করিতে অত্যন্ত 
নুদক্ষ, অথচ তাহ।র মস্তিষ্ক সর্্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে বিকার শূন্য । 

শরীরকে এই প্রকারে বশীভূত এবং পরিশোধিত .করিণে, ইহাকে উচ্চন্থুরে 
বাধিতে পারি $ কিন্তু এজন্য আমাদের সাধারণ ভোগ্য বিষয়ে আস্থা রহিত 
. হওয়া! এবং বহির্জর্গতের আকর্ষণের প্রতি বিমুখ ও উদাসীন হওয়া আবশ্তক। 
উচ্চতর প্রজ্ঞা স্থল জগতে প্রকাশমান্‌ করিতে হইলে, আমাদের . বৈরাগ্যা-ভ্যাস 
বা অনাসক্তির বিশেষ প্রয়োজন। যতদ্দিন আমর! তুচ্ছ বহির্জগতের পদার্থে 
আক্রষ্ট হইব, ততদিন আমাদের উচ্চতর প্রজ্ঞা এ শরীরকে স্বীয় উপাধি শ্বরূপ 
বিবেচনা করিয়া! এই ক্ষেত্রে কাধ্য করিতে পারিবে না । যদি আমরা উচ্চতর 
প্রজ্ঞ/কে স্কুল জগতে,প্রতিভাত করিতে ইচ্ছা করি, তবে মামাদের প্রীকান্তিকী 
ভক্তি চাই, এবং বিশিষ্ট জ্ঞান পহক!রে মনের ও ইন্দ্রিয় সমূহের উৎকর্ষ সাধন 
করিতে হইবে; সুতরাং এইপপ্রদর্শিত মার্গে চপ! চাই। আমাদের জীবন ও 
আচরণ শুদ্ধ হওয়া চাই ; জীবে দয়া ও কোমল প্রাণ হওয়া আনশ্তক ১* আমা- 
দের চতুর্দিকে নকল বস্ততেই আত্মাকে দেখিতে পেখা টাই। কি স্ুন্রঃ 
কি কুৎসিত, কি উচ্চ, কি নীচ,কি দেবতা, কি উল্তিদ্‌ সমুদ্নয় বস্তুতেই একই 


টি রি ররর স্ররািলাকি সির. গা. তিন । পু. এন রাস রা: হন 


২৮৪ জন্মাভুমি । [১৫৮ বর্ষ। 
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আত্মাতে পর্ব বস্ত'দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী।” ৯ 


সাত্তিক-আহারে, এবং সাত্তিক কারোর অনুষ্ঠান ভিন্ন যে আত্মার এরূপ 
পবিত্রতা:দাধিত হয় না, তাহা পূর্ন প্রদর্শিত হইয়াছে মানব যতদিন পর্যন্ত 
স্থলঃজগতে অর্থ।ৎ নিমস্তরে অবস্থিতি করে, ততদিন তাহার ভোগ বিলাসে 
আসক্ত থাকে! তখন দে রসনা তৃপ্তি কর উপাদেয় থাণ্ধ, হীজ্্য় ভোগোপধেগী 
বিবিধ বিলাঁদ দাধন দ্রব্য সম্ভারই ইহ জীবনের একমাত্র স্থ ও শান্তির নিকেতন 
মনে করিয়! থাকে । অদ্ধের পক্ষে যেমন জগতের যাবতীয় সৌন্দর্যের দ্বারা চির- 
রুদ্ধ, বধিরের পক্ষে যেমন বিহঙ্গের গুঞ্জন, ভ্রমরের গুপ্গন এবং কোকিলের 
অমৃতময়ী শ্বর লইয়া অনান্বাদিত, সেইরূপ বিষয়াসক্ত, ইন্দিক্ম সেবারত এবং 
ভোগবিলাসীর পক্ষে পবিত্র ধর্দোৎপান্চ হর্গীয় তাখ অনুভূত হয় ন1। বাস্তবিক 
সুখ ভোগে নহে, সুখ ত্যাগে ১ যিনি ত্যাগী, তিনিই প্ররৃত গ্বী। 


ঈশ্বর দর্শন । 


লেখক __শ্রীরাঁজ কৃষ্ণ পাঁল। 
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“এজগতের প্রত্যেক জ্রবাই”তৌমার উদ্দীপনার কারণে রহিয়াছে দেখিতেছি। 
আমি প্রস্তত হইলেই ইহা দেখিতে পাই। প্রত্যেক সরপ গানের ভিতর দিয়া 
তোমার নিকট উঠা যায়। তাহারা চেষ্টা করিয়! এরূপ উদ্দেশে লিখে 'নাঁই যে, 
তোমার নিকট উঠা যাইবে বলিয়! উহা রচিত, তাহা নহে, ' তাহাদের “ধাহা মনে 
আসিয়াছে তাই লিখিয়াছে, এমন গান ধরিয়া বেশ -যাওয়া'যীয় 1: শুই দেখ 
না ০ 
“পগুপতি গিরিঞজাপতি শঙ্কর পিনাক পাণি”- এই গুংক্িতে মনে 
গাধা দিতেছে, পশুপতি অর্থাৎ জগতের প্রাণের অধিপতি! গিরিঞ্া-পততি 
অর্থাৎ জগতের জড়ের অধিপতি শঙ্কর অর্থে ব্যোম্‌ ভোলা বা আকাশ পিনাক 
গাণি শিক্ষা বা শব্দের আধার তুমি ! কি বুঝিলাম! কেবল শাকাশ ও শখ 
ঝততকার! তাই বলি, মরল গানে, সরল স্থানে”সরল প্রাণে তুমি যত.শীপ্ব 
আইগ্ যতশীত্র দেখা দাও, যতশীগ্র দেখা পাই, কবির নিজের লেখায় তাহা- পাই 
না। আধ্যাত্মিক করিতে গিয়াই পড়িয়াছি! ! ! 

কালের গায়ে রং দরিয়া ছিয়াঁচ একেই চিচি। / (৭ ১১০৭৯ 3. লা ০৯ 


"৭ম সংখা! | ] ঈশ্ব« দর্শন 1 ২৮ 


এই ছুইটা রং কালের ( সময়ের )-গা” হইতে পুঁছিয়া ফেল! তবেপ্রকৃত কল 
(মুঠ) দেখা ঝাইবে। পাপ-পুণ্য, ধর্মাধন্, মৎ-অসৎ, ধনী দ্বীন, জড় ও চেতন 
এই ছুইট! তফাত করে, সরাইয়া পুকুরের পনে চাও, জল দেখ যাইবে, 
জল নাড়াইয়া তোমায় দেখা, পৃথিবী নাড়াইয়া তোমায় দেখা, জড়াদহ নাড়াইলেই 
তোমাকে দেখা যাইবে, তুমির সাক্ষাৎ হইচব, আমিকে বুঝিতে পারিকে। 
মন স্থির করো, উপাসনায় অনেক.হণয়েছে, উপামন! বন্ধ কর, এখন যোগ 
কর। এখন তো'মাতে তাহাতে যোগকর ঠিক কর, ঠিকদিয়। এককর। মনট! 
স্থির কর্তে পারছদা। জিনিন ধরো! এই যে নৈবিগ্চের উপকরণ চারিদিকে । 
দীপ জাল! ওঁ দীপ শিখার উৎপর্তি স্থানে মনকে আস্তে আস্তে ফেলিয়। উহার 
অগ্রভাগ পধ্যস্ত মনকে তুল] কেমন দীপ শিখা ছণ্টা দেখা যাইতেছে ন| 1! 
প্ী রূপ একটা আমির ভিতর দুটা আম দেখা যায়। উহার একটার নাম মন 
সন্থটা গ্রাণ। মনে প্রাণে কথ। কও। এষে ভিতর থেকে কে বলছে, “আজ 
সন করিব, আবার কে বলছে না করিব না।" কেন এ ধোকায় পাড়তেছ! 
ভিতরে হট! আছে কিন্তু উভয়ে স্থির হয় নাই। স্থির করিয়। লও। তাহা 
হলেই এরাজ্য হইতে অন্যরাজ্যে যাইবে । 
একটা বৃক্ষপত্র চক্ষের উপর ধরিলে, চক্ষু অস্ককার দেখে, কিন্ত আলোর 
সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ বন, ঝড় বড় অস্টরালিকা, বৃহৎ বৃহৎ নগর এ আলোক: ঝাঁজ্যে 
রহিয়াছে, ভাদিতেছে, তাহ! আমাদের চক্ষের দ্র ছার দিয়! তোমার মন্দিরে 
গৌঁছিতেছে। রূপ শব্ধ রাজ্যেও কত বন, পর্বত, নদ নদী, বাড়ী, নগর, জীব 
জস্ক সবই রহিয়াছে, শব কি? এ সকল দ্রব্যের সত্য জ্ঞাপক ব্রহ্ম! অতএব 
তাহাও কর্ণ পটাহ দিয়া তোমার জমদ্দিরের ঘারে পৌছিতেছে। জল রাজ্যেও 
তোমার মহিমা বিঘোধ্তি! ূ ৰ জলের ভিতর জগতের সমুদয় দ্রবের আস্বাদন 
বিরাজিত। আন্থাদনেও আদত ভব বিজ্ঞাপিত প্রচ্ছন্ন ভাবে, লুকাইত তিক্ত 
আস্মাঘনে নিম্‌ জাতিয় ভ্রব্যের কেমন জান হইতেছে! প্রক্পপে সমুদায় জে! 
তাহা তোমার রসন। দ্বারা প্রকাশ মনিবের ঘারে উপনীত | শুঁকি! 1 গদ্ধের 
ভিতর তোমার বিরাট রাজ্য ব্যাপিত! গদ্ধেও মানুষ ধরা যায়! তাহাও 


তোমার নাসিক! দ্বার দিয়া স্বগরকাশ উপলব্ধি মন্দিরে গিয়াছে। একি"! তোমার 
সমাধি অবস্থার ভিতরে, তোমার কল্পন! রাজযই কি এখানে সত্য নামে অভি- 
হিত। বুঝেছি, তোমার বিরাট মস্তিষ্কের ভিতর আমার স্বপ্নের খেলা! হে 
প্বপ্রকাশ আমর! যেন এইেকপ সর্ব্কান; 7উ1১+৮৯৮ সনি রসি) পাক সখা 


সর্বাধিকারী বংশ। 
লেখক-_ সীম ত্ধন্ীনন্দ মহাভারতী । 


মুদলমান শাসন কালে পশ্চিম বঙ্গ যে সকল “নুবে” বা বিভাগে বিভক্ত ছিল, 
তাহার মধ্যে ইল্হাম্‌ সুবে অতীৰ প্রাচীন ও প্রদিদ্ধ। বর্তমান হুগলী ও মেদিনীপুর 
জিলার প্রায় অধিকাংশ এর স্থুবের অন্তর্গত ছিল। দুঃখের বিষয় প্রোক্ত সবে 
বহু পরগনায় বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় অনেকে ইহার প্রাচীন নাম বিস্ৃত হইয়া 
গিয়াছেন। ইল্হাম্‌ সবের মধ্যে বঙ্গদেশের বছ সংখ্যক স্থবিখ্যাত পুরুষের 
জন্ম হইয়াছে । তৃবন বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় এবং দান-বীর দয়াবীর 
কর্ধাবীর-ধর্মবীর ও বিগ্থাবীর পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীমৎ ঈশ্বর চন্ত্রবিষ্ঠাসাগর মহাশয় 
এই সবের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। রায়টাদ প্রেমটাদ বৃত্তিধারী এবং 
ভূতপূর্বব ডি. ক্ট মাঁজিষ্ট্রে বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল, এ বৃতিধারী এবং ডিস্- 
টক, মাপি্রেট বাবু স্থধ্য কুমার অগস্তি, রাজা পাারিযোহন মুখোপাধ্যায়, 
কবিবর হেমচন্্র বন্দোপাধ্যায় স্ুলেখক রায় দীনবন্ধু মিত্র,রাহাদুর তিষককুল শিরো 
মণি ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, ব্যবহার জীবিচুড়ামণি ভূবনবিখযাত ডবলিউ, 
সি, বনার্জি, তদ্বাতীত তমোলুক, ময়না, নাড়াজোল, নারায়ণ গড়, মহ্ষাদল 
প্রস্ততি রাঙ্্ের বাজাগণ, এবং বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিঞ্র প্রভৃতি এই 
ওাঁচীন সবের সীমারমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়। বঙ্গদেশের মুখোঁজ্জল করিয়! 
গিয়াছেন। কায়স্থ জাতির মধ্যে হুগলী জেলাস্ত্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর প্ীঈবাঁসী 
“সর্ববাধিকারী বংশ” অতিশয় প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। অস্ত পধ্যন্ত এই খংশৈ প্রায় 
হম পুরুষের নাম প্রা হওয়া যাস) পতিহাসিকদি্ের তে ট্রাত্টেক পুকর- 
যষের গড়ে-্সস্তত ৩” বৎসর করিয়া ভিসা ধরিলে এই বংশ সম্ভবতঃ প্রায় 
নয় শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। দুঃখের বিধক্ অর্নেকে 
জাতিত্বের ইতিহাস লিখিতে গিয়া প্রাচীন ও প্রখ্যাত বংশের উৎপত্তি 
বস্তি, কুলবিবরণ, ইতিবৃত্ত ইত্যাদি কিছুই উর্লেখ করেন না। 

এদেশে ্রতিহাঁসিক চর্চ খুব কম ; কঠিন প্রত্ব তত্ব চ্চটা আরঞ কল; 

এই রূপ প্রাচীন বংশ সমুহের বিবরণ লইয়! আলোচনা করিলে আমরা অনেক 
প্রয়োজনীয় কথা সংগ্রহ করিতে পাঁরি। যাহাহউক, বর্মান প্রবন্ধে খানাঁকুল 
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করি। বলা বাহুল্য এই বংশের অনেক বঙ্গভৃষণ ব)ক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী 
তির গৌরব ও সৌরভ রঙ্গ করিয়! গিয়াছেন ও রক্ষা করিতেছেন। সর্ব প্রথমে 
বংপাবলীর পরিচদ্ধ দেওয়া ঘুক্তিঘুক্ত বিবেচনা করি। এইস্থলে কহিয়া রাখা! 
উচিত, কাযস্থকুলতিলক সর্ববাধিকারী বংশের কুলগত উপ|ধি «“বস্থ” পশ্চিমবঙ্গের 
বন্গু কারস্থগণ বহু গ্রামী, ইহারা “ম।ইনগর” গ্রামীন । কুলের শ্রেন্সতা ও শুদ্ধতা 
জন্ত অতি প্রাচীন কাল হইতে “'সর্ধাধিকারী” নামে প্রসিদ্ধ। কা্কুক্জ 
হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ সহ যে পঞ্চনন কায়স্ক আগমন করিয। ছিলেন, সেই 
কায়স্থ ক্ষত্রি্বর দিগের ইহার! একতর বংশ। আঁদপুরুষ দশরখবস্থ তন্ত 
সন্তান কৃষ্ণবন্ তম্ত সতত ভবনাথ তাহার পুত্র হংস তাহার পৃত্র মুক্তি ( সর্ঝ গ্রথমে 
ইনি মাইনগর বাসী); ইার তনয় দামোদর ইহার তনয় অনন্ত তস্ত ছুত গুণাবর 
তদনস্তর ধাকাবাহিঞ ক্রমে- মাধব, লক্ষণ, মহীপতি, সুরেশ্খর, বিশ্বনাথ, জনম্জেয় 
মীধব, যাদব, কৃষ্ণদাস এবং তাহার পুত্র শ্রীরাম। উপরিউজ্জ স্ুরেশ্বর উঈশানে- 
খবর নামে এক.সহোদর ছিলেন। ইহার বংশাবলী পাওয়৷ যায় নাই; পাইবার 
কোন মন্ত।বনা দেখি না। উপরিলিখিত কৃষ্ণ দাসের পৌত্র ( অর্থাৎ শ্রীরামচন্্র 
বন্ধুর পুত্র) রত্বেশ্বর বন্ধু সর্ব গ্রথমে খানাকুল কৃষ্ণনরর গ্রামে আসিয়া বমতি 
স্থাপন করেন । ইহার পঞ্চপুত্র ) জীবন বল্পত, প্রাণ ধ্রভ, বিশেশর, কাশীশ্বর 
এবং জগয়াথ। ইহার মধ্যে প্রাণবল্লভ, কাশীশ্বর ও জগন্নাথের বংশ অভ্ঞাভ 
উহ্ঠাদের কোন বংশ ধর নাই। জীবন্বল্লত ও বিশ্বেশ্বরের বংশাবলী- দেওয়া 
যাইতেছে। জীবনবল বন্থ, রানা জানকী রাম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, সন্ত 
পুত্র রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ তন্ত পুত্র রাজা ভূবন মোহন এবং তাছার তনয় রাজা 
ঘালবীশোর।- ইনি রা  হস্লিপ্রপাদ নামেও . সঞ্োধিত হইতেন। বাসা 
হরি প্রমাদের সস্তান্ন কালাঠাদ, তাহার স্ুত আশুতোষ তন্ত সস্তান ঈম্চন্্ 
সর্বাধিকারী (জীবিত ) | রত্রেশ্বর বন্থর তৃতীয় পুত্র বিশ্বেখবরের সু কুষ্ণ 
কির তাহার পুত্র নিভ্যানন্দ। ইহার ছইপুর) জনমে্য় ও মুন্দী রামনারা়ণ। 
জনমেজদ্বের পুত রাজলারায়ণ তন্ত তনয় ভ্রনাথ এরং তাহার পুত্র রাধানাথ। 
ববামনারায়ণ মুদ্ধ্ীর তিনপুত্র ; "মদন মোহন» মথুর! যোহন ও গোপীমোহন ॥ 
মদন যোহনের পুত্র রা সীতান্াথ ; গোপীমোহনের বশং অভ্ঞাত। মথুর। 
মোহনের তিনপুত্র ১ ষছনাথ ব্রক্নাথ ও কেদার নাথ | যছনাথের সন্তান 
প্রসন্ন কুমার সর্ববাধিকারী; রায় বাহাহুর সুষ্যকুমর সর্ধাধিকারী, সবজজ আনন্দ 
কুমার সন্দাধিকারী এবং রায়বাহাতর রাজকুমার সর্বাধিকারী | এই বশে 
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সর্ধপ্রথমে যিনি রাজ! উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাহার নাম ইতিপুর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে, পরী নাম__রাঁজ। জীবনবল্পভ ( অন্ত নাম রাজ। জানকী রাম)। ইনার 
কনিষ্ঠ পুত্র গৌরকীশোর বন্থুর বশ নাই) ছেষ্টের বংশ বথাস্থানে উল্লিখিত 
হুইয়াছে। খানাকুল কষ্চনগরের বন্থবংশে স্ুরেশ্বরবন্থ সর্বপ্রথম সর্বাধিকারী 
উপাৰি প্রাপ্ত হয়েন। অতঃপর বংশের প্রধান প্রধান পুরুষদিগের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিতে আকাজ্কা করি । 

বংশাবলীর ইতিহীম অনুসন্ধানে জানিতে পার।যায়,এই বংশের ররেখরবন্থ 
নামক ব্যক্তি খানাকুল ক্ুষ্ণনগরের সমীপবন্তী বাধানগরে সর্বপ্রথম বদতি 
স্থাপন করেন। সুরেশ্বর বঙ্গ নামক সুযোগ্য পুক্ুষ প্রান পঞ্চণত বর্ধাধিক কাল 
পুনে দিজীর নাদথাহের . অধীনে উড়িষ্যার শাসন কর্ত। 
পদে নিযুক্ত হইয়াছিশেন। বহ্জার বহুবিধ সৎ্গণে এবং রাজভক্তি ও 
কাধ্যকুশলতায় বাদসাহ তাহার অত্যন্ত অনুরাগী হইয়। উঠেন এবং পুরক্কর শ্বক্্প 
বার্ষিক ছুই লক্ষ টাকা আয়ের তুসম্পাত্ত (জারনগির ) প্রদান করেন। তথ্ধাতীত 
রঘুনাথপুর নামক পরগণা এবং বংশ পরস্পর! ক্রমে গসর্বাধিকীরী” উপাধি, 
ওনত্ত হইয়াছিল | সুরেশ্বর বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ইঈশানেশ্বর, দিল্লীর বাদ 
সাঁহের উজির ছিলেন। রাঙ্গ। জানকী রাম বন্থ নবাব আপিবন্দী খাঁএর মন্ত্রী 
পদে নিয়োজিত হই বিশেষ রূপে যোগ্যত। প্রদর্শন পূরব্ঘক ভুরি ভুরি যণোপার্জন 
করিয়াছিলেন। বামনারাক্ণ বন্থু, বিস্তাবন্তার জন্ত “মুন্সী” নামে প্রধ্যাত 
হইস্কা উঠেন। বাবু মদন মোহন বাগগালীর মধ্যে সর্ব প্রথমে সবঙ্গজ, নিষুক্ত 
হইয়ছিলেন। রাঞ্গ। ীতানাথ বঙ্থ, গবর্ণগজেনারলের দেওয়ান পদে. .অডিষিকু- 
হই বিশেষ সম্মানিত হুইয়াছিলেন। . ইনি মুশিদাবাদের . নবাধ, নাজিম, বাহা- 
ছুরের : কয়েকবর্ষ কালব্যাপী দেওযধন ছিলেন) বিজ বংশের কারু গ্রস্র কুমার 
সর্বধিকারী মহাশয় কলিকাঁত। সংস্কৃত কলেঞ্ের প্রিক্সিপল পদে নিযুক্ত হইয়া 
বিশেষ যোগ্যতা প্রনর্শন পূর্বক গবর্মমেন্ট বাহাছুরের নিকট এবং মর্ধয সাধারণের 
নিকট অত্যন্ত প্রিয় হইয়া ছিলেন। এই ম্বনাসধন্ত পুরুষ কয়েক বৎসরের জন্ত 
স্ুলইনেদ্পেক্টরের কার্য ও সম্পাদন করিয়া” ছিশেন। ইন্টার বিরচিত 
“পাটি গনিত” নামক বৃহৎ বাঙ্গল। পুস্তক, দে সময়ের বাঙ্গানীছাদিগের 
গণিত শিক্ষার পক্ষে সর্কত্রেষ্ট গ্রন্থ ছিল। এখনও বোধহয় এতদপেক্ষা 
জুন্দিরতর বাঙ্গালা গণিত শিক্ষার পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। প্রসূল্ন বাবুর পূর্ন 
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নাই। প্রসন্ন বাবুর সহোদর সুয্য কুমার বাবু কলিকাতার একজন লব্ধ এতিষ্ঠ 
স্চিকিৎসক। ইনি গণর্ণমেপ্ট বাহাছুর কর্তৃক বাঁয় বাহাছুর উপাধি গ্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। অন্ততর সহোনর আনন্দ কুমার সর্ব্বাধিকারী সবজজ পদে নিধুদ্ত 
আছেন। কনিষ্ঠ সহোদর রায় বাহাছুররাজকুমার সর্দাধিকারী মন্থাশয়টু,লক্ষৌ 
কানিৎ কলেক্গের অন্যাপক্ক ছিলেন, তদনন্তর স্থ প্রসিদ্ধ হিন্দুপে্টীরট সংঘ্বাদ পত্রের 
সম্পানক এং বুটীশ ইঞ্চিগান এগোশিনান সভার সহকারী সম্পাদক পদে 
নিগুক্ত হগেন। কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ইনি অন্যতম “ফেলো” । এই 
শের রাশ! মহেঞ্র নার।রণ বঙ্গ নবাব আলিবর্দ খাএর মন্ত্রী ছিলেন। নবাব 
পিরাদলার শু ইনি উজিরবী করিয়াছেন) রাজা ভুবন সোহম 
দিল্লীর বাদগাহ "নাহ আলমের” মন্্রীত্ব করি! তদনন্তর ইস্ট ইত্ডিযা কোম্পানীর 
লবণ বিভাগের দেওয়ানী করেন। রাজা রাজকিশোর মহাশয় কোম্পানীর 
রেশমকুঠির পর্ধপ্রধান দেওয়ান ছিলেন। শ্রশ্চন্্ সর্ববাধিকারী মুর্শিদাবাদ 
জিলার অগ্ততর জমিদার । খানাকুল কৃ নগরের বঙ্গ বাবুদের জ্ঞাতিবর্গ বছ- 
স্থানে বিস্তৃত হইয়। পড়িয়।ছে, তন্মব্যে নিশ্নলিখিত কতিপয় স্থানে ইহ!দের বংশের 
শাখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাস্তাপাড়া, চৌয়া, বহরমপুর, কালনা, মেমারি, গুড়প, 
কলিকাতা, এলাহাবাদ, ঘশোহর, জঙগলবাধা, দীঘনগর, রাঞজসাহী, ভালকো, 
ভাগলপুর, মেদিনীপুর, শিবপুর, হাবড়া কাশী, উডিষ্যা, - .জীজপুর, 
লক্ষৌ। বাবু শ্রীচন্্র সর্দীরিক্ারী “হিনু পেষ্টায়ট” সাদ পত্রের বর্তমান 
সম্পাদক । মারবার্ণশ পিকক্‌ সাহেব যখন বঙ্গবেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটরী 
ছিলেন, তখন শ্ীশ বাবুকে ডেপুটা মাজিষ্রেট পদে নিযুক্ত কর! হই ইল, 
কিন্ত নানাকাঁরণে এই পদ গ্রহণ করিতে ইনি অস্বীকৃত হইয়ছিলেন। শ্রীশ বাবু 
বাঙ্গাল! এবং ইংরাজী ভাষায় স্থলেখক, ইহার ইংরাজী বন্তৃত। সনৃহ পুষ্তককারে 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হইগনাছে | শ্রীণ বাবুর পূর্ব পুরুষ রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ 
পথানীর সুবিখযাত যুদ্ধে লর্ড ক্লাইবের বিশেষ সহী ছিলেন! শ্রীণ বাবু মুশীর্মিবাদ 
জেলাত্তর্ত চোয়া নামক পল্লীর এক্ষণে অন্ততম অধিবাসী এবং জমিদার, 
ইনি তথায় স্কুগ, চিকিৎসালয় গ্ত্তি প্রস্থ করিয়। দিয়! জন সাধারণের বিশেষ 
হিত সাধন করিয়াছেন। সম্রাট গিরবাশুদীন বাহাছুর শ্রীশবাবুর বংশে সর্বীধিকারী 
উপাধি দান করিগ্নাছিলেন, রাজা ঈশানেশ্বর বসু ইহার মন্ত্রী ছিলেন। এই 
বংশের আর একটা মহা সম্মান আছে, তাহা অগ্য পধ্য্ত কাহাকেও প্রদত্ত হস্ব 
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কোন সময়ে প্রবেশ করিবার অধিকারী এবং মস্তকোপরে ছত্র বিস্তার করিয়া! 
প্রবেশ করিলেও কেহ আপত্তি করিতে পারেন না। এই প্রসিদ্ধ বংশ সমাদৃত 
উকীল অস্ত কুস্নর, ডাক্তার সত্যপ্রসাদ, এটনী দেবীপ্রসাদঃ ডাক্তার দ্ুরেশ 
প্রয়াদ, এম, ডি, উকিল প্যোতিঃ প্রসাদ, কুষণ প্রসাদ গ্রতৃতির নামও সগৌরবে 
উল্লিখিত হইবার যোগা। ইতিপূর্বে ভবন ঘোহনের নামোল্পেখ কর গিনাে, 
ইনি পারস্য ভাষায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন? বিল্লীর সমাটের তিনি বেওয়ান্‌ 
ছিলেন। ইহার পুত্র দেওয়ান হরি প্রগাদ্ধ নামে খ্যাত। তন্তগুত্র কালাচা 
বাবুর যদ বহরমপুর কলেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পুত্র আশুতোষ চতু্দশ ত্রেগৃশ 
ব্যাপী এক পথ গ্রস্তত করিয় দিয়ছেন। রী 

গ্রায় উনত্রিংশ বসের পুর্বে কলিকাঁতার শ্রীমৎ রাজা দার রাধাকাস্ত দেব, 
কে, সি, এস, আই, বাহাদুরের শোভাবাজারস্থ বাটাতে পুর্বব বঙ্গ ও পুশ্চিম বঙ্গের 
কায়স্থ দিগের এক বিরাট, বৈঠক বদিয়! ছিল। প্র. বৃহতী সমিতিতে বৃঙ্গদেশের 
প্রধান প্রধান কুলীন ও মৌলিক কামস্থ উপস্থিত ছিলেন। খানারুল, কৃঞ্চনূগীরের 
বন্ধ বাবুদের সর্ব্বাধিকারী উপাধি সন্বদ্ধে কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাঁশ 
করিজ্াছিলেন যে, ও উপাধিট। মুপগমান নবাব ঝ। সম প্রদ্ত উপাধি, . ইহার . 
সহিত কুলগত কোন সম্পর্ক নাই। তৎকালের কোন কোন সুস্বাদ পত্রও 
অভিমতকে গ্রান্থ বলিয়। গণ্য করিয়! লইগ্লাছিলেন। কিন্তু এই অভিমত্টা! ভ্রমা- 
ত্বক? আমি স্বয়ং এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিকছিলাম/. উড়িয্যু্চলে 
সর্ধাধিকারী বংশের পৃর্বব পুরুষ দিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির কার্য ক্ষেত্র 
ছিল আমি তথায় অনেক প্রাচীন পুরুষের মুখে যাহ শ্রবণ করিয়াছি তাহা 
এক্টলেলিপিবন্ধ করিলাম । রাজ স্থরেখর ও হার নি, বাছোছ বাগ 
ঈশানেশর যখন উড়িষ্যাদেখে.দেওয়ারী কানিকিত 
সমাধা করিবার কারণ এক লক্ষ ব্রান্দণ ও. এর লক্ষ কারস্থকে আমরণ ও নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একলক্ষ ব্রাঙ্মণের পদধুলি সংগ্রহ করিয়া রাজ! 
বাহাছুর দ্য রৌপ্য ও স্বর্ণের মাঁছুলী মধ্যে তাহ। রক্ষা পূর্ব্বক সহম্র মহত লোককে 
বিতরণ করিয়াছিলেন পাঠকের! বোধ হয় অবগত আছেন, লক্ষ ত্রান্দণের পরধূলি 
সর্ধ্ইপদুর্লভ পদার্থ। এখনও ইহা! সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গুন! যায়, 
বন্ধমানের মহারাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ ভিন্ন আর কোথাও এই দেব ছূর্দত বন্ধ 
নাই। যাহা হউক, সমাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্থকে ষথোচিত্ত সম্মান পূর্বক 
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মুপলমান সমাট উন মঞ্জুর রুরায় এ উপাধি দ্বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে । 
ইহা কুলপ্রগণ কুলের সম্মান স্বরূপে এ বংশে প্রদ্দান করিয়া! ছিলেন। শুনা যায়, 
বান্ণণ ও কুলীন কায়স্থগণ এবংশে আর একটি মান্য দান করিয়! গিয়াছেন, 
তাহ! এই 
. শক্াযস্থের বিবাহ হইলে সর্ব প্রথমে সর্ববাধিকাঁরী বংশের লোঁক, মান্য প্রাপ্ত 
হইবেন । মভান এ বংশের কেহ.উপস্থিত না থাকিলে, এ মালা উীবংশৈর 
উদ্দেশে প্রদান করিতে হইবে” এই নিয়ম কৃখন এঁখববংশে চলিয়া ছিল কিন! 
অথব| চলিয়া থাকিলে গর প্রথ! এখনও বর্তমান আছে-কিনা, তাহা জানিতে পারি 
নাই। . 
বর্তমান্‌ প্রবন্ধ সরববাধিকারী বংশের আত্মীয়, কুটুম, এবং দুরস্থিত জ্ঞাতি- 
বুধের, উরলেখ করিলাম না! তাহা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর নিতাস্ত দীর্ঘ 
হয় গড়ে, এন্ন্ত তাহা হইতে বিরত হইলাম। বঙ্গের ধু বিখ্যাত ক্ায়স্থ 
বংশের সহিত ইহাদের সম্পর্ক াছে। 





শত ৩শপ্স 


বাণী-সঙ্গীত। 
লেখক--ভ্রীপুর্ণ চন্দ্র দাঁস। 
শ্বেত কমলের গায় 
-ছছভ্রদর ফিরে গঞ্জ রবে ইতি উতি চারা 
.শাখায় পাখী কি গায় ছুলে, মলয়বর সুবাস ঢেলে, 
“শী না বাজে মধুর বীগা প্রাণ পড়ে ঢ'লে_- 
গলে, মায়ের পায়ের নৃপুর-ধ্বনি এ না শুনা যায় 
খোকা খুকী সাবাম্‌ ছুটে আয়, 
টু রাস্ত। ফুল ভুলেছ ভাল সাঁজ-বে রাড পায়, 
হু'সতীনে আমায় মা বাঁণি! লক্ষ্মী সনে আয়, 
এ আঁখি জল মুছে কোলে নেগো স্গেহের ছায়। 


শপ তিও 0৯5 শী 


ম্মন্ি ক্ফি ৪ 

লেখক--রীযুক্ত ইক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, 
ছেলে মেয়ের একটা-ন1-একট| নাম মাবাপে রাঁখেই ক্লাথে। ছেলেমেন্ে 
ক্রমে বড় হয়, নাঁমটাও থাকিয়! যাঁয়। গে আপনাআপনি সেই" নামে আপন 
পরিচয় দেয়, অন্যেও মেই নাম ধরিয়া ত।হাকে ডাকে, সেই নাম ধরিয়া তাহার 
পরিচয় দেয়। অধিক কি, মানুষ মরিয়! গেলেও তাহার নামট। থাকে । চোর, 
ছেঁচোর, ধূর্ত, বঞ্চক, কেহ কেহ আঁপন নাম বদ্লায় বটে) কিন্তু মোটামুটি 

বলিতে গেলে মানুষের পরিবর্তন যতই কেন হউক না, ন।খটা ঠিকই পাকে । 
কিন্ত মামাঁদের জাতির নাঁঘ নাই। অন্ততঃ মা-ৰাপের রাখা নামট। এখন 
আর খু'গিয়া পাওয়া যায় না। এখন অস্ত লেকে আমাদিগকে হিন্দু বলে, 
আমরাও আপনা-আপনি হিন্দু বলিয়। নিজের পরিচয় দিই। এই হিন্দু হইবার 
আগে, আমরা কি মোটেই ছিলাম ন1? যদি ছিলাম, তাহা হইলে আমাদের কোন 
নাম ছিল ন।, নাকি? যদি ছিল, ত সে নামট।কি? আজিকালি ত মহাপমাঁ- 
রোহে শবমহো দধিরমন্থন-মন্্রঃ শুন] যাইতেছে । অশেষবিশেষ একারে সাহিত্যের 
চ্চ। হইতেছে । অনেক প্রাজ্ঞ প্রত্তকত্রের শ্রাছুর্ভাব হইয়াছে । আমাদের এই 
ছুর্ভাবনাট। কেহ মিটাইয়। দিতে পারেন কি? ছূর্ভাবনা এই যে, আমর! হিন্দু 
হইলাম কবে? হিন্দু হইলাম কেন? যখন হিন্দু হই নাই, তখন আমরা কি 


ছিলাম? * তখন বাহ। ছিলাম, এখন কি আমর! তাহা নহি? 

হিন্দু-এই নামে কোন আপত্তি আছে কি লা, _মাঁপত্তি করিবার কারণ আছে 
কি না, তাহা আনি না। জানি এই যে, হিন্দু নাঁমট। মার ভাল: লাগে না। 
ব্যাধি জীর্দ হইগ্লা কজ্জাগত হইলেও) ব্যা্ঘকে বাঁধিসবীশিধী বনে হয়, ব্যাধি কখনও 
ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, হিন্দু শবটা যেন আগন্তক, যেন বিজাতীয় । 
কান্দে কাজেই আমার মনে হয় যে, হিন্দু এই নাম আমাদের হাড়ে হাঁড়ে প্রবেশ 
করিয়া থাকিলেও, ইহা বুঝি মহাব্যাধি হইবে। ইহা পরিচয়ের নাম নহে বাস্ত- 
বিক যেন অজ্ঞাত কোন কুলকলস্কের পশরা )১--যেন আমাদের মা-বাপ ছিলেন 
নাঃ অথবা আমাদের মাবাপ, আমাদের অসহনীয় ছূর্বতি দেখি তীহাদের 
দেওয়া আমাদের নামটি কাড়িয়া হইয়া, আমাদিগকে দুর করিয়া তাঁড়াইয়া দিয়া 
ছেন। আমাদের জাতির নামের পরিচয়ে কে-জানে-কেল একটু বিশ্ময় হয় 
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চক্ষুতে লেদ দেখি নাই, কাণে বে শুনি নাই, মুখে বের-ধ্বনি করি নাই, 
কিন্ত আমরা ধেদের দোহাই দিই। কপিলবশিষ্ঠ-ব্যাসবাক্মিকী যেন আমাদের 
আত্মীয় ছিলেন বলিয়। গ্রকাশ করি। এই রকমের কত নাম ধরিয়া অন্ত অস্ত 
জাতির সঙ্গে মপঞ্ধ। করি) অথচ আমরা বলি যে, আমরা হিনু। বেদ কি 
আমাদিগকে হিন্দু বলিতেন? কপিলবশিষ্ঠ-কি হিন্টু ছিলেন? এখন ত মুচী- 
মুদদফর/সও হিন্দু। মি: শেলী বোনার্জির পিতাঠাকুর ত নিশ্চই হিন্দু, বুঝিবা 
ডব্‌লিউ দি বোনার্জির পু্রবধৃও হিল! একটু গোল নহে কি কথাট! একবার 
ভাবিবার সময় হয় নাই কি? 
পাশ্াত্য ত ছধের ছেলে, এখনও তাহার বয়ন ছুই হাজার বৎসর হয় ই 
অত্যান্ত জাতির গায়ে এখনও আুড়ের গক্চ। বৌদ্ধকে যদি পর বলিয়া যনে বরা 
যায়, তাহ। হুইগ্পে সেও বড় জোর অপোগণ্ড। রি 
-০* ইহাদের মধ্যে ঘিনি সর্ব্ব জোষ্ঠ, তিনি সংশারে গরবেশ করিবার পুর্বে বোধ 
করি আমরা প্রৌঢ় দপ। প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । তবে আমাদের, হিন্দু নাম কোথ। 
হস্তে আপিল কপিতে লবই উপ্ট) সেই কলিমাহা-স্মা প্রতিপন্ন করিবার: নিমিত্তে 
আশতুড়ের ছেলে যে প্লেচ্&-__-সেই কি আমাদের এই নাঁম রাখিয়াছে নাকি? 
আমাদের নামট[ খুঁলরিয়া বাহির কর! আবশ্তকও হইয়াছে। ফেন না, কি 
না হইলে হিন্দু হয়, হিন্দু বলিলে ভাগ্যে ভাগ্যে তাহাই বুঝিতে পারা ষায়। কিন্ত 
কি হইলে যে হিন্দু হয়, হিন্দু বলিগে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নাঁম-*মাক্রই 
্যাবৃতিক্ষণ বটে; কিন্ত নামের সঙ্গ স্বরূপ লক্ষণের সন্ধ থাকাই উচিত)__ 
আত্ন স্বরূপ সম্বদ্ধ থাকিলেই ভাগ হয়। স্বরূপের - পরিচট্টই প্রক্কত পরিচয় । 
ইতরব্যাবৃত্তি হইলেও, অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে ভেদ করিতে হইলেও, কতকটা পরিচয় 
হয় বটে, কিন্ত ঠিক পরিটত বুধা ধায় না! হিনুবলিলে এখন বুঝা হায় যে, 
বৌদ্ধ নহে, খ্রীষ্টান নে, খুসলমান নহে ইত্যাদি।. ইহ! মহে, উহা! নহে, তাহা 
নহে বুঝিলাম; কিন্তু বটে কি, তাহা ত বুঝিগাম মা । ্ টু 
যে অর্থে ইদানী জাতি শবের ব্যবহার হয়, সে অর্থে সব্বত্র জাতি পাক 
হউক বা না হউক ১বপ্রমাণফভদই মাহুষের মধ্যে জাতিভেদেয় কারণ বণিয়! আমার 
ধারণা । এ রে 
সব মানুষ এক ছ্গাতি মহে,_একথার অর্থকি? আমার ধারণা এই যে, 
কন্দুধিচারে ভেদ থাকাতে জাঁতিভেদ হয়। শরীরের ছার! যাহা কর! যায়, তাহা! 


ভিজ রে নরেন বা ন্রিজি? রানি শা রা িরলিয়ানরেরিল নতি লরি লরি. নি 
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শ্রিবিধ, কারিক, বাচিক, মানসিক! * এই কাযিক-বাচিক-মানলিক বর্ম সকল 
আাতিতেই আছ্ছে, অথচ জাতিভে্গও আছে। সকল জাতির সকল লোকেই এই 
তিন প্রকার কর্মের মধ্যে যে প্রকারের যে কর্থ যখনই কেন করুক না) হয় ছুঃখ 
নিবৃত্তির উদ্দেশে; ম| হয় সুখ প্রাণ্ির উদ্দেশে যে কর্ম করে। কর্ম ফয়িতে হয় 
আগে, ছুঃখ নিবৃত্বি বা হ্খ প্রাপ্তি তাহার পরে হইবার কথ!। এ.কারণে সময়ে 
অনেককে কর্ম করিয়! ঠকিতে হয়। করের উদ্দেশ্ত সফল হয় না বলিয়াই ঠকিতে 
হয়। এই ঠকাঁজিতা আছে বলিয়া ফন করিবার আগে সে কর্মট| করা উচিত 
ফি না, অর্থাৎ সে কর্ম করিলে ছুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তি হইবে কি না, ইহা স্থির 
করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু কর্ম যখন আগে হল হয় পরে, তখন অমুক 
কর্ধের অমুক ফল হইবে কি না, ইহা কি প্রকারে স্থির কমা যাইতে পারে। 
কর্মফল স্থির করিবার একমাত্র উপায়, প্রমাণ | 

ঘাহাঁ দারা এমাণ হয়, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাষ্ প্রমাণ। চক্ষু প্রভৃতি 
ইন্দরিয়ধার। দর্শনাদির ফলে যদি যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহা। হইলো?চক্ষু প্রভৃতি পে. 


স্থানে গ্রমাণ। ইহাক্ষেই লোকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলে। আংশিক প্রত্যক্ষের 
সাহায্যে লমগ্রের জ্ঞান যাহার দ্বারা করা যায় তাহাও একপ্রকার প্রমাণ। এই 


গ্রমাণকে অনুমান বলে। আর ঘেখানে গ্রতাক্ষের সম্ভাবনা নাই, প্রমাণেরও 
স্থল হয় না, সেখানে অন্তপ্রত্যকারীর ঝ! শ্রেষ্ঠ অন্থমানকান্মীর কথাও প্রমা্থ হয়। 
সে প্রম্মাণকে খলে প্দ-প্রমাণ। প্রত্যক্ষ অনুমান শব্ব-_এই তিন প্রকার প্রমা- 
ণের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান লইয়া! মাস্থষে মানুষে তেমন বিয়োধ- হয় না। 
কিন্ত শব প্রমাণ লইয়া ভয়ঙ্কর বিরোধ । 
মাহ দি ইতর অন্তর মত হইত, মান্থষের মম যদি ছোট হইত, মাহুষে হি 
না ভাবত তাহ [হইলে মান্থষের মধ্যে জাতিভেদ হইত, ন্]!. এখন যে অর্থে 
জাতিভেবের কথ! বলিতেছি, সে অর্থে হইত না। কিন্ত অত তাবু আঁক আঁব- 
কই ভাঁবুক-_শ্গাহষে ভাবে। আধহমানক্াাল হইতে মানে ভীবিদনা আসিতেছে 
আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরকাল, স্বর্গ, নরক, প্রস্ৃতি শব্দের দ্বারা যে যে ভাবের উদয় 
হইবার কথা, মানুষে ভাবে বলিয়াই এই সকল শব্দার্থ লইঙ্গা এবং এই সকল 
শবের গুতিপাদ্য পদার্থ কিছু আছে কি না তাহা লইয়া, এই সকল শব প্রতিপাদ্য 
পদাথ যদি থাকে ত তাহাদের স্বরূপ লইয়া, এই এই পদার্থের সহিত মাহুষের কৃত- 
বঙ্ধের কার্যকারণ সন্দ্ধ আছে কি ন! তাহা লইক্না, মহাবিরোধ। এই বিরোধই 


নি নিত যাব বরাত । ২০১৮7 হাল রসে রত লা বা পারি বিল ভিন বারন বাল রা যা নে বারন সব পরি রি 
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অন্তান্ত জাতির শব প্রশাণে হয় তাহা জানা যাস না, নাহয় কোন কোন 
বিষয়ে অন্তরূপ জানা যায় ইহা হইতেই ছতভেদ, আর মততেদেই ন্সাঁতিভের 
প্রমাণ ভেদই, তাঁহাতেই বলিয়াছি যে গ্রমাণ ভেদেই জীতিভেদ । 

আমরা ত এখন আমাদিগকে হিন্দু বলি,অন্তে ও আমাদিগকে হিন্বু খলে | এখন 
হিন্ু বলিলে কি আমরা এই বুঝিবাই ক্ষাস্ত হইব তে, আমরা মুসলমান 
নহি, খুষ্টান নহি, ঘৌদ্ধ নহি ১--ন1 কি আমর! কোন্‌ প্রমাণকে মানিয়। লইয় 
আমাদের কর্বিচার করি তাহ! নিশ্চপন করিম আমাদের জাতির পরিচয় কর! 
উচিত। 

হিনু__এই শক হইতে আমাদের কর্মের প্রমাণ কি, তাহা! খুঝ! যায় ন|। 
হিন্দু শব্দ সম্বত্ধে ইহাই আমারঃবিশেষ আপত্তি । আগার বিশ্বাস এই যে, আমর। 
যেদফে প্রমাণ বলিয়। শ্বীকার কর্ধি, যাহারা তাহা করে না তাহারা 'আমাদের জাতি 
নহে । যাহারা বেদের প্রীমাণা স্বীকার করে কেবল তাহারাই জাতি। এই 
কারণে আগাদের জাতির পরিচয় দিতে এমন কেন বিশেষণ শবের গ্রক্লোগ থাকিলে 
ভাল হয়, যাহাতে আমাদের বেদপ্রমাণ্য স্বীকারের ঈিত ৰা আভাস থাঞ্কে। 
শ্রীন্টীন বলিলে ্রীষ্টান জাতির শ্রীষ্ট প্রামাণ্য স্বীকারের পন্িচয় পাওয়া যায়; মুদ্- 
মান বলিলে ইস্লাম প্রামাণ্যের পরিচয় পাওয়! যায় যৌন্ধ বলিলে বুদ্ধ প্রামাণ্য 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। আমাদের বেদপ্রামাপ্যের পরিচয়ের আবস্তাক নাই, কি ? 
অন্তত্তঃ তেমন একট। পরিচয় থাকিলে ভালহয় নাকি? 

এমন দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে যে, আমাদেরই মধ্যে অনেকে জানেন না যে, 
আঁমর! যেদের প্রামাণ্য সর্ধতোতাবে শ্বীকার করি। কিন্তু ধাহার৷ জানেন না 
তাহাদের জানা উচিত ধে, আমাদের জন্মান্তপনবাদে, আমাদের দ্ৃষ্টবাদ, আমাদের 
বর্ণভেদ, আমাদের ব্রাহ্মণ প্রাধান্য আ'মছের যাবতীয় সংস্কার_-অর্থাৎ গর্ভাধান; 
অন্পগ্রাশন) উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সমন্তই বেদমূলক। আমাদের দেবতা 
আমাদের মন্ত্র প্রভৃতি সবই বেদসূলক। আমাদের স্মতিতে আমাদের পুরাণে 
আমাধের তঙ্জে বেদের প্রামাণ্য শ্বীক্ুত হইয়াছে বলিয়াই) এই স্মতি পুরাপ তন্ত্র 
আমাদের প্রমাণ । বেদার্থ ঝইয়া বিরোধ হয় সত্য, ম্মৃতার্থ লইয়া বিরোধ হয় 
সতা,--তাঁহীর ফলে সম্দায়-তেদ হইয়াছে, ইহাও সত্য :কিন্ত বেদের ্প্রীমাপ্যি, 
সম্বন্ধে কৌন মতভের কখনও হয় নাই। বেদের বিধি-নিষেধ অবগ্তাই মান; 
অর্থাৎ যেদেয- “বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করিলে প্রস্কযবায় হ্ইবে,. এ গ্রতীতি সঘদ্ধে 
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কি হিন্দুজাতি? যদি হয়, তাহ! হইলে বেদসূলক ব! শান্রমূলক:একট। নাম আমর! 
স্থির করিবার চেষ্টা না করি কেন? 

আমার জিজ্ঞাসা নিবেদিত হইল; এখন সদুত্তর পাইবার প্রতীক্ষায় রহি- 
লাম ইতি। 





গ্রাম্যশব কোষ ও তাহার প্রয়োজনীয়তা । 


লেখক-_শ্রীযুক্ত রাঙ্কুমার দেবতীর্ঘ। 
বাঙ্গাল ভাষায় লেখ্য ও কথ্যভেদে শব্দ দ্বিবিধা। কথোপকথনে যে মকল শব্দ 
বাবহৃত হয় তাহাকে কথ্য এবং ভাষায় যে সমস্ত শছ্দের ব্যবহার দেখ! ঘাঁয় 
তাহাদিগকে লেখ শব্দ কহে। পুথিবীর প্রত্যেক জাতির এই উভয় শ্রেমীর 
শব সম্পূর্ণ বিভিনন । তবে সভ্যতার জোতে অনেক লেখ্য শখও কণ্য ভাষা 
প্রবিউ হইগ্রছে এবং কবিগণের স্গেচ্ছাচারীঅয় অনেক গ্রামা বা কথ্য শব & 
্রন্থাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রাম্যশবের ভাষায় ব্যবহার বহুদিন হইতে চলিয়া 


আসিতেছে । মহাকবি ভারত চন্দ্র ইহার অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । বাজঃলা চলিত 
শব্ধ ত দুরের কথা, তিনি তাহার প্রণীত ওস্থাদিতে বৈদেশিক শবেরও ব্যবহার 
করিয়াছেন। কেবল ভারতচজ্্ কেন? তাহার বছ পরবর্তী কবিবর মধুস্থদন 
দত্ত (মাইকেল) প্রভৃতি গ্রস্থকারবর্গের সাধুভাষ। বহুল গ্রন্থাদিতেও অনেকানেক 
গ্রামযশব্দের প্রয়োগ আছে দেখিতে পাওয়া! যায় ॥:--৯ 
অনাদরে সহৌদরে ভাই ফোঁটা দান। ঈশ্বর গুগ-_ 

€দ্াদশ কবিতা দীনবন্ধু মিত্র) ফোস্ষে গেল আক্ষে খাসী, 
নাকের নাঁহিক চ্হু কেবল সুড়ঙ্গ । ”” চেলের পানে বায় ন/'চাওয়া,(পৌষপার্বণ) 


সমুজ্জল ঝলমল মুক্তাফন তাজে ৷ কারার দে টি। 
(পন্লিনী রহলাল) পৌকাধর! শো ঠ ধেখে যায় রি 
বাহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে বীর ॥ ৮ * সহদেব চক্রবত্া_- 


ইত্যাদি। তেবাস্তর"মৌর বিলেঃ 
কা্তিবাস_ তুমি মোরে আজ্ঞাদিলে, € রন) 
পুত্রে পাঠাইল! বনে লোকে অপযশ । পারি: 
(রামায়ণ ) 


ন্‌ রি রানির স্শিিবা ুল লে নর 


স্বম সংখা। | ] গ্রাম্যণন্দ কোঁষ ও তাহার প্রয়োজনীয়তা । ২৯ 





যদি তাই হইল; যদি কথ্যের স্তানন লেখ? ভাষাও গ্রাম্য শব্ধ বুল হইণ, তাহা 
কুইলে একথ। অবস্ত স্বীকার্ধ্য ষে বাঙ্গাল! ভাষার এক্‌ খানি “চলি অন্তিধান্‌ 
প্রন্তত হও আবশ্যক । কেরি, হফটন, বিন্কাপাগর প্রহৃত বিদ্বধবর্গ এ 
বিষয়ে কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বটে, ক তাহ অনুমাজ, 
সর্ব্বা্ সুন্দর হয় নাই। বপ্তে বোধ হয় বাধ! নাই ধে এদীন লেখক আজ 
প্রায় ১* বদর কাল এই কাধ্যে ব্রতী আছে। ইহার ফলে অনেক গেলান্প গ্রাম্য 
শব্দাবলী সংগৃহীত হইয়াছে । ছুংখের বিষয় যে নিম্স লিখিত জেল! কম খানির শব 
সংগ্রহ আঙ্জি পর্যন্ত সুপল্পন্ন হয় নাই।_-€১) ময়মনসিংহ (২) মুর্শিদাবাদ 
(৩) পুর্ণিগ। (৪) মুঙ্গের (৫) কোচবিহার (৬) বাখরগঞ্জ (৭) দিনাগপুর 


(৮) ভাগলপুর (৯) বঞ্জড়! (১০ ) খুলনা। 
যদি সঙ্থদয় পাঠকগণ উপরোক্ত ফেল। নিচয়ের পন্দ লংগ্রহ কাধ আমাকে 


যথ। সম্ভব উৎসাহিত করেন, তাহ। হইলে বড়ই উপকৃত হই। অপিচ অচিরে 


আমার বন্ধর্ষ ব্যাপী পরিশ্রমের ফল -_-গ্াম্য শব কোষ সাধারণের নয়ন পথে 
সমুদিত হয়। 


স্বার্থসদ্ধি বা সুনাম অঞ্জন জামার অগ্ঠতম উদ্দেন্ত নহে। তাহা হইলে 
আমি দীর্ঘকাল গ্রাম্যশব্দ কোষ 'সঙ্কল কার্ষো নিংস্বার্থ ভাবে ঝাপৃত থাকিয়! বনু 
ক্ষতি-বহু সময় নষ্ট-বহু অর্থব্য় নির্বিাদে সহ করিতাম না, এবং তাহ! হইলে 
দিবার।ত্রি পরিশ্রম করিয়| এরূপ ভগ্ন প্বাস্থ্য ও হইতাম না 

গীতার মহাকবি বলিয়াছেন ;-_ 

প্র্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন।” 

আমিও সেই মহাবাক্য অবলগ্বন করিয়া'ছি। ক্রিন। ফলের আম ভ7গ 
করিয়া কাধ্য পথে-পর্যটন কৰিতেছি। আমার উদ্দেশ বঙ্গ ভাষার একটী চিরস্তণ 
অভাব সমুন্ুলিত করা । নাবিক যেমন ঞ্রুব তার'কে লক্ষ্য করিয়। দিউ-নির্শয় 
পূর্ববক সমুদ্র পথে অগ্রসর হয়, আিও তদ্রপ এই মহোদেশ্রুকে সম্মুখে রাখিয়া 
্রিয়াবর্তে বিঘৃর্ণিত হইতে হইতে কাল নমুদ্রে অগ্রলর হইতেছি। যদ্দি আমার এই 
ক্ষুদ্র শক্তিতে গ্রাম্যকোষ প্রকাশ না ঘণ্টয়। উঠে কি করিতে পারি ?-বিশেক ; 
কাধ্য যেরূপ বছ ব্যয় সাঁধা হইয়াছে ও হইতেছে ত'হাতে আদার মত ক্ষুদ্র ব্যাক্তির 
সামর্থো ইহার মুদ্রণাদি বার নির্বাহ হওয়া দুগ্গর । ভবে আমি চেষ্টা করিস্ছেছি 
যে, কোন রকমে ইহাকে অচিরে প্রকাশ সরিব। এক্ষনে সবগল'কাধ্য নব্দাঙ্গ 
নুন্দর করাই শামার,মহাত্রত হইয়াছে । তজ্জন্ত আমি এভ্েক জেলার শিক্ষিত 
ব্যক্তিবৃন্দের নিকট সহানুভূতি ভিক্ষা করিয়াছি ও টা । স্থুথের বিষয় বিচ।রক 


সনি 2 জর রন স্যালারি যা রাটিল রান রর ররর বানর 





২৯৮. জঙ্গাতৃমি ।. [ ১৫শ বর্ধ 


-পংশ্হাদি করিয়। দিয়া যথোচিত সহায়তা করিয়াছেন ও করিভেছেন। ধারা! 
শব সংগ্রহাদির দ্বারা আমার আহ্ুকৃল করিয়াছেন বা করিবেন ১ শ্রামাশব কোষ 
বাহির হইলেই তাহার] এক এক খণ্ড পুণ্তক পাঁইবেনই অধিকস্ত শবকোষের 
সহিত ভাহাদিগেক্রনীমাদিও গিশেষ ভাবে উল্লিখিত ছইবে। গ্রামাশব কোষ সন্ধ- 

“লঙগের উপকারীতা! বঙ্গের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি উপলদ্ধি করিয়াছেন ও করিবেন 
সনেহ নাই। কলিকাতার বঙগীয় সাহিত্য পরিষৎ সভাও এ কার্যে অনেক দিন 


কইতে চেষ্টা করিতেছেন। তব বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আর 
বর্তমান সময়ের ন্তায় মন্থর গতিতে কার্ধা করিলে কিছু একটা করিতে পারিবেন 
বলিয়া আশ! করি না। আমার পরিষদের সহিত পরিচয় হইলে বুঝিতে পারি যে 
আমার স্তায় পরিষদও উক্ত কার্যে উপ্লোগি আছেন, তবে আমার কার্ধারস্তের 
বহুকাল পরে পরিষদের উদ্ভোগ প্রকাশ, পাইগ়াছে। খাহ! হউক গুণ গ্রাহিকা 
গুণী জন স্বনাম বাদ্ধিকা সাহিত্য পরিষৎ পরিচয়ের পরই আমাকে তাহাদিগের 
মধ্যে এহণ করিয়াছেন, এবং আমাকে বিশিষ্ট সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করিয়া গ্রাম্কোষ 
সম্পাদনের সমুদয় ভার আমার উপর স্তান্ত করিয়াছৈন। .এ সকল কথা বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের সভাগণ অবগত আছেন । 

একটা বড় পরিতাপের কথা যে )_-পরিষদের সহিত আমি শবকো সঙ্কলন 
কার্ধোর সকল বিষয় একমত হইতে পারিতেছি না। সমিন্ভির অন্ততম সদস্য 
জীযুকত রামেনদ্র দন্দর তিবেদী এম, এ, শ্রীযুক্ত দীনেশ চক্র সেন, বি, এ, শ্রীযুক্ত 
ব্যোমকেশ মুস্তফী ( সহকারী সম্পাদক )্রযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়. 
গণের অভিপ্রায় অন্তাগত অভিধানে যে সকল গ্রামাশব্‌ উদ্ধত হইয়াছে তাহাদিগের 
চিরনির্বাসন দিয়া আমি শব্দকোষ সঙ্কলন করি ; আমার ইচ্ছ! অন্যরূপ। যখন 
বাঙ্গাল! ভাষায় এক থানি পৃথক চলিত শোর অভিধান লিখিতেছি তখন তাহাকে 
অপূর্ণ বা অঙ্গ বৈকল্য কেন করিব? যাহা হউক এ খিধক্ষের একট। স্মীমাৎস! 
হইবে আশ! করা যায়। ] উর ঃ 

_ আমি ব্রথমে যে গ্রাম্ঃকোষের পাও,লিপি, করিয়াছিলাম তাহা মাত্র হুগলী 

হাবড়া, বর্ধমান, ২৪ পরগণার শব্ধ বাশি স্কুল ছিল। তাহার পর পুস্তক বিশেষের 
ভাষায় অন্যান্ত জেলার কথ্য শব্দ সন্নিবেশ দেখিয়া! অপরাপর জেলা সকলের গ্রাম্য 
শ্দাবলীও সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে কয়েক খানি জেলার কতকগুলি করিয়া 
শব সমাস্তরে উদ্ধত করিব, তাহ! পাঠ করিলে বুঝা যাইবে জেলা ভেদে গ্রামা শব 
বিভিন্নত। কতদূর সংক্রামক । রর 

এই সকল বা অপরাপর গ্রাম্য শব্দ ভাষায় যদি ব্যবহত হর তাহা, 
হইলে কেমন করিয়া তাহা অন্ত জেল! বাদীগণের বোধগম্য হইবে তাহাও বিবেচনা 
করিয়। দেখ আবস্ঠক। বল! বাহুল্য মামীর সঙ্কলিত অভিধানে সকল জেলার 


মিট তি স্পএিল। রানার রারেচরা রা হাবিব 


প্রপয্যহং গ্রণমাহং এ্রণমাহং খহেস্থর । 





»অস্মও স্পিল্বাম্ত্ 
রজত গিরি.এরতিম রজত ব্রণ । 
সর্কেঙ্বর, সংসারের ত্রিতাপ হরণ ॥ 
জটা-সর্প বিভূষণ ধৃত বাঘাস্বর, 
সদাশিব সদানন্দ নম: পারছর ॥ 
চক্র হুর্ঘা হুতাশন শোঁভে ব্রিলোচন। 
মঙ্গল নিলক্ প্রভু সন্কট মোচন ॥ 
কি বর্ণিতে পারি আমি মহিমা তোমার, 
জৌড়করে পদান্থুজে শত নমস্কার ॥ 


ন্বদীর মুকুন্দ রাম চক্রবন্তীঁ। 
লেখক-_ উ্রনগেক্্র নাথ সোম । 
শ্রীকবি কম্কগ কবি গৌড় কাব্যবনে? 
এক বৃত্তে ছ"টি ফুল ফুটালে সুন্দর ১- 
কি চিত্র চিত্রেছ তুমি কবি-চিত্রকর 1 
হৃদয়ে অঙ্কিত চির বৰে এ জীবনে ! 
বহুকাল গত ;__কথা,.বহু.পুরাতন, 
ধ্বনিত অমৃত গীতি দামোদর কুলে ; 
স্থৃতির মুকুতামাল|. তব কণ্ঠে তুলে, 
দিলা নিজে বীগাপাণি হে দীন ব্রাঙ্গণ! 
তোমার কোমল কাব্য__স্ধা নিঝ বিণ, 
প্রবাহিত বাঙ্গলার অন্তরে অন্তরে ) 
প্রেমের মধুর ছবি-_-কবিত্ব মোহি্নী+ 
, জাগ্রত সুবাস যেন ফুল্ল ফুলাধরে ! 
ধন্ত তব কাঁব নাম এ বঙ্গ মণ্ডলে, 
কি যশঃ মুকুট শিরে শোভিত উজ্ছবলে ! 


শা হকি 


যা ও নিম্মন্ভি ? 


“লেখক ।- শ্রীভূপেন্দ্র নাথ পিংহ। 
মৃঢ় মন বৃথা কেন হতেছ:উথঙ্লা__ 
করিবারে ইচ্ছ! মত আকাঙ্ছা পুরণ? 
মানবের কাধ্যে হয় নিয়তির খেলা," 
নিয়তি মিম সব হ-সন্সদাধদিনা-. 


মানবে সদয় যদি না হয়-নিয়ভি 
যতই উদ্ভম কেন করুক সে জন, 

নিশ্চয় বিফল হঁবে সেই মুটমতি। 

নিয়তি নিয়ম কতু ন। হয় লঙ্ঘন ॥ 


চাতক কাতর ভাবে ডাকে বারি-দেরে,. 
বিন্দু বিন্দু বারি দানে মিটাতে পিয়াস ; 
তবে কি জনদ তারে তুষ্ট করিবাঁরে 
বারি বিশ্লু বরিষণে পুর্ণ করে আশ ॥ 


৮ 








হীভি 1 
রাখিনী ছায়ানট তাল ফেরতা__ 
তিদ্ট । 


হরি নিস্তার করুণাদানে। 
কাঙ্গাল ডাকে রাখ শ্রীচরণে ॥ 
(আমি) অতি দীনজন না জানি ভন নিজগুণে হরি দাও প্রীতরণ-.. 


( দেখি শমন তাড়ন শক্কিত-জীবন ) 
(ওহে ) শমন দদন রাখ দীননজনে ॥ 


দশকুশী । 
মনোহর বাকাঠামে, শ্ীরাধারে লয়ে বামে 
একবার হয়ে ত্রিভঙ্গিম মুরারি 
(একবার নেচে নেচে হে।) 
তোমার যুগলন্ধপ নয়নে হেরে পাপ তাপ যাবে দূরে পাবে প্রাণ শান্তির বারি। 
(ওহে শান্তিময় হে॥) 


এফতালা। 
গলে পরে'বন কুমুম মালা 
একবার নেচে নেচে এস হে হরি, 
(সাধের গোলক ছেড়ে একবার এস হে হবি।) 
আমর! দেখে. নগ্ন শীত করি-_ 
(তুবনযোহন, রূপ ) 
করে ধরে মোহন বাশী। 
(হৃদয় আকাশে) ( ষ্ঁহে ভক্তের মন চোরা ) 
* উদয় হও হে এসে ওহে শ্যাম কাল শশী। 
হেরে মনের আধার দূরে যাক হে॥ 


পঞ্চম শোরৎ। 


_ থে বূপেতে বৃন্দাবন লয়ে সব গোলীগণে 
করিলে হে লীলা লীলাময় ( ওহে হরি।) 
কাধ! রাধা বাধা বলে এস হরি কৃড়হলে দ্েধিয়ে 
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চৌভাল। 
মাথায় সিঁখি পুচ্ছ চূড়া! পরিয়ে রাখাল ধড়া, 
রাখাল সনে রাখাল রাজা রাখাঙ্লের বেশ ধয়ে। 
গলায় গলিয়ে বনমাঁলা বনমালী কর খেলা, 
হেরিয়ে হ্দয় জাল! সব_যাঁবে জুরে ॥ 

ঝাপতাল। 
নেচে নেচে এস কাছে অিভঙ্গিম কানাই 
হেরি ঠাম বাক! শ্তাম নয়ন জুড়াই, 
অবহেলে হরি বলে তব পারে,বাই ॥ 
গোঁপিনী রমণ বিশ্ব বিমোহন, রাধা বিনোদন মূরলী বদন। 
কালীয় দমন কালের বারণ নিরদ বরণ তবগুণ গাই। 


তিয়ট। 
কংশ বিনাশন নলের নঙ্গান, 
হশোদ। জীবন তক্ত প্রাণধন, 
তোমায় ডাকি হে অভ্ধ দাও দরশন- 
সদা ব্যকুজ অন্তর কালের তাঁড়নে ॥ 


শাশিটি্। 








সমালোচনা । | 
হসাঁর চত্র ।--সরল উপাধ্যান। : অহাভারত কাশ নাট ্নচয়িতা 
প্রন চন্ত্র মুখোপাধ্যায় অকালে সংস্কার পরিত্যাগের পুর্বে এই গল্পটা লিথিয়া 
গিয়াছিলেন, তদদীয় সুষোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাত চ্জ মুখোপাধ্যায় পুনরায় এই 
পুস্তক খানির দ্বিতী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন? গল্পে অসম্ভব বৈচিত্র নাই। সরল 
সুনীতি সঙ্গত রহস্ত পুর্ণ। রহস্ত পাঠামোদী পাঠকের! এতৎ পাঠে কৌতুকলা 


করিতে পারিবেন ইহাতে ৮ খানি সুন্দর ছবি আছে। মধ্যে মধ্যে কয়েকটা 
গান আছে, গান খুলির রচন! কবিষ্ধ পর্ণ। সূল্য এক টাক! মাত্র। 
ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা । পি, এম বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত ১৩১৪ 


শম সংখা।। সমহালোচন | ৩০ ০, 


ইহাতে অনেক নৃতনত্ব দেখ। গেল কতক গুলি স্বদেনী গীত, বধের মুষ্টিযোগ, 
ক্রিকেট খেলা, দাব! খেলা, সহজ শিল্প প্রস্ত্ত প্রণালী, লিখিবার কালি প্রস্তত 
প্রণালী, সুরভি তৈল গ্রন্তত প্রণালী, সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্বাত প্রণালী, ইত্যাদি 
অনেক শিখিবার ও জানিবার বিষয় আছে। পর্িক্কা খানি সর্বাংশে বিশুদ্ধ, যিনি 
ইহার দোষ দেখাইয়া! দিতে পারিবেন, প্রকাশক মহাশয় তাহাকে ৫*২ টাক! 
পুরস্কার দিবেন | দেব দেবীরছবি গুলি উৎকষ্ট। 

পপ্বপ্রেস-পঞ্জিক। |--১৩১৪ সালের সংশোধিত নব পঞ্জিকা, বর্ষে 
বর্ধে যেরূপ জুন্দর হয়, এবারে তদপেক্ষা! বিশুদ্ধতা দৃষ্ট হইল, কাগজ উত্তম, ছাপ! 
উত্তম, বাধাই উত্তম, ছবি উত্তম। এ পঞ্জিকাই সর্ব বিশেষ প্রমাণ; সকলেই 
তাহা জ/নেন নৃক্তন পরিচয় বাছুল্য। 

খুঁড়িষ। | শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মুল্য এক টাকা 
চারি আন!। ইতিপূর্বে এই প্রন্থকারের এক খানি পুণতক প্রচারিত হইয়াছে ১-- 
তাহার নাম “কনে বৌ” এই "্খুড়িমা” পুস্তক খানি তাহারই উপসংহার € 

যোগেজ বাবুর পরিচয় বোধ হয় বেশী-দিতে হইবে না। বলীয় সাহিত্য 
সমাজে তিনি ৰিশেষরূপে পরিচিত। তত প্রণীত অনেক গুলি সুন্দর সুন্দর 
পুস্তক বিস্তমান আছে। তীহার ভাবুকতা রচন৷ পারিপাট্য ভাষা লালিত্ত বহু 
দশাতা সমাজ জ্ঞান সর্বাশে প্রদংপনীন। বাহার! তাহার পুস্তকাবলী পাঠ 
করিয়াছেন; তীহার! সকলেই এক ঝক্য তাহার প্রশংসা কীর্তন করেন। এই 
শখুড়িমা” পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা পরমানন্দ প্রাঞ্ত হইখা।... মিনি 
“কনে ধউ” তিনিই খুড়িমা, খুড়। মহাশয়ের নাম শ্যাম কুমার মুখোবাধ্যায়। শাম 
কুমার যেমন স্বধণ্ম পরায়ণ যেমন বদান্ত যেমন আত্মীয় বসল, যেমন উদর প্রকৃতি 
খুডমাও সর্ব প্রকারে তদহথর্ূপ ) গুণবতী পৌরাণিক ইতিবৃত্ব নুরে রাখিলেও 
বলতে হয়, খুডিমাটি অথব! কনে-বৌটি পতিব্রতার আদশরূপিনী ; তাহাল্জী গর্ভ 
একট পুত্র ও একটি কগার জন্ম হইয়াছিল । পুত্রের নাম দূর্নাদাস কন্যার নাম 
পল্মাবতী! শ্তাম কুমারের দুটি ভ্রাতুষ্পুর, জোষ্ঠ লগেন্ত্র নাথ কনিষ্ঠ খগেন্জ, 
নগেন্ত্র নব্য উককীল খগেক্্র নাথ মুর্খ, খুড়িম! এ ছুটি ভ্রাতাকে পুন্পবৎ ন্গেহ 
করিতেন | শ্যাম কুমারেরও সে তক্তুপঃ ওকালতী বুদ্ধিতে নগেন্দ্র বখন পৈত্রিক 
বিষন্ন বিভাগ করিনা লইতে চান, পতির মুখে সেই বার্তা শ্রবণ করিয়া খুডিমা 
পতির পদতলে বসিয়া স্ধেহাশ্রধারে পতিপদ সিক্ত করিয়া ছিলেন, স্সেহাধার 
নগেক্জ খগেন্সর পর হইয়া যাইবে, সেই ছুঃখেই অপ্রগাত । পুস্তকের এই স্থানের 
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চিরটি এত চমৎকার যে লেখনী মুখে তাহা ব্যক্ত কর। যায় না। আমন. আশা 
করি সংসারের লোকে জন্মে জন্মে যেন এই রূপ খুড়িম প্রাপ্ত হন। পুস্তকের 
আস্থোপাস্ত গ্রস্ত আতাব চিরনে সুপজ্জত। বিষপ় বণ্টনের পর এই পরিবার 
পুনবায় একারবর্তী হইয়। নিত) সুখে সখী হইয়াছিলেন। বাবু যোগেন্্র নাথ 
তাঁহার পাঠকপর্গকে যোগ্যাধোগ্য অবদরে হাপাইতে কীদাইতে বিপক্ষণ সুনিপুণ ; 
তাছার রচনায় কাব্য সংসারের সর্ব রস মৃত্তিমান। ৬নৃপায় [তিনি দীর্ঘজীবি 
হইয়া থাকুন, তাহার মধুময় লেখনী অক্ষয় হউক। অপময় হইলেও একট কথা 
ৰ্লিতে আমরা! বাধ্য ছুর্ণী্দসকে অকালে স্বর্গে পাঠাইয়। পতি বসল! পতিব্রত! 
খুঁড়িমার প্রাণে বেদনা দেওয়া খোগেন্্র বাবুর উচিত কার্য হয়.নাই। 

বঙ্গের ত্রাদ্ধণ রাজবংশ |-_্রীমৎথ ধর্মানন্দ মহাভারত। প্রননীত। 


মূল্য এক টাকা । প্রাচীন কাপাবধি এ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে দকল ব্রাহ্মণ রাজ। মহা" 
রাজ। ইত্যাদি সম্ভন্ত উপাধিতে মমণঞ্ক ত, মহাভারভী মহাশয় এই পুন্তকে সেই 
সকল বংশের বিবরণ নুগলিত ভাবাক্ (লপিব্দ্ধ করিরাছেন। বর্ণন। গুলি স্ুপ।ঠয 
ও বিপদ হইয়াছে, তবে কথ। এই য়ে, প্রাচীন রাজবংশ বলিতে হইলে, ধাহার। 
পুরুষাহ্থ ক্রমে রাজা, তাহাদিগের বংশই সন্মান স্থলে উল্লেথ যোগ্য বাদদাহেরা এবং 
-ইংরাজ বাহাদুর ধাহাদিগকে উপাধি দিয়া রাপ্রা করিয়াছেন, হাহাদিগের মধ্যে 
কতকগুলি প্রাচীন, কতক গু,ল নৃঙন, ধাহারা প্রাচীন তাহাদের বংশকে্ই রাজবংশ 
বল৷ কর্তব্য, ধাহারা নৃতন তাহাদের বংশাদলীকে ভবিষ্যতে ক্রুমান্থয়ে রাজবংশীয় 
বলিয়! সম্মান দেওয়া হুইবে) ইহাই স্তান সঙ্গত, বাহানের পূর্ব পুরুষেরা রাজা 
ছিলেন না, তাহাদিগকে রাঞ্জধংশ উদ্ভব বললে, এক গ্রকার পরিহাস বুঝায়। 
. এই পুস্তকে ৪+টি রাপ্রবংশের বিবরণ সন্নিণেশিত হইয়াছে। শ্রীমৎ মহাভারতী 
মহাশয় গ্রত্যেক রাজবংশের এতিহাসিক বৃত্তান্ত আলোচ্য পুস্তকে সুচারুরূপে মস্কিত 
করিয়াছেন, পুস্ত চখানি পাঠ করিয়। আমরা পরম পরিতোষ লাত করিলাম । 
যাত্র! |_্রীযুক্ত শশিভুষণ অধিকারী মহাশয়ের যাব শ্রবণ করিয়। আমর! 
পরম সন্তেঃধ লাভ করিয়াছি। তিনি স্বয়ং কৃতী পুরুষ বিশেষতঃ তাহার তুপ্য 
বেহালবাদক আজ কাল দুর্মভ। সমপ্রতি “অমিল উদ্ধার” ও “শরত-চারত” 
নামে ছ'ট নৃতন পাল! বিরচিন্ত হইয়াছে । পাল। ছটি সর্ব্যাংশে উৎকৃষ্ট । যোগ্য 
যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা অভিনীত হয়। সাজ পোষাকও উত্রষ্ট। | 
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“জননীলন্মমমিম্ জাবি বহীযবী” 
মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। 


১৫শবর্ধ | ] ১৩১৩ সাল । ফাল্প ণ ৃ ৮ম সংখ্যা । 
এ 
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পরম কল্যাণ গীতা । 


লেখক- শ্রীমদ্‌ শিবনারারণ স্বামী | 


আহারীয় দ্রবা বাবস্থা । 
আপনারা বিচার পূর্বক অন্ন, ফলাদি যাহা! গাহারের যোগা, অর্থাৎ যাহা 
আহারে শরীরে কোন ব্যাধি ও কষ্ট না হয়, সেই বস্ত বিচার পূর্বক আহার 
করিবেন। যাহা থাইবার যোগ নহে এবং যাহাতে পীর ও বুদ্ধির তীক্ষত। হাদ 
হয় এমত বন্ত খাইবেন না। দিরুপায়ে যাহা পাইবে তাহাই খাইবে ইহাতে কোন 
দোষ নাই। অথাগ্থ বস্ত খাইলে অর্থাৎ মত্ত মাংসাদি ভোজন ও মাদক দ্রব্য 
সেবনে বুদ্ধি নষ্ট হয়, এবং শরীব্‌ ও উক্জিপ্নগণ বলবান ও ল্সোগ আদির খাসন। ও 


তঈ 






পরম কল্যাণ গীতা | 









কীম, উক্রাধাি বৃদ্ধি হয়। একারণ ঠীরবন্ধ সন্বদ্থিয় হুঙ্ষ্ম্ভাব বুঝিব! 
হয়না | যতক্ষণ পর্ণান্ত নেশ। থাকে, ততক্ষণ পধ্যন্ত আমোদ বোধ 
যখন নেশা! ছাঁভিয়া যায় ও তাহ! পাঁইবার উপায় না থাকে, তখন এক দণ্ড নেশার 
দ্রব্য ন! পাওয়ায় হায় হায় ও পরাধীন হইয়া আন্তের নিকট ভিক্ষা করিতে হয়? 
যর্দি কেহ ন! দেয়, তবে পাঁধগ তাহা চুরি করিতে বাধ্য । ইহাঁতে বুদ্ধি জড় হইয়া 
ঘাঁয়। এইরূপে খাগ্াথাগ্ভের বিচার করিয়! সমস্ত বুঝিয়া লইবে। মাক! বর্গ 
মনুষ্যিগকে মাঁয়াতে ভুলাইয়! নান!প্রকার নেশ! দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া পররহ্গ 
ত্রহ্মনেশী হইতে বিমুখ করিবার জন্ত। যাহাতে ইহারা বাহিরের নেশায় ভুলিয়া 
সত্য নেশ৷ পূর্ণপরব্রঙ্গে জ্যোতিঃস্বক্ূপ হইতে বিমুখ থাকিবে । 

পূর্ণপরব্রচ্ের নেশ'! পান করিলে সে নেশ! সদা এত আনন্দ ইয়, তাহার সীমা 
থাকে ন!। এবৎ সর্বদা! বর্তমান থাকে, তাহা কদাঁচ ছাড়িলেও ছাড়ে না, তাহ! বিনা 
পয়নার নেশা অমূল্য রতন। উহাপান কর। অপর নেশাখোরকেও নিন্দা 
করিও না, সমণ্ড আপনারাই আম্মা ) যাহার থে রুচি হয়, সে তাহা খায় ও পান 
করে। ইহা পরব্রদ্গের লীলা । উহাকে মিষ্ট বচনে বুঝাইয়। দিবে, ছুঃখদায়ক 
বোঁধ হইলে আপনিই ক্রমে ছাঁড়িয়া দিবে। আপনি বিচার করিয়া দেখুন, যে 
ঈশ্বর মন্ুষ্যের জন্ত নান! উত্তম উত্তম পদার্থ উৎপন্ন করিয়! দিয়!ছেন, তাহা ভোজন 
করিলে চিত শীস্ত হইবেক, পরক্রন্দে নিষ্ঠা হইবেক, সুঙ্মভাঁব বোঝা যাইবেক, 
জ্ঞান স্বরূপে নির্ভয় থাঁকিবেক। উত্তম উত্তম পদার্থ ভাত, রুটা, পুরি মিষ্টারাদি 
ভোজন কর। জিহ্বার কিঞ্ৎ আস্বাদনের জন্য কেন অভক্ষ্য পদার্থ খাইবে। 
যাহা মন্থয্যের আহার মন্থুষ্য তাহাই খাইবে। যাহ! পশুগণের আহার উহা পণ্ডই 
খাইবে। এইক্সপ বুঝিয়া লইবেন। 


আহীরের সঙ্গয়। 


দিবা অথবা রাত্রি নয়ট! কিম্বা দশটার ভিতর যদি আহার করেন, তাঁহা 
সান্িক অর্থাৎ দেবতার আহার বল! হয়, বেলা দুইপ্রহর পর্যান্ত রাজমিক আহার 
বঙগীষায়, ছুই প্রহরের পরে আত্মাকে কষ্ট দিয়া আহ্বার কর! তামসিক, চগ্ডালী, 
পশুর অধধহার বলিয়া জানিবেক ৷ অর্থাৎ আত্মাকে কষ্ট দিয়া আহার কর! কর্তব্য ৃ 
নহে। দিবারাত্রে গে সময় ক্ষণা ৭ পিপাস। পায়, এ সময় কিছু আহার করা 
আবশ্যক । ইহাই নান্বিক আহার জানিবেক! আত্মাকে প্রস্ন রাখা উচিৎ। 


০. উর এস হেরে র্রালারার বন ক াদিতিন 


৮ম সংখা 1) জশ্মভুমি | শতশত 
জিসান 


“আরুঃ সত্ব বলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্ধনাঃ। 
বন্তাঃ লিদ্ধাঃ স্থিরাঃ্ৃষ্ঠা। আহারাঃ সাত্তিক প্রিয়াঃ | ইত্যাদি 

পরমায়ু, উৎসাহ, বল, মনঃ__প্রসনভা, রুচি যে জব্য বৃদ্ধি করে, যে ভ্রব্য 
আরোগ্য জনক, স্েহযুক্ত ঘে দ্রব্যের সার অংশ শরীরে অধিকক্ষণ পধ্যস্ত থাকে, 
যে ভ্রব্য অতি স্ুদৃণ্ত হয়, এরপ দ্রব্য আহার সাব্বিক লোকের প্রিয় গ্মাহার। তিক্ত 
অন্ন, উ্ণ আদি রাজসিক আহার, আর পচা দূর্গন্ধ যুক্ত আহারকে তামগিক 
€ রাক্ষদী ) আহার বলা যায়। 

ভোঞন করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিবেনু যথ/--পপূর্ণ 
পরব্রক্গ জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা।» এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিলে, সকল 
দেবদেবী অর্থাৎ পুর্ণ পরক্রহ্ম জ্যোতিংস্বরূপ ভগবানকেই॥ ভোজা বস্ত নিবেদন 
করা হইবেক। ত্তীত সমস্ত জীবের প্রতি দয়! কর। আর প্রত্যক্ষ চেতন জীব 
ইত্যাদিকে ও অগ্নি ব্রঙ্মকে আহার দিবে। যদদি বিরাট ব্রহ্ম চন্্রম1 সুধ্যনারায়ণ 
জ্যোত্তিঃস্বরূপ প্রকাশ মান থাকেন, তাহ। হইলে তাহাকে ভক্তি পুর্বক আহ্বান 
করিয়া বলিবে যে, হে মাতাপিতা আহার প্রস্তত আছে, আপনি অন্গগ্রহ পূর্বক 
গ্রহণ করুন এই বলিয়া প্রণাম ক্রতঃ স্বপরিবারে আহারাদি করিবে,তাহ! হইলেও 
ভগবানের ভোগ হইবেক। সুর্ধ্য অপ্রকাঁশ থাকিলে উপরি লিখিত মন্্দ্ধারা 
তাহাকে স্মরণ পুর্ব সকলে আহার করিবেক। 


আছারের সময় নিরূপণ । 


কোন কোন মতালঘ্ী বালকন্তন্ূপ অবোধ ব্যক্তি দিবসে আহার করেন, 
বাপ্রিতে আহার করেন না। আর কেহ কেহ রাত্রিতে আহার করেন, দিবসে 
আহার করেন না। কেহ বাম নাপায় স্বর বা নিশ্বাস বহিলে ব্যাধিভয়ে আহার 
করেন না, ও দক্ষিণ নাঁপিকায় নিশ্বাস বহার সময় আহার করিলে, ব্যাধি হইবেক 
না ভাবিয়। দক্ষিণ স্বরে আহার করেন। দক্ষিণ স্বরের মৃতাবলম্ষি বামস্বরে আহার 
করেন না। কিন্তু বিচার করিয়। দেখুন যে, উত্তয় স্বর অর্থাৎ নিশ্বাস তো 
আপনারই যে কোন স্বর থাকুক মী কেন, যখন ক্ষুধিত হইবেন, তখন আহার না! 
করিলে তাহার কষ্ট নিজেই ভোগ করিতে হইবে। যখন ভোঞ্জন করিতৈছেন 
তথন আপনারই সখ হয়। উহাতে কোন স্বর আপনার ঘিত্র সার কোন শ্বর 
আপনার শত্রু? আপনার শরীর যে উভয় হাত আছে, তাহা! আপনারই আছে, 


৩৯৮ পরম কল্যাণ গ্লীতা। ১৫শ বর্ষ] 





উভয় স্বর একই [বিরাট পরক্রঙ্গের অর্থাৎ বিরাট পরব্রঙ্গই অর্থাৎ হুর্যানারাফ্দ 
দক্ষিণ স্বর এবং চক্ত্রমীজ্যোতিঃ বামস্বর। যে স্বরে এবং রাত্রে অথবা দিবসে 
যখনই ক্ষুধা পিপাস! পায় তখনই খাইবে ও পান কজিবে। কোন সন্দেহ করিবে 
ন।। যদি দৃক্ষিণ স্বর ও চলে আর ক্ষুধা ন| পায়, কিন্বা' সামাগ্তরূপে ক্ষুধা পায় 
্ববে সে সময় ভোজন করিলে অন্ন পরিপাক হইবে না, এবং ব্যাধি হইবেক 1 
আর যখন ক্ষুধাপায সে সময় যে কোন স্বর চলুক ন! কেন তখনই ভোজন করিয়া 
লইবে, উহাতে অন্বরস অপরিপাঁক জনিত ব্যাধি হইবে না) ইত্যাদি বুঝিয়! 
লইবেন। উভয় স্বরই পরব্রহ্গ জানিবেক। 


. জাহারেয় ্লাঁফল । 


রাজ! প্রজ। বিচার করিয়া! দেখ যে, সর্ধদা অসৎ পদার্থে তোমাদের চিত্ত 
আসক্ত খাকে। তোমরা অহঙ্কার করিয়! বলিয়া থাক যে আমি ইহা উহ 
তাঁথর করি। অমুক এরূপ আঁার করিতে পায়ে না। কিন্ত তোমরা বিচার 
বরি । দেখ ন| যে, বাল্য অব! হইতে বৃদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত কত পরিমাণে আহার 
বরি-তছ'তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু যগ্চপি তোমারা আহার করিতে তাহা হইলে 
তোমাদিগের স্থুল শর পর্বতাঁকার হইত ঝ| মৃত্যুকালে এ শরীর হইতে জীবাত্মা 
পর্বতাঁকার হইয়! বাহির হঈতেন, কিন্তু আহারীর দ্রব্য সকলের কিছুই তোমরা 
আহার করিতেছ ন1, ইহ। কেবগ মুখ ইন্্রিয়ে প্রবেশ করিয়া মলদ্বার দিয়া বাহির 
হই! পৃথিবীর মংযোগে মাটি হইতেছে । এবং বে জল পাঁন করিতেছ তাহা মুখ 
ইন্দ্রিয় হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ববার জলরূপ হইতেছে । আহারীপ্গ দ্রব্যের সার 
অংশ দ্বার] তোমাদিগের নৃতন রক্ত অস্থি মাংসাদি হইতেছে,এবং পুরাতন মাংসাদি 
শরীরের ময়ল! রেত ইত্যাদি রূপে নির্গত হইতেছে । ইহা কাহার বোধ আছে 
থে কেছই আহার করে না, অথচ আহার কর! বোধ হয়। যেরপ স্বপ্পে আহারাদী 
'বোধ হইয়াও জাগ্রতে তাহ! মিখ্য। বোধ হয়। এই প্রকার বোধ যুক্ত ব্যক্তি 
আহার কর! সত্বেও আহার করে না। যস্তাপি ভোমরা প্রকৃত পক্ষেই আহার 
করিয়া ভগ্স করিতে তাহা হইলে পৃথিবী ও সমস্ত অন্লশেষ হইয়া যাইত, কারণ 
সৃষ্টির হাগ্াস্ত নাই। তোমাদিগের শরীরের পুষ্টি বর্ধনের জ্ পরব্রদ্দ এই সফল 
অঙ্গ সথষ্টি করিয়াছেন। পরিমাণ ও প্রয়োঙ্জন মত ভোগ কর তাহাতে হানি 
নাই কিন্তু মনে ভোগের অহঙ্কার করিও না। 


তাৎকালিক ক্ষুটগতিঃ। 


লেখক-_ক্গীরাধাবল্লভ আচাধ্য জ্যোতিস্তীর্ঘ। 


তাৎকালিক স্ষ,উগতি সম্বন্ধে কোন বিষয় বলিতে হইলে স্ক,টগন্তি (45921 
61081000100. ) কি মধাগতিই (81680 00০6102, ) বা কি তাহাই পুর্বে বলা 
আবপ্তক | যে বৃত্তে গ্রহগণের ভোগ স্থান ( 470081976 [4011888009 ) স্ফুট- 
গতির পরিমাণ নির্ণাঁত হয়, তাহাকে ত্রাস্তিবৃত্ত ( স8০12:3০ ) বলে। কুর্যয 
ক্রান্তি বৃত্তে ভ্রমণ করেন। অন্ত গ্রহণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভ্রমণের বৃত্ত (কক্ষ)আছে । 
কোন কালে কোন নির্দিষ্ট সময়ে বেধ বারা ( ০8০+81০). ) গ্রহ দিগের ভোগ 
স্থান নির্ণর করিলে গ্রহগণ প্রতি দিবসের স্বীয় স্বীয় আসমান গতিতে চক্র ভ্রমণ 
করতঃ যে দিবস ষে সময়ে সেই পূর্বব নির্ণাত ভোগ বিন্দুতে আগমন করেন, তাহা ও . 
বিশেষ নিপুণত| সহকারে বেধ দ্বারা (0956:%8107 ) নিরূপণ করিলে, উভয় 
বেধ কালের অন্তর্গত সাবন দিন সংখ্য। দ্বারা বৃত্তের পরিমাণকে ( ৩৩০ অংপকে ) 
ভাগ করিলে সেই সেই গ্রহের মধ্যগতির পরিমাণ স্থির হইয়া! থাকে। ন্ৃতরাং 
মধ্য গতি প্রতি দিবদই সমান। কিন্তু গ্রহগণ প্রতি দিবস এইরূপ লমাঁন গতিতে 
ভ্রমণ করেন না। প্রতি দিবসই তীঁহাদিগের গতির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। 
এই পরিক্ষ্যমাণ ভিন্ন গতিই তাহাদিগের সেই সেই দিনের স্কুটগতি। প্রত্যহ 
স্ষটগতি ও মধ্য গতির অস্তরকে ফল বলে। ফল ও প্রত্যহ ভিন্ন হইয়া! থাকে । 
্াস্তবৃতে গ্রহদদিগের উচ্চ স্থান অনুসারে মধ্যগতি হইতে স্কটগতি অধিক বা 
অল্প হইয়া! থাকে।  স্ফুটগতি অধিক স্থলে ফল মধ্যগতিতে যোগ করিতে 
হয়। প্ষুটগতি অল্প "ছলে ফল মধ্যগতিতে বিয়োগ বা হইয়া থাকে। 
চক্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ও পৃথিবী সুর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করেন স্ুভ্্লা 
তাহাদের এক মার মন্দ ফলসংস্কারেই ক্ষটগতি হইয়া থাকে। কিন্ত ভৌমাদি 
পঞ্চ গ্রহ পৃথিবী ও হুধ্য উভয়কেই প্রদক্ষিণ করিয়া! থাকেন এ জন্য তীহাদিগের 
প্রথমতঃ মন্দ ফল সংস্কার দ্বার! মন্দ স্পষ্ট গতি ( হোলিয় সেট্টিক মোসন্‌) 
স্থির করিয়া তৎপরে শীস্র ফল সংস্কার হ্বারা পৃথিবী কেন্দ্রীয় গতি অর্থাৎ 
ম্ষ টগতি স্থির করিতে হয়। 

মন্দ কফল-ভুজ জ্যা মন্দকেন্দ্র মন্দ পরিধি। 


৩১৬ তাঁৎকালিক ক্উগতিঃ | .১৫শ বর্ষ।] 


পাপা» 


খাহ দিগের উচ্চ স্থান হইতে মধ্য গ্রহের অন্তরকে €দুরতা ) মন্দকেজ্র বলে। 
পরম মন্দ ফলের জ্যা তুল্য ব্যাসার্দধে যে পরিধি হয় তাহাই মন্দ পরিধি নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । . 
৮ গতি ফল -ভুজ জ্যা মন্দকেন্্র গতি» মন্দ পরিধি। 
৩৬০ ূ 
গ্রহদিগের এক দিনের উচ্চ স্থানের গতি মধ্য গতির অন্তরকে অথবা অগ্ঠতন 
মন্দকেন্ত্র ও শ্বস্তন মন্দ কেন্দ্রের অন্তরকে মন্দ কেন্ত্র গতি বলে। মন্দকেন্ত্র গতির 
তুজ জ্য! সাধনের জন্য ভাস্করাচার্যের পূর্বববর্তি . আচাধ্যগণ অদ্যতন 
মন্দকেন্রের ভূজ জ্যা সাধনে ষে ভোগ্য খণ্ড অর্থাৎ জ্যান্তর তদ্বারা৷ মন্দকেন্জ 
গতিকে গুণ করিয়া ২২৫ দ্বার! ভাগ করতঃ ভাগ ফলকে মন্দকেন্্র গতির জা। 
বলিরাছেন। তাহার মন্পাত এই, যদি ২২৫ কল! চাপে (476) ভোগ্য থণ্ড 
পাওয়া যাঁয় তবে মনদকেন্দ্র গতি কলাঁয় কি? লব্ধ ফল মন্দকেন্ত্র গতির জ্যা 
(5109) 
ঃ*গতি ফল--ভোগ্য খণ্ড * মন্দকেন্দ্র গতি ৮ মন্দ পরিধি | 
২২৫+৩৬৪ 


যদাহ স্ত্রীপতিঃ 
মন্দকেন্দ্র গতি রর্ক চন্দ্রয়ো 
জ্ণান্তরেন গুনিতা হৃতাগ্ায়। ৷ 
জীবয়া স্ব পরিণাহ তাড়িতা 
খর্ত,রাম বিঘতা গতেঃ ফলম্‌।_ / 
লল্লচা্যও ঘী বৃদ্ধিদে এই রূপই বলিয়াছেন কেবল তিনি (মন্দ পরিখি) 


৬০ 





ইহ/কে ও। দ্বারা অপবর্তন করিয়া স্কট গুণ ক রাখিয়াছেন। 


৮৬ 
যদাহ ল্লাচাধ্যঃ। 
জ্যা খণ্ড কেন গুনিতা মৃদৃকেন্্র জেন ভূক্তি গ্রহস্ঠ শরযুগ্রথমিবিভক্তা 
কণা ঈকুটেন গুণকেন। হৃতাথ গৈর্বি্রি।গতেঃ ফলমুণং ধনযুক্কবচ্চ। 
সুষ্য সিন্ধান্তেংপি 
গ্রহ তুক্তেঃ ফলং কার্য গ্রহ বন্দ কর্মণি 


৮ম সখা |] জন্মভূমি । | ৩১৯ 


স্বমন্দ পরিধিক্ষুনা ভগণাংশোদ্ধৃত! কলা । 
কর্কাদৌতু ধনং তত্র মকরা দ! বুণংস্থৃতং 1 
কিন্ত ভাঙ্কর[চার্য সেই দিবসের মন্দকেন্ত্র গতি স্থানীয় ভোগ্য খণ্ড সাধন 
করিয়। গতি ফল স্থির করিয়াছেন। তাহাই সর্ধাপেক্ষ। সমীচীন এবং পাশ্চাত্য 
গণিতের € 70710612708] ০21০1৪3 ) চল গণিত নিয়মে গতি ফল সাধন 
করিলেও তাহাই হন্ন। ভাস্বরাচার্ধ্য প্রদর্শিত যুক্তি এই যে স্থানে ত্রিজ্যা তুলা 
কোটিজ্য৷ সে স্থানে ভোগ্য খণ্ড ২২৫। ভ্রিজ্যা অপেক্ষা কোটি যেমন যেমন 
ন্যুন হইবে তেমন তেমন ভোগ্য খণ্ও নান হইবে। অতএৰ কোটি জা। দ্বারা 
অনুপাত করিয়া ভোগ্য খণ্ড সাধন করা যাইতে পারে। যদি ব্রিজ্যা তুল্য কোটি 
জ্যাতে ভোগ্য খণ্ড ২২৫ তবে ইষ্ট সন্দকন্ত্র কোটি জ্যাতে কি ' 
- ২২৪৮০কোজ্যা মমাকেন্তর 





-ভোগ্য খণ্ড । 
ত্রিজ্যা 
সু্য সিদ্ধান্ত প্রভৃতি মতের গতির মন্দ ফল সাধনের ভোগ্য খণ্ড স্থানে 
গতি ফল--ভোগ্য খণ্ড এ মন্দকেপ্র গতি মন্দ পরিধি । . 
২২৫--৩৬০ 
ভাস্করাচার্্য সাধিত এই ভোঁগ্য খণ্ড গ্রহণ করিলে 
গতিফল - ২২৫ % কো জ্যা মন্দকেন্ত্র  মর্দকেন্্র গতি ৮ মন্দ পরিধি 
২২৫ * ব্রি জ্য! ৩৬০ 
_কো জা মন্দকেন্্র মন্দ পরিধি * মন্দকেন্জী গতি । 
৩৬০৯ ত্রিংজ্যা রী 
কৌ জ্যা মন্দকেজ ৮ মন্দ পরিধি ।_মনকেন্ত্র কোটি ফল। 


৩৬৪০ 











£গতিফল-মন্দকেন্দ্র কোটি ফল *মন্দকেন্দ্র গতি 
ব্রিজ্ঞা 
মধ্য গ্রহ স্থান সেই হের উচ্চ স্থানে প্রথম পদাদিতে (মেষাদিতে ) হইলে 
মধ্য গতি হইতে ক্ষউগত্তি পরম গতি ফল তুল্য নুন হইস্না থাকে । ন্ট স্থানে 
অর্থাৎ তৃতীয় পদাদিতে (তুপাঁদিতে ) মধ্য গতি হইতে ক্ষটগতি পরম গতি ফল 
তুল্য অধিক হয়। বক্ষামধ্যগত তীর্যাগ্রেখা ও গ্রতিৎত্বের সম্পাত স্থানে অর্থাণ 


এর. ব্যান স্রোতের মুরিদ স্যার ন্যাজিরিতা নসর... নিস রেস এনা সর রা রশি 


৩১২ তাঁৎকালিক ম্কটগতিঃ। ১৫শ বর্ব1] 


হয়। অর্থাৎ মধ্য গতি তুল্যই ক্ষুটগতি হইয়া থাকে । হুতরাং মধ্য গ্রহ কর্কা্ি 
ধড় রাশিস্থ হইলে গতি ফল মধ্য গতিতে ধন করিতে হয় এবং মৃগা্দি ষড় রাশিস্ 
হইলে বিল্লোগ হইয়া থাকে । 





যদাহ ভাস্করাচার্যযঃ। 
কোটী ফগদদী মৃহকেন্্র ভক্তি জি জ্যো ছৃত। কর্বিমূগাদি কেন্ত্ে 
তর যুতে৷ না গ্রহ মধ্য ভুক্তি স্তাৎ কালিকা মন্দ পরিস্ষ-টান্তাৎ। 

পুর্বে বলা হইয়াছে চক্র পৃথিবীর চতুদ্দিকে ও পৃথিবী স্থর্য্ের চতুর্দিকে ভ্রমণ করেন 
এ জন্য তাহাদের কেবল গতির মন্দ ফল মধ্য গতিতে সংস্কার করিলেই স্কটগতি 
হইয়া থাকে। কিন্ত ভৌষাদি পঞ্চ গ্রহ পৃথিবী ও সুর্ধ্য উভয়কেই প্রদক্ষিণ করিয়া 
থাকেন এ জন্য ত্টাহাদিগের প্রথমতঃ গতির মন ফল সংস্কার করিয়! মন্দ স্পষ্ট গতি 
€হেলিয় মেন্টিক মৌসন্‌) স্থির করিয়। তাহাতে গতির শীপ্র ফল সংস্কার করিলে 
স্কটগতি ঝা পৃথিবী কেন্্র সথনবীয় গতি হয়। গতির শীগ্র ফল সাধন প্রণালী 
লল্ল শ্পতি প্রত্থৃতির মতে-_ 








জজ্য| শী কেন্দ্র *শীঘ্রপরিধি ৮ তরি জ্যা 
শী ৩৬০ ৮শীঘ্র কর্ণ 
গতির শীঘ্র ফল -জ্যা শী কেন্দ্র গতি» শীত্ব পরিধি »ত্রি জ্যা 
৩৬-স্শীঙ্গ কর্ণ 
লল্লাচাধ্যশ্রীপতি প্রভৃতি মতে 


জ্যা শীঘ্র কেন্্র গতি ভোগ্য খণ্ড » শীঘ্র কেন্ত্রু গতি। 
২২৫ 
গতি ফল-ভোগ্য খণ্ড» শীঘ্র কেন্ত্র গতি » পী পরিধি ৯ ত্রি জ্য| 
২২৫১৩৬*৯লীজ কর্ণ 5:77 
অতএব ভীতি 
ড্রাক্‌ কেন্্র ভুক্তিরথধা গুণিতা ম্বভোগ্য মৌর্ব্যা শরাক্কতি 
বত! পরিণাহ নিদ্বী। চক্রাং শকৈ রপি হ্ৃত৷ গুণিতা রিমৌর্ববা। 
কর্ণোন্কৃতা ভবতি শীঘ্র ফলং হি নুক্তেঃ। 
ললাচারদ্য ও এই রূপ করিয়াছেন কেবল তিনি শীঘ্র পরিধি কে ৪ দ্বারা 








৩৬৪ 
অপবর্ডন করিয়া শীঘ্র পরিধি_2:৪81] ইতাতি যফল ভয় ক ২ ০ 8) 


৮ম সংখা 1] জন্মভূমি | ৩১৩ 


লল্ল মতে গতি ফল-ভোগা খণ্ড শীঘ্র কেন্্র গতি ৮ত্রি জা1১ স্বীয় স্$ণক 
২২৫-+৮০- শীঘ্র কর্ণ 
তদ্‌ যথা লল্পঃ 
ত্ঞ্জিত। স্থল তুদগগ্িঃ স্ব ভোগ্য খণ্ডাহতা! শরযমাক্ষি সত! হতাচ। 
স্বেন স্ুটেন গুণ কেন খনাগ ভক্ত! তরি জ্যা হতা শ্রুতি হৃতান্ড ফরং গতেঃভাৎ 
মন্দ *ুটা গ্রহ গতিঃ ক্ষ,টতামু পৈতি যুক্রোনিত৷ রিরহিতা সহিতা মুন!চ। 
কিন্তু ভাস্করচাধ্য এই প্রকারে গতির শীগ্র ফল আনয়ন করা সত খোঁধ 
করেন নাই। তিনি বলিকসছেন, অস্ততন ও শ্বস্তন শীঘ্র ফলের অস্ত্র গতির-শীত্র 
ফল। গতির শী ফল লল্গ প্রভৃতির ন্যায় মন্দ ফল বৎ আনয়ন করিনা কর্ান্থ- 
পাত করিলেও অনেক অন্তর হইয়া থাকে। কেন্দ্র গতি জন্ত ফগ মাধন করিলে 
তাহা বাস্তবিক গতির শীপ্ব ফল তুলা হয় না। অগ্ততন শীঘ্র কেন্দ্র ভুজ.ফল ও 
স্বগুন শাত্র কেন্দ্র তুজ ফলের অন্তরকে ত্রিজ্যা দ্বার! গুণ করিয়। অদ্ততন্‌ কর্ণ দ্বার। 
ভাগ করিলে যে ফল হয় শ্বন্তন কর্ণ ঘর। ভাগ কারণে তাহার শন্থা হয়। কর্ণ 
ঘগ্নের আস্তর অল্প হইলেও তাজ্যের বহুত্ব হেডু অনেক অন্তর হইয়া পড়ে। এজন্ঠ 
এই প্রকারের গতি ফল আনন ন। কারম্না মহামতি মৎ পাও তগণ অন প্রকারের 
গতর শীত্র ফণ আনন কারয়ছেন। 
তথাচ ভাস্কর্ঃ। 





অন্ভতন শবস্তন শী্ব ফলয়ে। রন্তরং গতে; শীঘ্র ফলং স্তাৎ। তিচ্চ হথা মানাং 
তি ফলং গ্রহ ফল বদানীতং তথা যগ্চ। নী়তে কৃতেহ,পি কর্ণানুপাতে সান্তর মেব 
[| বথ। ধী বৃদ্ধি দেশি, কেক্র গতি মেব ফলয়ো রন্তরং স্তাৎ কিতবন্তদপি। 
গ্যতন তুদ্দ. ফল স্বত্তন তু ফগাস্তরে ত্রিঞ্যা গুণেইগ্ততন কর্ণ হতে যাদৃখং ফলং 
খন তদৃশং.শ্বক্তন কর্ণ হতে স্বল্োস্তরেইপি কর্ণে ভাঙ্যান্ত বরংস্থাথহবন্তং 
স্তাদিত্যেতদানয়নং হিস সান্মহা মতি মন্তিঃ কলিতম্। ঙ্ঈী 





এ গ্রে ধু ২ 


তাহাদিগের মত এই | 
শীঘ্র কেন্্র গতিঃ _ শীঘোচ্চ গতিঃ__মনাপ্পস্ট গতিঃ 
শীঘ্বেচ্চ গতিঃ_ শীঘ্র কেন্দ্র গতিঃ-মন্ন স্পট গতিঃ। " 
মন্স্ষ্ট গতি--গতির শীঘ্র ফল-ন্ফ,ট গতিঃ | 
শীঘ্রোচ্চ গতি-_ফল সংস্কৃত শীন্্ কেন্দ্র গতি স্স্ফ ট গতিঃ। 


চিকন িস্ী. রানার যারা হলনা লারা মস 


৩১৪ তীৎকালিক ল্ফু্গতিঃ। ১৫ বর্ষ] 
পাপী ে্পীিশীশী কাটি াীিশিীশিশীতী 


কেন্দ্র গতিরেব ম্পন্টীক্ৃতা। তন্তাং হি শীঘ্বোচ্চগতিহ শোধিতায়াং গ্রহস্ত- 
গতিঃ ক্ষ-টৈবাবশিষ্য ত ইতি। 
কেন্দ্র গতি স্পষ্টাকরণ প্রকার এই। 
ভু কেন্দ্র হইতে মন্দ স্পষ্ট গ্রহ স্থান পধ্যন্ত শীঘ্র কর্ণ । দি শীত্র কর্ণার এই 
কেন্ত্র গতি যা তবে ক্রি জ্যাগ্রে কি। ফল স্পষ্ট কেন্ত্র গতি জ্যা। 
কেন্দ্র গতি জ্য।সভোগ্য খণ্ড * কেন্দ্রগতি। 
২২৫ 
স্পষ্ট কেন্দ্র গতি জ্যা-ভোগা খ্(€ কেন্ত্রগতি+ত্রি জা। 
ূ ২২৫ -শীন্কর্ণ 
কেন্দ্র গতি শীঘ্রোচ্চ গতি:-মন্দ স্পষ্ট গতিঃ 
স্পষ্ট কেন্্র গতি জ্যা1ভোগ্য খণ্ড ( শীঘ্োচ্চ গতি -ুমন্দ ম্পষ্টগতি ) তরি জ/ 
২২৫-ুশীন্র কর্ণ 


এ স্থলে ফলের অন্রতাহেতু জ্য। ও চাপ সমান কল্পনা করা হইয়াছে। 
লল্ন ঞ ত্তাহার পরবন্তী আচাধ্য গণ এই প্রকারে ও প্কটকেক্ত্ গতি সাধন ও 
তাহা ঈঘ্োচ্চ গতি হইতে হীন করিয়। ল্ষটগতি সাধন করিয়াছেন। 
যথা লল্লঃ। 
( মন্বাস্ফ:ট। ভবতি ) তদ্‌ রহিতাশ্ত ভূক্তিঃ ত্রি জ্যা হত! শ্বচল কর্ণ হৃত। শু চাঁপ 
ভোগ্যজ্য্ বিওনিত। বিহৃতাপ্ত মৌ্ব্যা। ল্ধং ত্যজেও শ্থচলঁ তুঙগ গতেঃ সদৈব 
শেষং স্কট ভবতি চ গ্রহ ভূক্তিরেবং ॥ 
কিন্ত ভাহারা কেহই তাৎকালিক স্ষ্ট ভোগ্য খণ্ড সাধন করেন নাই। ভাঙ্ছরা- 
চাধ্য ভাখকালিক ক্ষ-টভোগ্য খণ্ড সাধন করিয়াছেন তাহ] এই। যদি তিজয 
তুল্য শীপ্র ফল কোটি জ্যাতে ২২৫ কল। জ্য| হয় তবে ই্ট শীদ্র ফল কোটি জ্যাতে 
কি। যাহা হইবে তাহাই শীঘ্র ফল স্থানের তোগ্য খণ্ড। 
ভোগ্য খণ্ড. ২২৫+কো জ্যা শীপ্ ফল। 
ভ্রিজ্যা 
কো জ্যা শীঘ্র ফল_জ্যা (৯০--শীঘ্ত্র ফল) 
ইষ্ট ভোগ্য খণ্ডজ্য। (৯০ -শ্লীত্র ফল) %২২৫। 
ক্েজা। 

















৮ম সংখা । ] জম্মভূমি। ৩১ 
সপ 
সভোগ্য খণ্ড* শীঘ্র কেন্দ্র গতি +ত্রি জ্য। 


২২৫+শীব্র কর্ণ 
এই ভোগ্য খণ্ড স্থলে ভাস্করাচার্্য প্রদর্শিত ভোগ্য খণ্ড গ্রহণ করিলে 


স্পষ্ট কেন্দ্র গতি জ্যা_জ্যা (৯০_ শীঘ্র ফল )৯৫২২৫৯ শীঘ্র কেন্দ্র গতি ৮ ্রিজ্যা 
২২৫ _শীগ্র কর্ণ হরি জ্যা 
ল্যা(৯০--শীগ্র ফল) »শীপ্র কের গতি 


শীঘ্ব কর্ণ 
পূর্বে কথিত হইয়াছে। 
ক্ষটগতি -শীঘ্রোচ্চ গতিঃ_স্পষ্ট কের গতি: 
স্ফ-টগতিঃ » শীদ্রোচ্চ গতিঃ :০জা। (৯* _শীগ্র ফল )৮ শীঙ্গ কেন গতিঃ 
শীস্র কর্ণ 
অতএব ভাস্করাঁচাধ্যঃ 

ফলাংশ খাঙ্কাস্তর শিঞ্জিনী শ্রী দ্রাকৃকেন্র ভুক্তিঃ শ্রুতিহ্দ্‌ বিশোধ্যা স্ব শীষ 
ভুকেঃ স্ক.টখেট তুক্তিত। 

চল গণিত (7916977091 ৩৪1৩ঘ10৪ ) নিয়মে ও ইহার সম্যক উপপত্তি 
সাধন করা থাইতে পারে। ইহাতে জান! যায় প্রাচীন আচাধ্যগণ্ কিছ 
পরিমাণে চল গনিতপ্ত ছিলেন তাহার সাধন প্রকার ও এই প্রকার ছিল। 
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বার বার কত বাঁর এতৎ সন্ধে কত আলো।লন হইযাঁছে। বড় বড় সংবাদ 
পত্রে প্রধান প্রধান মাসিক পত্রে কত বড বড় প্রবন্ধ বিলিবিত হইয়াছে, বড় বড় 
সামাঞ্জিক বক্তা মহাশয়ের! কত গ্দীর্ঘ বক্ততা করিয়াছেন, তখাপি আমাদের হত" 
ভাগ্য সমাজের লোকের একটুনও চৈতন্ত হইতেছে না, তাহারা যেন বধির হইয়া 
নয়ন মুদিয়া রহিয়াছেন, আন্দোলনের বিষয়টা কেবল লেখকের কালি কলম আর 
বক্তার সরল রসনার বচনে বিশু হইয়! যাইতেছে অহ! ! টাকাকি 


চমৎকার পদার্থ! টাকার মোহিনী শক্তি কি ভয়ঙ্করি! অর্থ লোভী লোকেরা 
টাকার লোভ পাঁনলাইতে একেবারেই অক্ষম বিষম টি সছ আনি দিনা 


৩০৬ বিবাহ _বাণিজা । ১৫শ বর্ষ ।] 








সঙ্গ দোষ দেখাইয়। দিলেও তাহাদের চক্ষু ফুটয়। উঠে না, লোভা পোকে চক্ষুমাণ 
হইয়া ও অন্ধ, শ্রবণ বিশিষ্ট হইয়াও বধির 

বাজারে যেমন পণচ জণ্য বিক্রিত হয়, গৃহ-পালিত চতুষ্প? পশ্ড যেখন বেশী 
দামে বিক্রিত হয়, প্রকাশ্তঠ নিলামে যমন তূম্যা্দি গৃহাঁদি পশ্বাঁদি ও অপরাপর 
ড্রবচাদি উচ্চ ডাকে বিক্রিত হয়, পুত্রের বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে, পুত্রের 
পিতার সেই রূপে উচ্চ দরে পুত্র বিক্রয় করিতেছেন ! চতুষ্পদ পশুর মধ্যে বড় 
বড় হস্তির মু্য সব্বাপেক্ষা অধিক, সেই ছৃষ্াস্তে ধন বানের প্ু্রগণের দাম খুব 
বেশী হয়। . 

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ কাঁয়স্তের! অগ্রগণ্য, বড় আক্ষেপের বিধির, আধুনক 
'বৈঝাহিক বাণিজোর উপদ্রব্যে এই উভয় শ্রেষ্ঠ জাতিই অগ্রে অবসন্ন হইয়া পড়ি- 
তেছেন, বর্তমান পমাজে ধাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রভাবে ঘোরতর সভ্যাভিমাঁনি 
সমাজ সংষ্কারক; তাহারা ধর্পলি কৌলিন্ প্রথার নিন্দ! করেন, ছুরচার কুলীন 
সস্ত(নেরা মেই স্পবিরর কৌলিশ্ঠ গ্রথাকে ক্রমে ক্রমৈ নিন্দনীয় করিয়া ফেলিয়াছে 
বটে, কিন্ত পূর্বের বছ দোঁধাবহ বহু বিবাহ বাদ দিলে কুলীনের৷ এখনকার মত 
কন্ত। কর্তাগণকে ফকির করিত না, সামান্য মর্যাদা পাইলেই কন্তাকর্তার কন্ঠ দায় 
উদ্ধার করিতেন, ধনপীনের! দরিদ্র মূর্খ কুলীন পুত্রকে কণ্ঠ! দান করিগা প্রতিপালন 
করিতেন। এখন যাহা হইতেছে, তাহাতে কন্ঠাকর্ভাগণের রক্ত মাংপ রক্ষ 
হওয়! ভার, ত্রাঙ্গাণ কায়স্থ গৃহের সকলেই ধনশালী, পাঁগলেও এমন কথ| বলিতে 
পারে না, ধনবানের সংখ্য। অঙ্গুলি দ্বারা গন্ণা করা যায় । পনের আন! অপেক্ষাও 
অধিক লোক সামাস্ত দরিদ্র, কতক গুলি মধ্যবিত্ত তাহাদের গৃহে কণ্ঠ জম্মিলে 
বিবাহের সময় তাহাদিগকে প্রায় সব্ধশ্বান্ত হইতে হয়, ধনবানে ধনব|নে কুটদ্িত| 

. হইতেছে, টাকা কম হইবে ৰ্লিয়! ধনবান বরকর্ার! গরিবের সহিত কুটি 

করিতে রাজী নহেন, যেখানে রাজী হন, সেই খানেই গরীবের সর্বনাশ ! গরিবে 
গরিবে সন্বন্ধ হইলেও দর্ধত্র নিগার নাই, গরীবের ছেলে যদ্দি বিশ্ববিদ্াালয়ের 
একপেশে ছুইপেশে হয়, তবেই তাহার দাম বাড়িয্। উঠে। এই. কু-প্রথাটা বড় 
বেশীঘদিন প্রবর্তিত হয় লাই। হংরাজী বিগ্ার বিস্তারের লঙ্গে ইংরামী সত্যত। 
বিশ্তারেক ছায়ায় ছায়ায় জ্ঞান [বস্তারের উজ্বল জ্যোতির প্রতাপে প্রতাপে বর 
গুলির মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। 

ব্রাহ্মণের ঘরে যার! কুলিন ছিঙ্পনা, তাহারা অনেক টাক দিয় মেয়ে কিনিয়া 


৮ম মহখা |] জল্রাভূমি । ৩১ 


তাহারাও এখন কন্ঠ কর্তার ঘাড় ভাঙ্িয়া টাকা লইয়া কন্তা গ্রহণ করিক্ছেছে, 
কণ্তা বিক্রয়, কারির৷ পুবের ভদ্র সমাজে পাঁটি বেচা নামে হেয় হইয়৷ থাকিস্ব, 
শান বাক্য প্রমাণে শুক্র বিক্রয় কারিরা পতিত হইব যাইত, অধিক কি, শাস্ত্র 
বলে, যে দেশে শুক্র বিক্রয় হয়, সে দেশ পধ্যন্ত পতিত। এখন তৰে কি হই- 
তেছে, ভারি ভাটি ভুঁড়ি ওয়ালা লোকেরা শুক্র উৎপন্ন পাট! ও হাতি কত উচ্চ 
দরে বিক্রয় করিতেছেন, সাহারা কেন পন্তিত হন না। তাহাদের দেশ কেন 
পাত হন্স না. এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে ? বাঁহাদের কাছে উত্তর পাইবার আশা, 
তাহারাই শুরু ববসায়ী ওরফে পাঠ ব্যবসায়ী হাতি ব্যবসায়ী পুত্র ব্যবসায়ী! 

কগা গুলি কিছু ঈট রূঢ় হইতেছে। কর্তারা অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। 
দেখ| গেল মিষ্ট কথাস্থ কাজ হইল না, সহজ কথায় ফল ফলিল না, উপদেশ বাক্যে 
কাহারও চৈতন্ত হইল না, ক'জে কাজেই একটু মাত্র চড়াইতে বাধ্য। 

বরের দাম ছাড়। আরও অনেক প্রকারে বিবাহের ব্যয় বাড়িয়াছ্ে গান্রহরি- 
ড্রার মওগাদ ও ফুল শয্যার নওগা, বহন করিস! এক এক স্থলে. প্রা অদ্ধ সহজ 
বাহক উপস্থিত হয়, ব্যাপারট! সাধারণ নয়, তাহাতে যে কত ব্যয় ধাহারা- হিসাঁধ 
জানেন, তাহারা বুঝিয়া লইবেন, ত!হা ছাড়। গ্যাসর রোশনাই বিদ্বান্তের রোশনাই 
বাতির কোশনাই ক্তৈলের রোশনাই আতপ বাজি, বিলাতী ধরণের তুরী ভেরী জয় 
ঢকের বাদ্য, হরেক রকম সং তামাঁপা বাইনাচ, খ্যামটা না, পাঁচালী ইত্যাদি না 
হইলে এখনকার ধনবানের বিখাহ মানায় না, বিঝাহট? হয়ত মুর হু. ন1। 
ধাহাদের অর্থ নাই, কালের গতি দেখিয়া লোক লজ্জার খাতিত্বে.বিবাহ .অপিদ্ধ 
হইবার ভয়ে তাহারাও পঁ সকল অঙ্গের কিছু না কিছু জোগাড় করিতে বাধ্য হয়। 

আমাদের ধর্শাস্ত্রাহ্স।রে বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার, ধন লোভী বরকর্তা 
গণের ছয় লোভ নিবন্ধন এই সুপবিত্র সংঙ্কারটি কতদূর কলুষিত হইতেছে, 
ভাবিয়া দেখুন। ইংলণ্ডের ধন লুন্ধ নাগরেরা বহু ধনের উত্তরাধিকারিণী ধনবী 
নাগরী খৃঁজিয় খুঁজিয় তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত পায়ে ধরিয়া উপ্াসন করে, 
আমাদের দেশের সাঁধারণ বরের পক্ষে ততদুর শ্বাধিনতা এখনও ঘটে নাই, বরের 
পিত। ধনবানের কন্তা অহ্েষ্ঠ করিয়া শরচুর অর্থ পাইবার চেষ্টা করেন, পূর্বেই 
বলা হইয়াছে, ধনবানের। গরীবের গৃই হইতে পুত্রবধূ আনগ্ননে নারাজ এখন 
বিবেচন। করুন, ধনবানে ধনবাঁনে বৈবাহিক কুটুধিতা, অবিচ্ছেদ্ধে চলিলে গরীবের 
ঘরে বরের অভাব হইবে কি না? একপক্ষে অভাব যদি না ধরেন, কণ্ঠার অভাবও 


চন লিক সার সাল ৮ পরের রা এ প্জ্সরা নস লি রসাল জেরিন রে 
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সপ নিনী কাশি 
ক হইবেগ সহরের কায়স্থ সভায় একবাঁর_-একবার কেন ; কয়েক বার প্রস্তাব 


উঠিঃ। ছিল, উত্তর রাটীয় দক্ষিণ রাটীয় বারের ও বঙ্গ কায়স্থের মধ্যে বিভিন্নতা 
না রাখিয়। বৈবাহিক সংস্কারে পরস্পর চারি শ্রেণী মিলন করা হউক। প্রস্তাবাট 
কেবল গ্রস্তাবেই পরিণত হইয়া রহিয়াছে, . বস্তত কার্যে ফলপ্রদ হইলে মনা হ্য় 
না। ত্রাঙ্মণ লমাজেও রাীয় বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর এইরূপ একত্র মিলনে 
আদান প্রদান হওয়া উচিত কি না? ভালকি না? স্থৃবিবেচক ত্রা্ষণ মহা*ফের! 
একবার বিবেচন। করিয়। দেখিবেন। 

হা, ভাল কথা ।- পুত্র বিক্রয় নিবারণ পক্ষে এক জন বিছ্ষক একটা উপায় 
কল্পন। করিয়াছিলেন। কল্পনাট। এই যে, মূলা দিয়া যে ব্যক্তি যে বস্ত থরিদ করে 
সে বস্ত তাহারই নিজন্ব হয়। পিতা অথবা মাতাকে মূল্য দিয়া যে দেশে যাহারা 
চাকর খরিদ করে, সে দেশে সেই প্রকারে বিক্রীত পুত্রের! ক্রয় কর্তার ক্রীতদ।স 
হয়, তাহাদের উপর তাহাদের মাতা পিতার আর কোনও দাবী দাওয়া থাকে না, 
কন্টার [ববাহের জন্ত বরকর্তাগণকে ছুই হাজার পাঁচ হাজার অথবা আট হাজার 
টাক। মুল্য দিয়া ধাহার। বর খরিদ করেন, স্টাহার! সেই বর গুলিকে তাহাদের মাত! 
পিতার নিকটে ফেরত ন। পাঠাইয়া যদি কৃত জামাত| বণিক্স! দাবী করেন, টাকা 
দিয়া কিনিয়াছি, তোমাদিগকে কেন দিব? আইনানুসারে জোর কবিয়া যদি 
এমন কথা বলেন, তাহা হইলে মন্দ হয় না, বোধ করি সেরূপ দাবী হইলে, বর 
বিক্রয় ব্ধ হইতে পারে গোটাকতক দৃষ্টান্ত পড়িলেই পুত্র বিক্রম কারিদের চৈতন্য 
হওয়। সম্ভব, বিদুষকের মস্ডিন্ধ স্ভৃত এই কনাটুকুতে বেশ রং আছে। 


2:52 








মধুমেহ ও রক্তামাশয়ে দেশী আমড়ার 
উপকারিতা । 


_লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্তহ্মচন্দ্র সেন এম, ডি। 


দেশী আমড়াকে সংস্কৃত ভাষায় “মান্রাতক্‌” কহে। ইহার বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন 
নীম (3১০০০1৪৪ 17090816৯) ইহা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানেই জন্মে। 
বিলাভী আমড়ার সহি ইহার ভূল হইবাঁর কোন্‌ সম্ভাবনা লাই । উহ দস জামডা 
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পাপে 
অপেক্ষ। অনেক মিষ্ট। কচি আগড়! এবং ইহার বৌল অল্প এবং কষায়াস্থাদ যুক্ত 
ও রুচিকর। ইহার পক ফল মধুরান, ক্িগ্ধ এবং পিও ও কফ নাশক। পন্ধ ফল 
হইতে সরব প্রন্তত করিয়া সেবন করিলে অনে রুটি বাঁড়ে, উদরের বাঘ প্রকোপ 
কমে এবং কোষ্ট পরিফ্ণার ছয় । ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, বলিয়। ইহা বলক্ষারক 
এবং দেহের ক্ষয় দুর করে। ইহার পিন্ত প্রশমন করিবার শক্তি আছে বলিয়া দাহ 
রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। বাত পিন্তজনিত অদ্দীর্ণ রোগে পক আজাতকের সভা 
ওঁধধ অতি বিরল। ইহা! অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শ্রেস্ম। বর্ধিত হয়| শ্লেম্। 
জনিত রোগে ইহা ব্যবহার কর। উচিত নহে। ইহার বীজের ( আ'টির শাদের ) 
উপকারতি।--পাকা দেশী আমড়ার অশাটির শাঁস ৪৫ রতি মাত্রায় প্রাতে ১ বাঁর 
করিয়া সেবন করিলে মধুমেহ (738098৫5) রোগে বিশেষ উপকার হয়) 
মধুসেহের তৃষ্ণা, গাত্রাহ এবং অনেক পরিমাণে মুর ত্যাগ তিল দিনের মধোই 
ভাস হইতে থাকে। আমি অনেক স্থলে অহিফেন এবং অহিফেনের সারাংশ, 
জামের বী্ঘ এবং অন্ঠান্ত ফল প্র উষধ ব্যবহার করিক্জ। বিফল মনোরথ হইয়া 
এই গঁধধে ফল দেখিগাছি। ইহা! সকল রোগীর পক্ষে সমান ফল প্র না হইলেও 
আনেকে এই উষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। আমড়ার বীজের 
শন খাইতে সুস্বাছ। ইহাতে এক প্রকার তৈপ মাছে, আমার বোধ হয় এই 
তৈগই ইহার বীর্চ। এই তৈল শুষ্ক হইস্! গেলে এই শন্ত হইতে আঁর সেইরূপ 
উপকার দেখিতে পাওয়| যাঁয় না, যাহাণের (তিন দ্রিনে উপকার না হয়, তাহাদের 
এই উষধ কিছু দিন ধরিয়া সেবন কর। উচিত। ইহাতে কোন বিষাক্ত পদাথ নাই 
সকলেই নির্ভয়ে ব্যবহার করিতে পারেন। শীষের শেষে দেশী আমড়া পাকে, 
এই সময় ইহার আঁটি সংগ্রহ ক্রিগা রাখা উচিত, এই ধধ ব্যবহার কালীন 
আহার সন্ব্ীয় কোন কঠিন নিয়ম পালন করিবার আবশ্তক নাই। (0:955%98) 
কোগাক্রান্ত অনেকব্যক্তি ভুঁসির রাটি ( 97. 0195৫. ) এবং মাটা 
তোলা! ছুগ্ধ (315,203 011) সেবন করিয়। অক্কালে মৃত্যু সুখে পতিত হুন, 
ভূলি হইতে সার গ্রহণ কর! মানবের জঠরাগ্নিরসাধ্য নহে। ইহ গণ জাতির থাগ্। 
অধিক কাল এই পদার্থ সেবন ক্ষরিলে ক্ষুধামান্দ্য এবং অতিদার রোগ জগ, ভূপির 
কুটিতে যে মযনদার অংশ থাকে তাহাতেই দেহ পুষ্ট হয়, কিন্তু অধিক ভুলি থাকে 
বলিয়া অগ্নিমান্দ্য হয়, সেই কারণে মন্ত্র! হক্জম করিবার শক্তিও কথিয়া যায়। 
কোনও শ্বেতসার (9681৫ ) যুক্ত পরর্থেচিনিতে পরিণত না হইয়া রক্তে 


৩৯৪ দেশী আমড়ার উপকারীতা । ১৫ বর্ষ 9] 


পাঁউিরুট, রুটি প্রস্থতি আহারীয় দ্রব্য দেন. করেন, তাহাদের ও সেই সঞল, 
আহারের শ্বেতসার :€ 98898) চিনিতে পরিণত হুয়। 10189098 রোগে . 
ফেব্ল মাং আহার ক্ুত্রিলেও উহা চিনিতে পরিণত হইতে দেখ গাছে । এই 
অয 7)19998৩৪ রোগীর আহার চিনি শৃন্ত কর! অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। 
শরারের কোন ও ০৩11 ( জাবাণু ) চিনির অভাবে পুষ্টস্ছইতে পারে না। শরীরের 
জীবনা শক্তি নিককাশের জন্ত বতটুহ চিনির আবশ্তক, তাহার ধিক 'চিনি সেবন 
করিলে গেই চিনিতে অপকার হুয়। পুরশ্ড যাদ আহার হইতে িনি একেবারে 
বন্ধ করা হয় তাহা হইলেও রোগী অটেতণা হইয়া €103১৩ট০৪ ০০০৪) হঠাথ 
মৃত্যুমুখে পাতিত হইন্ে পারে । যাহারা চিনি হইবাকস-ভয্ে শ্বেতপার যুক্ত আহার 
€ চাউল ময়দ। প্রস্তুতি ) ত্যাগ করিস কেবল মাংসের উপর নির্ভর করেন, তাহা" 
দেরও-মেই-ম।ংস:ভোননের জন্য গ্রশ্রাব প্রস্তত করিবার গ্রন্থি ( বৃক ৪1৭০৩) 
এবং যক্ধৎ [বক্কত হই যায়। এই জন্য মধুমেহ ওকাগে মিশ্রিত আহার করাই 
শ্রে্ন। একজন রোগী শহিক্ষেণের সার কোডিন্‌ (০০4%) সেবন করিয়। কিছু 
উপকার পায়। কিন্ত তাহার প্রজ্াবের চিনি কিছু কঁময়া একেবারে নিদ্দোষ হইল 
লা। দে হতাশ হই! আর অধিক দন চিনি বজ্্ন না করিয়। রসগোল্প! প্রভৃতি 
মিষ্টান্ন দেবন করিতে লাগিল। ইহাতে অপকার না হইগা, তাহার সকল বন 
ক্রমশঃ জুড়াইয়! গেল। আজ কাঁলকার বিজ্ঞানবিৎ পগুতের। স্থির করিয়াছেন, 
থে আদুতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসার থাকিলেও ইহ! 10185699 রোগে 'সুপথ্য.। 
10155558 রোগে সকল প্রকার আহার কর! চলে। -কায়িক পরিশ্রদ করিয়া 
অবং যথাসাধ্য ভ্রমণ করিয়।, মখুঁমেহ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও সমস্ত আহারীক দ্রব্য ব্যব- 
হার 'কর্সিতে পান্ধেন। 70৮৬ যে রূপ কল! দগ্ধ হয়, কায়িক/প্রিশ্মু তার? 
17566৩৪ রোগণরনত ব্যক্তির শরীরও সেই পপ ধায় যায় । অভিরিক্ত 
মাননিক চিত্ত ও উদ্বেগ এবৎ অধিক শুক্র নই-করিলেও এই রোগ বৃদ্ধি পায়। 
অধিকাং মধুমেহ রে।গ অনীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়; €সই জন্য এ রোগে .গুরুপাক 
ভোজন একেবারে নিষেধ। স্বতের সহিত অন্ন পাক্ষ করিয়া সেবন করিপে (খী 
ভাত.) শধুমেহ রোগী বিশেধ উপকার প্রান্ত হন।" ছুগ্ধ এবং দ্বতের সহিত অন্ন 
পাক করিয়া ঘে চর প্রস্বত হয়, তাহা এই রোগে বিশেষ ফল প্রন । 


রক্তামাশয়ে আমড়ার গাছের.ছালের উপকারিতা । 
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অংশ আধ তোলা পরিমাণে লইয়া, টাটুকঃ পধির সহিত পেষণ করতঃ রোগীকে 
দিবনে ছই তিনবার সেবন করাইলে, ছই ভিন দিঞ$নর মধ্যে বিশেষ উপকার হয়, 

” ল্নক্তামাঁশয় রোগ সময়ে বিশেষ কষ্টপ্রদ হইয়া উঠে। প্রারস্তে চেষ্টা করিলে এই 
রোগ সহজেই আরোগা হয় । ক্যান্থেল হাসপাতালে আমি অনেক রক্তামাশয়- 
স্ত রোগীকে বধির সহিত দেশী আমড়ার ছাল ব্যবহার করাইয়! আরোগ্য করি- 
ম্বাছি। অনেক দরিদ্র লোঁক বিন! চিকিৎসায় কষ্ট পাক্স, পাঠকগণ এই স্ুলন্ত 
শুষধের সংবাদ জন সাধাব্রণকে জ্ঞাপন করিয়া, চিকিৎদ! করাইতে অক্ষম রোগী 
গণের. পরম উপকার সাধন করেন, ইহাই প্রার্থনা। বেল-পো্ভা, ছাগল ছু, . 
ভাতের বা চিড়ের মণ্ড, এই ওঁষধ সেবন কালে ব্যবহার করিলে শীঘ্র উপকার দর্শে। 
ফোড়নের মেতিন্ন বীচি-চূর্ণ দধির সহিত একটি মারবেলেষ মত বড়ী পাঁকাইয় 
দিনের মধ্যে ছুই তিনবার এয়োগ করিলে, শ্বেত এবং রক্তামাশয় শ্রস্তরোগী 
অনেক সময় ছুই তিনদিমের মধোই আরোগ্য হয়। আমি অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া! 
দেখিকাঙ্থি যে, জলবার্পিকি জল এরাকুট অপেক্ষ। ভাতের মও চিড়ীর- মণ্ডতে 

“আমাশয় রোগে অধিক উপকার হয়, তরল পদার্থ দিলে প্রায় অতি শীঘ্র অপরিপন্ধ 
অবস্থায় মার হইতে নির্গত হইতে দেখা যায়। 





কৃষির অবনতির কারণ। 


লেখক---স্রীজগদল্লভ রায় । 


ভূমি কর্ষণে উপর্জিত দ্রব্যের ইষ্টানিষ্টেয় প্রতি দেশের সর্ধঘ বিষয়ের ফলাফল নির্ভর 
করে। কুষিজীবীর সচ্ছল অসচ্ছল অবস্থার সঙ্গে সর্ববিধ কর্মের হিতাহিতের দিরত 
সন্বদ্ধ, যে দেশের যে বৎসর ক্কষিজাত দ্রব্যের অবস্থ! উন্নত বা অবনত, সে দেশে লে 
সময়ে সকল প্রকার সাংসারিক কাধ্য উন্নত বা অবনত হইয়! থাকে। কৃষির 
অন্থশীলন বিন! আমাদের শরীর ও মনের পরিচালনা হয় না, কৃষিজাত দ্রব্যের 
সন্ধে বাণিজ্যের নথমাংন সন্বন্ধ। কবির উন্নতি বিনা বাণিজ্যের উন্নতি ক্র না, 
কষিজাত ভব উৎপন না হওর! অথবা অতিরিক রঞ্থানী উভয়েরই চরমফল ছর্ভি্ষ। 
শিল্পকার্ধ্য কৃষি ও বাণিজ্যের অন্তর্গত, চাকরী ভিক্ষারদি অপ্রধান উপায় গুলি কৃষি গ 
বাণিজোরই আনুসঙ্গিক, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল উন্নতি-করকার্ধয আমরা 
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দেখিতে পাই, সে সকলের সূল “কৃষ্তি। ফলতঃ কৃষি ধন্ট, কৃষি পূজা, কৃষিই 
মানবের দীবন ॥ কৃষির এই আ্েষ্ঠত। এবং ইহাতে ষে কৃষাঁণের ও কাঁয়িক শ্রমের 
সর্বাপেক্ষা আবশ্তক, ইহা দে কালের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বু.দ্ধঞীবীর ও 
'অবিদিত ছিলন!, এই কার্যে লিপ্ত থাকিলে, শাস্ত্রালোচনাদি উচ্চ মানসিক বৃত্তি 
পর্িচাপনেরও অবসর থাকিবে না, বোধ হয় এই সকল বারণে তৎকালের 
সামাজিক নিয়মে এইকাধ্য ইহাদের পক্ষে অবিধি কার ছিল; দেবা্চন। 
শাঞ্জালৌচনা ও চাকরী ইহাদের গুশংনীয় ও করণীয় কাধ্যছিল ; এই সকল কার্ষ্যে 
ইছাদের দাবি দাওয়া ছিল, তাই ইহার! পুরুষানুক্রমে সমাঁদরে এই মকল এপেক্ষা" 
কৃত অপ্প পরিশ্রম জনক কাঁ্য করিতেন, ধাহাদের জমি জায়গ! থাকিত, তাহারা 
তাহা ভাগর্স।জীয় বিলি করাইয়! তদ্বারা কৃষিজাত দ্রব্য লইতেন; ইহারা এত 
অর্থ লোগুগ ছিলেন না, তখন বিলাস ও তামসিক ব্যয় এত অধিক ছিলনা, দ্রব্য 
সকল সুলভ ছিল, স্থতরাং ইহার! স্ব স্ব উপার্জিত অর্থে সংসার যাত্রা নির্বাহ 
করিয়। মনের সুথে কালাতিপাত করিতেন, শ্রমোপজীবিগণের মধ্যে আদিম কৃষি 
আীবিরাই কৃষিকাধ্য করিত, অন্যান্তেরা শিল্প বাণিজ্য এবং স্ব স্ব জীবিকা বৃত্তি - 
্বারা সংগার যা নির্বাহ করিত, সর্ব সাধারণে এত আগ্রহের সহিত কৃষিকাধ্য 
করিতেন না। 

_. এখন উল্লিখিত সমাজ বিধির তেমন কোন নিয়ম নাই, শাঙ্জালোচনাদির 
-তাদৃশ্ত পুরঙ্ঝার নাই, চাকরীর সেরূপ দাবি দাওয়া সম্মান দুরের কথ।__চাকরী 
পাওয়া দুষ্গাপ্য হইতেছে, শিল্প বাণিজ্যে বাঁধ! পড়িয়্াছে, স্ব স্ব জীবিকা বৃত্তিও 
রহিত হইতেছে, অগচ সর্ন সাধারণের অর্থ লালস! বিশাস ও তামসিক ব্যয় 
দিন দিন বর্ধিত হইতেছে, গুতরাং কি বুদ্ধিজীবী“কি শ্রমে!পজ্জীবী সকলেই এখন 
এই কৃবিকার্ধ্ে সর্বাপেক্ষা মনঃসংযোগ করিয়াছেন । কৃষি লক্্মী তাতৃগ্ঠ সুপ্রসঙ্গ 
হউন বা না হউন, আমাদের এই সকল পল্লী ধেনো! দেশ” নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিতেছে! বিধাত। যদি স্বষ্টি বৈচিত্রে তিন ভাগ জল একভাগ স্থল না 
করিতেন, যুগ মাহাস্তেযের জন্যই হউক বা আমাদের শাসন জন্যই হউক ঘদি এরূপ 
অনাবৃষ্টি অথা বৃষ্টি কীট পতঙ্গ।দি ঘর! কুষির বিক্ল. না করাইতেন, আমরাও যদি 
কৃষি করণের ও কৃষিণাঁত দ্রব্যের যথাবিহিত নিয়ম সকল উল্লজ্ঘন এবং প্রচলিত 
উপাধি লাভ অন্টালিক! নিন্মাণ, কন্তাদায় মাল! মোকর্দমা গ্রভৃতি রাছসিক ও 
তামাসিক ভাবের ব্যয় নিরিহার্থে শাস্তি-প্রিয়। কমলাকে চঞ্চল না'চুকরিত|ম, 
তাহা হইলে আমাদের এই সঞ্ল পল্লী ধেনোদেশের পরিবর্তে ভারত কৃষিভাগ্ডার 
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উপাধিতে ভূহিত হইয়া মধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিত। যে পকল বুদ্ধিজীবী 
আমাদের শিক্ষা দীক্ষা আচাদ্ অনুষ্টান যাবতীয় কাধ্যে শীর্ষ স্থানীয়, তাহাদের 
খার| এই দেশ ব্যাপক রুবিকার্ধা যথ। বিহিত নিয়মে, স্ুুসম্পাদিত হইলে. 
সমাজের ও সাধারণের মহোপকার সাধিত হইবে, এরূপ আশ! করাধায় ? 
এদিকে করুণাক্র গব্থমেণ্ট দেশ হিতৈধী ধনবানের! ও কৃষিতত্ব বিদের! 
কৃষির উন্নতি করে “মডেল ফর্ম” বা আদর্শক্ষেত্র 'কুষি ব্যাঙ্ক বা গ্রাম্য 
যৌথ তাঙাৰ “ক্যানেল” বা খোদিতখাল, কৃষিবিগ্যালয় সংস্থাপন এবং কৃষি 
বিষর়ক নুতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কার্ধয প্রণাণী সকল উদ্ভাবন পুর্ব্বক সর্ব- 
সাধারণের সম্যক হিত সাধনেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ--পলীতে 
ইহাদের এই সকল সদুপদেশ ও যন্্া্রি কার্যে সমাক ব্যবহৃত হইতেছে লা) ইহা 
পরিতাপের ব্ষয়-_কুষি সংক্রান্ত বিধাত শাসনের প্রতিকার কর! আমাদের 
সাধ্যাতীত অথচ কোন কোন উপায় অবলম্বন করিলে এইকার্ধে আশানুরূপ 
ফললাভ হইবে, সে সকলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা অনুষ্ঠান আন্দোলন না করিয়! 
কৃষির মধ্যে কেবল ধান চাষ করিয়। প্রভৃত-অর্থ সঞ্চয় করিব, এই বাসন! এইক্ষণে 
অনেকেরই অস্তঃকরণে বলবতী হইয়।ছে। 
একমাত্র কাধ্য কি ব্যবসান্্ সর্ব্ব সাধারণের জীবিকা নির্বাহের অবলগ্ধন 
হইলে নেই কাধ্য বা সেই ব্যবসায় তাদৃশ সুফল হয় ন1)যদি এই কাঁধ্য ও 
ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম সকল সংস্থাপন না থাকে, তবে ইহাতে 
আরও অশান্তির বুদ্ধি হয়; পল্লীবাসীর এই একমাত্র ব্হল প্রচলিত ধান-চাষ 
.. এখন জীবিকার প্রধান অবলম্বন তায় আবার এই কাধ্য স্ুমম্পাদন জন্ত একাল 
যাবৎ কোন নিয়ম সংস্থাপন হইতেছে না, কৃষি জীবিরা এখন এ বিষয়ে উদাসীন, 
দ্ৃতরাং এই কৃষি কার্ধ্য সেই অবাধ শিল্প বাণিজা, সেই অবাধ চাকরী অপেক্ষ। 
অধিকতর অশান্তি জনক হইয়া দীড়াইয়াছে। শান্তিই যাবতীয় কার্য ও 
ব্যবলায়ের উন্নতির দ্বার স্বরূপ; পল্লীতে এখন এই ভেদাভেদ রহিত ব1 অবাধ 
কৃষিকার্যের সম্যক প্রচলন হওয়ায় অন্ধ, খপ্জ, অবিরা স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, 
অশিতি বর্ষীয় অপুত্রক বৃদ্ধ, ভিক্ষোপলীবি বৈষ্ণব এবং কুলি বাউরি ধাকজড় প্রস্থৃতি 
নিষন শ্রেণী কৃষি জীবির ও ইহাদের দ্বানোপভোগ রহিত ধন ধান্ঠের অভাই নাই,। 
এইধান চাষের গন্ত কৃষ্জীবি মাজেরই স্ব স্ব প্রতিবেশীর সহিত সন্ভাৰ তে! 
দুরের কথা-_গুকুশি্য, পিতা পুরে ভ্রাত্তায় ভ্রাভায়ও অসপ্াব জন্মিয়াছে, 


হিঞনি রনির র 
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নিত্যপহচর হইয়া! পৰির পল্লী আঁজি রুষি পিশাচের লীল! ক্ষেত্রে পরিণত 
হইতেছে, অনেকে এই একমাত্র ধান চাষের জন্ত বিবাদ কলহে মাতিয়। ধন মান 
ছুই হার[ইতেছেন, বহুপোষক ন্যায় পথ:শ্রপ়ী নিরীহ কৃষি জীবিরা কৌশলী ন। 
হওয়ায় স্ব স্থ ধান চাষে উন্নতি লাভ করিতে পারিত্বেছেন ন! ; ধান চাষের সহায়ত। 
কল্পে ধান-জমি ও ক₹ষাণ সংগ্রহের জন্ত ধাহারা অসঙ্চরিত্র প্রতিনিধি দ্বার! নান! 
প্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতেছেন, যাহার! কষাণের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন গৌরব 
বিবেচনা করিতেছেন, যাহারা ধান টাক! কর্জদিয়া ও ইহাদিগকে অচ্ছেগ্চ বন্ধনে 
বাঁধিতে পারিতেছেন, মেই সকল ফিকির ফন্দীপটু কৃবিজীবিই এই ধান- 
চাষে সর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিতেছেন। এই ধান-চাষই মোকদ্দমার সংখ্য। 
শনৈঃ শনৈঃ দেশ সধ্যে বৃদ্ধি এবং নিরীহ ব্যক্তির পল্লীবানীর অপ্রবৃত্তি অশাস্তি 
নক কাধ্ের অগ্ততর কারণ?) কেন এরূপ দকল অশান্তি হইগা এই কারের 
অবনতি ঘটিতেছে ইহ! অনৃষ্ট বাদীর অবস্ঠস্তাবীর মধ্যে পরিগণিত না৷ করিম 
কুষিজ্বীবী মাত্রেরই তাহা বিবেচ্য ও আলোচ/। 

অগ্ক এই প্রবন্ধে পল্লীর ভাগ্য বিচারের আলোচন! ন| করিয়। আমর! কৃষির 
উন্নতি কল্পে কৃষির কয়েকটা অবনতির কারণ করুণাকর গবর্ণমেন্টের ও সর্বদ- 
মাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি আমাদের বিশেষ বক্তব্য এই, আমর 
যাহা বলিতেছি, তাহ! পল্লী কৃষিজীবী সম্প্রদায় সন্ধে বলিতেছি ন!। পল্লীর 
অতি অপ সংখ্যক কৃষিজীবী যথাবিহিত নিয়মে কৃষি কাধ্যাদি সম্পরন করিদ্া 
থাকেন, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে প্রকাশিত কথাগুলি ব্তিবেন। 
১ বাবু কুষিজীবীর সংখ্যাধিকাতা হুলধারী কৃষিজীবীর অল্পত ৷ 

আমামের বঙ্গদেশীয় ব্রাঙ্গণ কাযস্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতীয়ের অবস্থা নিতান্ত 
হীন হইলেও ইহাদের মধ্যে স্বহস্তে হল চালনার প্রথা নাই, কৃষির অন্ঠবিধ 
পরিশ্রমেও ইহার! অক্ষম অপটু, স্থতরাং ইহাদের মধ্যে এখন ধাহারা কষাণ দ্বার! 
কষিকাধ্য করিতেছেন তাহাদিগকে বাবু কৃষিজীবী, যাহারা শ্বহস্তে হল চালনা 
কাঁরয়। কষিকাধ্য করে, তাহাদিগকে হলধারী কৃষিজীবী নামে অভিহিত করা 
যাইতেছে। আমাদের বৃদ্ধ কৃষি পরাশর বলিয়ীছেন,_প্সমর্থৈন্চ কৃষিকার্ধা 
্বয়মেব কঁষিং ত্রপপেৎ*__সমর্থ বাক্তিই কৃষিকাধ্য করিবে, কৃষিকারধা স্বপরং পর্ধ্য- 
বেঙ্ষণ করিবে ) কিন্তু বাবু ক্ৃবিজীবিগণের এখন এই কৃষিক্কাধ্যে সামথ্যও নাই, 
পধ্যব্ক্ষণও নাই ইহারা গ্রায়ই করগ্র, কষি চর্চায় নিয়মিত শরীর পরি।লনী 
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বজায় রাখিতে না ছোড় বন্দা_-তাই অধিকাংশ সময় প্রবাসে, কুত্রাপি চাষে; 
কতকগুলি ধান টাকার মহাজনি ডিপ্রদারি তহুশীলদারি, গোলাগুলির 
আড্ডা এই সকল অশাস্তি জনক কাধ্য ও ব্যবসায়কো্ধান-চাষের জমি ও ক্াঁণ 
সংগ্রহের ফীদ পাতিতে ব্যস্ত থাকেন, সুতরাং ইহার! অনেকে স্ব স্ব বাড়ীতে এক- 
একটা প্রতিনিধি রাখিতেছেন, ইহার! আবার কৃষাণের দ্বারা ইহাদের কৃষিকাধ্য 
সম্পাদন করিতেছেন এমন কি ধান্তের মরাই ব1 জালাতে ধান্তগাছ আয় বায়ের 
ভার ও বাবু কৃষিজীবির'এই সকল প্রতিনিধির উপর অর্পণ করিয়া_'ঞারু গোর 
ধান্‌ তিন নজর আন্‌”--এই প্রবাদের সার্থকত। রক্ষা করিতেছেন না, ইহারা 
চাকরী প্রভৃতির চক্রে পড়িয়া দিন দিন দৈহিক দুর্বলতায় ও অবসন্ন হই! 
পড়িতেছেন। হলধারী কৃষিজ্ীবিরা কৃষির যাবতীক্গ পরিশ্রম ্থয়ংই করে, সুতরাং 
ইহাদের দ্বারা কৃষিকাধ্যের সম্/ক্‌ উন্নতি হয়। কিন্তু পল্লীতে এখন ইহাদের মধ্যে 
যাহারা কিছু সঞ্চয় পসার প্রতিপত্তি করিতেছে, তাহারা কেছ সম্মান রক্ষার্থে কেছ 
বৈষ্ণব ধর্ম উপাসক (ভওতপন্মী ) ছলে; কেহ মোক্তারি কার্যে সক্ষম 
হইগ্া তাহাদের শ্ব প্ব কুল ক্রমাগত হল চালন প্রথাকে জঘন্ত বোধে পরিত্যাগ 
করিতেছে, কৃষাণ দ্বার। কৃষিকাধ্য করিয়া বাবু কৃষিজীবী দাজিতেছে, অঙ্ঠান্তের! 
ও রুণ্ঘ অলস বিলাদী ও গুলিখোর, ইহারাও উল্লিখিত অশাস্তিজনক কার্য ও 
বাবসায়ে ব্যস্ত থাকে; সুতরাং ইহারাও অনেকে স্ব স্ব জামাত! শ্তালক কুত্রাপি 
ভাগিনেয়কে বাড়ীতে রাখিয়া তাহাদের প্রতি কৃষিকার্ধ্যের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক 
“জিন জাঁষাই ভাগিনা, এর! নয় আপনা, শ্তালক গৃহনাশায় সর্বনাশায় পাবক'__ 
এই প্রবাদের সার্থকত! রক্ষা করিতেছে ন, হলধারী র্‌ ষিগীবির! এইরূপে বাবু 
কৃষিজীবী সাঁজিয়! শ্রম শক্তিহীন হইয়! পড়িতেছে। উক্ত উভয় শ্রেণীর কৃষিজীবী 
এখন কৃষির মধ্যে কেবল অধিক সংখ্যক ধান-চাষের জমি সংগ্রহ করিতে ক্রুটী 
করিতেছেন না। অথচ এই সকল জমি নিয়মিত £আবাদ করিতে ন! পারিয়া 
হথািপিয়ে চাষ ঘরে না পশে, তাঁর ছঃখ চিরকাল এদে' এই প্রবাদেরও সার্থকতা 
রক্ষা করিতেছেন না; স্থৃতরা$ পল্লীতে এখন বাবু কৃষিজীবির সংখ্য। এইরূপে বৃদ্ধি 
হইতেছে, হলধারী চাষীর সংখা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে; ইহাঁতেও শাস্তি 
হইগ্লা। চাষবাঁদের সর্বতোভাবে যে অবনতি ঘটিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয় । 
অতএব কৃষিজীবী মাত্রেরই উল্লিখিত নীতি-বচনগুলির প্রতি সম্যক্‌ লক্ষ্য রাখিয়! 
বাহারা বংশগত হলচালন করেন নাই, তাহাদের কৃষির অন্বিধ পরিশ্রমে যাহার 
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৮ শী শশী শালী 
সামর্থ প্রয়োগ করা বিধেয়, বাবু কৃষিজীবী অথব! অন্যবিধ অশাস্তিজনক কাধ্যে 
প্রন্ত হইয়। চাঁবাদের অবনতি কর! কর্তব্য নহে। 

২1 ক্ঁষিজীবির দৈহিক-সামর্থা মর্যাদ। ও আবশ্যক ভেদে 


জমির ও কৃষাণের অনির্দিইতা | 
আমাদের এই বাঙ্গাল দেশের জলাজমি ও কাল! জমি নামক ছুইপ্রকার 


জমিতে কুষিকার্ধা হয়, জলজমিতে বর্ধাজলের অধিক আবশ্যক হয়, ইহাতে ধান্তই 
অধিক জন্মে এখনকার রগ্তানির অনুগ্রহে এই ধান্তে সর্বাঁপেক্ষ। অর্থও অধিক হয় 
ক।ল। জমিতে সেচ জলের অধিক আবশ্ঠক, এই জমি আবাদে কোদাল পাড়ন, জল 
সেচন প্রস্থৃতি ক্কষিজীবির কায়িক শ্রম জলাজমি অপেক্ষ/ অধিক, এতৎ উৎপন্ন ইক্ষু 
কার্পাস, আলু? বেগুণ গ্রভৃতি ফসল বিক্রয়ের আয় ধান্তের অপেক্ষ। অল্প+ কিন্ত 
অনাবৃষ্টির জন্য জলাজমি অপেক্ষা এই কালা জমি আবাদের ও তাহার উৎপন্ন 
ফসলের তাদৃশ ব্যাঘাত হয় না, স্থতরাং অনাবৃষ্টির বৎসরে কালা জমির ফসলের 
দ্বারা কৃষিজীবিগণের তাঁদৃশ কষ্ট হয় না, কার্পান তুলা অভাবে পরিধেয় বনের যে 
হুলস্থুল পড়িয্াছে, আলু. বেগুন, তরকারী গুভূতির যে দর চড়িতেছে, আবস্তক 
মত কাপাজমি আবাদ হইলে, এ দকল অভাবও থাকে না; কালাঞ্জমির এই 
সকল উপকারিতা রুষিগীবী মাত্রের অবিদিত নাই। কিন্তু ইহার! আয়ের অল্পতাগ্ন 
পরিশ্রমের আতিশব্যে স্ব শ্ব উন্বাস্্ কাল! জমি পতিত রাখিয়া তাহার খাজনা 
দিতেছেন,এদিকে পশু-চারণ পতিত কাঁল। জমি সকল ভাঙ্গিয়! অধিক আদ্নের অল্প 
পরিশ্রমের কেবল জলাজমি ব| ধেনো জমি সংগ্রহের জন্ত অশান্তির বুদ্ধি করিতে- 
ছেন। ব্রাহ্গণ, কাচস্থ এভতি উত্ক্ট জাতীয়ের অনেকেই এই ধান চাষকে 
এখন জীবিকার ও সদনুষ্ঠানের একমাত্র উপায় অবলঞ্ন করিয়াছিলেন সেই ধান- 
চাষে ও ইহাদের ধেনোজমি ও কৃষাণ সংগ্রহে এখন এইবূপ বাধা বিপত্তি ঘটয়াছে 
ককষাণ অভাবে ইহাদের অনেকের বশত বাটিগুলিও ভূমিসাৎ হইতে বসিয়াছে, 
স্থতর[ং ইহাদের সংসারযাত্র। নির্বাহ সর্বতোভাবে দুরূহ হইতেছে অধিক কি এই 
যথেচ্ছাচারে ধান চাষের জন্য আধকাংশ পল্লীতে মুটে মন্ডুর সওয়ারী-পান্ধীবাহক 
€বেহারা,) বাছ্কার (ভোম ) রঞ্জক শৌরকার স্থ স্ববুত্তি পরিত্যাগ করাতে 
অনেক মধ্যাদাশাপী কৃষিজীবির মহা আনষ্ট সংঘটিত হইতেছে; ভদ্র ক্কষিজীবি- 
গণের ছুদ্দশ! দিন দিন সর্বতোভাবে বাড়িতেছে, এ দিকে কুলী বান্টরি ধাঙ্গড 
প্রভৃতি অধম চাষীরা দ্বিন (দিনই ধনেপুজ্রে লক্মীলাভ করিতোছে ; দে কালের 
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এখন কোন নিয়ম বা শাসন নাই, কৃষিঙগীবিগ্রণের মধ্যে যিনি যত সক্ষম জোতসত্ত 
খরিদের আইন বলে, তিনি তত ধেনো জমি খরিদ করিতেছেন, এদিকে ভাধম 
চাধীর। কষাণের ছার! ধানচাষ করিতেছে। যাহার ৫/ বিঘা মাত্র ধেনো! ছমিতে 
পুরুষানুক্রমে চলিয়া আদিতেছিল, সে দরিদ্রচাষী আজি রপ্তানীর অনু গহে জোত- 
সন্তের দর বাঁড়াইয়া ৫০/ বিঘ! ধেনে| জমি খরিদ করিতেছে, যাহার ৫০/ বিঘা 
জমি না হইলে সংসার চলে না, সেই নিরীহ ভদ্রচাধীর অধিক জমি খরিদ দুরে 
খাঞ্ুক তাহার যে কয় বিঘা ধেনো! জমি ছিল, তাহাও তিনি কুষাণ অভাবে। 
আবাদ করিতে অথব হলধারী কৃষিজীবী অভাবে ভাগ সীজায় বিলি করাইতে 
অক্ষম হইয়।ছেন, যদি কৃষিগীবী মাত্রেই স্ব স্ব দৈহিক সামর্থও আবশ্যক মত জগ! 
কালা উভয়বিধ জমি ক্রয় ও আবাদ করেন, যেসকল মর্যাঁদাশালী কৃষিজীবির 
হলচীলন প্রথ| "নাই, এবং ঘাহাদের দৈহিক সামর্থ্য নাই, ভীহারা স্ব স্ব 
আবস্তকীয় জমি আবাদ জন্য কৃষাণ নিয়োজিত করিতে পারেন, ভাহা হইলে 
কাহারও কোন বাধা বিপত্তি অভাব-অনিষ্ট অন্য অশাস্তি হইবে না, কৃষি কার্যেরও 
সম্যক উন্নতি হইবে, অতএব এ সকল নিয়মে কৃষিকার্া সুসম্পনের 
প্রতিৰিধান আবশ্তক | ূ 
৩। কৃষাণের অল্পত' রুগ্নতা অনভিজ্ঞতা এবং পারিশ্রমিক 
স্ময়ের বেতনের অনির্দিউত। | 
কৃষাণের কায়িক শ্রম কুষিকাধ্যের অন্ততম সহায়; ইহাদের মধ্যে কুগী, 
বাউরী, ধাঙ্গড় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পুরুষের! সর্ববাপেক্ষা শ্রম দক্ষ; ইহাদের স্ত্রী 
লোকেরা কুষাণের কাঁ্য করে, কিন্তু পল্লী সকলে এই সকল শ্রমদঙ্গ কষাণের 
ংখা। অতি অল্প, এতদ্বযতীত যে সকল পল্লীতে কষাণ আছে তাহাদের মধ্যে কতক- 
গুলি ম্যালেরিয়াদি বিধাত্‌ শাসনে, কতকগুলি দেশ ব্যাপক মাদক দ্রব্য খাইয়া 
অকাঁলে কাল কবলিত হইতেছে, কতকগুলি কৃষাণ স্ব স্ব পল্লী 'অপেক্ষা অধিক 
বেতন প্রাপ্তি আশায় আস।ম প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতেছে, এই সকল কারণে পল্লীর 
রুষাণের সংখ্যা ক্রমেই হান হইতেছে; কুলী, বাউরী, ধাড় সম্প্রদায় ব্যতীত 
কৃষাণগণের অনেকেই ম্যান্বোরিয়া বিধাত্ব শাসন, মাদক সেবনে, এবং শঠতা, 
প্রযুক্ত অল্প পরিশ্রম জনক কার্ধ্য অথবা! পরিশ্রম ত্যাগ করিয়৷ রুপ হইতেছে, 
পল্লীতে মাদকদ্রব্ের কৃপায় উহার্দের সংসর্গে ও কুপরামর্শে অধিকাংশ 
কুষাণ মন্ততায় চলৎশক্তি হীন হইতেছে। ক্ৃষিকার্যের মধ্যে ধানগাছের 


৮ রন এন নি সস পার জা রান ল্রাতিক সারের রাজার ররর ০ 2০০-১৬০ প৯০-২১ 


, ৩২৮ কৃষির অবন্তীর কারণ। ১৫শ বর্ষ ।] 





গীচ্ছ দেখিতে ধানগাছের স্বরূপ. অম্যাগ্য ধান জমি অনুপঘুক্ত ধান বীজের দৌষে 
ইহা প্রতি বদর ধানগাছ সকলের মধ্যে মধ্যে জন্মিয়া থাকে, জলবায়ু মৃত্তিক। 
ভেদে ইহাদের বিভিন্ন আকুতি হর, ইহারা যখন ৮৯ ইঞ্চি পরিমাণের হয় সে সময় 
ইহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত না করিলে, ইহাদের শীষে যে সকল ফল জন্ে 
তাহার৷ স্থপন্ক হইবামাব্রই শ্বতঃই ঝরিয়। পড়ে, ধাযু মৃত্তিকা শ্রোতজল পরে, 
ক্রমে ক্রমে নীত হইয়া প্রতি বৎসর অন্তান। জমিতেও অস্কুতিত হয়, এই রক্ত 
বীজরূপ ঝাড়া ধান ফপলের বিরদায়ক। এখানকার প্রচণিত দৃববন্তাঁ কৃষি 
বিদ্তালয়ে সাধারণ রুষাণ বা ক্ুধি বংশধরের।এই«অতিজ্ঞতাটা শিক্ষকরা বুকঠিন, 


অত এব ইহদিগকে স্থ স্ম দেশের এই ঝা গছ তাহাদের উপযুক্ত অভিভাবক 
দ্বারা কাধ্যক্ষেত্রে চিনিতে শিখান কর্তব্য যেহেতু কৃষিঘটিত অনেক বিষয়ে কৃষি- 
জীবির ব! কৃবাণের কুল পরি।চত ও পুরুষ-পরম্পরাগতঃ অভিজ্ঞত। লাভ করাই 
স্বভারপিদ্ধ শিক্ষা! কিন্তু এখন অধিকাংশ পলীতে অনুপদিষ্ট অন্ন বয়স্ক গুলিখোর 
এবং কুলি, বাউরী ধাঙ্গড় প্রভৃতি বিদেশীয় কাপ দ্বার! ধান চাষে এই অভিজ্ঞতার 
কার্য নির্বাহ. হইতেছে।. . কৃষিলীবিগণের.. ধানচাষে আগ্রহ অলসতা! পরস্পরের 
মনোমালিন্যতা এবং সাঁমা্জিক কোন শাসন বা নিম নাই দেখিয়। অনেক নিভীক 
ক্কষাণ “কুড়ে গোরুর অমাবস্তা খোজের মত” নির্দিষ্ট সময় অতীত করিয়া গ্রাতে 
৮ট। অপরাহ্তে ২টার সময় খাটিতে আসিতেছে এরূপ শঠ ও অসমর্থ ক্ষষাণেরা 
দৈনিক।* আনা খোরাকী সহ মাপিক ৩২টাকা বেতনেও ইহারা সন্তুষ্ট নহে, ইহারা 
নূতন বাবু কষিজীবী বৃদ্ধি পাইতেছে, এদিকে মাদক ও বিলাস খরচের জন্য 
বেতনের হার ক্রমেই বাড়াইতেছে; উলিখিত কারণ সকলে পল্লীর এই অত্য্ 
অনুপযুক্ত কৃষাণের! যে কৃষিকাধ্যের সম্পূর্ন অনুপযোগী, অথচ আবশ্তক মত কৃষাণ 
না হইলে যে এই কার্য চলিবে না ইহা সহজেই অনুমেয় অতএব কৃষাণের! 
যাহাডে বিলাস, গুলী শঠতা পরিত্যাগ কবে, ্ব স্ব দেশে থাকে, কৃষিকাধ্যে 
অভিজ্ঞ ওশ্রমদক্ষ হয়, উচিত মত বেতন লয়, ইহাদেরও সংসাঁরযান্র। নির্বাহ হয় 
এ সকলের প্রতিবিধান আবশ্ক ॥ ূ 
৪। ক্কষাণ কৃষিজীব্বির বশবাসের বিশুভালতা । 

আমদের এই কৃষিপ্রধান দেশের কোথাও কৃষি জমি অধিক কৃষাণ বা 
ক্ুষিজীবি অল্প কৃষাণ বা কৃষিজীবি অধিক, বলা বাঁছুল্য-_এই উভয়বিধ স্থনেরই 
অবস্থা শোচনীয় যেহেতু এই সকল পল্লীতে কৃষি ব্যতীত অন্যবিধ কার্য কি 
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তিনের দামঞ্তস্ত ন! থাকিলে ইহাবের কাহারও উন্নতি হয় না, ব্দিও কোন কোন 
" ক্কধাণ ও কৃষিজীবী এন্সপ মম্গব্বিষ্নে স্ব স্ব জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতেছেন, কিন্তু 
পবিনান্তে অন্ন না৷ যুটুক পৈতৃক বাস ছাঁডিব না” এক্জপ বুসংক্কার এখনও অধিকাংশে 
কৃবণ ও কৃষসীবির গ্রে বন্ধবূল হইন্না রহিগ্াছে, এই ভ্রঘাপ্রক কুসংস্কার 
অপনোদন করাইয়। কষ,ণ কৃবিজীবী বাধাবিপন্তি অভাব শনি ঘুগান এবং কৃষি- 
কার্যের উন্নতি করান গন্য ইহীদের আ'বগ্তক মত বদবাস পরিবর্তন কর কর্তব্য ! 
৫1 মেচ জলের অভাবিনীয়ত। | 
যথ1 সণয়ে বৃষ্টির ললের ভাভাব্‌ হইলে কৃবিমাত্রেরই সেচজলের আবশ্যক হয়? 
ভাব পিদ্ধ নদীালে গবর্ণমেন্টের খোপিত খালে ভঙ্গে সব্ধন্ত গুচ।করূপে এই 
অভাব ঘুচিতেছে না পুক্ষরণীর জলে এই অভাব অপেক্ষাককৃতু মব্ধহ ঘুচিবার সম্ভব ; 
কিন্তু পললীতে যে সকল পুষ্ষারণী ছিল তাহাদের গঞ্ষেদ্ধার জন্যও সচেষ্ট হওয়া দুরে 
থাকুক স্ব্ং ভূম্যাধিকারী ও ক্লষিজীবিগণের অনেকে ইহাদের অনতি-গভীর পুষ্বরিণী 
গুণিকে ভরাট করাইর। ধান জমিতে পরিণত করিতেছেন অবশিষ্ট-গুলিতে এখন 
ইহারা ৪৫ বৎসর অন্তর কলমী-শাক, ধইথা-পাট, বৈভাল ও মতস্তর প্রভৃতি উৎপন্ন 
করাইয়া! অর্থোপার্জনে উৎসাহী হইয়।ছেন! পেকাঁলে গৃহস্থেরা কৃষিজীবিরা উচ্চমন! 
ছিলেন ধান-চাষ লইয়া এতব্যস্ত ছিলেন না, কৃষ।ণেরা বলিষ্ঠ ও সংখ্যায় অধিকছিল, 
এবং প্রতি মৃত্তিকা ঝুঁড়ি এক কপর্দক মূল্যে কাঁটাই হইত, তাই তখন এত সহজে 
এত ভধিক' সংখ্ক পুগ্চরিণী খনন হইগ্লাছিল এখনও অতি অল্প সংখ্যক পল্লীতে এই 
হিলাবে সৃত্তিক! খনন হয়, অধিকাংশ পল্লীর কুধাণেরা শঠতা ক্রমে চৌকা হিসাবে 
মৃত্তক! খন ন্‌ ষে মুল্য নির্দারিত করিয়াছে,তাহাতে পুঙ্করিণী সকলের পক্কোদ্ধার 
বহুব্যক়-পাধ্য ১ কবিজীবিগণের অধিক সংখ্যক দ্বান-চাষের জমিতে পন্নীর এই অত্যন্প 
কৃষাণ নিয়োজত করাও ইহার অন্যতন অন্তরায় । যাহাতে ভুম্যাধিকারী ও কৃষি- 
জীবিরা এরূপ নীচমন! ন| হইর। শ্ব স্ব ধান-চাষেই কৃবাণ নিয়োজিত না করিয়। 
পুক্বরিণা নকলের পঙ্কোদ্ধার যধাসাপ্য মনোনিবেশ করেন, যাহাতে কৃষাণগণের 
এরূপ অন্ায় যজুরী রহিত হয় তাহার প্রতিবিধান করা আাবশ্ুক্ষ। 
৬। খানরের অতাচারিত | 
এইক্ষণে পল্লীতে মর্বতূক বানরের সংখ্যা ও উপদ্রব ভ্রমেই বন্ধিত হইতেছে, 
অপেক্ষণ কৃত ঘন সন্নিবিষ্ট আত্ম তেতুল প্রতি বৃক্ষ, কালা জমির ফসল ও খোড়। 
ঘর না র[খিপে পল্লী কষিজীবির কোন ক্রমেই চলেনা, ইহারা প্রভু, রামচন্ত্রের 
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কর্ধিজীবির হয়ে বন্ধমূল রহিয়াছে তায় এখন কঁধিজীবির। পরিশ্রমে অক্ষ, 
শ্বতরাং এই সকল বৃক্ষাদিকে আশ্রয় স্থূল করিয়া বানরের! নির্ভয়ে পল্লীতে বাপ, 
করিয়া রহিয্লাছে। খভে! খর সকলের উপর ইহাদের অত্যাচার অঞ্জ নহে, 
কখন ধান গাছের পক্ষ শীষ খাইতে ও নষ্ করিতে থাকে ) কৃষিজীবির কালা 
জিতে যে ফসল উৎপন্ন করিতে পারেন না,ইহাদের অত্যাচ।র তাহার অন্তম কারণ 
পেহেতু ইহার! কালাজমি জাত প্রায় সমস্ত গাছের লতা পাতা ফল মুল ভক্ষণ 
করিতেছে ও নষ্ট করিয়৷ দিতেছে । কৃষিজীবী মাত্রেই ইহাদের পোষনার্থ ও যদ্দি 
গ্রভৃত পরিমাণে কালাজমর ফসল প্রস্তুত করান, ইহাদদিগকে তাড়াইবার জন্যও 
যদি বন্ধ-পরিকর হন তাহা হইলে থে ইহাদেব্স দ্বার! সর্বসাধারণের এই ফসঙ্গ 
প্রন্ততের ব্যাঘাত হইবেন! । 

কৃষির উল্লেখিত অভাব সমুহের প্রতিবিধান করিতে কৃষিজাবিগথের মধ্যে 
যে কেহ স্বপ্পং পিদ্ধ হইসা উঠিবেন অথৰ! কৃষিজীবিরা যে সমবেত, হইয়া! কৃষির 
উন্নতি কল্পে দেশ-ব্যাপী ব্যবস্থা! করিতে সক্ষম হইবেন সে আশা ছ্রহ) কৃষির 
উন্নতি ও গবর্ণমেপ্টের বত্ ভিন্ন হইবেনা অতএব কৃষির উল্লিখিত অবনতির 
কারণ গুলির ও প্রতি বিধান জন্য সহদ্ধ কৃষিজীবি গণের করুণাকর গবর্ণ মেপে 
সাহায্য প্রার্থনা করা সর্দমতোৌতাবে কর্তব্য। 


শা ত*১-াশি 


মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ 
লেখিকা-_শ্রীমতী কামিনী কুমারী দাসী । 


6৯) 
একদিন দেখা মৃত্যু সনে, 
পর্বতের আধার গুহাজ়-_ 
প্রভাতের তারা সেই ক্ষণে 
ভুবু ডূবু আকাশের গায় | 
6২) 


স্তয়ে যেন মৃত্যুকে দেখিয়। 
জ্যোতিহীন তারক! সুন্দরী _ 
+হমরাঁশি চৌদিকে বেড়িয়া__ 


6৩) 
কে যেন কি শক্তিমোরে দিল ঃ 
জীবনের শত্রুর সনুখেঃ 
কি জানি কি সাহস আগিল-- 
কহিলাম তারে মনোছু'বে । 
রর (৪) 
কহিলাম রাক্ষস সম্তাধি-_ 
*কেন তুমি এতই কঠিন.? 
কেন তৰ মুখে নাহি হাসি? 


৮ম সংখা 1) 


(৫) 
“কেহ তোমা ভাব ত না বলে; 
যেই গৃহে করুহ প্রবেশ 
(নীরবে চরণ তব চলে, ) 
সেই গৃহে যাতন। অশেষ । 
(৬) 

প্যেখা যাও ভয়ে কাপে সবে 
শ্বাসে তব-তুষার শীতল-__ 
ছোট শিশু বাচে বল কৰে? 

মরে চারু কুষম সকল 
৭) 
“ক্জননীরে ক্ষমা নাহি কর_ 
পিত। পুত্র ন! ছাড় কাহারে_- 
অন্ধতৃপ্ধ প্রার্ঈগণে ধর-- 
অনিঘমে ধর যারে তারে। 
6৮) 

“জীবনের আশার কাহিনী 
শুনিতেছে মধুর স্বপনে 
সুখ পু দিবস যামিনী 

শীথে মালা বসি একমনে- 
(৯) 
শপাতাইয়। লইবে সংঙার__ 
কত আশা! পুষিতেছে মনে 
হে নিষ্টুর, করিছ সংহার 
কোন্‌ প্রাণে, বল, হেন জলে 
(১) রা 
প্ধন্থ প্রা খষি মহাজন, 
জর তুমি করছ বিনাশ_ 
কেন এত নিরদন্ধ মন 


জন্মভূমি । 


(১১) 
*রহ গিয়া অরণা মান্কারে 
হিংস্র জন্ক আছে যেইখানে-- 
সর্প, বাসর, ভলুক লবারে, 
বাজপক্ষী--নাশ এক প্রাণে । 
(১২) 
"লোকালয়ে আমিও ন! আর 
শিশুগণে ঘধিধার তরে 
খৃহলি করিতে আ ধাতব 
খারিবারে অধ্ধমূত নরে । 
(১৩) 
“কুস্ুমিত শুন্দর কাননে, 
মরুভূষে করি পরিণত, 
কি আনন্দ হয় তব মনে? 
হাধ তুমি কোন্‌ মহাত্রত £ 
(১৪) 
পবক্ষগুলি ভাঙ্গ একেবায়েঃ 
চক্ষুগুলি বৃথা অশ্রুময় ; 
তোমাকে দেখিতে কেহ নাঁয়ে-- 
কেন তব মৃত্যু নাহি হু ?” 
(১৫) 
মৃত্য তবে করিলা উত্তর, 
বিশ্মুয়ে পুরিল মোর অন-- 
মৃদু হাসি, অতি নত শ্বর, 
ধীরে ধীরে কছিল! বচন ॥ 
(৯১৬) 
“বাক্য তব ধুকতি-বিহীর্নট- 
সছশূন্ত ভতসন! তোমার" 
প্রতৃক1বধো রত নিশিদিন 


৪৫ 


শগ$ 


৩৩২ 


মত্ার সহিত সাক্ষাৎ । ১৫শ বর্ষ] 





6১৭) 
“আমি দাস ঈশ্বর যে জন, 
তার কাধ্য সাঁধি অবিরত । 
মেষপাল সম প্রাদীগণ _ 
করি সবে গৃহে সমাগত । 
(১৮) 
গমেষপাল নহে ত তোমার, 
ঈশ্বর়ের_ তার ইচ্ছামত 
তব প্রতি রাখিবার ভার -- 
সার কাছে শেষে সমাগত । 
(১৯) 
পিডৃভাব জান ত গস্তরে__ 
তাহ! দিয়। বুঝ স্টার মন; 
পুত্র তব না ফিরিলে ঘরে, 
ক চিন্তা, মন উচাটন।” 
(২০) 
নীরবিলা যমরাজ,--পুন? ; 
কহিলাম মৃত্যারে তখন_- 
“কিন্ত, মৃত্যু, ঝাল অ]মি শুন, 
ফেন অন্তে না কর প্রেরণ? 
(২৯১ 
“সঙ্গীতের ভামা আছে যার, 
নিপ্ধতত্ আথিম চাহাতি, 
হেন জন নাহি কি রাজার? 
দেবদুত নাহি কি এমনি? 
€ সত 
তোমারে রেখিতে বড ভয়, 
ভয়ে মরি মরণের আগে, 
জমনী আসিলে ভাল হয় _ 


(২৩) 

“নিরদয় তোমীর মতন-- 
স্সেহ-হীন-_তব সম কালে! 
তব সম করুর দরশন 
নহে যেনা, সেই ত গো ভাল।” 
(২৪) 
বুঝিয়াছি হাদয় তোমার_- 
তুমি কিন্তু বুঝিতে নারিলে 
আপনারে," কহিলা আনার _. 

“সাদা কথা কেন না বৃঝিলে ? 

(২৫) 
“হিমারাশি বসস্তের আগে, 

এ কথা ভাব নাঁ কভু মনে 3 
তাই মোর কর্কশত! ভাগে, 
নাহি বুঝ, সেই সে কারণে । 

(২৬) 

“দেখে নাই জীবিত যে জন, 
মৃত্যু শুধু পায় দেখিবার) 
শান্ত কিবা বিকট ব্দন, 

সেই শুধু বুঝিবারে পারে। 

(২৭) 

“আমি ফিরি মুখস পরিয়। : 

দেবছুত, চাহ তুমি যারে, 
মোর পাছে দেখহ চাহিয়া, 
অনায়াসে পাবে দেখিবারে 
(২৮) 
“কখন(ও) বা জননীর রূপে, 
কখন(৬) বা পিতার আন্মারে, 
কখন€ও) বা প্রেমিক স্বরূপে, 


৮ম সহথা। | ] .. জন্মভূমি। ৩৩৩ 








(২৯) (৩৯) 

“যেরূপেই দেই দরশন,__ মৃত্যু কহে -“ইহার! আমার__ 
মোরে ভাবি, ভাবিও ঈশ্বরে ; এই শস্ত আনিনু কাটিয়। ;-- 

কু নাহি বল কু-বচন_-. আটি বাধ পুরিব ভাগার 
ব্ছরূপী মিত্র আম লরে।» প্রভু পদে দিব সমর্পিয়! 1) 

(৩৯) (৩২) 
তখনি গুহার রূপাস্তর__ মৃত্যু গেল চলিয়া তখন-- 
উজ্লিত কত যেন হাসি! আমিও ফিরিন্ু ধীরে ধীরে। 
কত মূর্তি গুহার ভিতর-_ এই রবে পুরিল গগন - 
শোভে যেন সহমার রাশি! ঘরের ৩1ণীরা এল ফিরে।” 

০0৯০৭ 
রঙমহলে প্রেম। 


লেখক-্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় 
'অতিমাত্র কর্কশঙ্গরে পাশা কফিলেন,_-ধৈরধ্য সহকারে এতক্ষণ আদি 
তোমাদের কথ! শুনিষাছি, এক্ষণে তোমরা আমার কথ গুন,--এই রংমহলের 
পবিত্রতা তোমর! ন্ট করিয়াছ। একজন প্রকৃত ভাললোকের সংস্কারই এইরূপ 1 
এরূপ গর্হিত কাধা যাহারা করিয়াছে, তাহার! যে বিন! দণ্ডে অব্যাহতি পাইবে, 
তাহার কোন. সস্ভাবুষ্তাই নাই। তুমি লিউকস ভমিলো., তোমার নিজের কথা 
অনুসারে তুমিই প্রধান অপরাধী! তোমার কথায় বিশ্বাস করিলে,-আর 
বিশ্বাস না করিবারও বিশেষ কারণ দেখি ন1-_আর ইহাও প্রকাশ যে তুমিই জিদ 
করিয়া, তোমার সঙ্গীদিগকে এখানে আনিষাছ, স্ৃতরাং আমার. প্রতিহিংসা 
কুঠার তোমারই মন্তকে পতিত হইবে, স্তির জানিও। আর তুমি নিজেও 
স্বেচ্ছাক্রমে অন্তের.হইয়া,দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্থ অ।ছ |” 
লিউকপ. নির্বদ্ধ সহকারে কহিলেন,_“আমি প্রন্তত, ধর্মাবতার, আপনি: 
অপর পকলকে মুক্তি প্রদান,.করিলে, আমি নির্বন্ধ সহকারে মকলের দোষের অন্ত 
মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত অংহি 1৮ রি 
- সজলনেত্রে গুলনেয়ার কহিল,--+পিতা, পিতা-_-% ভাঁগার সষ্ধ দিয়: আর 
কথ হর হইল না (৮ 


৩৩৪ রঙমহলে প্রেম ! ১শবর্ধ।] 


১২০৯৯2০০০৭৭ 
বালিকা, স্টোকে অন্তঃত কিছু দণ্ড না দিয়া ছাঠিতে পারি না। তুই নকলের * 
ঘড়, ভাবিষ্না দেখ. দেখি, তোর ছোট ভগ্নিদিগকে তুই কি শিক্ষা দিতেছিস্‌, তুই কি 
ৃ্টাস্ত তাহাদের সম্মুখে ধরিয্াছি। যে সময এই সকল যুবক তোদের গৃহে 
প্রবেশ করিয়াছিল, তদ্দগ্ডে খোজাদিগকে ডাকিয়া! উাদিগকে গ্রেপ্তার বরাইয়। 
দেওয়। এই রংমহলের পবিত্রত! রক্ষা কর তোরই কাধ্য। তাহা কর দূরে 
থাকুক, তুই তাহাদিগকে গৃছে বসিতে দিক্াছিস, আর তোর! যে তাহাদিগকে 
উৎসাহ দিস্‌ নাই, এ কথ। বিশ্বাস করিতেও পারিতেছি না। আমি যখন এই 
গৃহে প্রবেশ করি, তখন কি তোর! অবগুঠ্নবতী ছিলি, না, তাত নয়, কাহারই 
মুখে অবগঠন ছিল না । অপরিচিতের অপবিত্র দৃষ্টিতে অন্তংপুক্ন পরিচারিণী- 
ধিগের বদল মণ্ডল কলুিত না হয় এজন সুপবিত্র আইন ও সভ্য প্রথামুসারে 
ঘে অবখঠন নিতান্ত আবশ্তক তাহ! তোর! ত্যাগ করিয়াছিস্‌। গুলনেয়ার, সকল 
বিষয়েই তুই গুরুতর অপরাধী । লিউকদ তদিলো যেমন তাহার নিজের ও 
স্গীবয়ের জগ্ত দওড গ্রহণ করিতে প্রস্তত হইয়াছে, তোকেও সেইরূপ তোর নিজের 
অপরাধ ও তোর ভগিৎয়ের অপরাধের জন্য দও লইতে হইবে ।* 

কম্পিত স্বরে লিউকস কহিলেন,_”্জাপনি অপর সকলের জীবন বান করিতে 
তত প্রতিশ্রুত হইয়াছেন 

পাশ। কহিলেন, -“মামার কন্াকে প্রাণদগড দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। 
তাহার এই হনয় দুর্বলতা জন্ত, ভবিষ্যতে যাহাতে সে ও তাহা ক্গ্রিগণ শিক্ষা 
লাভ করে, এজন্য তাহাকে একটা দণ্ড অবহ্ঠ দিতে হুইবে। সে স্বচক্ষে 

"তোমার যৃত্যু সন্দর্শন করিবে । ইহাই তাহার দওড।” 

ওলনেক্জারের বদন হইতে হায় বিদারক চীৎকার বাছির হইল। ধোজাগণ 
তাহাকে খরিয়। ন। রাখলে, সে তদ্দণ্ডে পিঙার পদভলে পতিত হইয়!) ক্ষমা তিক্গ 
করিড। জ্ো্া ভাগনীর হুঃখে নিতান্ত কাতরা ও ধীর! হইয়!, খির্ন। সোক্ষাতে 
পড়ি গেল। জুলেখা কাতরভাবে খালিলের [দকে াহিতে লাগিজ। যদি তিনি 
কোনরুপে পাশাকে নিরস্ত করিতে পারেন, তু যুবকেন্ব নিকট দুঞ্েকা কাতর 
নেঙ্জে এই ভিক্ষাই করিতেছে। সা 

খালিদ কাহলেন,_“ধন্থাবভারের বিচাঁ যদি এইকপই হয়। বছি আমার 
হতজ্রগ্য বন্ধু লিউকপের প্রাশঘণ্ড করাই আপনার অভিমত হত, তবে আমার 
একটা অন্থরোঁধ রক্ষা করুন॥ একক আমাকে চিরদিনের মত বন্ধুর নিকন্ট 
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পাশা কছিলেন,-“এ অনুরোধ আতম্মকে অবনত রক্ষা করিতে হইতেছে 
কিন্তু বিলম্ব করিতে পারিবে না, যাহা বলিবার শীঘ্র বলিয়া লও» এ দৃষ্তী বত শীত 
শেষ হয়, ততই মঙ্গল |» 

পাশা থোজাদিগকে সঙ্কেত করিলেন তাহারা  লিউকসকে বন্ধন যুক্ত করিল । 
থালিল তাহার হতভাগ্য গ্রীক বন্ধুর সম্মুখীন হইলেন। ভড়িতবৎ নিজ শঙ্গুলি 
হইতে একটা অশ্তুরীয় উন্মোচন করিলেন, এবং ছুই হস্তে লিউকসের গলা ধরিয়া, 
তুর্ক যুবক তাহার কাণে কাণে কহিলেন,_-ণভয় নাই, ভগ্নোস্তম হইও না, 
আমার বোধ হয়। পাশা শুদ্ধ তোমাক ভয় দেখাইবার জগ্ত এরূপ করিতেছেন 
শেষ মুহূর্তে নিতাস্ত সম্ভব তোমাকে ক্ষমা! করিবেন। কিন্তু যদি বিধময় ফই 
সংঘটিত হয়, যদি একান্তই তোমাকে বধ করা পাঁশীর অভিপ্রায় হয়, যদি কিছুতেই 
তাহার এ ক্রোধ শাস্তি না হয়, তবে--সেই অস্তিম সময়ে তাহার পূর্বে যেন 
না হয়, এই অঙ্গুরীয় তাহাকে দেখাইবে, কাহার নিকট ইহা পাইলে, তাহা 
বলিও, ইহার অস্ভৃত শক্তির উপর বিশ্বাস করিও।”” 

থলিল যখন লিউকসের নিকট এইরূপ বিদায় লইতেছিলেন, তখন ভূলেকা 
ভিন্ন অপর মকলে.মনে করিল, খলিল কেবল বন্ধুতার অনুরোধে এইরূপ করিতে- 
ছেন। জুলেকার মনে কিন্তু অন্ত ভাব; সে অনিমেষ লোচনে খলিলের কার্য 
কলাপ দেখিতেছিল, দে খালিলকে স্বীয় হস্ত হইতে একটা জঙ্গরী খুলিতে ও তাহ! 
লিউকসের হস্তে দিতে দেখিল। এই ঘটনা দেখিয়া। তাহার মনে য়েন কেমন 
একটা আশা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। লিউকসের জীবন রক্ষা হইবে বলিয়াই 
তাহার বিশ্বাস জন্মিল। 

ভুলিয়ানও পাশার অনুমতি লইয়া, বন্ধুর নিকট ৫ শেষ বিদায় লইতে গেলেন। 
বন্ধুকে এ জীবনে আর দেখিতে পাইবেন ন। বলিয়া, তাহার এই শোচনীয় পরিণাম 
ভাঁবিয্বা, জুলিয়ান যাঁর পর নাই কাতর হইতেছিলেন, তাহার চক্ষে বরদরিত ধারা 
বহিতেছে, এমন সময় হঠাৎ তাহার হৃদয়ে অপর আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। লিউকস 
তাহার কা কাণে কছিল, “ভাই বিশ্মিত হইও না, কোনপ্রকার চঞ্চলত! 
দেখাইও না, আঁমি জীবনে হতাশ হই নাই. আশা আছে, এখনও বিলক্ষণ অ:ছে, 
নিশ্চিত জানিও আশা আছে। জুলিয়ান লিউসকে গাঢ় আলিঙ্বণঞ্জান করিয়া 
কহিলেন, পনুত্দ্র, তোমার মত উদ্বীরচেতা, তোমার মত পরের অন্য আত্ম- 
বিদক্ন দিতে. পারে, এমত সুদ আর কোথায় পাইব।, ঈশ্বরকে শত 


এত মালাকে ৯১ ৫৮ বর্সিহা। বায বাজ কিঞ্চিত হাতে কা্নীাভাওি | পা? 
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ভাবলেন, বন্ধুকে মরখে নখ জানিয়ুই জুলিয়ান অভি দুঃখে এ লকল কথ 
কহিতেছেন। 
“ইহাদিগকে শীন্ব লইয়া যাও” বলিয়া! ডলভাবান পাশা পশ্চাৎ ফিরিলেন। 
অপরাধীদিগের প্রতি আর ফোনপ্রকার অন্ুগহই দেখান যাইব নী, কাহারো 
কোন কখই মার শোন; ঘ।ই-ব ল।, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্তই থেন [তান মুখ 
ফিরাইয়া দীড়াইলেন। 
পাশাকে এই সময় বৃ্গ। দূতী আমনার সম্তবদ্ধে দুই একটী কথ! বলিতে 
হইঠেছে। কাক্রণানাধগের নঙগে সঙ্গে দে দালানে আগা দাড়াইর়াছে, 
এবং দ্বারে দ্র দিয়া, গৃহে যাখা বাহা হইতেছে তাহা দেখিতেছে ও যে সকল 
কথাবার্তা হইতেছিল, তাহ। শুনিতেছে। তাহার মনে একটা বিষম উৎকা 
জংল্ংাছে, কে কতদুর প্রকাশ কারয়া ফেণে, তাহার উপর কে কতদুর দোষ 
অর্পণ করে? তাহ। অ।নবার.জন্ বৃদ্ধা বড়ই উৎকন্িত)।| কিন্তু যখন মে শুনিল, 
লিউকদ নিজের বুদ্ধমন্তা ও কষ্না শক্তি এভাবে ও উদ্বার্ভাগুনে কাহধাকে শিপ্ত 
না করিয়া এবং তাহার বন্ধুদ্য়ের এখানে আসিবার সঙ্গত ও বিহাসযোগ্য কারণ 
নির্দেশ করিল, তখন তাহার হৃদয় হইতে একটা বিষম উদ্দেগ দুরীভূত হইল। 
'সে শেষ পর্যন্ত ঈড়াইয়া শুনিল। যখন দেখিল আর আধকক্ষণ সেখানে থাকিলে. 
ধরা পাঁড়তে. হইবে, তথন মৃহুমন্দ পদ 1বক্ষেপে বরাবর পাশার পড়ী ৮৪ 
কক্ষে প্রবেশ কিল। টি 
পাশা পশ্চাৎ ফিরিবাঁমাত্র গুলনেয়ার ও নিউসকে লইয়া, কুতদাসগণ অগ্রসর 
হইল। খাললও জুণয়ানের সহিত পাশার পশ্ঠাৎ পশ্চাৎ চাঁলেন। গ্রীক 
যুবকও তুর্ক যুবককে তিনি ইতিপূর্বে তাহার সহিত যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন । 
সেই কক্ষে ক্ষেবগ খিজ! ও জুণেক। রহিবেন। যাইবার পুর্বে খালিল ভুলেখার ছটা 
আশ্বাসবাক্য কহিতে বা তাহার দকে একবার সান্ুরাগ দৃষ্টিপাত করিতে পবস্থৃত 
হন নাই। জুলিয়ানও শে।কাকুল। খির্জার দিকে বার বার প্রেজাপক দৃত্টিপাত 
করিতে লাগলেন। সকপে গৃহের বাহিরে যাইবামাত্র জুলেকা ভগিনী বির্জার 
গল। জড়াইয়া ধায়, তাঁহার বক্ষের উপর তাহার লিগ মস্তক রক্ষা করিয়া কহি- 
লেন, ঞ্চিগনী হতাশ হইও এ, গুলনেয়ারের জন্য হতাশ হইও না, হতাশ 
হইবার কোন কারণ নাই। 'াশার বুক বাধ, আশ করিবার সম্পূর্ণ কারণ আছে। 
থির্জার বদনে আনন্দ, বিশ্বময় ও সন্দেহ যুগপৎ দেখা দিল, সে কহিল, “আশা 
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ছুলেকা উত্তর করিলেন, পথির্জা মামি আশার কথাই বলিয়াছি। গুলনেয়ারকে 
তাহার প্রণয় ভাজন উন্নচেতা লিউকপের মৃত্যু প্বচ্ষ দেখিতে হইবে না। 
[লিউকসকে মরিতে হইবে না। তিনি নিশ্চিতই সেই কঠোর দণ্ড হইতে অব্যাহতি 
পাইবেন 1৮ 

থির্জা করযোড় করিয়া কহিল, “জগনীশ্বর, ইহা যেন সত্য হয়।* জুলেকার 
দিকে চাহিয়। পুনক্বার় কহিলেন, কিন্ত কেমন করিয়। ইহা সম্ভব হইবে ৭৮ 

ভুলেক। কহিল, "ভগিনি, আমি যাহ! কহিলাম, তাহা বিশ্বাস কর, আমি 
অধিক আর কিছুই বলিতে পারিব না। লিউকসের মঙ্্ুলিতে খালিল একটা 
অন্ুরী পরাইয়া দিয়াছেন, সেই অঙ্গুরী নিশ্চিতই অক্ষয় কবচের কার্ধা করিবে ] 

ক্রমশঃ । 
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লেখক- শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দেন গুপ্ত। 
বিলাতে বিদ্বৎসভা আছে অনেক। ভারতের তুলনায় অসংখ্য বলিলেও. 
ত্ক্তি হয় না। বিলাতে সর্দবিপ্তারই বিৎসভা মাছে। এক “রয়েল” ঘা 
“রাজকীয়” বিশেষণে বিশেষিত সভার তালিকা দিলেই ৃষটাপুর্ণ হইয়া যায়। 
বিলাঁতে আছে £-_- 
রয়েল একাডেমি অব. মিউজিক, রয়েল একাডেমি, রেল এগ্রিকলচরালি 
সোসাইটি, ( ইংলগ্ডের ) রয়েল বোর্টানিক সোস(ইটি, রয্বেল কলেজ অব.সার্খলস, 
রয়েল-গরিয়গ্রফিকাল সোসাইট, রয়েল ইনৃষ্রিটুট অব্‌ আর্কিটেকচার, রয়েল 
ইন্ট্িটুট অব. পেন্টার, রগ্নেল ইন্ৃষ্টিটুট অব. পাবলিক হেলথ, রয়েল ইন্টটুশন, 
রয়েল একাডেমি, ( আয়রলগ্ডের ), রয়েল একাডেমি মিউজিক €জন্দের), রয়েল 
একাডেমি, ( সকটলণ্ডের ) রয়েল জিয়গ্রাফিকান দোসাইট ( স্কটলগ্রের), রয়াল 
পোদাইটি, রয়েল সোগাইীটি ( এঁচিং চিত্রের )। ্ 
এই সকল রয়েল কেবল বাজার সাহান্ুভৃতি ও যতের জন্ত রাজকীয়, সরকারী 
- অর্থসাহাধ্য বা কর্তৃত্ব কোনথীনে নাই । সকল রয়েল বিদংসভাই স্বাধীন। 
যাহাতে রয়েল বিশেষণ নাই, এরূপ বিহ্বংসভাঁও অনেক আছে । বিখ্যাত বিদ্বান 
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4--৮ 
জব একাউন্টান্ট স্ভায় হিসাব দক্ষদিগের সমাগম হইয়া থাকে, চিববিদ্বান্‌ 
দিগের ভিন্ন ভিন্ন সত। খাঁকিলেও অয়েলপেন্টার ঝ তৈলচিত্র বিদ্ধান্দিগের স্তন 
সত! আছে, চিকিৎসকদিগের বৃটিশ এসোসিক্েশন আছে। জ্যোতিবিদ্গণের 
এট্টনমিকাল এসোপিয়েশনেরও সংখ্য। কম নহে । যঙ্্াদি ক্ষয় চিকিৎসকদিগের 
স্পেশাল এনৌসিয়েসন আছে, কতকগুপি বিদ্বান ও বিদুষী্দিগের সমাগম 
স্থান। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবদাগ্ধের স্ায় ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ঞারও ক্লব আছে, 
তালিকাভুক্ত কব দেখিতে পাই.১২৫টার কম নহে। 

যাহাতে কেবল সাহিতীচচ্চাই হইয়৷ থাকে, এরূপ সভা সমিতিও ত বিলাতে 
অর নহে। কয়েকটার নাম করিলেই অবস্থ। ব্যবস্থা বুঝিতেই গারিবেন, এই 
দেখুন,_ 

গরন্বকীর সভ।। বেকন সভা, সেক্সগীয়র সভা, চাষার সভা, সেলি-সভা” 
গেটে সভা, কালাইল সভা, দাস্তে সভা, ৩টা পুস্তক সতাঁ, ২ প্রাচীন প্রচলিত 
গ্রবচণের সভা) প্রাচীন ইংরেজির সভা প্রাচীন স্বচ ভাষার সভা, প্রাচীন 'আইরিফ। 
ভাষার সভ1, সংবাদ সংস্ষ্ট পুরুষদিগের স্তায় স্ত্রীলোকদিগের সভা, স্বতন্ত্র সংবাদপত্র 
সভ।, রয়েল সাহিত্য ভাগ র, আয়রলগ্ডের সাহিত্য সভা, রয়েল লিটারেচার সভা» 
ভাঁষা তব্বের সভা, ছুই তিনটা এ্রতিহাসিক স্ভা। 

যাহাতে বিজ্ঞানাদিই প্রধান আলোচ্য এরূপ সভার ছড়াছড়ি। কতকগুলির 
বলিয়াছি। মকলগুলির কথা, কহিতে গেলে, স্থান পাইব না। রসায়ণের 
সভা আছে ছুই তিনটা, তাড়িত বিদ্যার আছে, তাড়িত শিল্পের আছে, উ্ভিজ্ঞ- 
তত্বের হায় কৃষি তত্বের আছে, উদ্ভানতন্বের আছে, কুগ্ততন্বের আছে, আঁইন- 
গণিত বায়ু খনি, অভিনয়, চিকিৎসা প্রভৃতির কত আছে; পদার্থবিদ্থার সভা 
বছসংখ্যক । নব নব আবিষ্কারের নব. নব বিহ্বৎসতার মধ্যে বুটিশ এসোদিয়েসন 
ও রয়ান ইন্ট্রটশনেই সর্কশ্রেষ্ট বলিয়! পরিচিত। শ্রেষ্ট সকল সভা, এই দুইটা 
শ্রেষ্ঠ মধ্যে অতিশরেষ্ঠ, বয়সে বুটশ এসোপিয়েশন অপেক্ষা রয়েল ইন্ট্টুশন 
অনেক ঝো্, বৃটিশ এসোগিরেশন প্রতিষ্টিত হ্ইয়াছে ৯৮৩১ অন্দে। গণিত, 
পদার্থাবগ্ু, রসায়ন ভুতব্, প্রাণিতত্, গোল, অর্থশান্ত বন্তরশান, মানবতত্বঃ 
জীবনততব, উদ্ভিজ্জতন্ প্রস্তুতি নানাবিধ শাস্ত্রই এই সভার অধিকার ভুক্ত, লভার 
বার্ষিক অধিবেশন বসর বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইয়া খাকে। 

কল 2৮৯৯৭ ৯৯+নী- ২০২২ ভান গপর্তিঠিত জভিতা রজ্ঞানাদির 
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ব্জ্তাক্স উপদেশ প্রদান, পুস্তক পত্রিক্য় জাঁনপ্রচার, ছুই সভাবরই কর্তব্য 
অধো গরিগপিত। বক্তৃতা পুস্তক পত্রিকা প্রচার সকল সভারই কর্তব্য মধ্যে 
পরিগণিত। বিল্াতের সকল সভাই দেশের উপকার করিতেছে, যে সকল সভায় 
নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিফার হইতেছে, শিল্প সভায় শিল্পের উন্নতি 
হইতেছে, অন্ঠান্ত সভায় অন্তান্ত বিগ্কা পুষ্ট ও বিস্তার হইতেছে, সকল সভাই 
াদায় চলিতেছে, সভা অনেক,ট!দাও অনেক অনেক; সভায় স্বদেশী বিদেশী দ্বিবিধ 
সভাই দেখিতে পাওয়া! যায়। আঁমাদের দেশের কোন কোন বিদ্বানকেও কোঁন 
€কোন বিলাতী সভায় দভ্যপনে দেখিতে পাঁওয়। বাগ্স। বিলাতে যে, একটা রাঁজকীন়্ 
“সাহিতা,সভা” আছে তাহা অনেকেরই 'অবিদিত | ১৮২০ অন্দে রাজ! চতুর্থ জর্জ 
এই সভার গ্রতিষ্টায় অর্থে পামর্থে পৌধকত। করেন, তিনি এককালে ১০শ 
হাজার টাক! দিয়। প্রতি বৎসর ১এক হাজার দিবার সন্বল্ল করেন। কিন্ত 
সলস্বেরির বিশপ ভ্রমক্রমে বার্ষিক হাজারকেও দশহাজারে পরিণত করিয়াছেন । 
রাজা চতুর্থ জর্জ প্রশংসায় তুষ্ট হইয়। ১০দশ হাঁঘার বরাদ্দ করেন। হার 
উত্তর/বিকারী চতুর্থ উইলিয়ম, কিন্ত হাক্জার টাকা বারাদ্দ করেন। শেখে মহারানী 
ভিক্টোরিয়। হইস্স। রহিত করিয়াছেন, এখন সাহিত্য সভ1ও অন্যান্য সভার ন্যায় 
'কেবল নামে রাজকীয় 

এত বিৎ.সভা সন্বেও:দুবিলাতের লোকের তৃপ্তি নাই। “বিলাতের জ্ঞাৰ 
বিজ্ঞানাদি বিগ্তাধনেও দেখিতে" পাই, “যার ছেলে ঘত পায়, তার ছেলে তত 
চায় ।” এটা দোষ নহে; গুণ, ফেল না, 

“অজরামরব্ত প্রাজ্ে। বিস্তামর্থধচ চিন্তয়েৎ।” 

বিখ্যাত কণ্টেম্পোরাররি পত্র বিগত জানুয়ারি মাসে ফরাদী ও জর্খণের “রয়েল 
একাডেমির কথা তুলিয়া বড় আঙ্ষেপ করিয়াছেন, সমালোচক বলিতেছেন, 

“ফরাসি রাজ্োর রাজকীয় বিদৎ সভ! "পাচ ভাগে বিভক্ত, শিল্প, বিজ্ঞান, 
সাহিত্য ও গ্রচ্গতব, মনোবিজ্ঞান ও রাজনীতি বিজ্ঞান, এই সকল বিষয়ের ডার 
আছে পাচ সাথার হাতে, পাঁচ শাখার পচ সভা, ইহার মধ্যে একাডেমি 
স্রান্স দাহিত্যের সকল অগ্েরই ভার লইয়। আছেন। সকল সংখ্য। বা 
সকল সভাই এক প্রকাণ্ড প্রাসাদে অবস্থিত। জগতের অশ্ষাবধাউপকানর 
সাধন হইতেছে ( ্ 
পঞ্চশাখা সহিত এই বিদ্ধৎ সভায় ফরাঁপী গবর্ণমেন্ট বৎসরে ৪ চার লক্ষ 
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যেখন নাম, তেমন মান, তেমনই উপযোগিত1। জর্দুণীর সভাও রাজধানী 
বাণিন সহরে পভিষ্টিত, সে নভাও রাজকীয় সাহাবা পাইয়া থাকে, মান সন্ত 
তাহারও কম বহে! ফরানী ও জন্মণ সভ! প্রায় এক ছাচে ঢালা 
কন্টেম্পোর।ির লেখক বিলতেও এইরূপ রাজকীয় সভা প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহেন, সভায় রাজকীয় অর্থ সাহায্য লইতে চাহেন। উদ্দেগ্ত সম্বন্ষে বপিতে- 
ছেন, “এখন বিলাতের সকল বিশ্ববিগ্তালয্ই -উপযুক্ত লোককে বিন! পরীক্ষায় 
উচ্চ উপাধি দিয়! বিদ্াার ও বিদ্বানের ম্যাপ! বৃদ্ধি করেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রদত্ত উপাধি সম্মান অতি মন্প পৌকের ভাগ্যে ঘটিয়া, থাকে, ধখন নানারূপে গণ্য 
মান্য হন, তখন উপাধিপাঁভ করিতে পান। নব্য সমাজের শত শত 
লোকে যে, জ্ঞান চর্চায় জীবন গ্তন্ত করিয়াছেন, তাহ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতেছেন, 
কিন্ত তাহাদের কাহীকেও উপাধি সম্মানে সহবদ্ধিত করিতে পারেন ন। প্রস্তাবিত 
রাজকীয় বিদ্ধৎং" সভ! এইরূপ বিদ্বানদিগের সপ্মান বৃদ্ধি 'করিয়। সমগ্র বিশ্বৎ 
সমাজকে উৎসাহিত করিবেন। এই সম্ভার সভ্য হইলে আরু কাহাকেই ঘরে 
বাসনা নির্্নে জ্ঞানগব্ষখায্ধ পর্যযবসান করিতে হইবে না কোন বিদ্বান কোন 
বিষিয়ে কতদূর গবেষণ। করিয়া তুলিয়াছেন, তখন সকপেই জানিতে পারিখেন, 
স্বাতন্ত্রানিবন্ধন যে অস্থৃবিপা এবং ক্রুট অভাব ঘটে, তাহা ঘটতে পারে নঃ। জ্ঞান 
বিজ্ঞান ও বিদ্য। সম্বন্ধে কোনরূপ দরকারী বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে, দেখিবেন এই 
রাজকীয় বিৎসভা! দৃষ্টি রাখিবেন, গবর্ণসেপ্টের * কার্য অনুমোদিত হইলে তাঠা 
সমর্থিত করিবেন, স্ুপরামর্শ দিবেন, অন্থমোদিত না হইলে গবর্ণমেণ্টের কার্যে 
. প্রতিবাদ করিবেন, বিবাদ করিতেও কুষ্টিত হইবেন না। জ্ঞান গবেষণার 
সুব্যবস্থা করিবেন, একগ্জনের কৃত কোনরূপ আবিষ্কার সত্বেও যাহাতে অন্য কেহ 
আন্ভিজ্ঞতা ও অবিবিত রহসা নিবন্ধন সেই তত্থের আবিফারের বৃথা সময় নঈ না 
ক্রেন, গবেষণার পুরক্কারে তাহার ডপায় হইবে, বখন কোন ব্যক্তি কেবল 
অর্থাভাবেই কোনরূপ গবেষণায় কুষ্ঠিত অসমর্থ হইতেছেন, সেখানে 'সভা অর্থ 
সাহাদ্য করিবেন।” ূ 
প্রস্তাবিত সভ।তে প্রস্বতন্থে তীক্ষদৃষ্টি রাখিতে হইবে, কেবল বিলাতের নহে, 
উপনিষ্ধিণ এবং ভারতের ও গ্রস্মহত্বে সভাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, "সকলের কথ। 
পশ্চিমোন্তর ভারতের কথা বিশেষ করিয়া কহিষ্লীছেন, সে প্রদেশের প্রাচীন মন্দির 
দেউল প্রন্থৃতির দিকে ভারতের গবর্ণমেণ্টের যস্ত নাই বলিয়া ছুঃখ বি 


লা ব্রার রত নে জা: বানা রাজার রা াারাবারাপন্রনা রা নুরে এলে. 


৮ম সংখ্যা ।] জন্মভূমি । ৩৪১ 


আর যত লাট ও প্রধান কর্তাকেও মনোযোগী হইতে বাধ্য করিয়াছেন, এ জন্ত 
সরকারী তহবিল হইতে উচিতরূপ অর্থ দিতেও কুন্তিত হন নাই,তাহ। বোধ হয় 
কন্টেম্পোরারির সমালোচক জানেন না! 

যথেষ্ট সত্বেও বিলাতের সমালোচক আরও একটা বিদ্বংস্ভ! চাহিতেছেন, 
একটা প্রকৃত রাজকীয় সভার জন্যই প্রচার করিতেছেন, তাহ! সকলে বুঝিতে 
পারেন না, বিলাতেরই অন্ান্য পত্রে দেখিতেছি, এরূপ রাজকীয় বিদ্বৎ সভার 
জন্য কন্টেম্পোরারির দমাঁলোচক একাই চেষ্টা করিতেছেন এরূপ নহে । ইহার! 
অনেক সহযোগী আছেন, মনে হইতেছ্, বিলাতী সরকারী সাহায্য ও সরকারী 
সংএবে শীঘ্রই একটা পর্ব বিদ্যার বিদ্ধৎসভা প্রতিষ্ঠিত হইবে ! 

এই সময় বড়লাট যর্দি ভারতেও খ্ররূপ রাঙ্গকীয় সভার প্রতিষ্ঠা করেন, 
তাহা হইলে, ভাল হয়। আমাদের এখানে একমাত্র “এসিয়/টিক সোসাইটিই” 
মভার মত সভা, এইটিই প্রক্কৃত বিদ্বংসভ! । তারতের আদি বড় লাট ওয়ারেণ 
হেষ্টিংসের সময় জজ স্তার উইলিয়ম জোন্সের চেষ্টার ১৭৮৪ অন্দে এই সভার 
প্রতিষ্ট। হইয়াছে। সংস্কৃত, আরবী পারদী াষায়ও সাইত্যে সার উইলিয়ম 
জোনুসের প্রবেশ হইয়াছিল, অন্ুবাদও ছিল, প্রাচীন ত।ষ। এবং প্রত্রতপ্বেই তাই 
সভার প্রথমেই দৃষ্টি ছিল, সভার প্রক্কৃতি এখনও (সেইরূপ হইয়া আছে। যেরূপ 
রঘ়্েল একাডেমি, ব। রাঙ্জকীয় বিদ্ধৎংসভার জন্য বিলাতে চেষ্টা! হইতেছে, মেরূপ 
নানা বিদ্যা বিষয়িণী সভ। এসিয়াটক ঠিক নহে। বিলাতের বৃটিশ এসোসিয়ে- 
সন বা রয়েণ ইন্ট্িইসনের মত সভাও এসিয়াটিক সোসাইটা নহে । বিলাতে 
আরও যে নানাবিষাঁয়ণী নানা বিদ্বৎসভ! বিরাজ করিতেছে, আমাদের “এসিয়াটিক 
সোসাইটা” তাহাদের মতনও নহে। সুতরাং এসিয়াটিকে অভাবপুর্ণ হইতেছে না। 
রাজকীয় সাহায্য রাজ প্রাতনিধি বড়লাটের উচিত একটা রয়েল একাডেমি বা 
জ্ঞান বিজ্ঞানাদি ঘটত নানা বিষয়িনী রাজকীয় বিদ্রৎসতার এই কলিকাতা সহরেই 
প্রতিষ্। করিয়া যাওয়া, এক হইলেই পাঁচটি হইবে, কলিকাতায় হইলেই অন্তব্র 
হইবে ভিক্টোরিয়া ভবনে এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া ভবনটিকে কাধ্য করি 


বিগ্বালয় করা চলিবে, ব্ডলাট একটি প্রকৃত কাধ্য করিয়। সুখী হইতে 
পারিবেন। 


শক ! 
লেখিক।__শ্রীমতী স্বগয়ী দেবী । 


বাসস্তি পুর্ণিমা-নিশি, চন্রম! হাসিত দিশি, 
নিকুপ্জে শ্যামের বাঁশী, বাদিয়া উঠেছে আজ । 

এ সুথ বসন্তে ধরা, হইয়া আপন হারা, 
হের গো প্রকৃতি রাণী, পরেছে কুস্থম সাজ। 

বসস্তের আগমনে, কোকিল পঞ্চম তাবে, 
কুহরে প্রফুল মনে, পিক বধু শিহরয়। 

বণিয়া তমাল শাখে, মযুরী নাচিছে সুখে, 
শারী শুকে মুখে মুখে, হের প্রেম কথা কয়। 

দেখ গে মালতী ফুলে, গুন্‌ গুন্‌ রব তুলে, 
গুঞজরি ভ্রমর কুলে, ফুল কলি চায় হেসে । 

যমুনা উজান তুলে, উছুলিছে কুলে কুলে, 
সেফালি ঝরিছে মুলে, হের গে! মধু বাতাসে । 

আজি এ ফাগুন দিনে, কে বাচিবে শ্তাম বিশে, 
চল সখি নিধু বনে, ত্যজি লোক লাজ ভয়। 

বাজে বাশী লাম ধ'রে, বলন। কেমন ক'রে, 
প্রাণ ধ'রে র'ব ঘরে, নীরবে বসিয়া হায় । 

পরাণ আকুল ক'রে, নিকুঞজে যমুনা! তীরে, 
বাশী স্বর উঠে ধীরে, ধৈরজ ধরিতে নারি। 

বাঁশীর মধুর তানে, কত কথা আনে মনে, 
কত আশা ভাসে প্রাণে, কি বলিব সহচরি । 

সথিরে ত্বরিতে আয়, নিশি না ফুরায়ে যার, 
আছে বসে সে আশায়, পথ চেয়ে মোর তরে। 

হায় লো ও মধুতানে, কি লুথা যেঢালে প্রাণে, 


ক. বুঝার তোরে কেমনে, চল সখি বরা ক'রে। 








ঘড১ 


দেখিয়া আশা মেটে না। 


»্সি-ক্কার্পিক্। ॥ 


লেখক-_-উ্ীযুক্ত নগেজ্জ্নাথ সোম । 


হে জাহবি! পুণ্য-তোয়। এ তীর্থ-সৈকতে, 
কি স্গিগ্ধ শাস্তির নীড় করি দর্শন ! 
মর্ত-জন্ম-সুথ-স্পৃহা এ নির্দিষ্ট পথে» 
মুক্তি-আশা নরনারী করে বিসর্জন ! 
মরণে শিব, মণি-কর্ণিকার কুলে, 

কি জ্ঞানী অঙ্ঞানী চিত্তে জপে সর্বক্ষণ | 
শিবত্ধে কি মহান্থধী--বিম্ৃতির ভুলে 

রচে কি নির্ববাণ-মুক্তি তত্বদশখ জন ? 
কারে করি প্রশ্ন হেথা টু এ মহাশ্মশানে, 
রচিব যে শক্তিবলে আনন্দ-কানন, 

সেই চিদ্ময় বিশ্বগুরুপদ ধ্যানে, 

হ'তে পারে এ জটিল সমস্তা পুরণ! 

আমি ওহে বিশ্বনাথ এ রাজ্যে ভিখারী, 

এ তথ্য নির্ণয় করি কি সাধ্য আমারি । 
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অভিমত । 


আঁমর! কমলার বরপুজ শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশক্নের “দি গ্রাণ্ড 
শাপেরা পাট” নাঁষক যাত্রা সম্প্রদায়ের প্রথিত নাম৷ শ্রীধুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ 
বিদ্যাবিনোর এম, এ, প্রণীত “পিতৃ পরাজয়” এবং “বেদবতীর চিতারোহণ" 
গীতাতিনয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া পরম সস্তোষ লাত করিয়াছি । অভিনেতাদিগের 
কৃতিত্ব, সগীতের নৃতনত্ব এব বহুমূল্য সাজ-পোধাকের,চমৎকারীত্ব বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য । ইহার উপর স্থবিখ্যাত বৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ ব্াগ্চী এই 
উভয় গীতাভিনয়ের এপ সুন্দর সুন্দর নৃত্যের অবতারণ! করিয়াছেন যে, ছুইচক্ষে 
সম্দায়ের সত্বাধিকারী হরিপদ বাবু আমাদের 


পাঠান 


বন্ধু হইতে প্রাপ্তপত্র ৷ 
(পৈতা পর) 


কায়স্থকুলের গর্ব, বঙ্গের রতন ? 
ভবে আর তোমাদের হবে না পতন ? 

- ধরিছ ক্ষত্রিয় খ্যাতি, তোমরা সবাই, 
বেঁচে থাকো, রাজা হও ভ্যালা৷ মোর ভাই 
ধরিতেছ ক্ষত্র চিহু, উপবীত্ত পরি, 
বক্ষে দেখা দ্[ও ধর্শ পরিহরি? 
লেখনি চালনা করা বড় ছোট কাজ, 
কেরাণী মুহুরী নামে লোক মাঝে লাজ। 
ফেলে দাও হংসপুচ্ছ, লোহার লেখনি, 
সঙ্গীজেতে খাড়া হও, ক্ষত্র চড়ামণি ! 
কার্য দেখি তোমাদের লাগে চমৎকার । 
সবে বলে, ক্ষত্র হল:ভবনদী পার। 
ফোলতেছে বক্তসথত্ ব্রাঙ্মণের ছেলে, 
জন[মিয়। উচ্চ কুলে কচুপেড়! খেলে £ 
তোমর। কুডায়ে লও, বেড়ে যাবে মান, 
প্রকাশো ক্ষত্রিয় নাম, ধর ধনুর্বাণ। 
করপুটে তোমাদের নিবেদন করি, 

দেখা দাও বঙ্গক্ষেত্রে লৌহরর্্ব পরি? 
লও লও, যত পার, সু্ষ সুত্র লও, 
আশীর্ব্বাদ করি সবে দীর্ঘজিবী হও! 


_5):৮ 


রে 
রে রা 





গ্জললীজন্মলুলিষ্ব নাকি মহীযভী” 
মাসিক পত্রিক। ও সমালোচনী । 


লা 


১৫শ বর্ধ। |] ১৩১৩ সাল। এ ৯ম সংখ্যা । 
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লেখক-_-রীযুক্ত বিপ্রাদাস মুখোপাধ্ায় । 

নয় ও নারীদিগের মধ্যে উয়েরই স্বতন্ত্র কার্য অবধারিত ছে । এই 
উভয় আতির শরীর ও মন, লেই সেই কাধ্যের উপযোগী করিয়া, শ্ৃ্ট হইয়াছে। 
পুরুষের শরীর সবল, প্রম-সহ ও তে্্বী; নারী-জাতীক শরীর ও মনু উভয়ই 
কোমল, এবং অপেক্ষা নত হূর্বল। পুরুষেরা শ্রম-সাধ্য নানাবিধ গুরুতয় 
সংসার-কাধ্যে নিযুক্ত থাঁকেন। সংলার-পাঁলনের জন্য বাছা! বাছা জাবস্তক, 
তৎসমুরয় সংগ্রহ করেন । বুমণী-গৃহ-মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পুরুষ কর্তৃক আনীত 
দ্রধা সকল, সুশৃঙ্খল পূর্ধ্বক গৃহ-মধ্যে সুরক্ষিত, এবং হি বায করেন । 


৪৮ গু 





৩৪৬ গৃহ-লক্ষমী |. ১৯শড৫। ] 


সংসারের যাবজীয় কাধ্য পরিদর্শন, পুত্রকল্ভদিগকে লালন পালন, আর বায় 
নিজগণ, গৃহ- সামগপকণ ঘের সহিত সংরক্ষণ প্রততি কাধের তার স্তরীলাতির 
স্ইপুর অর্পিত 'অছ্ে। পুরুষের বাছিরের কাধ্য করিতে সমস্ত সমর অতিবাহিত 
হস অতএব, গৃহের শৃঙ্খল! রক্ষা কর, তাহার পক্ষে সম্ভব নহে; সেই জন্ত রমণী. 
গণের উপর সেই সমস্ত কার্যের ভার অর্পিত্ত আছে । সংসার মধ্যে যাহার যে 
কাধ্য তাহার তাহা সম্পাদন করা আবহ্ঠক। ৃ 
বালিকা বয়সে বুদ্ধি ও বিবেচন! শক্তির সম্যক বিকাশ হয় ন। অতএব সে 
সময় মাতাপিতার আল্ঞানুবর্তিনী থাকিয়া, জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হয়| তাহার! 
ধখন ধাহ। আদেশ করেন, অনন্ভমনে তাছা পালন করা; উচিত। কারণ যাহাতে 
তোমর। পরম সুখে জীবন-যাত্রা:নির্ধাহ করিতে পার, তাঁহারা কায়মনোধাকো 
ফেবল তাহারই ব্যবস্থায় অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকেন। বাহ সৌন্দর্য অগেক্ষ] 
.. আস্তিরিক দৌনাধ্যেব্ই গৌরব অধিক। যেমন পরমনুনার শানলীকুন্ম গঞ্ধ 
ও সৌকুমাধ্য বিহীন বলিয়া, কাহারও নিকট আদৃত হয় না, সেইরূপ পরম হ্ন্দরী 
বালিকাও আত্তরিক ভূষণ ও সৌকুমাধ্য অভাঁবে অনাদৃত হইয়! থাকে। দৈহিক 
সৌন্দধ্য চিরস্বারী নে) বার্ধকো দৈহিক সৌন্দর্া বিলুপ্ত হইয়! যায়। বিদ্ব 
আন্তরিক সৌন্দধ্য বর্ধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সৌন্দ- 
ধোরও বৃদ্ধি সাধিত হইবে । ফলতঃ ধর্ম ও জ্ঞানহীন অস্তঃকরণ মক্তৃমির 
শুফচলীরস বং লে/কের অগ্রীতিকর.। 5০) 5 
প্রত্যেক রমণী যদি আপনাকে গৃহলক্ষমী বলিয়৷ পরিচয় দিতে পারেন, তাহা 
“ হইলে সংসারে আনন্দের সীমা থাঁকে না। যে রমণী মাতা-পিতা গুরুজনের প্রাত 
ভক্কিমতী, সমবযস্কদিগের এতি অন্থ্র:গিনী, সন্তানগণের প্রতি স্নেখবিতা, দাস- 
দ্বাসীগণের প্রতি দয়াবতী, তিনিই গৃহলঙ্ষমী। যে নারী পরছুঃখ মোচনের অন্ত 
আপনার সাধাছুমারে অর্থব্যয় করিতে গারেন,-তিনিই গৃহলক্্ী॥ যেত গৃহ 
কাধ্যে দিপুণা, পরিমিত ব্যয়খীল! এবং সমদর্শিনী--িনিই গৃহলক্্ী | ধর্খু যাহার 
একমাত্র লক্ষ্য, সত্য যাহার প্রাণপ্রিয়, এবং বাক্য যাঙার অতি মধুর,--তিদিই 
গৃহ-লঙ্ষুু। যিনি আপনার সুখ ত্যাগ করিয়া, , ছুংখী পরিবার ও দীনহীন অন- 
গণের সেবায় জীবন সমপ্পণ করেন, যিনি সম্পদের সময় উন্মত্ত এং বিপদ 
কালে অস্থির না হইয়া, স্থিরচিত্তে আপনার কর্তব্য পালন করিতে পারেন, ধিনি 
অহঙ্কার হেচ্ছাচার পরিতাগ করিস ধর্দ ও সতপথের পথিক হইত পাঁরন-” 


ঈম সা । ] জন্মডুষি। ৩৪৭ 
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বমনগণ কর্শিষ্ঠা, জ্ঞানবতী ও ধন্দুশিল। ইইলে, যেুপ গৃহলপ্্মী বলিয়া; আদর - 
পীর! হইতে পারেন, শরীরের সৌন্দর্যে কখনই যেরূপ হইতে পাঁরেন না। 
অনেকের আকৃতি অভিস্থন্দর, কিন্তু প্রকৃতি ধারপর নাই কুৎসিত দেখা হারুষ্ঞপ 
তাহারা গব্বিতা কটুভাফিটী,চঞ্চলা এবং স্বাদ! অসন্ধন্ট17; পরনিন্দা, পরহিং না, 
কলহ ও বিবাদেই গ্রাহার্দের অতাস্ত আদর, এরূপ নারীগণ অলঙ্গীন সীৰ মৃস্তি। 
তাহান্স। যে গৃহে প্রবেশ করেন, সে গৃহ হইতে শৃঙ্খপা ও শাস্তি পলাদন করে, 
এবং পে গৃহ নিয়ত বিবাদ ও অন্ধের স্থান হইয়। উঠে। 

হিন্দু রমণীগণ বহুপরিক্ষন মধধ্য অবনতি পূর্ব্বক, পরস্পরের স্থখে হুখিনী গু 
ছুঃথে হুঃখিনী হইয়। স্বচ্ছন্দে সংসার নির্বাহ করিয়! থাকেন, নারীগণ সথঈিলা 
হইলে, সাংসারিক স্থাচ্ছন্দা শতগু-ণ বৃদ্ধি গাইয়। থাকে | কিন্তু অনেক স্থলে 
আবার তাহাদিগের দোষেই অমুতে বিষ উৎপন্ন হয়। স্্রীলোকের নম্রভা। দয়া, 
লঙ্জানীপতা প্রভৃতি নেক গু আছে; সেগুলি রক্ষ] করা সর্বতোভাঁষে 
কর্তবা। এই সকল গুণ ব্রক্ষা করিতে সমর্থ হইলে, রখনী গৃহলশ্দী বলিয়া, 
সকলের নিকট আদরনীয়াঁহইগ! থাকেনা 

অলক্মীভূত| নারী গৃহের 'কণ্টকস্থরূপ, তাহার অত্যাচারে কত শত সোগার 
সংসার ছারখার হইয়! যার। পূর্বে যেখানে সুখ, শাস্তি ও আনন্দ বিরাজ করিত 
ছুঃস্থভাবা রমণী তথায় (প্রবেশ করিয়া, সে স্থান নরক তুল্য করিকী থাকেন 
রামারণে বর্ণিত ক্রুরশ্বভাবা৷ কৈকেনীর ছুরভিদন্ষিতে রঘুকুলের কি-শোটনীয় 
অবস্থা! সংঘটিত হইয়াছিল। স্থামীর অপমৃত্যু, শ্রীরামচন্ছ্ের বনবাস প্রস্তুতি 
হর্ঘটনার কথা যনে হইলে, কৈকের়ীর প্রতি কাহার না দ্বণাজন্মে? একদিকে 
গৃহের অলক্ী টককেয়ী, অপর দিকে গৃহলক্ষ্ী অনকনন্দিনী, একদিকে যেন 
কালরাত্রির কালিমা অপর দিকে যেন স্বর্গের বিমল জ্যোতিঃ। 
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সাইপূর গরাথে ইতর তড প্ণনম-বর লোকের বসতি। ভ্ণে আ্ধগ তিনঘর, 
ফাযস্থ পঁডতর, বৈত্ত একঘর, বাকী নব অন্ঠান্ত আতি। জধুলা নাহেবের 
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ক সুজন কৃ 
. রূপের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, সন্ন্যাসী যেই সময়ে একবার আপন অঙ্গের প্রতি 

টি নিক্ষেপ করিল ; দেখিয়া বরবিশ, কামিনীর কথাই সত্য; অতি চমৎকার রূপ 
আমার ? যাহার মুখে আমার রূপের গৌরব তাহার বূপ খানিও মন্দ নয়? ইহার 


সঙ্গে যদি আমার নুতন ভাবে মিলন হয়, তাহা হইলে এজন্মে এই বাবুবেশ আমি 
পরিত্যাগ করিব ন1? 


সন্ন্যাসী এইরূপ ভাঁবিল। বাস্তবিক কথাও ঠিক। সন্যালীর তখন সন্ন্যাসী 
বেশ ছিল না; পরিচ্ছদে মহামূল্য বেনারদী জোড়, বেগুণি রঙের উপর ময়ুরক্* 
রং) দেঁহেরবর্ণ কার্তিকের মত সুগৌর, সেই বর্ণের উপর শ্ বসনের বর্ণ উত্তম 
মানাইয়াছে। মুখখানি নির্মল সুন্দর ; দীর্ঘ নাসা, দীর্ঘ নেত্র, স্ক্্ম ও, দেই ওষ্ট 
আরক্ত-বাগ-রঞ্জিত.; ধন্তকাকার-ভ্র, ক্ষু্র ললাট, সমস্তই পরম সুন্দর) সেই 
রাত্রে পরামাণিক-তাহার গলায় একছড়া হার ঝুপাইয়। রাখিয়াছিল, সেই ভূষণে 
রূপের আরও জলুস বাঁড়িয়াছে; সব ভাল কেবল মাথার চুলগুলি কদধ্য)__তৈল 
বিরহে জট! বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল, পরামাণিক ছোট ছোট করিয়। কাটিয়। 
সি'থে কাটবার যোগ্য চুলের বাহার রাখিয়াছে, কিন্তু সে চুলগুলি ্যতপ্ত পিঙ্গল- 
বর্ণ। তাহা হউক, প্ররকম চুল থাকিলে গৌরবর্ণ লোকগুলিকে বিলাতের 
সাঞ্ছবের মত দেখায় ) সেটাও কম গৌরব নয় বস্ততঃ যি রূপ অতি 
চমৎকার । 

কামিনী পূর্বে খাছ! বালিতে ছিল: সীটাসীকে নিগ ভাবনার ষ্ঠ মনগ দেখিয়া, 
বলিতে বলিতে থামিয়। গিয়াছিল, এই অবসরে তাহার স্থুর ধরিল)__বলিল, 
“আছি তোমার রূপ দেখিয়া ফাদে পড়িয়াগিয়াছি! নিত্য বৈকালে আমি ন্টীর 
ঘাটে জল আনিতে যাইতাম, যাইতে আসিতে তোমাকে দেখিতাম; দেখিয়া 
দেখিয়া মনে করিতাম, তুমি যদি কোনও কামিনীকে বিবাহ করিতে অভিলাষ 
কর, তাহা হইলে আমি তোমার পায়ে ধরিয়! প্রেম ভিখারিণী হইব, ইহাই 
আমার বাঁদনা ছিল; নেই বাসনা এখনও আছে; তখন তুমি সন্ন্যাসী ছিলে, 
ধাসনা' ফলবতী হইবার বড় একটা আশা ছিল না, এখন তুমি বাবু হইয়াছ,__ 
লজ্জার মাথা খাইয়! বলিতুছি,_এখন তুমি আমার সেই বাসন! পুর্ণ কর ৮ 
তুমি আমাকে বিবাহ কর! 

প্রেমের আহ্লাদে মনত হইয়া মত সন্যাী পূর্ণ চতুর্থ পাত্র গ্রহণ করিয়া, হাসিতে 
হাসিতে বলিল, নুন্দরি। এতদিন তুমি এ আশা গোপন করিয়। ,রাখিয়াছছিলে, 


এতদিন প্রকাশ করিলে, এতদিনে কৰে আমি দ্বণাকর সন্যাসের ভেক্টা ছাড়িয়া 
বিতাম। 
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- সশ্যাীর ক্ষুধা হইল । প্রেমের*ক্ষুধা অপ্ক্ষা জঠরের ক্ষুধা প্রবল ১ 
ক্ষণেকের জন্ত প্রেম প্রসঙ্গ ছাড়ি়। কুবার্ত সন্ধ্যার প্রেম ভিখারী প্রেম ভিথা- 
স্ব্ব্তীকে ক্ষুধার কথা জানাইল:) ক্ষুধা নিবারণের সর্বাঙ্গ প্রস্তত ছিল। সন্ন্যাসীর 
তণ্ডামী 'ভালিষার উদ্দেশে, সেই চতুর পরামাণিক ইতিপূর্বে একসের আন্দাজ 
মুরগীর মাংস পলা সংযোগে পাক করিয়া রাখিয়াছিল, কামিনী তাহ বাহির 
. করিস দিল। 
পঞ্চম পাত্র গ্রহণ করিয়া সন্্যাসী আহার করুক, আম্রা এই সময় এ কামি- 
নীকে একটু ভাল করিয়া পরিচন্ন দিব। 
(৫) 
কামিনীর নাম মানকুমারী, নিবাঁনছিল ভাগলপুরে, একটা ডূর্ভিক্ষের বরে 
ইহার মাত! ইহাকে এই সাইপুর গ্রামে এক গোঁস়্ালার বাড়ীতে ২০২ টাকা মূল্যে 
বিক্রয় করিক্বা যায়; ইহার বয়স তখন:আড়াই বৎসর) এখন অষ্টাশ বর্ষ । মান- 
কুমারী রাগণ কণ্ঠ; এই ষোড়শ ব্্ধ কাল গোয়ালার বাড়ীতে প্রাতপালিত 
হইয়াছে, ইহার বিবাহ হয় নাই; কেন হয় নাই ঈশ্বর জানেন, গ্রাগৈর কেহ 
কিন্তু ইহার চরিত্রের দোষ ঘোষণ। করে না। মানকুমারী এখন এই সনযানীকে 
বিবাহ করিতে চাহিতেছে ; কি রকম দীড়ায় দেখ! যাউক। 
বড় বড় পাঁচ পা মদ-থাইয়া, মানকুমারীকে বিবাহ করিবার আশা পাইয়া 
মানকুমারী ছাড়া আর নকল কথাই সুম্যানীযেন.তখন তুলি গ্রিন, সুনে 
* অস্কান ব্দনেনএকসের মুরগীর, মাংস ভক্ষণ করিল, একটি বার নািকাও ব বক্র 
করিল না) সন্্যানী হইয়াছিলাম, মুরগী খাইৰ কেন, সে কথাট! একবারও 
ভাবিল না। কথাটা আঁশ্তর্য বটে। ভাবিলেই যেন মনে হয়, এ সন্ন্যাসীর 
হান মুরগী খাওয়। অভ্য।স ছিল। 
*. রাক্ষসের মত গ্রাসে গ্রাসে কুক্কুট ভক্ষণ দর্শন করিয়া, তির কষকাল 
অবাক হইয়া! রহিল, তাহার পর ঘ্বীরে বীরে একপাঁত্র মধ ঢালিল; আপনি থাইল 
না, মানকুমারী হয়ত: মদ খায় না,_খায় কি ন! খাল্নমানকুমারীই জানে, এখানে, 
কিন্তু খু্ুবারও খাইল না; বারবার ঢালিয়। সন্সযানীর হস্তেই প্রদান করিল, 
সন্ক্যাসীও বার বার বেশী বেস্ত্ী মাত্রায় মদ থাইল। 
" সর্ব বুঝিযা মীনকুমারী ৰলিল, “আর কেন ?__ওগে! বাবুজি মশাই । আক 
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নব প্রেমের আশায় উন্মত্ত হই, আনন্দে ছুই বাহু প্রসারণ করিয়া, টুলিতে 
টলিতে উঠা, সন্স্যাসী বাবু প্রেমোরাসে মানকুমারীকে আলিঙ্গন করিতে যাইত? 
ছিল, এমন সমগ্স ধাক৷. মারিয়া গৃহদ্ধার খুলিয়া তিনটি লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিল। তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই »_-একজনের নাম রমেশ বাবু, তিনি 
একজন রাজার দেওয়ান; একজনের নাম ভূধর বাবু তিনি একটি পুলিশ, 
থানার দারোগ() একজনের নাম মহিমাচন্দ্র, তিনি এ রাজ-দেওয়ানের 
ভাগিনেয়। 

তিনটি নুতন লোককে অকস্মাৎ প্রবেশ করি দেখিয়া, মাতাল সন্্যাসী, 
শশবাস্তে স্বস্থানে গিয়া! বপিল, মানকুমারী-.একটু ধোমটা টানিয়৷ দেয়াল ঠ্স্‌ 
দিয়া ঈাড়াইলত। 

লোক তিনট প্রবেশ করিয়াই 'তৎক্ষণাৎ আবার বাহির হ্ইয়! গেলেন 1 
হঠাৎ তাহার যেন একটু অপ্রস্থত হইয্াছিলেন, এইরূপ লক্ষণ বুঝা 1 যাইতেছিল। 
তিনটি লোকের মধ্যে ছুইটি লোক সন্যাসীর পরিচিত, কেবল দারোগা 
অপরিচিত। তাহার! যখন বাহির হইয়া যায়, তখন সেই ঘরের দরজাটা পুর্ববৎ 
আবৃত করিয়। দিয়! গিয়াছিলেন ) সন্যামী একজন চতুর লোক; সেই অবকাশে 
তাড়াতাড়ি উঠিয়! সেই দরজার ভিতর দিকে অর্থ আঁটিগ্ দিল। মতালের 
বুদ্ধির কতদুর দৌড় দেখুন। 

বুদ্ধির দৌড় অনেক দূর, মাতাল কিন্ত ্েমানুরাগে মসবিদৃভ । আসনে 
উপবেশন করিয়া অনুরাগী সন্ন্যাসী মানকুমারীকে নিকটে ডাকিল, হাসিতে. 
হাসিতে নিকটে. গঙ্গা মানকুমারী ঘোমটা খুলিল সন্ন্যাসী মুখ দেখিয়া 
একটু চঘকিত ভাবে বলিল একি !-_-তোমার কপালে ঘাম হইতেছে! উতহাঁ- 
দিগকে দেখিয়। তুমি কি ভয় পাইয়াছিলে? ছিছিছি! ভয়টা দূর করিয়া 
দেও! এমন সুখের সময় কি ভয় করিতে আছে? উহার! নুতন লোঁক,* 
কোন ঘরে প্রবেশ করিতে কোন ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, ভূল: ুবিতে পারিয়! 
চলিয়া গেলু। দেখিলে না, কেমন অপ্রস্তত হইয়া দাড়াইয়াছিণ? তুমি এক. 
কম্ম কর,আর একপাত্র অমৃত পান কর? তয় দূরে যাইবে, লজ্জা দূরে 
যাইবে, কপালের ঘাম শুকাইবে, মেজাজ আবার তাজা হইয়া উঠিবে। ** 

সন্যাসী কথা কহিল না, মানকুমারীর যুখের দিকে পিপাণী চক্ষু স্থির কিয়! ' 
রাখিল, অসৃতভাও গ্রহণ করিয়া মানকুমারী বুছ্-যুছ হাস্য করিতে করিতে 


ৰং 
৩৫৬ অপূর্বব সন্গযাসী। র্য।] 
মস্তপান করিবামাত্র মানকুমারী চক্ষু ঘূর্বাইয়া বলিল, আর দেরী করিও না, আপন 
কাধ্য সারিয়া লও , তুমি আমারে বিবাহ কর। 

»্এসন্াসীর মেজাজ সত্য সত্যই তাজ! হইয়াছিল, নব প্রেমের নব অনুরাগ 
জাগিয়া উঠিয়াছিল, ব্িয়। বসিয়া মানকুমারীকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষে 
যুগল বাহু বিস্তার করিল। গান্ধবর্ব বিধানে বিবাহ হইবে, ফুলের মাল! কোথায় £ 
এই প্রশ্ন করিয়া মানকুমারী পশ্চাৎ দিকে একটু হেলিয়া বলিল, সম্াসী কি কথা 
যেন বলিতেছিল, বলিতে না দিয়! মানকুমারী আবার বলিল, আর একট! বাধা 
নিত্য রাত্রে তুমি গুপ্রকুঞ্জে যে রমণীর সহিত কেলী-কৌতুক করিতে, কিন্বা কর, 
সে রমণী এখন কোথায়? তাহাকে পরিত্যাগ না করিলে আমি তোমারে 
বরমাগ্য' দিতে পারিব না, তাহাকে বরং আমি ডাকিয়! দিতেছি ফারখৎ 
লিখিয়া এই রাত্রে অগ্রে তাহারে পরিত্যাগ কর, তাহার পর নূতন বিবাহ। 

: হস্তুবিস্তার করিয়া সগ্যাসী বিল, ঢালো_টালো-তুমি, আর এক পাত্র 
অমুত ঢালো, এখনই আমি ফারথৎ লিখিয়া দিব? | 

-ছ্বারে করাধাত। “ বাহির হইতে কাহার! যেন জোরে জোরে দরজায় আঘাত 
করিততিছে, মানকুমারী সেইরূপ. বুঝিল, পুনঃ পুনঃ করাঘাত। মানকুমারী 
উঠিয়া -অর্নল' মোচন করিয়া দিল, পূর্বের সেই তিনটি লোক পুনঃ প্রবেশ 
করিলেন। সন্ন্যাসীর শরীরে থরহরি কম্প। 

যে লোকটির নাম রমেশ বাবু, তিনি সন্ধ্যাসীকে সম্বোধন করিয় 
জিজ্জাসা করিলেন, নগেন! তোমার এ ছুদ্দিশ! কতদিন? আমাদের বংশের 
[তিলক তুমি, গৃহধাম ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইগ়াছিলে, সে কথা আমর। শুনিয়াছিলাম, 
কিন্তু কোথায় আছ, কোথায় ছিলে, ঠিকানা জানিতে পারা যায় নাই। এখন 
দেখিতেছি তুমি আবার বাবু হইয়াছ, ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইয়া সন্যাসধর্ের 
নামে কলঙ্ক দিয়াছ, শুনিতেছি, এ গ্রামের একটি রমণীর সহিত আসক্ত 
হইয়াঙ্ছ, তাহাকে্পরিত্যাগ করিয়া তুমি আবার এই নূতন রমণীটিকে বিধাহ 

" করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। এই স্ুনরী যুবতী, মানকুমারী কে,সে পরিচয় 
তুমি জন? | " 

6৬) 
একট! কোনও অধিক আনন্দের সংবাদ পাইলে, অথবা আনন্দবর্ধক কোনও 
প্রকাঁর অপ্রিয় ঘটনা উপস্থিত হইলে, নেশাখোরের নেশা ছুটিয়া যায়, রমেশ 


৯ম গাধা 1] জন্মভূমি |» ৩৫৭ 


-__ পা ী ২২৫ টা 
গেল, নেশার স্থানটি ভন আসিয়! অপ্নিকার করিল, সন্ন্যাসী তখন একটিও 
কথা কহিতে পারিল না, কম্পান্থিত-কলেবরে মাথ। হেট করিয়। বসিয়। 
রছিল। রঃ টিন 

রমেশ বাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন, নগেন !. তুমি আমাদের বংশের 
তিলক; বৎসরে পঞ্চাশ হাগ্জার টাকা উপস্বত্তের সম্পত্তির মালিক তুমি; 
তোমার সেই পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তুমিঙিম্ন আর কেহই নাই ; 
তুমি সন্ন্যাসী হইয়া! নিরুদ্দেশ হইয়াছ, ইহা ষে কতৰ্ড পরিতাপের বিষয়, তাহা 
তুমি হুয়তঃ জানিতে পারিতেছ না, কিন্ত তোমার পিতা একপ্রকার অন্ন জল ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। নগেন | বাডীতে তোমার কোনও অভাব ছিল না, তোমার 
চরিত্রে কেহ কোন দোষ ধরিতে পারেন নাই) হা পরমেশ্বর! পুলিসের' 
লোকের। বলে, তুমি কোনও গুরুতর অপরাধে অপরাধী? নগেন! সত্য ঘদি 
তুমি অপরাধী হইয়া নিজগৃহে বাস করিতে, তাহ! হইলে কেহ সাহদ করিয়! 
তোমাকে শীত্ব সে কথ! বলিতে পারিত না) বাটি হইতে পলায়ন করাতে 
পুলিসের মনে মহাসন্দেহ প্রবল হইয়াছে, আরও দশ জনেও তোমার উপর 
সন্দেহ করিতেছে। আমার সন্দেহ জন্মে নাই ; তোমার বাল্য জীবন আমি 
জানিতাম, গৃহতআাগের পূর্বেও হুচরিত্র বলিয়া জানিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে 
আসিয়া। যাহ! শুনিলাম; এই রাত্রে এই ঘরে “যাহা শ্বচক্ষে দেখিল।ম, তাহাতে 
আমার সর্বশরীর শিহরিয়। উঠিতেছে ; স্সেহের সঙ্গে ঘৃণা লঙ্জা আর ভয়মিশ্রিত 
হইয়া আমার হৃদযক্ষেত্রকে যেন রণক্ষেত্র করিয়া তুলিতেছে, হের 'ঈ্ে , 
বিরুদ্ধ বৃত্তি সমূহের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে। নগেন! অন্ধকার শূন্ত পথ হইতে 
কে যেন আমাকে বলিয়া! দিতেছে, তুমি অপরাধি, তোমাকে রক্ধ। করিবার 
উপায় নাই! ৪ 

রমেশ বাবু এই সব কথা বলিলেন। কথার ভিতর গাওয়া গেল, সন্যার্সীর 
নাম নগেজ্ুকুমার রাঢ়দেশে নিবাস 3 নগেন্্ের পিতা ভূপেন্্কুমার একজন 
্বনামখ্যা্ত উচ্চদরের ভূম্যধিকারী, নগেন্তরের নিরুদ্দেপের পর লোঁকমুখে 
নগেন্েরর কলঙ্কের বথা শ্রবণ করিয়া বহু অন্থেষণেও 'নগেন্দের কোন্ও* 
সন্ধান ন৷ পাইয়া, ভাবি ভাবিয়৷ তূগেন্দ্রকুমার দেহলীলা সম্বরণ করিয়া- 
ছেন। লোকে কাণাঘুধা করে, আত্মহত্যা। রমেশবাবু নগেন্্রকুমারের 
স্বাতুল; তাহার পূর্ণনাম রমেশচন্দ্র ;) নগেম্ত্রকে তিনি বড ভাল বাসিতেন, 






৩৫ অপুর্ববস ম্াসী। - ১৫৯ 


০০৪ 
সের্ুলিত ভালবাস! এককালে উদ্ধুলিত হইল; নগেন্্কে তিনি লাঙ্গার 
স্থির করিলেন । 

রমেশ:বাবুর বাম অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল; লক্ষণে তিনি অমঙ্গল সিদ্ধান্ত 
করলেন » বৃ বাক্যন্যয় না করিয়া অকপটে তিনি তখন স্পষ্ট কথ প্রকাশ 
করিলেন; নগেন্দের "কে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, নগেন? তোমাকে 
রক্ষা করিবার উপায় ন্লাই? প্রস্তুত হও! আমরা এখানে তিনজনে আসিয়াছি, 
আমি আর মহ্মি তৌমার আপনার লোক ছিলাম, এখম তুমি সন্্যাস গ্রহণ 
করিয়া আমাদের পর হইয়। গিয়াছ, তবু আমর! তোমার আপনার ; এই বে 
.তৃতীম্ব শোকটি ভৃধর বাবু, ইনি হইতেছেন পুলিসের, দারোগ/$ একক বধ্যাের 
অধিক কাল ইনি তোমার তব করিতেছেন; বাহির করিতে পারিলেন না বলিয়া, 
উপর হইতে ডিটেক্টাভ নিযুক্ত হইয়াছে । নগেন! হা হতভাগ্য কুলাঙ্গার! 
যে জুপরাধ তুমি, করিয়াছ, তাহা কি এখন মনে হয়? ওঃ! আমার যেন 
বাকুরোধ হইতেছে! নারীহত্যা! অবল। অচেতনে ঘুম ইতেছিল, তুমি তাহার 
গান ছরি দিয়াছ! বিনাবোধে স্ত্রী হত্যা করিয়াছ! তোমাকে রক্ষা! করিবার 
উপর নাই! এই বাড়ীতেই ডিটেকৃটিভ। একজন কি পাঁচজন তাহা তোমার 
জানিবার দরকার নাই, আছে. এইখানে এইটুকু জানিয়া রাঁখিলেই তোমার গায়ের 
রক্ত শুকাইবে ! দেবদারু বৃক্ষতলে কোনও কোনও ডিটেকটিভ ছল্মবেশে 
ডোমার, সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ছিল, গর করিয়াছিল, গাঁজ! খাইবার জন্ত ছুটি 
একটি পয়সাও দান করিয়াছিল; তুমি তাহাদিগকে চিনিতে পার নাই! যাহার 
সঙ্গে তুমি এই বাড়ীতে আসিয়াছ, সে ব্যক্তিকে তাহাও তুমি জান না। যে. 
ব্ক্তি পরামাণিক হইস্জা তোমার জট! মুগডন করিয়াছে তাহাকেও তুমি চিনিতে 
পার নাই! কে তোমাকে মগ্ধ মাংস দিয় পুজা করিয়াছে তাহাও তোমার 
অজ্ঞাত! সমপ্তই ডিটেকটিভ! সমস্তই ডিটেক্টিভ. এই দারোগ! মহাশয়টি 
সেই ডিটেকুটিভের দলের সঙ্গে আছেন। 

নগেলের মুখে বাক্যও নাই। নগেন্্র বসিয়া ছিল, এত কথ! শুনিয়াও. 
পউঠিয দীড়ায় নাই বোধ হয় তাহার তখন বাহজ্ঞানের অভাব হইয়। থাকিবে 3. 
তাহাকে নিক্ষস্তর দেখিয়া রমেশবাকু আবার আরম্ভ করিলেন, ডিটেক্টিভ পুলিস 
বড় হমিয্ার। কততক্ষম বেশধারণ করিয়! টিক্টিকির। গিরিগিটা সাজে, বড় বড় 
নিসানলাঁকেও “তাহা বঝিয়া উত্তিতে পারে না। আপনাদের বহুরূপী সজ্জা 


৯মসংখাঁ।]  জঙ্মভূমি |. ৩৫৯ 
িটেক্টিতে়! অনেক জারগার কাঁ্যসিন্করে। তোমার অনৃষ্টে এখানেও মেয়ে 
ডিটেকৃটিভর! বিরাজ করিতেছে। সঙ্যাস ধর্থের সেবা করিবার সময়ে এ দেশের 
লোক অঙ্গে ছাই সাথে, তুমি সেই সন্গ্যাস- ধন্মের- ধন্দের মুখে ছাই দিয় একুজন- 
বারবণিতাঁর প্রেমদাস হইয়াছিলে, ভগবান শ্রীকষ্ণর প্রেমদাস হ্হ্‌তে পার লাই! 
সেই বারক্ষণি্ভা একটা ভিটেক্টত! আর ইএ মানকুমারী ?_গোথালা- 
খ্বাণিত। ব্রাহ্মণ-কন্তা, মানকুমারী একরকম কুলাঙ্গনা, .বিবাহ করে নাই, 
প্রকাশ্যে অদতীও নয়, ভ্ঞানোদর হওয়াতে গোয়াঁলাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
্বতন্থ একধানি কুট্ীর বাদধিয়া বাস করে। খোয়ালা গৃহে গুপ্তভাবে মানকুমারী 


কিছু কিছু সঙ্গীত বিদ্যা শিখিয়াছিল; গৃহস্থবাটির অনারধহলে গীত গাহি! - 


কিছু কিছু পায়, গ্রামে একট! কীর্ডনের দল আছে, মাঝে মাঝে মানকুমারী 
সেই কীর্চর্নীর গীতের দোহারকি করে, তাহাতেও কিছু কিছু লাভ হয়) 
এই রকমেই মান কুমারীর দিন চলে। সরকারী ভিটেক্টিভের! মধ্যে মধ্যে 
এ রকম যেয়ে ডিটেকৃটভের সাহাব্য লয়। লঙ্জ। ত্যাগ করিয়। ধলি, মান: 
কুমারীর রূপে তুমি মোহিত হইয়াছ, মানকুষারীর হস্তে মদ খাইয়া .মান- 
*কুমারীকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছ, মানকুমারী তোমাকে বিবাহ করিবে, সেই 
আহলাণে মত্ত হইয়া আছ, তুমি জান না, তোমার এ মানক্মারীও একটি মায়া 
রূপিশী ভিটেক্টিত ):- মাসিকুষায়ী ভোষাকে ধরাইক়া দিল» হীন্তমুদ্রী খানকুধারী 
এখন বিষধূরী হইয়া! তোমাকে দংশন করিন। মন্ত্রোষধে কেহ তোমাকে বাঁচাইতে 
পীরিদে লা, বিধাত] পীরিবে না, পরে অন্ত কথ! । " "৮৩ 
কেন জান ?-_ গৃহে তুমি বিবাহ করিয়াছিল, মনে কর, পিন শবাধবী 
কুপবধু' তোদার- অক্কে শয়ন বরিয়াছিল, তুমি জমীদারেয পুত্র, পঞ্চাশ হাঁজা'র 
টাকার মালিক, কিছুই তোমার অভাব ছিল না, তথাপি কি দুধ বশে সেই 
বধূমাতার অঙ্গের -লক্কার গুলি তুমি ঢাহিয়্াছিলে, বালিকা, অজ্ঞান, সরলা 


ভাঁলমন্দ বুঝিতে পারে. মাই, বৃদ্ধাদের অন্ত বালিকাদেরও অলঙ্কারের গ্রতি বেশী. 


মায়া, বাতির সভাবই এই, বালিক! তাহার গায়ের নৃতন গহনাগুবি তোমাক 
দিতে চাহে দাই-৮ সেই অপরাধে নি্রিত অবস্থাগ তাহার গল! কাটিয়া অল্কার- 
গুলি' লইয়া] বখন তুমি পলায়ন কর, দ্াসিদের চক্ষে পড়িয়াছিলে, কাপে 
রেপ দাগ ছিল, দালীর। গোলমাল করিলে বাড়ীর আর আর সকলে জাগিয়া 


উঠিগাতূষি শুতক্ষণে রাস্তা পার হইয়া অন্ধকারে মিশিয়াছিলে, বাড়ীর লোকেরা . 
€স অবস্থীক় তোঁমাঁকে দেখিতে পায় নাই; দেখিযাছিল কেবল পাঁচজন দাসী) 


৫ 
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তোমার জোরে তাহারা পারিবে কেন, ন্াহাতে তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে 
নাই; তুম স্বচ্ছনে পলায়ন করিয়াছিলে! পিসের ভয়েই হউক, কিবা 
জঞানরুত স্্ীতত্যা পাপের প্রায়স্চত্তের উন্দেস্তেই হউক তুমি সঙ্গাসী হইয়াছিলে! 
গেঁনডার কথাটাই সত্য; পুলিসকে ফাঁকি দিবার মতলব! শেষের কথাট। 
গ্রহের মধ্যেই নহে। প্রারশ্িত্তের উদ্দেশে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিলে কেহ 
বারাজনাবিলানে ভন্ত্ত হয় না, মগ্য মাংসের লোভে তাঁদৃশ সন্ন্যাদী কোনও 
প্রামাণিকের বাড়ীতেও যায় না, মানকুমারীর মত কোনও সুন্দূরীকে বিবাহ 
করিতেও চায় না! তুমি জান, তুমি পরামাণকের বাড়ীতে. আসিয়াছ, বাস্ত- 
বিক এটা পর়্ামাণিফের বাড়ী নহে, সরকারী পুলিসের খানাবাড়ী । এইথানে তুঙ্গি 
ধন্দী »ইয়াছ, আর তোমার নিস্তার নাই। 

এত কথ! শুনিয়াও নগেক্সকুমারের চক্ষে এক ফোঁটা! জল আপিল না, সে 
হয়ত তখন ভাঁবিতেছিল, কেন সন্ন্যাসী থাকিলাম না, কেন বাবু সাজিলাম? বাবু 
ন সাজিলে এমন করিয়! পিঞ্জরের ভিতর বন্দী হইতাম না! তাহার যদি তখন 
ৰাক্শজি থাকিত, তাহ। হইলে সে হয়ত তখন মানকুমারীকে বলিত» রাক্ষদী ! 
তুই আমাকে গ্রাস করিলি ! 

. রমেশ বাবুক্ষণিক চুপ করিয়/। থ'কিয়। পুনর্ধবার কহিলেন, নগেন! আমরা 
চলিলাম। এতদিন তুমি খাদের ছিলে এখণ পুলিশের হইলে! পুলিস এখন 
তোমার আত্মীয় অভিভাবক, পুলিস এখন তোমার দণুযুণ্ডের কর্ত।! পুলিস 
লইয়া তুমি থাক, তোমাকে লইয়া পুলিস থাকুক, আমর! চলিলাম। পাচজন 
দাসী এক বয়ানে সাক্ষ্য দিয়াছে, তুমি কাটিয়াছ, সেই রাত্রে বাটা হইতে পলায়ন 
করির! তুমিও সাক্ষ্য দিয়াছ, তুমি কাটিয়াছ! আর তোমাকে রক্ষা করিবার 
উপায় নাই! 

-. মায়! কাটাইয়1ও রমেশ বাবু সম্পূ্ণনপে ন্নেহবর্জিত হইতে পাঁরিলেন না, 
ভগ্িনীগুত্রকে যংকিঞ্চিৎ প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে শেষ কালে তিনি কহিলেন, 
নগেন! তুমি নির্দদো হও, আমার এই কামনা থাকিল। সত্য যদি তুমি দোষী 
ন। হও, ধর্ম তোমাকে রক্ষ। করিবেন। ধন্ম যদি রক্ষা করেন, তবে অবশ্যই তুমি 
রক্ষা পাইবে। কেন না, আমি জানি, সরকারী তদীরকে এখন অনেক ঘটন! 
হুইয়াছে, যেখানে সত্য অপগ্জাবী পলাতক, সত্য অপরাধীর সন্ধানে অক্ষম ক্ঞাথব! 
বিষুখ হইয়া অবস্থাঘটিত সামান্ত প্রমাণে পুলিমের লোকেরা একজন নির্দোব 
নির্দোধী ব্যক্তিকে স্বৎপরোনাস্তি পীড়ন করে; ধরে না,_-প্রকান্ঠরূপে 
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আপনার1৩4দেই নির্দোষ গোকের সন্মখে বায় না, হট্টলেকের ছার! যথা 
তথায় বিষম দৌরাস্ম করে। ছই এক দিন নহে, এক এক স্থলে ১০1১২ বত, 
নেই লোকটিকে পুলিন গুপ্ততাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, লক্ষণ জানিতে পারির!. 
মনের কহে সেই নির্দোষ লোকটি ছয় মাসের পথ, নয় মানের পথ, যেখানেই যায়, 
খাত! ছুরণ্ত পুণিসের পরওয়ান। সেইখানে গিয়। সেখানকার বিগ্রহগণের. ছার! 
লমভাবে উতপীড়ন করে; তাহার পর ষনি কোনও গতিকে পলাতক সত্য 
আসামী. ধরা পড়ে, তাহা হইলে গোলমাল চুকিয় যায়। পরমেস্বরের ইচ্ছায় 
তোমার মোকদমাও যদি সেই রকমে ফিরিয়। দাড়ায় য্ধি বাচিযা খাকি, ঘরে বদির 
দেই সংবাদ শুনিয়া আমি সুধী হইব) কিন্তু তোমার মুখ আর আমি দেখিব লা _. 
(৭) 

মহিনাচন্ত্রকে সঙ্গে লইয়। রমেশ বাবু প্রস্থান করিল। দারোগা রহিলেন, 
রমেশ বাবুর মুখে আর কোনও নৃতন কথ। শ্রবথ করিবার বাকী ছিগ না, ভাবিয়াই 
দরোগ। তাহাদের প্রস্থবনের কোনও আপত্তি করিলেন না॥ দারোগা রহিলেন, 
আর মানকুমারী রহিল। উতনেই পুলিম, একথা গাঠকমহাশয়ের গুনা হইয়াছে; 
মানকুমারীকে ভিটেক্টভ দারোগ! বলা যাইতে পারে, এখন দারোগাতে আর 
আ.দামীতে কাঙ্জের কথ। চুক, আমর! এই অবসরে একটা পারিবারিক সন্বদ্ধের 
কথা বলিয়া! লই। টে 

মহিমাচন্র স্ব সদদ্ধে রমেশ বা বুর রি সন্যাসী নগেজকুসারও রমেশ 
বাবুর ভাগিনের় » এক জননীর সর্ডে ছজনের জন্ম নর, ভুননী ছুই নগেক- 
কুমার যখন বাড়ীতে ছিল, তখন ঈর্ষ। বশেই. হউক, অথবা, অন্ত, ফান কারণেই 
হউক, মহিমাচন্তের প্রতি তাহার অত্যন্ত হিংসা ছিল, মহিমাচন্্র অগে মরিলে 
নগেন্সকুমার একাকী মাতানহের লমন্ত বিষয়ের উত্তর[ধিকারী হইবে, নগেন্দ্ের 
এইবগ আশা ছি্। মাতামহের একমাত্র পুত্র শর রমেশ বাবু) রনেশ বারু 
নিঃসন্তান, পৈত্রিক বিষয়ের উপর রমেশবাধু রং অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন; 
তিনি একজন স্বাধীন রাজার দেওয়ান বেতনও বেশী, খরচ বাদে বর্ষে বষে অনেক 
টাক! জমে, নগদ টাকাও ম্সনেক) রমেশ বাবু উভয় ভাগিনের কে'সমান 
সমান অংশ করিরা, দিয়! যাইবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিগীছিলেন, 
দেই লোভ নগেন্ছের ছিল । নগেস্র সন্য।সী ,হইয়। ঝাহির হইলে মহিমাঁচন্ের 
আহলাদ হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইবে, যদি আহ্লাদ হ্ইয়ান্িগ, তবে কেন, 
যতিমাচন্ত্ আপন মাতুপের সঙ্গে এতদূর পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের অত্েষণে আনিয়াছিল । . 


৪ 
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৫) গ্রহের উত্তর এই যে, মহিমাচন্ত্র, সেই, বশে নগেন্দ্ের অন্বেষণে: আইসে 
নাঈ, মতগক ছিল।, . তরুণ বয়সে সন্যসী হইন্া, সন্সযাসবর্ধধ যদি ভাল না লাগে, 
তাছ। হইলে-ব্যামী আবার ফিরির জিরা গৃহী হইতে পারে) উহাকে সংসার 
হই, এককালে তফাৎ করিতে পারিলে, নিক্ষণ্টক হওয়া যা সুহিমাচত্র সেই 
স্থির করিয়াছিল লগেশ্জফুমার নারীহত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে, কন। 
কথাটা প্রমাণ করাইয়। নগেন্ত্রকে ধরিয়া! যদি পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিতে 
পায়ে, তাহা হইলে দায়রা জজের বিচারে নগেশ্রকুমারকে বৈতয়ণী পারে যাইতে 
হইবে, যহিমাচস্ত্রের মতলব ছিল তাহাই 1 . 

হইলও গ্াহাই। -.মানকুমারী হাসিতেছিল। “সন্যাসি তোমার সন্গযাপধর্দের 
প্রেমনাস্বিক। এখন কোথার,” এই ক্লেষ ঝাড়িয়।, পুর্বলসের ক্ষমতায়, মানের 
গৌরবে ॥মানকুম্যরীর মুখে হানি আসিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে মানকুমারী 
বিল, প্লশ্ন্যাসি! তুমি বর সাঞো! প্রেম নায়িকা গর্ভবতী হইয়াছে, ছইতেই 
পারে, আমি এখন ভাবির। দেখিলাম, তাহাতে আমার কিছু আইসে ধায় দা, 
আমি তোমারে বিঝাহ করিৰ। তুমি বর সাজো ! মনোহর বর দাজিয়, এই 
মঞ্জলিদে তুমি আমারে বিবাহ করো। আমি টোপর আনিয়াছি, ৰালা আনি- 
স্মাছি, নুপুর আনিয়াছি, ফুলের মালা! আমিন[ছি, তুমি ধর লাজ! 1” 
মানকুমারীর মুখে এই নকল কথ|। কেবল কথামাত্র নয়, কথার সঙ্গে সঙ্গে 
ছুমধুর হান, কুটিল কটাক্ষ, সথললিত ঙ্গুলি সন্কেত। জালাদী গ্রেণ্াপ্সের' আগ্রে 
দারোগ! বাধু গুলিকে হাসিতে নাই, এ দায়োগার মুখেও হাসি নাই।  * 
গম্ভীর বদনে উগ্নস্থরে আসামীকে সপ্বোধন করিয়। দারোগা বাবু বলিলেন, 
ভূমি একজন মাননীয় জমিদারের পুত্র, সরকার জানিত মাননীয় রাজদে ওয়ান 
রমেশ বাবুর ভাগিনেয় তোমাকে বন্ধন করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না, কি 
করিবঃ আইন বড় বক্র। তোমার মামলাটাও বড় বক্র। তুমি খুনী আসামী 1 
শ্রমীণের উপর সন্দেহ থাকিলে সন্দেহ করা যাইত, প্রমাণের কোনও অঙ্গে 
গীনোহের কগা লাই। বিবাহিতা পরীর ব্যভিচার শ্বচঙ্গে' দর্শন করিরা স্বামী 
বদি স্ত্রী হত্া। করে, আইনের চক্ষে মে অপরাধ লঘু বোধ হয়, বিচারে দণ্ডও অল্প - 
*. হয়, ভোমার অপরাধ সে প্রকার নহে, বিনাদোষে বালিকা পরীকে তুমি কাটিয়াছ, 
তুমি যতবড় নি্ুর, ভোমাকে গহন পরাইয়া দিলে আমি কদাচ তত বড় চিষ্ঠ,র 
হইব না$* 7 ঃ 
এইরূপ বন্ধ তা করিয়া দারাগা বাবু একবার যানকুমারীর থূর্ণার়মাল চগ্ষের 
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দিকে কটাক্গপত-কজিলেন। যানকুষারীর বস্ত্র মধ্যে ক্ষ একটি হন্ট লুনা 
ছিল, দাঝোগার সঙ্কেত বুঝিযাই, মানকুষারী- তিনবার সেই ঘন্টাটি বাঞজাইই 
রমেশ বাবু ঝাহির হই! যাইবার পর ঘরের দরজায় একটা পরদা ফেলিয়া ও! 
হইয়াছিল, খণ্টাধবনি হইবার অব্যবঠি পরেই, সড় সড় করিয়। ওসই পর্দা! সরি 
গেল, পুলিশের পোষাঁকপরা! একজন বাড়িওয়ালা লোক গ্রাবেশ করিল । প্রবেশ, 
কারী লোকটি দ:রোগাকে সেলাম দিল, ঈলাকের কাছে জঙগুলি তুলিয়া, অভার্থনা 
করিব! দ্বারোগা বলিলেন, “এসো ইস্মাইল 1 পু 

ইস্মাইল খা কতকগুলি জিনিস আনিয়াছিল, অগ্রবর্তিনী হইয়া মানকুমারী 
লেই জিনিসগুলি গ্রহণ করিল, দাঁরোগার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "মাদার 
মাহেব আমাদের বিবাহের সজ্জা আনিয়াছেন ,- সন্স্যাসীর সঙ্মুখে গিয়া 
হাসিতে ছাসিতে বলিল, “এই লগ সন্্যাপি, এগিয়ে এমো, বরসজ্জা উপস্থিত 
সাজে1।” 

সেমন অপূর্ব স্যাসী, এ নাটফে সেইনপ পূর্ব ক্রীড়া মানকুমারী স্বহস্তে 
তখনকার বাবু, মন্যাসীটিকে দিব্য বর সাজাইয়। দিল,__হাতে, পায়ে, গলায়, 
মাথায় ভাল ভাল গহনা পরাইল ;--মাথায় উঠিল-_আগা সরু রক্তবর্ণ কাগজের 
টুপি, রলায় উঠিল লঙ্গা একছড়া! গুডফুলের মালা, হাতে উঠি দিব্য লৌহময় 
প্যাচ কলের বালা, চরণে নৃপুরের জান্গগায় নৃতন শৃঙ্খল » চলিয়া যাইবার সময্ব 
ঝুমুর ঝুমুর করিয়া বাজে বেশ! 

ঝুমুর ঝুমুর বাগিতে লাগিল, আসামী লইয়া ডিটেক্টিতের! অন্ত গৃজে 
প্রবেশ করিলেস। তৃধর ৰাধুর তখন ইউনিফরঘ পরা ছিল না হতরাং তিনি 
তখনও একজন ডিটেক্টিভের মধ্যে গণ্য , ইস্মাইল খা সে ক্ষেত্রে ডিটেক্টিভের 
জমানার। ূ 

এইথ[নেই হবনিকা ফেপির। দিতে হুইণ। পে রাত্রে আপার্গী রহিল খানাক্বঃ 
মধু মোড়া পেষপে পেষণে কবুল করিল খুন,*থানা হইতে আসামী গেল সাথঙ্জি- 
» ট্রেটের হুকুঞ্ে, ভারপর দায়র]। এভানৃশ অভিযোগে দায়রার বিচার ফল বের, 
হয় পাঠক ষহাশয়ের! ভ্ঞাত আঁছেন, আমর! তাহ! লিখিতে গারিলাম না। 

আমাদের সাহিতা ক্ষেত্রের কোনও কোনও ছলাগ্েবী মহাপুরুষ হত: তক 
তুলিতে পারেন, এত বড় গঞ্পটাতে নীতিসা'র কি পাওয়া গেল €- সমাজে ধাহাঙা 
মরাজঞ্চণ-বিশিষ্ট, তাহারা বুঝিবেন সমস্তই নীতিসার। নিন দিন মাফের দেখে 
ছাইমাখ। লক্গালীর সংখ্যাটা অসম্ভব কৃতি পাইতেছে। হই হবি গ্গাছ। খাই, 








৯ম সংখা] 


জন্মভূমি । 
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উপপ্জিল, এ দাসীর, কাতর-রোদন 
মারায়ণ সন্রিধানে ! কিছু কাল পরে 
সদ হইয়। বিভূ--উদাপীন-নেশে 
দিলেন দর্শন আি' মদীয় আলয়ে। 


" হিত্র-শিক্ষা হেতু ধাতা কহিলেন ত্রষে 


কর্তব্য আমার খাহা_ নশ্বর সংসারে। 
আশীর্বাদ করি” আস্তে ত্যঞ্জিল আলয়? 
নাংরহ্থ চিনিতে তারে বুদ্ধির বিকারে। 


(৩) 


যুক্ষিমত তী”র আমি শর্দদরীর শেষে 
গ্রবৈশি শ্তদ্ধাস্-পার্ব-সুরম্য আরামে 
ছ্েরিম্থ' কুম্থম-কলি ফুটিছে নীরবে 
উষ্ার পৃর্ধোর শিপ্ধ সমীর পরশে, 
গুলি/ছে রুততী ক্রভে গ্রণক়-প্লাবনে। 
উঠছে সলিলে উন্্ব অনিল-চালনে 
কা'পিছে কমলকুল 'পল্ম সরোবরে”, 
কদাচিৎ পক্ষি-পক্ষ-শঝা বিধূনন 

পশিছে শ্রবণ-পথে তরু-শিরঃ হ'তে । 
বহিত্ছ গ্র্ছন-বাল দিব আসৌদিয়া --. 
হাসিভেছে প্ররৃতি রাণী আপনার ভাবে। 
স্বর তরু_অবগাহি” শ্বচ্ছ-লিগ্নীরা 
পুদদেধির-নীয়ে - অন্তীব আহলাদে, 


প্রসন্নবদনা, হান্তময়ী মমোরমা! » 
বিভাসিত দশদিক শর্রূপ-গ্রাভীয়?। ' 
'সহান্তে কহিল! দেবী-_মমৃত বরন 
*পুর্ণ মনস্কাম বাছা! তোর এতদিনে, 
ছখেনিশা-অবগান, সুধ-ানূদয়ে। 


' দশ অলীক যাহা সুসার ভাবিষ্না 


করিণছ আদর অতি আত্ম-হ্থহেউু, 
কর সমর্পণ তাহা দেব নারায়ণ ॥ 
করহ নিষ্ষাম কর্খ__বাসন| বর্জিরা, 
প্রতৃতির পাপবৃত্তি কর পরিহার , 
নিবৃন্তি আশ্রয়ে আমি রব” তব কাছে, 
'আমার বলিগ মাত্র জান নারায়ণৈ'। 
ধন জন-রতু-মা ঈম্যক্‌ বিনাশে” 


হেরিসু, স্থ-তীরে তার”, নারী নিক্ুপমা , পাইবে "শাস্তির তব চির দাসীূপে, 
উজ্জ্বল আয়ত-নেত্রা, সু-শুজর বরণা, ঘুচিবে বিষম বিশ্ল, চিরদিন তরে (* 

? 6৪) | ূ 
পাইছ' পরমপ্রেম পর প্রলাদে,.. ট্টীল্‌ মারার শক্তি, ঘুচিল সংশয়, 


নট হ'ল আন-হুর্থে অন্ঞান আধার, 


লভি্থ, 'শাস্তি'রে চির. সহছরীরপ্লে 


শা 


অভ্পম্ষচা | 
লেখক _ গ্ীহবারেশ্চক্দ্র নন্দী । 


খেত বিহারী কালিদাসের অমর দীর্ঘশ্বাস, ইহাতে একটা মাদকতা, একটি 
ব্যাকুলত। বর্ধা পবনে বুখি-পরিমলের মত মিশিয়া আছে৷ শ্রাবণের মালভী 
গুষ্ছেতর মত মেঘদূতে কবির হ্ুন্দর ভাবের সমষ্টি। বিরহ! যক্ষ বিরহা কালিদাসের- 
ছম্মবেশ মাত্র, শিখরীদশনা, পৰবিশ্বাধরোষ্ঠী -দক্ষ বধূ কবির বিরহরিষ) প্রির- 
তমার কপ্নন-ছবি। আমর! মেঘদূতের মধ্যে দিয়! কালিদাসের হৃদয়ের একখানি 
করুণচিত্র দেখিতে পাই | মুর প্রবাসে কবি বরষার মেখাবৃত আকাশ পানে, 
চাহিয়া লে একটি অভাব অস্থভব বরিম্লাছিলেন, তাহাই মেঘাদূতের ভিত্তি 
অলকাধ্ে কবির অন্মভূমিক় আদর্শ কঞ্পানা! ছবি (149217:59:6 ) বরিলেও 
অতুযুক্তি হয় না, বিদেশে বসিদ্কা কালিদাস কল্পন!-চক্ষে প্রিয় জন্ম ভূমিকে যেরূপ 
দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাহার মোস্ঠিনী তুলিকায় রঞ্জিত করিয়া ফুটাইয়াছেন। 
মিল্টননের বর্ণিত শ্বর্শে যেমন ল্ডনের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, কালিঘসে্ 
অলকাতেও তাহার অনমভূমির. একটা ছায়া পড়িস্াছে বুঝিতে পারা যাহ ত্বক! 
কবিলল্লনার বাসস্থান,_-মানবকল্পনা আর ইহার উর্ধস্ত চিতে পারে না| কবি- 
জগতের শ্রেষ্ঠ বস্ত দিয়। অলকার ভিত্তি স্বাপন করিয়াছেন 'যাছা/কিছু হন্দর, 
যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, যাহ! কিছু প্রিদর্শন, যাহা কিছু সুখদারক এবং ধাহ, কিছু 
মধুর কালিদাস বাছিয়! বাছিয়! অলকায় সঙ্জিত করিম্নাছেন। অলকা। সৌন্দর্যের 
হাজধানী ! ২48 ২ 
কবি অনাকে কোথায় স্থাপন করিয়াছেন, দেখুন. - 
পতক্তোৎ সঙ্গে প্রণহিন ইৰ গ্রস্ত গঙ্গাহুকুলং . 
নত্বং ৃষ্ট! ন পুনরলকাং জ্রান্তসে কামচারিণন্‌।” 
দেখগিরি কৈলাস দেবাদিদেব মহাদেরের বাস স্থান, পতিত-পাঁধনী মন্দাক্িনী 
প্রোতদ্বিনী কুলের অগ্রপপ্যা, কবি তাই অলকাকে, প্রণয় কৈলাসের তৎসঙ্গে 
অস্ত হকুশ প্রণরনার ভ্তায় স্থাপন কৃত্িদ্াছেন। আমাদের অযোধ্যা সরযুর 
ভীরে আমাদের ২ম্াবন যমুনার তীরে, আমাদের তীর্ঘস্বানগুলি, আমাঘের হুন্দর 
নগর মাত্রেই কোন ন1 কোন নির্পল সলিল! শ্োতন্তিনী তটে অবস্থিত । কালিদাস 


মান ১. ঈরস্লিরা রন ররর শান পর রজার রা রানার র্যা রেলের রম দরজা াবছ 
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অদ্দেক সোন্দধ্য হাঁনি হইত। ক্লকার” কিছুই অসম্পূর্ণ লয়, সকলই পূর্ণ, 
সকদই সুপরিণিত । অলকার প্রাসাদগুলি অভ্রভেদী, পাদপগুলি নিতাপুষ্প। ভ্রমর 
মুখর, সরোব্রশুলি কুমুদকহল!রে পূর্ণ, ভৰনু শিখিগুলি রমুজ্বল কলাপ ধারণ 
করিয়। .ককারবের নত উদ্‌খীব বজনীচির প্যোন্সাময়ী। অলকার ছুঃখ নাই কনদর্প 
তা ভিন্ন তাপ নাই, প্রণয় কলহ ব্যতীত অন্ত কারণ প্রয়োজন বিরহ নাই, যৌবন 
ভিন অন্ত বয়ল নাই! আঅলকার দুঃখ নাই বটে, কিন্তু অশ্রক্পণের অভাব কৰি 
রাখেন নাই । কারণ, আননাশ্রুতে যেখানে বক্ষ ও ধক্ষ বধৃগণের ললিত গণদেশ 
প্লাবিত । কবি অন্ত তাপ রাখেন নাই বটে, কিন্ত মন তাপকে অলকার স্থান 
দিয়াছেন, কারণ, ইহাতে সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করে-___পত্রাণামি শোধনেন মরুতা! পৃষ্ঠা 
মাধবী লতাইব, যুবতীর। ইহার স্গশে 'শোচ্যাচ প্রিয়দর্শনচ্চ হুইয়! উঠেন। 
বেখানে প্রেমযুক্তিমান, সেখানে বিরহ বড়ই মধুর! বিরহ সকলই শাম 
করিয়া তুলে 
শতিভুবন মণি তগ্ময়ং বিরহে ।” 

কালিদাল অলকায় কুন্তমের অভাব রাখেন নাই। কিন্তু কোনটাই তিনি 
অনর্থক স্থষ্টি করেন নাই। যুবতীগণের হস্তে রাখিবার জন্য লীলাকমল, গলকের 
জন্য কুন্দ, ক শোতার পরাগের জন্ত লোত্র, কেশ-রঞ্জনের অন্ত কুরবক. করের অন্ত 
শিরিষ এবং সীমস্ত শোভার জন্ঠ নীপকুষ্ঠম জিত হইয়াছে । অলকার কলবৃক্ষ 
বিরাদ্জিত, অস্ত কোন অভাবেরই সন্তাবন! নাই। একা কর্পবৃক্ষ__বাস, ভূষণ, 
মধু, রূপরস সমস্তই উৎপাদন করিতে সক্ষম। : 

অলকাম সুখ মুর্তিমান। নর্বদাই নৃত), বা, গীত, হাস্ত ক্রীড়া, কৌতৃক। 
ছুঃখ কেশ অলকার সীমায় পহুছিতে পারে ন!। 

অলকান বৈত্রাজক নামক হথরচিত উত্তান, অলকার মন্দাকিনী স্বর্ণ বাহু 
কারী, তীরদূমি ছায়াপ্রধান মন্দীর তরুতে আবৃত বক্ষ বালিকাগণ শ্ববর্ণ কমলেস 
মত তথায় বসিয়। থাকে না, সেখানে মুক্তা, প্রবাশ, চত্ত্রকাস্ত, নীলকান্তমণি 
প্রনুর পরিমাণে বিদ্তমান আছে,। চক্্াতপ হইতে লম্বমান চন্ত্রকান্ত মণি সুধাংগু 
কিরণে উদ্ভাসিত হুইয় শীতল জলকণ! নিঃসারিত করিয়! কামিনীগণের শ্রম 
বিনোদন করিয়া থাকে। অলকার পবন মন্দাকিনীর পৃত বলিল কণাবাহী_ 
কুহ্ুম পরিমলে সবাপিত। কোন মলিন দ্রব্য অলকায় স্থান পায় নাই। | 


৫ 








পরমষকল্যাণ গীতা । 


লেখক-_শ্রীমদ্‌ শিবনারায়ণ স্বামী । 


বলিদানার্থ জীবহিংস! বিবরণ । 


মন্থধা হইতে কীট পতঙ্গ পত্যস্ত জীব মারেই সমভাবে তরহ্মরূপ ও সকলেই 
সমানভানে স্থথ হখ অনুভব করে। মনুষ্য আহত ও ক্ষুৎপিপাসার যেরূপ 


কাতর হয়, অস্ঠান্ত জীবেরও সেইরূপ। যে কারণে কষ্ট বা হত্যা করিপে 


পাপ হব বা অন্তর কর্ম বলা হয়। সে কারণে অন্তান্ত জীবহত্যারও সেই ফল। 
কতকগুলি গৃহপালিত পণ্ড মন্ত্ুষ্যের বিশেষ উপকারি, গরু, মহিষ, ঘোডা! উঠ, 
হাতী ইত্যাদি ইহার। কি হিন্ু কি ইংরেজ খৃষ্টান সকলেরই সমান 
উপকার .করে। গাভী মহিষ যেমন হিন্দুর খরে ছঞ্ধ দেয়, গেই প্রকার 
খুষ্টানের ঘরেও দগ্ধ দের। বৃষ যেঘন হিন্দুর চাষে লাগে, সেই প্রকার অন্ত 
জাতীরও চাঁবে লাগে । এই প্রকার সকল জীবই মচ্ুষ্যের সমান উপকার করে। 
এই সকল ভীবের মৃত্যুর পর উহ্বাদিগের চামড়ায় জুতা আদি নানা প্রকার 


দ্রব্য প্রস্তত হয়। এমন কি ইহাদিগের ঝিষ্া শুকাইয়া রঙ্কনের কাধ্য নির্বাহ - 


হয়্।' এ একার উপকারী জীবগণকে ভীহ্বার আস্থাদ চরিতার্ের জঙ্গ হত্যা 
করা কঙদুর কৃতন্রতার পরিচয় । উপকারী জীবগণকে মনুষ্য মাত্রেরই রক্ষা কর! 
উচিত। 

জীনহতা। বুদ্ধিমানের কর্ম নহে, রক্ষা করাই সকলের মঙ্গল কর। পরহেশ্বর 
মন্থবোর উপহোগী টিবিধ সামগ্রী প্রচুর পরিম'ণে সৃষ্টি করিয়াছেন তথাপি 
যদি আমাদের জন্য একান্তই মাংস আহার প্রয়োজন হয়, তাহ হইলে বিচার 
পুর্ব ৮ অন্যবাধয জীব পশুর ম.ংস আহার কয়া উচিত । কিন্ত পরমেশ্বরের 
নাথে অর্থাৎ দেব দেবী নামে বাপি দিতেছি বপিয়া আপনাদিগের 
লাগ! তৃত্তর ন্ট কিছা পুক্র কম্যাগণ নিজ পিতা মাত আজ্মীয়গণের কোন 
মঙ্গলের অন্য বা মঙ্গল কামন। করিস! পরগেশ্বরের নামে বলিদান দিবে না। ইহাতে 
বিশেষ অঙসক্ষল হইবে। জীব মাত্রই পরমেখরের সন্তান। যেমন তোমার সন্ত(ন 
কাটিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা কর! মূর্খতা, সেই প্রকার জীবহত্যা 


ছারা প্রমেশ্বরের প্রসন্নতা লাতের চেষ্টা করিলে বিপরীত ফলোৎপত্তি 
হয়। 


মম সহখ্যা ।] জন্মভূমি | ৩৬৯ 








মেষ মহিষ ছাগল প্রত্ত অবলা জীধ দ্িগকে দেব দেবীর নামে বলিদান 
করও কিন্তু বণিদানের ফল ভাগবতের পঞ্চম স্কদ্ধে লেখ! আছে মে, পত্তর 
শরীরে যত লোম কাছে, পক্ত হত্যাকারীকে তত হাজার বৎসর দণ্ড ভোগ কন্ধিতে 
হয়। রথ রাঙজার ইতিহাসে এ বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। অবিচার 
কর্মের ফল নিতান্ত দোষনীয় ও অযঙ্গল কর। তোমরা যে কালী দুর্গা মার নামে 
বলিদান কর, তাহা কি কালী মাতার ভোগে আইসে? প্রথমে কাটিবা মাত্র 
উহার রক্ত মাটিতে পড়িয়া যায়। চামড়া ছাড়াইয়। ঢোঁল প্রভৃতি হয়। হাঁড়ও 
বিক্রয় হয়। মাংসে আপনাদিগের উদর পূর্ণ জিহ্বা চরিতার্থ কর। পাঁঠার আর 
কি বাকি রহিল যাহা কালী-মা ছুর্সা-মা আহার করিলেন ও প্রসন্ন হইয়া সুক্তহস্তে 
বরদান করিবেন ।এনসপ বিচার বুদ্ধি ও কম্মরকে শত শত ধিকার। আপনারা পল্ত 
হইয়াছ এবং কালী মাঝের পৃজ্জা পও করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। এ প্রকার মাতৃভদ্বি 
পূর্বকালে অতি বিরল ছিল। পূর্ণ পরব্র্ম গ্যোতিম্বরূপ গুরু মাঁতা পিতারই 
নাম কালী হূর্গা স্বরস্থতি দেবীমাতা। পাথরের নাম কালী দুর্গা স্বরস্বতী 
মাত৷ নহে। নিজে পাথর জড় হইয়া গু্ধ চেতগ্তময় ভ্যোতিঃস্বরূপ মাতাঁকেও 
জও পাথর মনে করিতেছ। মাটা পাথর প্রভৃতির প্রতিমা করিয়! তাহাকে 
কালী-মা ছুর্গা-মা বলিতেছ, পূর্ণ পরব্র্ম জ্যোতিস্বরূপ, জগতের হিতার্থ সমক্ব 
সময় শরীর ধারণ করিয়! কালী দুর্গা কৃষ্ণ রাম প্রত্থৃতি নামে অবিহিত হন। 

এবং কার্য সমাপ্টে শরীর ত্যাগ করিয়। পূর্ণকপেই স্থিত থাকেন। পুর্ণ 
পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ শ্বরূপের নামই দেব দেবীমাত!॥ নচেৎ যন্ুষয স্বাপিত পাথর 
্রভৃতি কাটায় মুদি প্রস্তুত করার নাম দেব দবীমাত| নহে। সকল দেব দেবী 
মাতা অর্থাৎ পুর্ণ পরব্রহ্ষের মুখ অগ্রি। উত্তম উত্তম দ্রব্য হোম করিলে দেব 
দেবীমাতা প্রত্যক্ষ অগ্রি মুখে আহার করেন ও প্রশন্ন হন। তাহা ন! করিয়া 
পাথরের সম্মুখে তাহার নামে পাঠ। বলি কর অথচ কালীমাকে জগত জণনী পরম 
বেষ্চবী বল। যিনি জগত জননী তিনি কি পাঠার জননী নহেন? পরম টবষ্ণবীকে 
কি তাহার সন্তান আহার কবিতে দিলে তিনি কি অধিক সম্ষ্ঠ হন? ইহা অনি 
বিচিত্র মাতৃভক্তি ও শ্রন্ধা। কাঁলী মাতার নামে এক ছটাক ঘ্বত বা এক, পয়সার 
তিল যব চিনি ধুনা নিতে বুক ফাটা যায়্। কিন্তু পাঁচ সিকার পাঠা দিতে 
কাতর নহেন, কারণ উহাতে কালীমাতা বত প্রশন্ন হউন আ্মুর না হউন 


পর ৮০০৮০: টি রক জহর বর রাী 


৩৭০ পরমকলাণ গীতা । '. ১৫শ পর্য।] 


গহন| দিলে বুল এই প্রকার, প্রকাশ করেন। স্বার্থ পরনবশ হইয়া লোকে কি 
না করিতে পারে। কিন্ত যাহারা3 দেব দ্রেবীমাকে নানাপ্রকার ভূষণাদি দেন, 
তাহাদিগের ত কিছু বিচার করিয়া দেখা উচিত। যিনি কালী-ম| স্াহাকে কে 
চিনে, ও কে দেবিয়াছে যে পাথরকে কালী-মা বলে তাহার কি কোন জ্ঞানেন্তিয 
আছে? যাহাতে মনুষ্যের স্ভা তাহার সুখ দুঃখ লজ্জা বোধ হইবে। এক এক 
পয়ম। দর্শনি লইয়! পরিবার প্রতিপালন করিবেন। একবার ভাবিয়া! দেখ না যে 
কি করিতেছ। পরমা্জা যে মনুষ্যদিগকে জ্ঞান দিয়া অন্তান্ত পণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ 
করিয়াছেন, ইহাই কি তেই জ্ঞানের পরিচয়) কতক লোক স্বার্থপর়বশ হইয়! 
এবং কতক মুত বশতঃ জগত মাতা পিতাকে কতদূর অপমান করিতেছ, তাহার 
সীমা নাই। এবং তাহার ফল স্বরূপ স্ুঃখ দরিদ্রুতা বল তেজংহীন হইয়াছেন ও 
হইতেছেন। এখন সেই বিষের জ।লায় জ্বালায় জগত জলিয়া। মরিতেছে। 
কেহই তাহা দেখিতেছেন না, অহংকারে অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন। যে জগত 
মাতা পিতা গুরু তোমাদগের সুখ শ্বচ্ছদ্দতার জন্ত কত পরিশ্রম করিতেছেন 
তোমর। কৃতন্ন হইয়া তাহার অবমাননা করিতেছ। অথচ তাহাকে ভক্তি সেবা 
করিতেছ বলিয়! থাক, তোমার্দিগের এ প্রকার ভক্তি সেবাকে শত শত ধিক্কার! 
এবং তোমাদিগের মাঁনব জন্মকেও ধিকার, এ প্রকার মানব অপেক্ষা পশু শ্রেষ্ঠ 
দয়াময় মাতা পিতা এখন তোমাদিগের প্রতি দয়া করিতেছেন, তাহাকে 
চিনিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা উপাসন! কর। তিনি প্রন হইয়। নিজগুণে জগতের কল্যাণ 
ফরিবেন। যথা শক্তি উত্তম উত্তম :পদার্থ আহুতি কর। অভাবে আহারীয় 
দ্রব্যের মধ্যে যাহাপার তাহাই আহুতি দেও। যদি কেহ একেবারে গসমর্থ হও 


উহাতে চিন্ত! করিও না, তাহাকে পুর্ণরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা উপাসনা কর, সকল 
প্রকার মঙ্গল হইইবে। রঃ 
* পরমাত্মার় নামে :কোন ও প্রকার জীব হিংস! করিবে না আন্গ হইতে যিনি 


আপন যঙ্গল কামনায় দেব দেবীর নামে বলিদান করিবেন, তাহাকে জন্ম জন্ম 
পাপ ভোগ করিতে হইবেক, এবং স্ববংশে বিনাশ হইবে। প্রত্যক্ষ এখনই নান!- 
প্রকার কষ্ট পাইতেছ, অধর্ম্ে আরও কষ্ট পাইবে । খ্ঞখন হইতে মিথ্যা প্রপঞ্চ 
পরিত্যাগঞ্রিয়৷ জত্য অবগত হও। সত্তাকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য এবং 
শক্রকে মিত্র এবং দিত্রকে শত্রু মনে করিও না। আঁসন্ন কালে সকলেরই 
বিপরীত বুদ্ধি হয়, তোমাদিগেরও সেই দশা হইয়াছে, যাহাতে এই ছুদ্দশা হইতে 


“ন্বধর্ম 1” 


লেখক-_ শ্রিহরকুমার সেন। 


আহা! যখন আধ্যকুল-গৌরব খধিবৃন্দ পুণ্যভূমি নৈগিবারপ্যে মনোহর 
আশ্রমে উবেশন করিয়। সমতাল ও সমস্বরে দেবাদিদেব বিশ্বনিযস্তার স্তব স্তুতি 
করিতেন, কখনও বা ভাবাবেশে ভগবদ্ুক্কি : স্ধ! পান করিতে করিতে 
ততব্যাথ্য। শ্রবণ ক রয়া বিভোর হইতেন। যখন ধর্মপ্রাণ হিন্দসস্তানগণ হিন্দু 
বপিয়! পরিচয় দিতে গৌরব মনে করিচ্ঠেন, যখন ভারতের প্রত্যেক সনাতন 
মতাবরন্থী সাদান্সেক সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া স্বধর্দুও স্বজাতি সেবায় তৎপর 
থাকিতেন; যখন ভারতের সৌভাগ্য আকাশে সনাতনধর্ সম্ভব উদ্দিত থাকিয়। 
সমগ্র আধ্যঞ্জাতিকে আলোকিত করিত তখন ভারতে কি আনন্দের আোতই 
প্রবাহিত হইত। আজ যদিও তাহ স্বপ্নের স্তায় জ্ঞান হইতেছে, কিন্তু তাহা 
্বপ্ের স্তায় অলীক নহে। আজিও ধর্মপ্রাণ হিন্দু সন্তানগণ ভারতের অমৃতমন্স 
পুরাণব কথ। স্মরণ ও শ্রবণ করিয়া! আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন ভাষায় 
লিখিয়া পুণ্যগুমি ভারতের মাহাত্ম আমর! অধিক আর কি কীর্তন করিব। অনেক 
সময় পুর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ এই পুণ্ান্নি ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতকে 
যথেষ্ট গৌরবান্ধিত করিয়াছেন। - 

হায়! এক নময়ে যে ভারতবর্ষ স্থথ শান্তিতে শ্বর্গের তায় সুখময় স্থান 
ছিল-আজ্গ সেই ভারতকে রোগ শোকময় হাহাকারপূর্ণ দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণ, 
কুটীরের স্কাঁয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কালের কি অপ্রতিহত গতি-_-! 
খকণ্মাৎ দেববাঞ্ছিত ভারতের এইরপ--অবস্থাস্তর অবলোকন করিলে কোন - 
হদয়বান্‌ ব্যক্তির প্রাণে আঘাত ন! লাগে? কিন্তু আধ্য সন্তানগণ আজ ভারতের 
এই দুঃসময়ে নীবরও নিরুৎসাহ হইয়া রহিগ্নাছেন ইহার অপেক্ষা পরিতাপের 
বিষয় আর কি হইতে পারে। "আজিও সেই ভারতবর্ষ_-আজিও তাহার উত্তর 
প্রান্তে সেই মহিমময় হিমালয় অন্রভেদী শৃঙ্গ উত্তোলন পূর্বক জগৎস্পিতার 
মহান্মহিম। ঘোষণা করিতেছে। আজিও সেই অকুল জণধিরাশি প্রতি 
হিল্লোলে হিল্লেলে তাহার মহিম! খাহাত্ম গ্রচার করিডেছে। আজিও সেই চন্দ্র, 


ক্ষ 


৩৭২ স্বদেশ এবহ স্ববধ্ম। ৮ ১৫শ বর্ষ।] 





পুর্বাবৎ হস্ত, পদ, তুপ্ড, যুণ্ড বিশিষ্ট। ,পুর্ব্বব অনান্য সমস্তই বর্তমান আছে 
কিন্ত সেই পবিত্র স্বগাঁয় ধর্মভাব আর নাই) সেই পবিত্র ভাবের অভাবেই হ্বর্গদম 
ভারতবর্ষ-_আজ শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । আজিও যে পুণ্যতূমি 
ভারতের পরম পবিত্র ও গৌরবান্থিত সনাতনধর্খের নামটা লোপ হয় নাই ইহাই 
ভারতের বর্তমান অধিবাসীগণের সৌভাগ্যের ফল বলিতে হুইবে। . যে হেতু 
ক্রমে ক্রমে আচার ব্যবহার সমুদয়ই বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কিন্তু সহস! 
ভারতের এইপ্রকাঁর অবস্থাস্তর হইবার কারণ কি? একটু গভীর ভাবে চিন্তা 
করিয়! দেখিলে মহজেই অনুমিত হয় যে যতক্ষণ সরোবরে সুমিষ্ট ও সুশীতল জল 
থাকে ততক্ষণই-__সরোবরের শোভা সৌনগাধ্য ও গৌরব। যতক্ষণ উদ্ভানে সুগ্ধি 
কুম্গমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়৷ সৌরভের গুণে উদ্যানকে আমো্দিত করে-_ততক্ষণই 
উদ্জানের শোভা সৌন্দধ্য ও গৌরব । ঠিক সেইরূপ ধর্মাধিকারী 
অধিবাঁনীগণও দেশের শোভা সৌনর্্যও সম্মানের কারণ। ম্ুতরাং দেখ! 
যাইতেছে থে অধিবাসীগণের উপর দেশের হিত এবং অহিত যুগপৎ নির্ভর করে। 
যরিও পূর্বের তুলনায় ভারতের জনতা! ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে এবং হইয়াছে। 
বর্ত্ানকালে ভারতের উক্তিও শ্বধন্ম সাধনের জন্ত কোনও কোনও উন্নতগ্রাণ 
ভারতবাসী সময় সময় কিঞ্িধ পরিমাণে চেষ্টা করেন সত্য। কিন্ত তাহারও 
উপঘুক্ত ও প্ররুষ্ট উপাক গবলম্বন করিতে পারেন না। 


সাংখা কর্তা ভগবান কপিল বলিতেছেন £_- 
“দ্েণ গমানমুদ্ধং গমন মধস্ত্াৎ ভবতি অধন্দ 


অর্থাৎ ধর্ের বলেই উদ্ধগতি হয়, এবং অধর্থের ফলেই অধঃপতন হইয়া 
খাকে। বাস্তবিক ধদ্মবল ব্যতীত কথনই কেহ কোনও বিষয়ের উন্নতি লাভ 
করিতে পারে না আজ ধর্দ্বের অভাবেই ধর্মপ্রাণ ভারতের এবন্িধ খোর 
ছুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে যতক্ষণ প্রদীপে প্রচুর পরিমাণে তৈল থাকে ততক্ষণেই 
প্রদীপটা উজ্জল ভাবে প্র্লিত থাকিরা দশদিক আলোকিত করে। ষখনই এ 
প্রদীপের তৈল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন কোথায় প্লেই উজ্জলতাও কোথায় সে 

; আলোক আ্মনি ঘোর অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছ্র হইয়া বায়। ঠিক তন্ধপ 
যতক্ষণ অধিবাদীগণের অন্তরে স্ব-স্থধর্মভাব প্রবল থাকে ততক্ষণই দেশেরও মহিষ! 
মাহাত্ম্য অক্ষুর থাকে । তখন দেশে আর সুখ শাস্তির অবধি থাকে না। আবার 


০ এস প্রবি, পনীরাার্ কাকার রা ক এ রকি 


ঈম সংখ্যা ।] - জন্মভূমি । ৩৭৩ 


০৮০৭৭ 
হয় অমনি'দেশ এবং দেশবাসীর অবনাতির দ্বার উদথাটত হইতে থাঁকে। এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ছুঃখ দৈন্ত ও অস্থথ অশাস্তি আসিয়া দেশ অধিকার করিয়। বসে। 

আমরা শৈশবকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছিদুযে ধার্মিক লোকটুপৃথিবীর 
অলগ্কার ধাহার! ধর্মবলে বলবান্‌ তাহারাই মানব জীবনের বার্থ লক্ষ ভেদ ক্িতে . 
সক্ষম। তাহারাই জননী অন্মভূমির আদরের সন্তান। স্বর্ণাপেক্গা পুজনীয়া 
জননী জন্মভূমির পুজা করা মন্তুষ্যের যেমন কর্তবা, তেমন শ্বীয় আত্মার উন্নতি- 
সাধন করাও প্রত্যেকেরই জীবনের লক্ষ্য। উক্ত উভয় কার্য সাধনের পক্ষেই 
ধর্মবল একমাত্র উপকরণ । যেমন অসম্ভব তেমনি ধর্মবল ব্ড়ীত আত্বোন্সতি 
সাধন দূরের কথা বরং ক্রমশঃ-আত্মাবনতিই বৃদ্ধি হয়। শানস্রে দেখিতে পাঁওয়! 
যায় যে শান্ত নির্দিষ্ট ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠানেই অথগড জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং 
মন্যাকে সম্যক উন্নতির দিকে অগ্রসর করে। 

জন্মভূমিকে অলস্কৃত করিতে হইলে মানব জীবনে উন্নতি লাভ করিতে 
হইলে ধর্পরায়ণ হওয়! একাস্ত আবশ্তক। ধর্দবলে মুষ্যগণ মনুষ্যত্ব পরিহার 
পুরবক দেবন্লাত করিতে পারে । বিখনিয়স্তার হুট প্রশিবর্গের মধ্যে বুদ্ধি বিশে- 
বতঃ-আকার প্রকারে মন্থ্যুকে দেবতাদিগের অতি নিকটবস্তী বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। যে সকল মনুষ্য ধর্মপরায়ণ, নিরভিমানী, এবং আস্বোন্নতি 
যাহাদের অন্তরে; স্থান পাইয়াছে তাহারাই গুধু দেবত্বলাতে সক্ষম । আর 
বাহৃষ্টি পরায়ণ আত্মতন্ব জ্ঞান বর্ধিত .লে সকল মনুষ্য শুধু আহার নিদ্রা ও 
মৈথুনেরই বশবত্তাঁ তাহাদের তুলনা এবং পশুর তুলনায় কোনও প্রভেদ নাই-- 
নদী প্রবাহে পতিত পতঙ্গ যেমন অল্পকালের মধ্যেই একস্থান হইতে অন্ত স্থানে 
নীত হু কিন্তু তাহাদের উদ্ধারের কোনও উপায় থাকে না। ঠিক তদ্রপ ঈদৃশ 
অপরিণামদর্শী অন্তঃসার শুন্য মন্থুষযগণও চিরকাল সংসার চক্রে পরিভ্রমণ কৰিতে 


থাকে তাহাদের উদ্ধার হওয়া অতি দূরের;কথ বরং তাহারা ক্রমশই নিযস্তরে 
নিক্ষিপ্ত হয়। 





শা জ পিপিপি 


প্রকৃতির সেবা । 


লেখক -_-ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, | 


ঈশ্বরের ইচ্ছায় অসংখ্য প্রাকৃতিক নিয়ম আবহ্মানকাল বর্তমান আছে। এই 
সকল নিয়ম অনুসন্ধান করা প্রকৃতির এক প্রকার শ্রেষ্ঠ সাধনা । এই সকল 
নিয়মের জ্ঞান হইলে মানব প্রক্কৃতির অনুগ্রহে অনেক প্রকার অদ্ভুত কার্য করিতে 
পারেন। ভগবানের অনন্ত শক্তি। মানবের বুদ্ধিতে ভগবানের শক্তি যেনধপ 
প্রকাশ পায়, এমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোব প্রভৃতি কোন তত্বেই প্রকাশ 
পায় না। মানবের মন যখন সঙ্বল্প ও বিকল্পাত্মুক ধর্ম ত্যাক করিয়া স্থির হয়, 
তখন সেই মনের মন নাম থাকে না, তখন উদ! স্থির বুদ্ধিতে পরিণত হয়। 
একজন নর্তকী রঙ্গ মঞ্চে যেমন কখনও নর্তকী, কখন মালিনী বা কখনও রাবী 
সায়া আসে। তদ্দরপ একই মন ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন উপাধি 
প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মের ভ্ঞানলাভ করিতে হইলে বুদ্ধি স্থির করা 
আবশ্তক। চঞ্চল মনে কোন কার্ধাই সাধিত হয না। কোন বিষয়ে দৃঢ় ভাবন| 
করিতে করিতে বুদ্ধি স্থির হয়, এবং সেই স্থির বুদ্ধিরপ নির্মল দর্পণে প্রশ্থরিক 
শক্সির বিকাশ হয়। যে, যে, বিষয়ে একাগ্রচিত্তে মননিবেশ করে, তাহার সেই 
বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞানলাত হয়। 

মার্কিণ দেশে এডিসন্‌ প্রভৃতি মহাত্মার! বৈছ্যাতিক শক্তির আলোচনা করিতে 
করিতে যে সকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আজকাল জগতের অধিকাংশ 
লোকই জানেন । 

* বৈছযাতিক শক্তির অন্থুপ্ধান করিতে করিতে যে সকল বৈছ্যাতিক নিয়মের 
আবিষ্ার হইয়াছে, সেই সকল নিয়মের জ্ঞানলাভ করা আজ বৈদ্যুতিক শক্তি 
মানবের দাসী হইয়! সহজ সহস্র ভাবে মানবের সেবা করিতেছে। এই সকল 
শক্তির জ্ঞানলাভ করিতে ন! পারিলে জগতের এতলোষ বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে 
উপকার পাত না। মানব চেষ্টা করিলে প্রকৃতির নিকট হইতে অনেক উপকার 
গাইতে পারেন৷ ধথানিয়মে প্রক্কৃতির নিয়মাবলী অনুসন্ধান করাই মানবের 
সর্ধবতোভাবে কর্ডিবা। অনেকেই জানেন যে, মালব বুদ্ধির প্রভাবে জীবিত 
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পস্তত করাইয়া লইতে পারেন। চীন দেঁশে ঝিনুকের ভিতর সু বুদ্ধদেবের 
গ্রতিমূর্তি প্রবেশ করাইয়া কিছুদিন পরে সেই ঝিন্তুক হইতে ফুক্তাময় বুদ্ধদেবের 
মৃত্তি প্রাপ্ত হয়। সেই প্রতি মৃত্তিটীর উপর স্তরে স্তরে মুক্তা যে পদার্থে প্রস্থত, 
সেই পদার্থের আবরণ পড়ে । মানবের চেষ্টায় উদ্ভানে বহু প্রকার ক্রোটনবৃক্ষ ও 
নাগারকমের গোণাপ দৃষ্ট হয়। মনুষ্য বুদ্ধিবলে প্রকৃতির নিরম অবলঘন করিয়া 
একলাতীয় বৃক্ষ হইতে নান! জাতীর বৃক্ষ ও পু্পের সৃষ্টি করিতেছে । প্রকৃতিতে 
২।৩ জাতি ক্রোটন ও গোণাপ দেখিতে পাওয়া যাইত, মানবের চেষ্টায় আন শত 
শত প্রকার থোপাণ ও ক্রোটন দেখিতে পাওয়। যাইতেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় 
কোপি ঝ৷ কল। যেরূপ হইত, মানবের চেষ্টায় দেখুন আজ সেই সকল কোপি ও 
কণ। কত সুন্দর হইয়াছে । কিরূপ সার মাটা দিলে কিরূপ শস্ত হয়, বুদ্ধিবলে 
এ সকল নিয়মের জ্ঞানলাভ করিয়া! উদ্ভিদ জগতের কত উন্নতি করিয়াছে। ভিন্ন 
ভিন্ন দেশের ধক্ষ লতা গুল্স উপযুক্ত দেশে মানবের চেষ্টায় নীত হইয়! জগতে 
অনেক উপকার সাধন করিতেছে মার্কিপের তামাক সিন্কোন বৃক্ষ ও কোকাবৃক্ষ 
(যাহ। হইতে কোকেন প্রস্তুত হয়) ভারতবর্ষে উপযুক্ত স্থলে মানবচেষ্টার 
প্রচুর পরিমাণে জবম্মাইতেছে। পপ্ুগণের মধ্যে মানবের চেষ্টায় অনেক অ্ভুত 
ব/পার দেখিতে পাওয়া যায়। কত জাতীয় ঘোড়। কুকুর প্রভৃতি মন্ুষ্যের চেষ্টায় 
১হইয়াছে। মনুষা, প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধান করিয়। সত্য আবিষ!র করিয়াছেন, 
সেই সকল সত্যের জ্ঞানলাভ করিয়। মনুষ্য সৃষ্টির অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে 
পারেন। ঘো'টকী খতুকালে যেন্ধুপ বর্ণের ঘোটক দেখে, সেই ঘোটকের দ্‌ঢ় 
ভাবনায় তাহার সন্তানও অনেকট! যে ঘোটকের আকার ও বর্ণ তাহার চিত্তে 
অঙ্কিত ছিন, সেই ঘোটকের সদৃশ হইয়া থাকে । আরবদেশীয় অশ কিছ তাহার 
পুর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি ঘোটকীর নিকট খতুকালে রাখিলে সেই আরব অশ্বের ধ্যান 
তার মনে চিত্রিত হয়, তৎপরে সেই ঘোটকীর চক্ষু বাধিয়! অন্ত কোন ঘোটকের 
দ্বারা গর্ভধারণ করাইলেও যে ঘোটকের আকুতি খতৃকালে তাহার চিত্তে অস্িত 
ছিল, তাহার সন্তান অনেকটা সেই ঘোটক সদৃশ হয়। ৃ 
অয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শিবাইজয় সিংহ যখন অশ্বমেধ যত্ত করেন, তখন 
এই উগায়েই তিনি মধ্যে অঙ্থ সংগ্রহ করেন। কথিত আছে, মহামন্ত্রী বঙ্গীয় 
বরাঙ্গণ বিষ্ভাধর জ্যোতিষীর পরামর্শ মতে মহারাজ সলক্ষণাক্রান্ত সুশ্ময় অশ্ব 
নির্মাণ করাই! সেইদিকে এক খতুমতী বড়বাকে ধাবিত করেন, বড়বা সেই 


স্বাতারা নাস ব্রেক লে প্র 7 পু ই 5 লট 





ত৭৬ প্ররুতির লেবা। ১৫শ বই।] 





ইত্যবসরে বড়বার চক্ষু বাঁধিয়! দেওয়া “হয়, অথচ বড়বাকে সেই অঙ্থের দিকে 
লইয়া! যাওয়া হয়। বড়বা অঙ্বের সদীপস্থ হইলে অন্য অশ্ব দ্বারা তাহার 
গর্ভাধান করাইয়া অশ্বকে স্থানাত্তরিত করা হয় এবং বড়বার চঙ্ষু খুলিয়া 
দিয়। ক্রুত আকর্ষণে সেই স্থান হইতে বডবাকে আনয়ন করা হয়। সেই 
গর্ডে বড়বারও যে সন্তান হয, তাহা সম্পূর্ণ অশ্বমেধ যজ্জোপবুক্ত লক্ষণাক্ষাত্ত 
ুগ্মর অশ্বের অনুঙ্নপ হইয়াছিল । মহারান্ত সেই অশ্ব ছার! অশ্মেধযজ্ত নির্বাহ 


করেন। 


উত্তিদ জগত্তে ও পশ্ড জগতে যে সকল ঘটনাবলী দেখির্তে পাওয়া যাঁয়। 
মানবের চেষ্টায় সেই সকল বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে ও হইতে পায়ে! 
মন্ুযা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসদ্ধানে আপন জাতিরও অনেক উন্নতি করিতে 
সমর্থ। খধিরা সুসন্তান কিসে হয়, এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়। নিয়মাবলী লিপি” 
বন্ধ করিয়। গিয়াছেন, সেই সকল নিয়ম পিতা, মাতা, উত্তয়ে পাঁলন করিনো বংশে 
নুসস্তান জন্মগ্রহণ করে। | 

গ্রহ নক্ষত্রগণের মন্থুধা দেহে কোন ক্রিয়া! থাকিতে পারে, আজকাপকার 
অনেক বৈজ্ঞীনিকের! এরপ বিশ্বাস করিতে চাছেন না। হুর্ধ্যকান্তমণি ( আতুমি 
কাঁচ) নুর্ধের শাহত সমস্থাত্রপাতে রাখিলে সেই কাচের প্রভাবে কেন্্রীতুষ্ত দ্য 
বশ্মিতে কাগজাদি জলিয়া উঠে, কিন্তু এই কাচ সুর্যের সহিত সমস্ব্রপাতে না 
ঝাখিলে সুর্য এবং আতুসি কাচ উভয়ে বর্তমান থাঁকিলেও আঁতুসি কাচের 
সাহায্যে কাগজ জাল! যায় না। এইরূপ স্থানের এবং অবস্থার গুণে ফলের 
তারতম্য হয়, এ বিষয়ে সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়। যায়। সামান্ত আতুসি কাচের 
স্থান ভেদে যদি গুণের তারতম্য হয়, তবে বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহ গণের 
স্থান ভেদে জগতের উপর ফলের পার্থক্য হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য 
কি? -সৌর জগতে গ্রহগণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ আছে, নতুবা! মধ্যাকর্ষণ 
শক্জির অভাবে পৃথিবী কোথায় থাকিত ? সমুদ্রেএবং অনেক নদীতে যে জোয়ার 
ভাট। দেখিতে পাওয়! বায়, তাহা চন্দ্র এবং সুর্যের আকর্ষণের তারতম্যে হয়, ইহা 


 অর্কবাদিসূক্পত| চন স্তর আকর্ষণে যখন সমুদ্রের জল আকৃষ্ট হইতে পারে, তখন 


জল অপেক্ষা অতি হুঙ্ধ জীবনী শক্তির উপর চন্দ্র ুধ্য প্রভৃতি গ্রহগণের খে ক্রিয়া 
ক্র, তাহাতে আর. দন্দেহ করিবার বিশেষ কি কারণ আছে? মুমূর্ধ রোগিগণের 
হ্বঙা পায় তার তাসিবাঁর সময় /দথিাত পাওয় ষায়। চান্দের আকর্ষণে যেমন 
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স্থূল দেহ ত্যাগ করে, অনেকেই পক্ষ্য কিয়! দেখিতে পারেন যে, চন্দ্রের কলা বর্ধ- 
নের সহিত পুষ্পে মধুও বর্ধিত হয়। শুরুপক্ষে মধুমক্ষিকারা পুষ্প হইতে অনেক 
মধু সংগ্রহ করিয়া চাক সঞ্চয় করে, এই কারণে পুরণিম! তিথিতে মকল দিনাপেক। 
অধিক মধু পাওয়া ধায়! অমাবস্তায় ঠিক ইহার বিপরীত। চক্রের মানব দেহের 
উপর বিশেষ আকর্ষণ আছে। অন্ান্ত গ্রহদের ফলাফল চক্রই জগতে বিতরণ 
করেন.। খষির! তাহাদের দিব্য দৃষ্টি বার! স্থির করিয়াছেন যে, চন্ত্র" ভ্রমন করিতে 
করিতে পাপগ্রহের কিন্বা পাঁপগ্রহের দৃষ্টি স্থানে উপস্থিত হইলে, তখন মনুষ্য 
শরীরে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা । চন্ত্র যখন রবির নিকটে কিন্ব। রবি হইতে ৪৫, 
৯*» ৯৩৫ ও ১৮* অংশ অন্তরে উপস্থিত হন তখন চন্দ্রের প্রতি রবির অভ দৃষ্টি 
থাকে বলিয়া লঘু আহার করিবার বিধান দিয়াছেন, এবং কোন প্রকার অনিয়ম 
করিবার নিষেধ করিয়াছেন। চতুর্থী, অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দশী, পুর্ণিমা ও অমা- 
বন্ত। তিথিতে চন্ত্র উক্ত অণ্ডত স্থানে উপস্থিত হন, তঙ্জগ্ত & নকল তিথিতে সক- 
লেরই বিশেষত: রোগীর আহার বিহারাদি সাবধানে করা উচিত। অমাবস্তার পরে 
গ্রাতিপদ এবং পূর্ণিমার পরের স্বিতীয়! অবধিও এই নিয়ম । আমুর্ধেদে দেখিতে 
.পাওয়। যায় যে, চন্দ্রের বলাবল দেিক়! শুভদিনে ওষধ সংগ্রহ বা প্রস্তুত করা 
বিধেয়। পুষ্যা নক্ষত্রে ওষধ সংগ্রহ করিলে যেরূপ ফল হয়, মধ্ধা নক্ষতে সংগ্রহ 
করিলে সেরূপ ফল হয় না। অষ্টমী অমাবন্ত! গ্রভৃতি দিবসে পারদাদি ধটিত রসা- 
যনন ওঁষধ প্রস্তত করিতে আরম্ভ করিলে ওঁধধ অনেকাংশে নিরবার্য হয়, এইকপ 
খষিদিগের উপদেশ ! চরক সুশ্রত প্রভৃতি গ্রন্থে সথসন্তান হইবার যে সকল নিয়মা- 
বলী লিখিত আছে,সেগুলি মানিয়া চলিলে বংশে সুসন্তান জন্মে এবং দেইরপ স্ুস- 
স্তানদ্বারা শ্বদেশের মঙ্গল হওয সম্ভব। ধষিদিগের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অগ্রাহা করিয়া 
বাহার! যথেচ্ছাগর করেন, ভাহাদিগকে রোগ খোঁক এবং কুপাগার সন্তানের যন্ত্র" 
নায় জর্জরিত হইতে হয়। 
আমাদের দ্বেশে অনেক লোকের বিশ্বাদ যে আমর! হাত পা বাঁধা জীব; 
আমাদের কিছু শ্বাধীনত! নাই। শু পত্রের স্যার আমরা নিশ্চেটভাবে দৈবের দারা 
চালিত হইতেছি, পুরুষকারের কিছুই হয় না। 
প্ররুষকারের দ্বারা কোন ন্বফল ফলিতে পারে না, ইহা অতি ভুল ধারণ|। 
'আধ্য শান্ত্রকারগণের লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করি্প। মনে হনব যে, তীহর। আমা- 
দিগকি নিশ্টেট তাতে উপাছিশ দন নি । সর্দি এ+ তা 7৯১৬৩ 


৩৭৮ প্রক্কৃতি সেবা। | ১৫শ বর্ষ।] 


তি ০ ও 2৯8 
হইতাম,তাহা হইলে বেদে আমাদের*্পালনের জন্য এত বিধিনিষেধ থাকিবে কেন? 


জ্যোতিষ শীস্ত্ের সাহায্যে কোন্‌ গ্রহের সুস্স শক্তি কি প্রকারে কোন্‌ মানবের 
ওত ফল প্রদান করিতে পারে, এইরূপ বিচার করিয়। পুর্ব চিকিৎদকের! ওষধ 
প্রদান করিতেন। মঙ্গলগ্রহ কাহারও পক্ষে বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে প্রবাল খটিত 
ওঁষধ প্রয়োগ করিয়া, চন্দ্র গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে রৌপ্যঘডিত ওষধ দিয়া, 
প্রতিকার করিবার বিধি আছে। এইরূপ ভিন্ন তি গ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর ধাতু, 
উদ্ভিদ গ্র্ৃতি ব্যবহার করিবার নিয়ম হিনুশান্ত্রে দেখিতে পাওয়া! যায়॥ আর্য 
বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত নিয়মাবলী তন্ন তন্ন বিচার করিয়া কিশে মানব আস্মোন্ত্ি 
করিতে পারে, সেবিষয়ে পুরষকারপ্রয়োগ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। সমস্ত শাস্তের 
উদ্দেশ্ট এই যে আযুর হাস বৃদ্ধি করা আমাদের চেষ্টা সাপেক্ষ। প্রদীপে তৈল এবং 
সলিতা থাকিতে যেরূপ ঝড়ে প্রদীপ নির্বাপিত হইতে পারে, কিন্তু যত্ব করিয়া 
রাখিতে পারিলে তৈল এরং সলিতার ক্ষয় পর্য্স্ত প্রদীপ জলিতে পারে । পুরুষ- 
কারের বলে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় জন্মাইয়াও ব্রহ্র্ষি হইতে পারিয়াছিলেন। ততপস্থা- 
হার মার্কগেয় ৭ দণ্ড পরমায়ুকে বর্ধিত করিয়া চিরজীবী হইতে পারিয়াছিলেন, 
সমাধি নামক বৈশ্ত, ভগবতীর কৃপায় আখ্বুজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ভূষণড 
নামক দাঁড়কাক প্রবল পুরুষকারের দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের উৎপত্ভিরূপ স্থিরপ্রাণে 
মন্ঃ সংযোগ করিয়া চিরজীবী হইয়াছিলেন। 


সকল মৃহ্ষিগণের সুক্ষ অনুসন্ধানের সারতত্ব এই যে, সদৃগুরুর উপদেশ লইয়া 
প্রক্কৃতিরপ মাতার সেবা কর, তাহা! হইলে তাহার সাহায্যে জগৎপিতাকে প্রাপ্ত 
হইয়া নিত্য স্থথভোগ করিবে, খাষ্দিগের মতে জীবনী শাঁক্ত ঝ প্রাণই সকলের 
উপাসনার বিষয়। প্রাণের শ্তায় পবিত্র আর কিছুই নাই। প্রাণের সাহায্যে মহ্া- 
প্রাণ বা পরমাঝ্ম! অর্থাৎ যে স্ত্রে কোটী কোটা ব্রন্ধা গাথা আছে, সেই সুত্রে 
জ্ঞান হয়। মন এবং প্রাণের দহিত ভগবানের নাম ন্মরণ করিতে করিতে তাহার 
ক্কপায় তাহার পাদপণ্সে অচল! ভক্তি হয়, এবং সেই অচলা ভক্তির সাহায্যে 
ভগবানের স্বরূপ অনুভব কর! যায়। ভগবানের পাদপদ্ধে মন প্রাণ সংযোগ করা 
অপেক্ষা পুকুষকার আর নাই। তাহার পাদপন্মে অচল! ভক্তিইপ্রকততির চাঁবি, 
এ চাবি পাইলে সকল বিষয়ের পূর্ণ ভ্রানলাভ কর যায়। ভগবানের ক্কপায় জ্ঞান- 
লাত ঝুরিয়া পাচ অদ্ধের স্তায় হস্তিকে স্তশ্াকার সর্পাকার ইত্যাদিরপে আংশিক 
বর্ণনা করিতে হয় না। বিধিপূর্ববক সব্গুরু-প্রদর্শিত মার্গে প্রকৃতির সেবা করিলে 
প্রক্কৃতিরূপ মার অন্গগ্রহে ইচ্ছা৷ না করিতে করিতেই সফলমনোরথ হওয়া যায় । 
বৃথা তুষ বুঝটয়াব! আকাশে মুষ্টাঘাত করিয়া পুরুষকার হয় বটে, কিস্তু তাহা 


৮০ বিধি 


সামাজিক ইতিরন্ত। 


লেখক -__শ্রীচারুচন্দ্র ভট্ট;চা্যা। 


মানৰ সমাজে ব্রাহ্মণগণ, চিরকাল উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়। আছেন। 
ইহা অবশ্য মখলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু অধুনা ই'হারা যেরূপ নীচ ও লোক- 
বিগর্হিত কায্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহাতে ই"হাদিগকে ক্রমশঃ উচ্চাঁন 
পরিত্যাগ করিয়া নিয়ে অবতরণ করিতে হইতেছে । তত্রাচ এদিকে কাহারও 
লক্ষ্য নাই, ইহা অভি দুঃখের বিষয় । কুটিল কালের গতির বশবন্তাঁ হইয়া, তীহা- 
দের মানাপমান ও ইঞ্টানিস্ট জ্ঞান ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। বর্তমান সময়ে 
ইহার! এতই হীন হইয়াছেন যে পাপকাধ্য করিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হন না। পরে 
এ বিষয় বিবৃত হইবে । 

এই ক্রাঙ্মণ দিগকে রাজা লক্ষণ সেনের পূর্ব পুরুষ আদিশুর বা বীরসেন খ্‌ঃ 
১০ ম শতাব্দীর শেষ এতদদেশীয় ব্রাহ্মণ দিগকে বেদ।নভিজ্ঞ দেখিয়! কান্যকুজ দেশ 
হইতে শান্ত বিশারদ ১ ম শাগ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্র নারায়ণ, ২য় কাশ্যপ গোত্রীয়, 
ক্ষ ৩য় ভরদাক্গ গোত্রীয় -শ্রীহ্য, ৪ খ লাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ ও ৫ ম বাৎস্য 
গোত্রীয় ছান্দড় এই পঞ্চজন ব্রাঙ্গণকে আনাইস্া! ছিলেন। পূর্বোক্ত রাজবংশের 
পর্চম ভূপতি বল্লাল সেন উক্ত ত্রাঙ্গণ গণের কোৌলিন্য গ্রথা সংস্থাপন করেন। 
কৌলিন্য প্রথ৷ সংস্থাপনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ 


আচারে! বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠ। তীর্থদর্শনং। 
নিষ্টাবৃত্তি স্তপো্দানং নবোধা কুললক্ষণং ॥ 
এই নক প্রকার গুণ থাকিলেই হথার্থ কুলীন পদব।চ্য হইতপুকিস্ত পরে কৌলিন্য 
গুণ গত না হইয়া বংশগত হওয়ায় বহ বিবাহাদি নান। দোষে দূষিত হইয়াছে। 
জধুন! লক্ষণানুসারে কুলীন ধরিতে গেলে বা কুলীনের অনুসন্ধান করিতে 
গেলে “কুণীন” এই শব্ট বঙ্গ ভাষার অভিধান হইতে বাদ দিতে হয়। তবে 
বংশগত কুলীন থাকায় কখনও কখনও এ শট কর্ণপটহে আঘাত করিয়া থাকে । 
প্রকৃত পক্ষে ষথার্থ কুলীন আর নাই। ্ 
ভূদেব বাঁবু পুরাবৃত্তসার নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিক়্! গিয়াছেন যে, দেশ 
কাল পাত্রের পরিবর্তন অনুসারে সামা্িক শাসন পদ্ধৃতি প্রভৃতির পরিবর্তন জাব 





৩৮০ সামাজিক ইতিবৃত্ত। - ১৫শবর্ধ।] 


নূতন আখ্যায় আখ্যাত হওয়া উচিত হইয়াছে! বর্তমান কুলীনগ্রণ কেহ বা 
প্রত্যক্ষ ভাবে কেহ ব! অপ্রত্যক্ষ ভাবে অভক্ষ্য ভক্ষণ (দ্রব) বিশেষের নামোলেছ 
করিলাম না) করিয়! কেহ বা সংশ্পষ্টদোষে ছুষ্ট হইয়াও সমাঞ্জে যেমন তেমনই 
আছেন। সুতরাং প্রথমেই আচারে বিচার বিহীন । তার পর মন্ধযাহিক পুজাদি- 
৩ করেনই না, নাম পথ্যত্ত গুনিয়াছেন কি না, ভাহাও বলিতে পারি ন৷ এই ত 
গেল প্রথম লক্ষণের কথা, শেষ লক্ষণের কথা আর কি বলিব? ই'হারাই আবার 
কুল্সীন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। অন্য সময়ে ইহাদের নাম শ্রুত হয় না কেবল 
বিখাহের সময়, তাহাও বিবাহের সব সময় নয় কেবল উচ্চহারে পাত্রপক্ষে টাকা 
লইবার মময়। এক জনের দেখাদেখি সকলেই সমান হইয়াছেন। সকলেই যদ 
সমান হয় হউক, আর্থিক এবস্থা সকলের সমান নহে। নরূক ভয়ে কন্তা কেহ 
অবিবাহিত অবস্থায় রাখিতে পারেন না। ছুরাবস্থায় নিপতিত হইয়। যিনি কন্যার 
বিবাহ দিতে যান তাহার শেষ পধ্যন্ত জমিজায়গ! বেচিয়া ও খণজালে জড়িত হওয়া! 
বই আর কিছুই ফল হয় না) ইহাও তাহাদের বুঝ। উচিত । প্র ছুঃখি লোকটির যদি 
আর কন্ত! থাকে তাহা হইলে. তার বিবাহে তিনি কি করেন? অতএব এরূপ 
কুলীনের কুল-রক্ষা করিবার অন্য আর ব্যতিব্ন্ত বা প্রাণপণ চেষ্টার কৌন প্র" 
জন হয় না। এই ত গেল কুলীনদের কথ! । 
এই ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ধাহার! কণ্ঠ বা পুত্রের পণ গ্রহণ করেন না, অথচ 
কণ্তার বিবাহের সময় পাত্রের বংশ অবস্থা ও শিক্ষার বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া, যথাসাধ্য 
আভরণাদি সহ কন্ত। দান করেন, তাহারাই উত্তম। ইহাদিগের' বার লমাজে 
ক্কাহার ও কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। 
আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাহাদের দ্বারা ত্রাঙ্মণ সমাজের যে কত দুর 
অনিষ্ট হয়,তাহা। বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ইহারা কন্তার বিবাহে অতি উচ্চহারে 
শুক গ্রহণ করিয়া থাকেন ।াহারা নবম বা দশমবর্ষের কন্তাকে পর্চীশৎ বা যঠিতম 
বর্ষের পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে কিছু মাত্র শঙ্কিত হন না পাত্র. যত বর্ষের বা 
যেরূপই হউক, অধিক টাকা পাইলেই তাহার হইল। এন্নপও দেখা যায় ষে কোন 
ব্যক্ধির অবস্থা অতি হীন তিনি বিবাহের ইচ্ছ। করিলে কন্ঠাকর্ত। সর্বসমেত ৭৮ 
টাকা চা্য়া বসিলেন। সন্রযাদাশ্রম প্রভৃতি অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রম উত্তম মনে করিস! 
যে কোন প্রকারে অর্থাৎ খণাদি করিয়া তিনি হয়ত এরূপ বিবাহে মত করিলেন । 
এক বিবাহ ক্রিম, তিনি খণগ্রস্থ হইলেন। কিন্তু কোথা হইতে এত টাকা সংগ্রহ 
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হইবে, খর হইলে জামাত| কিরূপে খণ পরিশোধ করিবেন, কন্যার পিতা এ সকল 
লক্ষ্য ও করেন ন|। তাহার কন্। যে কিরূপ অবস্থায় থাকিবে,বা কিরূপে আহারাদি 
পাইবে, কন্তার কর্তৃপক্ষ্য এ বিষ দেখিতে চাঁহেন না । আমি এরূপ অনেক দেখি- 
স্বাছি যে এইরূপ ভাবে, যে সকল কন্ঠার বিবাহ হইয়াছে ; সেই কন্তাই অতিনছঃথে 
জীবন অতিবাহিত করিতেছে। ব্যক্তি বিশেষের নামোল্লেখ আমার উদ্দেশ্য নহে, 
কিন্ত প্রশ্নোজন হইলে আমি তাহাও আদর্শ সাধনের সম্মুখে ধরিতে গ্রস্ত আছি। 
এ মকল ব্রীঙ্গণ সমাজের কত দূর গ্লানিকর তাহা কি আর বুঝাইুয়া বলিতে হইবে? 
কন্তার পিত। ধনী হইলেন বটেকিস্ত কন্ার কি ছুর্দশা হইবে,ইহাও একবার ভাবিয়! 
দেখিলেন না । এমন নিঠুর, অবিবেকী পিতা বা কন্তার অভিভাবক হওয়া উচিৎ 
নহে। যখন ছুহিতা৷ স্বীয় গৃহে রাখিবার নহে, তখন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ষে 
যাহাতে অনায়ামে বা অল্লায়াসে চির জীবনে চারিটী খাইতে পায়। অর্থাভাবে যদি 
কাহার ও কন্তার বিবাহ আটকায় তাহ! হইলে ও তিনি পণ না লইয়া যদি বলেন, 
"আমি খরচ কিছু করিতে পারিব না, কেবল কন্তাদান করিব, তাহ! হইলেও এমন 
অনেক লৌক আছেন, ধিনি তাহাও লইতে পারেন। এরূপ অবস্থায় পণগ্রহণ অতি 
গঞ্িত কর্ম । মন্থুসংহিতা ঝা তন্ত্রাদিতে এ বিষয় বিশেষরূণে নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

অবস্থা উন্নত হইলে কেহই এরূপ পণ দিয়া বিবাহ করিতে যান না। যাহার 
অবস্থ। হীন, তাকে উক্তপণ দিস্বা বিবাহ করিতে হয়, আর বদি তাহার ছোট ভ্রাতা; 
বা তন্মি থাকে? ভাহা হুইলে তাহাদের কি উপায় হইবে, এ সকল মহাঁঞজনগণ 
চিন্তা ন! করিলে অন্যের চিন্তায় ইহাতে স্ু-ফলের আশা নাই। অতএব হে প্রান্ত- 
গণঃ আপনারা সকলে এ বিষয় বিশেষ বিবেচনা করতঃ ব্রাঙ্গণ সমালের মর্ববিধ 
উন্নতির উপায় করুন। 

উপনূংহারে আমার এই মাত বক্তব্য যে ্রাঙ্গণ চতুরবর্ের শীর্ষস্থানীয় । উচ্চের 
অধঃপতনে নিয়ের পতন অনিবাধ্য। কারণ নিয় উচ্চেরই অনথকরণ করিষকা 
থাকে। 


কর্ম-ফথা। 
লেখক-শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাঁধ্য।য় বি, এল। 


(১) 
আমাঁদের এগারটি ইক্জিয় আছে। 


শ্োত্র, ত্বকূ, চু, জিহ্বা, নাসিক! । শ্রোব্রদ্বারা শ্রবণ করি, ত্বকের দ্বারা 
স্পর্শ করি, চক্ু্'র। দর্শন করি, রসনা দ্বার! আস্বাদন করি, নাসিকাঁর দ্বারা স্রাপ 
করি। শ্রবণ করি, স্পর্শ করি, দর্শন করি, _ইত্যাদি বলিলাম, কিন্ত একটু ভূল 
বুঝবিবার শঙ্কা আছে। বাঙ্গাল! ভাষার দোষে এই শঙ্কা ; কেন না, এ গুলি আমরা 
করি ন1? এ গুলি হয়। যাহা করি তাহা কর্ম, যাহা হয় তাহা ভ্ঞান। অবণ, শবা, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচের গ্রহণই ভ্তান। বে যে ইন্ররিয়ের দ্বারা এই সকল 
গুহ হয়, সে ইন্রিয গুলি জ্ঞানেন্ড্ির। এই মকল-ইন্রিয়ের মূলে মন থাকে, মন 
না থাকিলে জ্ঞানেন্দ্িয় কাজ করিতে পারে না । অতএব মনও জ্ঞানে্জিয়। 

বাক, পাণি, পাদ, পান, উপস্থ._এই পাঁচ কর্েকিক্। বাগিস্্িয় দ্বার কথা 

কহি,_-এই এক কন্ম। পাণির দ্বারা গ্রহণ করি-_গ্রহণ এক কর্ম। পাপের ছার! 
'চলি_ চল! কণ্ব। পায়ুর দ্বার মণমূরাদি ত্যাগ করি,+_বিসর্জন ব! বিপর্গ এক 
কর্মু। উপস্থ দ্বার আননদন করি,__মৈথুন এক কর্। আর, কোন কম্েন্ত্রিয়ের 
মুলে মন না থাকিলে, সে ইন্দ্রিয় সাধ্য কর্মই হইতে পারে না। এ হিসাবে মনও 
এক কর্শেন্ডিয়। 

মন উভয়াত্মক,__্রানেক্্রিয়ও বটে, কর্শেব্ডিঘও বটে। মন পমেত এগারটি 
ইন্জিয়; পাঁচ জ্ঞানেন্জিয়, পাচ কর্শেকরিয় আর মন উতয়াত্মক ইন্দরিয়। 

£কানও কর্ম করিলে আমাদের ইঞ্রলাভ হয়; আর কোনও কর্ম করিলে 
আশাদের ইষ্টলাভ হয় না, হয়ত অনিষ্ট হয়। যাহা ইচ্ছা করি, তাহ/কেই বলে 
ইঞ্ট। যাহা ইচ্ছা করি না, অথবা যাহা ন! হউক ইচ্ছা করি তাহা অনিষ্ট । কন্ম- 
ফল বলিলে ওঁ ইঞ্ট আর অনিষ্টই বুঝায়। যত প্রকার ুষ্টি হইতে পারে, সেই 
সকল প্রকারছ্ষ্টের সাধারণ নাম সুখ স্থথ ভাল লাগে। 

যাহা অনিষ্ট, যাহ! আঁমর। চাহি না, যাহাতে আমাদের কষ্ট হয়, যাহা ভাঁল 
লাগে না, তাহাই, ছুখ। সুখ__ছুঃখ ছুই? কম্মেরেই ফল। এই জন্তেই মাুষে 
কম্ম বিচার করে, অথবা বিচার করিতে চাঁয়। কিন্ত কর্ম বিচার করাই বড 
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কঠিন ৷ কর্ম বিচার কর। সামান্ত লোকের কন্ম নহে। কর্ম বিচার যতদুর 
আবপ্তক, তত্বদূর আমাদের শাস্ত্রে কর আছে। শান্জু মানিয়া চলিলে কোন 
ছুর্ভাবনাই ভাবিতে হয় না। 

মোটামুটি কর্ম দুই প্রকারের। এক ০১) ্রবৃতিখে বন্ধ (২) নবি মুখে 
কর্ম। যখন কন করি,তথন হয় কোন ক্রিয়াতে বৃত্ত হই, না হয় কোন,ক্রিয়া হইতে 
নিবৃত্ত হই। যেমন গ্রহণ একটি কর্ম) দেবতার পুজা কুরিতে পুষ্প গ্রহণ 
করিতে হয়, যদি পুষ্প গ্রহণ করি, তাহা হইলে সেই পুষ্প গ্রহপ-ক্রিদ্াট গ্রবৃত্বি 
মুখে হইল। আবার মনে কর, একটি ঘটি আছে, ঘটটি আমার হউক, এমন 
ইচ্ছা হইল,কিন্ত তখনই মনে হইল ঘটিটি পরের ; মনে হইলেই সেই গ্রহণ ক্রিয়! 
হইতে নিবৃত্ত হইলাম। এ স্থলে নিবৃত্তি মুখে কর্ম করা হইল। গ্রহণের দিকে 
চেষ্টা হইলেও ক্রিয়া, গ্রহণের ৰিপরীত দ্বিকে চেষ্টা হইলেও ক্রিয়া! । ক্রিয়ার 
বিষয় হইলেই কর্ম, অর্থাৎ যে সময়ে কর্ম ক্রিয়মাণ হয়, তখন সেই. কর্ণাই ক্রিয়। 
হয়। ক্রিয়মাণ ও অক্রিক্কমাণ উভয় অবস্থারই সাধারণ নাম কর্দদ। গমন 
এক প্রকার কর্ম; যখন গমনই করি তখন সেই পসনই ক্রিয়।। যখন গমন 
করিতেছি না, তখন গমন ক্রিয়া নহে--কণ্দদ বটে। 

ক্রিয়ামাত্রেরই একজন কর্ণ! থাকে; কর্তার ইচ্ছা! থাকে )--কৃতি যত প্রয্র 
বা চেষ্টা_যে নামেই বল,-থাকে একট। ইঠফলের দিকে দৃষ্টি থাকে, আর সেই 
ক্রিয়ার বিষয়ীভৃত কর্ণ করিলে, সেই ইষ্টফল পাওয়! যাইবে এজ্ঞান থাকে। 
এতগুলি থাকিয়া! তবে কোন ক্রিয়া হয়। ূ 

একটা, কথা আছে যে, প্রয়োজনমন্ুদিশ্ত :ন মন্দোহপি প্রবর্তুতে” যে 
ব্যক্তি মন্দ, সেও যখন কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন কোন একট। প্রয়োজনের প্রতি 
লক্ষ্য কে; প্রয়োজনে লক্ষ্য না থাকিলে কণ্ধে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। 
আর, সে প্রয়োজনে ইষ্ট-বুদ্ধি খাকে; অর্থাৎ এই এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই 
আমার ইঞ্টলাভ হইবে এইরূপ বোধ থাকে 1 কিন্ত প্রায় কর্মেতই মিশ্র ফল,_- 
কতক ইষ্ট, কতক অনিষট। হয়, এখন ইস্ট, পরে অনিষ্ট, না হয়, এখন অনিষ্ট, 
পরে ইস্ট, না হয় একাংশে ইষ্ট, অন্যাংশে অনিষ্ট, মিশ্রফলক কুর্ষের বেলায় 
কাঁজে কাজেই মহাগোল উপস্থিত হয়, সেই গোল মিটাইিতে আমর! ইস্টানিষ্টের 
বলাবল বিবেচনা করিয়া থাকি, অর্থাৎ যে কর্মে মিশ্রফল দেখিতে পাই, ইষ্ট 
এবং অনিষ্ট এবং অনিষ্ট ছুই ফলই আছে দেখি, সেখানে ইষ্টাংশ*্বলবৎ, কি অনিষ্ট 
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নিবৃত্ত হই, ইঞ& যদি বলবৎ হয়, জনিষ্ট তাহাপেক্ষা হীনব্ হয, তবে সে 
কন্মে প্রতৃপ্ত হই, আর অপিষ্ট যদি বলবৎ হয়, আর ইউ হীনরল হয়, তাহ! হইলে 
সে কর্থব হইতে নিবৃত্ত হই, ইঞ্টানি্রের বলাবল নিশ্ন্ করিতে অনেক সময়ে 
ভুল হয়) প্রমান বশত: অর্থাৎ অসাবধান থাকে বলিয়া ভুল হয়, কিংবা মোহ 
অর্থাৎ বুদ্ধি অভিভূত বা আচ্ছন্ন খাক্ষায় ভুল হর, ছুল হউক, কিন্ত কণ্ম করি- 
বার নদয্ধে কর্মফলের অর্থাৎ ইষ্টানিষ্টের বলাবল বিচার কর! হয়ই হয়। ' 
এমন কি, বলবৎ আনিষ্টেস আশঙ্কা প্রবল হইলেও যে কোন প্রকারে 
সেই আশঙ্কাকে সন্দেহের স্থলে ফেলিয়।-_বর্থাৎ হইতেও পারে, নাও হইতে 
পান্ে মনে ককিয়।-_সেই নন্দেহের বলে সেই আশঙ্কাকে সুবল বায়িয়া সান্ষ 
কণ্মে অতৃত হয়, হা নিহত হয়, লোকে যখন বলে বা ভাবে যে, প্য। থাকে 
ভাখে। আমি এই ক্ষাঙজ করিব বা করিব না_তখন ঠিক এই অবস্থাই হয়। 
অর্থাৎ-সেই কার্চলের ইটাংশে ভাহার দৃষ্টি পড়ে,---নিষ্টাংশে তাহার দৃষ্টি পড়ে-.. 
অমিষ্টাংশ বলবৎ তাহা মনে হয়--হ্ইন্াও সেই খনিষ্টাংশ হয়ত ফলিবে না,-- 
এইরূপে মনকে কুঝাইন্গা-অনিষ্টাংশের ধলবন্বা মলে মনে নই করিয়া, মানুষ সে 
কর্ম করিয়! থাকে। 

ইতে বুঝ! গেঁল যে, প্রত্যেক ক্রিযাতে কর্ত! দেখেন ধে, এই ক্রিয়া আমার 
ই্টপাধন কি না, অর্থাৎ ইহার দ্বারা আমার ইষ্ট সিদ্ধ হইবে কি না, কর্ত। 
বআআর99 দেধদ তর, এই জ্তিয় আমার ক্কতিসাধ্য কিনা, অর্থাত আমারি প্র বা 
চেষ্টায়, আমার ক্কৃতিতে এ ক্রিয়! সম্পন্ন হইবে কিনা, কর্তা আরও দেখেন যে, 
স্হা বলবৎ অনিষ্টের অন্্দ্ধী কি অদবন্ঠী, অর্থাৎ অনিষ্টাং বলবৎ কি 
বলবৎ নহে। সর্বত্রই ক্রিয়াকালে ইঞ্টদাধতা, ক্কৃতিসাধ্যত্ব এবং বলবৎ অনিষ্টের 


আনন্ধবদ্ধিত্ব থাকিবেই থাকিবে। 
প্র ক্রেমশঃ) 
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কেন ভয় হয়। 


"যে দেশে বাগ্ধব নাই, দয়া নাই ধর্ম নাই, 
€ ধানেতে থেকে কাক্ত নাই। 
চল' তাই রণে যেয়ে, বৃক্ষ কাছে মেগে খেয়ে, 
অবশিষ্ট জীবন কাটাই 1” 
পল্লী কবি । 


... আমাদের পুরাণ-শাস্তে চারিযুগের উল্লেখ আছে। চারি যুগের নাম পর্ন 
ক্রমে সত্য ত্রেতা! ঘাপর কপি । যে তিনটি যুগ অতীত হইয়! গিয়াছে, ধর্মগ্স্থাদি 
পািগ্ধ ভাতার পরিচয় 'পাঁওয়া যার) সভা যাগ সত্য এবং ধর্ম লম্পর্, তেতাঁয় 


৩৮৬ কেন ভয় হয়। [১৫শ বর্ধ। 
২ | 


রিপা, হবাপরৈ অর্দেক বর্মন কলিযুগে একপাদ মাত্র অহশিষ্ট। ইহার-উতরুও " 
মতান্তর আছে । একটি-বচর্ দু হয়, বাপিবুগে,_প্লত্যঞ্ক দূরং গতঃ:1” বডই 
আক্ষেপের.. বিষয় সংমারের বর্তমান অবস্থা দর্শনে এই শেষ কথাটিই সঙ্গত রলিয়া 
গ্রতীয়গ্তান হয়। আমাদের পাঠক মহাশয্বের! কুদ্ধ হইবেন না, আমাদিগকে 
ঘর্বাচিন বলিয়। তিরস্কার করিবেন না, দয়! করিয়া ক্ষম। করিবেন। আমাদের 
অন্মান হয়, ধাহারা প্রকুতরূপে মানবকুলেন্স প্রকৃতি পর্যালোচনা করেন, তাহারা, 
অসস্কোচে নিশ্চয়ই এই-বাক্যে সায় দিবেন। 
সংসারের মানব প্রন্কৃতি পরিদর্শন করিয়া আমরা রর পারিতেছি, 
এক্ষণে বিষন বিপর্ধান্স ঘটিয়াছে__মানবের কিঞিৎ কিঝি অত্যুদয় দর্শনে 
মানবের! প্রায়ই সখী হন না। মানবের অম্্লে মানবের আনন হয়, স্বার্থপর ত1 
প্রবল হওয়াতে হিংসা, ঈর্ষ। ও পর-গ্রী-কাতরতা অসম্ভব বাঁড়িয়। উঠিযাছে 
নি্দয়তা আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে! 
একটা পুরাতন উপকথার কিযদংশ এইখানে পরস্ান্থুরোধে উদ্ধাত করিতে 
হইল,--”একটা প্রশস্ত মদনের মধ্যে একট! লৌইহ নির্মিত কাঠগড়া,-_সেই কাঠ- 
গড়ার মধ্যে একটা ভীষণ ব্যান্র আবদ্ধ ছিল। কাঠগ্ড়ার প্রবেশ-দার হুদ লৌহ 
শৃর্থলাবদ্ধ। যেখানে দেই কাঠগড়ী তাঁহার 1 অদূরে মনুষ্য চলাচলের রাস্তা। যত 
_ লো সেই রাস্ত! দি চলিয়া বাঁ, ব্যা্র মিনতি করিয়! তাহাদের প্রত্যেকেই 
বলে; “শিকুলউ। খুলিয়া দাও আমাকে মুক্ত কর, আি তোমাদিগকে নিরাপদে 
যাইতে ধিব।” ব্যাস্্কে মুক্ত করিয়া প্রাণ হারাইবার ভয়ে কেহই তাহার বাক্যে 
কর্ণপাত করে ন1।- একদিন বেলা হুই প্রহরের সময় একজন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ 
একবাড়ীতে যাঁগনক্রিয়৷ করিয়া ফল তওুলাদি লইয়া সে স্থান দিয়া যাইতেছিল, 
জানু পর্যন্ত ধুলা, সর্ব্বাঙ্ে ঘর্মধার! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর । ব্যাদ্র তাহাকে দেখিয়া 
কাকুতি মিনতি করি বলিতে লাগিল,_-"এতদিনের পর আমার উদ্ধারের উপায় 
হর্স) তুমি ভ্ানষণ ত্রাঙ্গণের হয়ে অনীম দয়া, আমি অনেক দিন অনাহারে এই 
লৌহ পিঞরে আটক থাকিয়া! বহু কষ্টভোগ করিতেছি, তুমি দয়া করিয়া আমায় 
মুক্ত কর, শিকলটা খুলিরা দাও ।* প্রবাদ আছে, উষাচার্ড ব্রাহ্মণের প্রান্নই 
অবোধ হইয়া থাকে, ব্যাপ্রের কাতরতা দেখিয়া ব্রাহ্মণের দয়! হইল, ততক্ষণাৎ 
শিকলট। খুলিয়া দিল, ব্যাস্রটা বাহির হইয়া ভীষণ মস্ত-বিকাশ করিয়! ব্রাহ্মণকে 
ভক্ষণ করিতে উন্তত 1 গ্রাগ ভয়ে কাপিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "আমি তোমাকে মুক্ত 
করিলাম, ভাহাঁর ক এই ফল?” ব্যান্ত বলিল,-তক্ষ্য বন্ত তক্ষণ করিব, তাহাতে 
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আপার ক্ষলাফলের বিচার কি?” প্রাণ যায়__নিরুপায়, হঠাৎ ব্রাহ্মণের একটা 
উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইল, সাহসে তর করিয়া বলিল, “আমার চারিজন মধ্য্থ 
আছে,_-তাহার। বাদ তোমাকে প্রাণ: সংহাঁর করিতে বলে»'তবে তুমি আমায় 
ভক্ষণ করিও ।” ব্যাত্ব বলিল, কে, কে তোমার:মধ্যস্থ শীত নাম কর, মামার বড় 
ক্ষুধা, বিলম্ব করিতে পারিব না» ক্রাঙ্গণ তৎক্ষণাৎ চারিটি নাম. করিল, চারিজন 
মধ্যস্থের মধ্যে আমর! এখানে কেব্ল:ছুটি মধাস্থের পরিচয় দিব। প্রথম মধ্স্থ 
একটি গাভী, বন্মুথস্থ তৃণক্ষেত্ধে সেই গাভীটি চরিতেছিল,£ুঅস্থিচ্্ঃ,সার অতিশষ 
প্রাচীন, ব্যাপ্ত সেই গাভীকে জিগাদ। করিল, “এই . মনুষ্য আমাকে উদ্ধার 
করিয়া পরম উপকার করিয়াছে ; আম ইহাকে ভঞ্ষণ করিতে পারিনকন| ? গাতী 
উত্তর করিল, এখনই খাইক্স! ফেল, এখনই খাইয়া ফেল, মানুষ? রাখিতে নাই, 
মানুষ বড় ভয়ঙ্কর জানয়ার একজন মানুষের বাড়ীতে আমি ছিলাম। আমার বয়স 
অল্প ছিল, বৎস প্রসব করিয়া নিত্য নিত্য মেই মানবকে ..ছেপ্ধ প্রদান করিতাম, 
মান্থধ পরম যত্বে আমার সেব। করিত, আমার শয়নের জন্ তক্তা পাতিয়! দিত 
গাব্র মার্জন করিয়! শৃঙ্গ পদ প্রক্ষালন করিত, প্রচুর পরিমাণে আহার, যোগাইত, 
তাহার পর আমি বৃদ্ধ হইলাম, বৎস হয় না, ছুগ্ধ দিতে পারি না, আমার আহার 
বন্ধ হইল, সেবা যন্ত ছুরে গেল, মানুষ আর আমাকে একগাছিও তৃণ দিল 
না, ছাড়িয়। দিত, মাঠে মাঠে বিচরণ করিয়! কষ্টে আমি প্রাণধারণ করিতাম, 
অনেক দিন সেই মানুষের বাড়ীতে ছিলাম, মায়! বসিয়াছিল, সন্ধ্যাকালে সেই 
বাড়ীর গোয়াল ঘরে গিয়া শুইয়া থাকিতাম, মানুষ তাহা সহ করিতে পারিল 
না, সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই বাড়ীর দরজ। বন্ধ করিয়। দিত,পাছে আমি প্রবেশ করি) 
সেই জন্ত রাক্রিকালে ঘার খুলিত না, তথাপি মেই বাড়ীর উপর আমার বড়ই 
মায়া, গ্রতি. রাত্রে সদর দরজার ব|ছিরে শয়ন করিয়া থাকিত্াম, মানুষের 
তাহাও অসম্থ হুইল, প্রভাতে দরজ(র বাহিরে আমকে দেখিতে পাইয়া -বড় 
বড় কাশ লইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, কাজে কাজেই আমি এখন দিবা 
রাত্রি মাঠে মাঠেই বাস করি, অনবরত চক্ষের জলে তাসি, মানুষ এত দুর নিষ্ঠুর, 
এত দুর স্বার্থপর, এত দুর ভয়ঙ্কর, পৃথিবীতে মানুষ রাখিতে নাই, এখনি খাস 
ফেল এখনি খাইয়। ফেল। অপর দুইটি মধাসথ ( বটরৃক্ষ ও নদী) এঁকপ রাঙ্গ 
দিল, চতুর্থ মধ্যস্থ একট! কুশ শৃগাল। সেই.ধুরত শৃগাল উদ্তঘ-কৌশলে বাঘটাঁকে 
পুনয়াবদ্ধ করিস! ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল । ৩ 


৩৮৮ কেন ভয় হয়। " [১৫শবর্।।] 


ভীষণতা প্রায় পদে পদেই পরিলক্ষিত হইতেছে। জগত পিতা সর্বব জীবের মধ্যে 
মনুষ্য জাতিকে জ্ঞান বুদ্ধি প্রদান করিয়ণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াঁছেন,গেই মনুষ্য যর 
এরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে জগত্তপিতার অভিগ্রায় অসিদ্ধ হর, 
মনুষ্য অবশ্তই পাপি হইয়া থাকে । 

এখন কথা হইতেছে, মান্ষকে দেবি মান্ধুষের. কেন এত ভয়? এ প্রশ্নের 
উত্তর মান্যেরাই অহরহঃ প্রদান করিতেছে ) মানুষেরাই মানুষের শক্র, পুরা 
স্ব'জাতির প্রতি হিংসা করে, তৎ বিষয়ের দৃষ্টান্ত অধিক দুষ্ট হয় না। গ্রাম্য পঞ্ডর 
মধ্যে গর্তে গরুতে কুকুরে কুকুরে বিড়ালে বিড়ালে ঝগড়া হয়, মিশামিশি হইলে, 
সে ভাবট! সারিয়া ধায়, অপরাপর পশুর বিবাদ কলহ অতি বিরল, একটা উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত আছে, জেঁকে গায়ে ক্লোকবমে না, অরোণ্য মধ্যে পালে পালে বন্ত পণ্ড 
বিচরণ করে বিহঙ্গকুল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যায়, তাহাদের মধ্যে শক্রতা আছে, 
নচরাচর কেহই তাহা অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ জাতি 
নিত্য নিত্য বিপরিত ভাব দেখায়, পুর্বকালে এতটা ছিল না, আজ কাল অসম্ভব 
বৃদ্ধি পাইয়্াছে, লোকে বলে, অধুনা পূর্ববাপে্গ শিক্ষ! ও সভ্যতার সমধিক বিস্তার, 
আমরা দেখি হিংসা ও বিরোধ কলহের সমধিক বিস্তার | শিক্ষা ও সত্যতার যদি 
এন্ধপ পরিণাম হয়, তাহা হইলে জগত হইতে শিক্ষা ও সভ্যতা যত শীগ্র বিলুপ্ত হয়, 
ততই মঙ্গল দলকে দল আকর্ষণ করিয়া দৃষ্টান্ত দেখা ইতে হইলে কুঝিবার বড় কষ্ট 
হইয়া থাকে, বুঝাইবার ও অস্থৃবিধা ঘটে, এ কারণে এক বচনের উপর জোর 
রাধাই আবপ্তক বোধ কর! গেল; মনে করুন,রাম একটি গৃহস্থ যুবক, রাম নিরীহ 
নিফলম্ক শান্ত স্ছভাব রাম ছুইবেলা আহার করিয়। ছুই বেলা আঁচায় শ্যাম তাহা দর্শন 
করিয়া অস্তরে অন্তরে ফাটিতে থাকে মুখামুখি দেখ! হইলে কাষ্ট হালি হাসিয়া বৈদ্য 
নাথের গরুর মত মাথা নাড়ে, অন্তরের ভাব অন্ত প্রকার, অকারণে কিংব! সামান্ত্ 
কারণে রাম বর্ণি বিপদে পড়ে হ্যামের হৃদয় আনন্দে নাচিয়। উঠে, রামের বিপদ 
যাহাতে বর্ধিত হয়,রাম যাহাতে অধঃপাতে যায়স্তামের তাহাতে আস্তরিক উৎসাহ, 
গোপণে গোপণে আস্তরিক ষন্ত আস্তরিক ইচ্ছা, আস্তরিক চেষ্রা, এমন রাম শ্তাম 
এনগাতে কত স্থানে কত আছে, গণন। করা ছূর্ঘট । একজনের অধংপাতের প্রকৃভ 
কারপ না থাকলেও আর এক জন মিথ্যা গ্লানি রটাইয়া, মিথ্যা যোকদ্দমা সাজা- 
ইয়া স্বতঃপরতঃ তাহাকে জব্দ করিবার পন্থ! অন্বেষণ করে; কেবল অন্বেষণ নহে, 
পন্থ। পরিস্কার করে । , অনেক স্থানে দুরভি-সন্ধিতে কৃতকাধ্য ও হইয়। খাফে। 
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লোকের পরমানন্দ হয় । এই কারণেই বড়, দুঃখে বলিতে হয় মাগুষেরাই মানুষের 
পরম শক্র। 

জান। ছিল,শুনা ছিল,পুস্তকেও পাঠ কর! হইয়াছিল ) নিরিহ' লোকের শর হয় 
নাও বোবার শক্র নাই,এটা যেমন চলিত কথা নিরিহ লোকের মন্বদ্ধে ও সেইরূপ, 
ইহাও এক প্রকার চলিত কথাছিল, বহুদর্শনে এখন জান! যাইতেছে 5 এখনক1র 
বুগে সেই মূল কথাটা অমুলক, এখনকার মানব সমাজে নিরিহ লোকের উপরেই 
অসীম দৌরাত্্য বিষয় লোভের আকর্ষণে প্রবলে প্রবলে মহাবিরোধ হয়, বড় বড় 
মোকরদীমা হয়, লাঠালাঠি হয়, ইহা এক প্রকার গি্ধ প্রথা; কিন্ত ছু্বল নিরিহ 
লোকের প্রতি প্রবঙ্ের অত্যাচার আজ কাল অতিশয় প্রবল হইয়! উঠিরাছে, 
সকলে পদানত হইয়া থাকে, ক্ষমতাশালি প্রবল মন্ুষ্যের তাহাই বাসনা। 
ছর্বলের! কায়িক শ্রমে নির্বিিরোধে কণ্ঠে শ্রেঠে জিবিকা সংগ্রহ করিয়া 
কিঞ্চিৎ মনের স্তখে বাস করে, প্রতৃত্ব লোভি প্রবলের তাহা একেবারেই 
অসহ? বু ঘটনার মধ্যে একট। ঘটনা! আমাদের মনে পড়িতেছে, একটি 
লোক নিজ্জের যত্ে কর্ধক্ষম হইসস। দশ টাক! উপার্জন করিত, যথাসাধ্য 
পাঁচজনের উপকার করিত, শিষ্ঠাচারে সহাপা বদনে সফলের সহিত প্রি সম্ভাষণ 
করিত, মৌধিক শিষ্াচারে প্রতিবাসী.লোকেরা তাহার কিছু কিছু প্রশংসা করিত 
“মুখে মধু হদে বিষ”এই যে এক প্রবাদ তাহা সেইখানে সপ্রমান হইত,বেটা কিসে 
নষ্ট হয়, অনেক লোক মনে মনে সেই ইচ্ছ! পোষণ করিত, দশ চক্রে ভগবান ভুত 
এবাক্যে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। যে লোকটির কথা বলা হইতেছে, অক- 
স্মাৎ দশ চক্রে সেই লোকটি একটা দারুণ অপবাদে বিপদ গ্রস্ত হইয়া পড়িল, কি 
ষে সেই জপবাদ লোকটি তাহার কিছু জানিল না চক্রশুপ্রভাবে সমস্তই গোপন, 
সমস্তই মিথ্য। আশ্চাধ্য কুটিল চক্র, যার বিরুদ্ধে চক্র, চক্রভেদ করিয়া প্রতিকারের 
উপায় করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল, বাহিরে বাহিরে যাহার| তাহার বন্ধু এইরূপ 
ভান করিত, তাহারা সকলেই বন্ধুত্ব ভুলিয়া শক্র ভাব ধারণ করিল। লোকটি 
যাহাদিগকে আপন বলিয়া জানিত, প্রকাশ পাইল তাহারাই প্রবল বৈরী কিযে 
অপবাদ মুখে কেহই বলে না,ধাহিরে বাহিরে হুলস্কুলব্যাপার ষে কার্য) ক্রিয়! সেই 
লোকটি পরিবার পৌষণ করিত, চক্রজালে সে কাধ্যটি হারাইল, তাহার ঈরিবারের! 
দিন কতক অর্ধাশনে থাকিয়া উপবাসেয় আশঙ্কায় হাড়ে হাড়ে কম্পিত হইতে 
লাগিল, মজা শোন, মানব চক্রের কি চমংকার খেলা পিল ৬ 
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কথাট। তাহার! শুনিল মিথ্যা বলির বুঝিল নী, সত্য ভাবিয়া লইল, কিন্তু চাপিয়া 
রাখি দিবা রাত্রি অশান্তি, বাহিরে দ্রিবা দ্িপ্রহরে বাজে লোকের হু হুম্কার টিট্- 
কারী থেউড় গালাগালি নিশ(কালে ও সেই প্রকার লোকের! হানে, আঙ্গ ধরিবে 
এইবাঁরেই কণ্ধ রফ। [চৎকার করিয়া আস্ফালন: পূর্বক এই দকল কথ বলে, 
ক্রধাগত এক বৎদর.একূপ হওয়াতে লোকটি অলাহারে অনি্রায় মন্রকষ্টে শেষ 
কালে পাগল হইয়! গেল, গরিব|রের! অনাথ হইল, চক্রাস্তকারি' দলের মনস্বামন! 
পুথ। 

মামষেরাই মনুষের শত্রু, দেখিয়। শুনিষ্জা হার! ইহা জানিয়াছেন, তাহাদি- 
গে বুঝাইতে হইবে না। একজন গৃহ্স্ক তাহার। দশ ভাই, প্রকাণ্ড: ভদ্রাশন তাই 
ভাই বিরোধ ক্রমাগত মোকর্দম! ভিনিষ পত্র বিভাগ, অবশেষে বাটয়ারা ভদ্রাসনে 
দশটা প্রাচীর দশটা, দরজা কোথা কোন দরজা বসিলে মানায় তাহা ঠিক কারয়া 
দিধার জন্ত পল্লিস্থ শত শত লোক কোমর বাঁধয়! মুরব্ব-গিরী করিতে লাগিল 
সুখের সংসার তাগিয়া গেল শাস্ত সূলিলে আগুণ অলিল, মুঞ্বিদের আন্না 
বাঁড়িল এমন,ঘটন৷ অনেক । 

বিবাদ বিশংবাদ না থাকিলে ও-একটু:দেনা পাঁগনার সম্পর্ক থাকিলে মানুষে 
মানুষে অদ্ভূত খেল! হয়। একটা ধুঁয়া উঠিয়াছেও দন-দারের বাড়িতে পাওনাদার 
উপস্থিত হইলে প্রায়ই শুনিতে হয় বাবু বাহির হইয়। গিয়াছেন আমাদের এক জন 
বন্ধএকদিন একজন দেনাদারের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, প্রথমেই সশুনিবেন 
বীধিগদ-_বাবু বাড়ীতে নাই পাওনাদার খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া দরজায় দীড়া- 
ইন্কা রহিলেম,ইতি মধ্যে দেখিলেন, একজন দাসী । : তাম[ক, সাজিয়! লইয় বাড়ীর 
1ভতর যাইতেছে, পাওনাদার লিঙ্াসা করিলেন, কাহার তাখাক দাদী উত্তর 
করিল,/বাবু খাবে”__একটু পরে একজন ঝালক ধাহির হুইল,পাওনাদায় তাহাকে 
ব্রিঞ্রাস। করিলেন, বাবু কোথান্ন ? বালক উত্তর করিল, বাঝ/ আর 'ম! উপরের 
ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছেন ৷ পাঠক মহাশয়েরা প্ররূপ সংবাদ অনেক "জানেন 
কলিকাতার লহরে এই রোগটা আজ কাল বেশী হইয়াছে! এ বিষয়ে অনেক 

* বা বলিবার আছে বারান্তর়ে কক গুলি চিত্র গ্রর্কীশ করিবার ইচ্ছা রাঁহল। 


০০০ 


ত্রাহ্মণের আত্ম পরিচয়। 


লেখক -শ্রীমৎ ধণ্্মানন্দ মহাভারত । 


ব্রাহ্মণের আত্মপরিচয় দিবার জন্য কতকগুলি সামাজিক নিরম আছে; সেই 
নিয়ম অনুসারে কেহ পরিচয় দিতে না পারিলে ব্রাহ্মণ সমাজ তাহাকে ব্রাঙ্ধণ 
বলিয়া শ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন না। "তুমি কি জাতি” এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করিলে যদি কেহ বলে "আমি ব্রাক্ষণ” তাহা হইলে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি প্রশ্নের 
উত্াপ্রন হইবে। সেগুলি সংক্ষেপতঃ এই,_ তোমার শাম ও উপাধি কি ? তুমি 
কোন্‌ শ্রেণার ব্রা্ণ? তোমার পিতা ও মাতামহের নাম কি? তোমাদের বেদ 
কি এবং তোমর!1 কাহার সন্তান? কিগাঁই কি গোত্র? প্রববের নাম কফি? 
তোমর! কি কুষীন? যদি কুলীন হও তাহা হইলে মেল বা পটার নাম কি? 
তোমার! কি নৈকষ্য কুলীন? যদি “ভঙ্গ” হও তাহা হইলে কয় পুরুষ ভঙ্গ ? 
এতগ্যতীত আরও কতকগুলি গন্সের উত্তর পাওয়া আবগাক, কিন্ত সাধারণতঃ, 
পূর্বোক্ত প্রশন, সমূহের উত্তর দিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। বিবাহাদি সম্ধ 
নির্বাঁচণের সময় অবশ্থ সমুদয় প্রশ্নের উতর দিয়া বিস্তৃত পরিচয় দিতে. তয়। 
সুতরাং পুর্কোন্ত বিষয় সমূহে অভিজ্ঞতা লাঁভ করা প্রত্যেক ক্রাঙ্গণ সনের: 
অবশ্ঠ কর্তব্য। এতঘ্ারা ব্রাহ্মণের পূর্ববর্তী ও বর্তমান বংশের সম্যক, পরিচয়” 
আত হওয়া যাইতে পারে। অতীত ইতিহামে জ্ঞানলাভ কর! প্রত্যেক গৃহস্, 
প্রত্যেক সম এবং প্রত্যেক জাতির পক্ষে, নানাকাঁরণে পরম কল্যাণ কর। 
. "হ্গণের আত্ম পরিচয়" নামক বর্তমান প্রবন্ধে আমি ব্রান্ষণ জাতির বেদ, গাই, 
গোত্র, মেল, কৌনীনতসর্যদা,্রস্ৃতি সথদ্ধে কি্কিৎ আলোচনা! করিতে আকা! 
করি। ইহা মনোযো& সহকারে পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ সম্তানগণ, তাহাদের আদ্ম-* 
পরিচয় বাঞ্জক সামাঞ্জিক নিয়মগুলি, বুঝিয়া লইতে পারিবেন। প্রথমে ছ্‌ইটা. 
ৃ্স্ত দি! কথাটা বুঝাইয়া-দ্িব। : নিগ্নের কথোপকথনে পাঠক ভাহা বুঝিনা 
লইতে পারিবেন । * ৪ 

প্রশ্ন_তুমি কি জাতি? উত্তর--আমি ব্রাঙ্গণ। প্র কোন শ্রেণীর . 
বরাহ্ধণ1 উ-রাট়ী শ্রেণী। নাম কি? ঈশানচন্ মুখোপাধ্যায়? পিতার. 


নাম কিঃ নবীনচন্্ মুখোপাধ্যায়; আমার মাতামহ্ের নাম হর্রিহর চট্টো 
গাধার । আ্আয়র] জাসদের ঠাঁকিরিল তিতা 2 7১১00 


৩৯২ ব্রাহ্মণের আত্ম পরিচয় 1 [১৫শব্র্ধ। 





লামবেদী ব্রাহ্মণ ).নৈকষ্য কুলীন, মুখুটি গাই । আমাদের বেদের শাখা কুখুম। 
ইত্যাদি। আর একজনকে প্রশ্ন কর। হইল; তৃমি কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ? উত্তর 
হইল, আমি বারেন্দর শ্রেণীর ব্রাঙ্মণ। নাম শণীহূষণ লাহিড়ী) সামবেদী কুথুম 
শাবী ত্রাঙ্গণ। সাগ্ডিল্য গোত্র ; কুলীন। পিতার নাম যাদবচন্ত্র লাহিড়ী, মাতামহু 
তৈর্বকুমার সান্যাল । আমাদের গাইএর নাম __ইত্যাদি। 


পুর্নাকালে অনেক ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্ত জ্ঞাতির লোক ব্রাঙ্গণ সমাজের 
অন্ততুক্তি হইয়া গিয়াছিলেন। আত্মপরিচয় কালে ইহাও বুঝ। ধায় যে, পরিচয় 


দাতার পূর্ব পুরুষ বিশুদ্ধ সনাতন ব্রান্ধণ বাঁধ্যে সমুৎপ্গ বিশ্বাগুণ অথব! তপ্ত! 
অথবা অগ্ত কারণে ব্রাহ্মণ সমাজের অস্তভূ ক্র হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়। গণ্য হইয়া- 
ছেন। তত্ডিন্ন ইইার। কতক্ষালের ব্রাঙ্মণ তাহাতে আত্মপরিচয় কালে পরিজ্ঞাত 
হওয়া যায়। 

বেদ, পৃথিবীর সমস্ত গরস্থাপেক্ষা প্রাচীনতম। ইহাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ আর 
নাই। ইহা অপৌরুষের অর্থাৎ ভগবান বরগ্ধার মুখকমল বিনির্গীত বাক্। ম্বয়ং 
সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ধর্মের সংস্থাপন ও জীবের কল্যাণ ভন্য, যে সমগ্ত জ্ঞানগর্ত 
ধর্মনীতি এবং ধর্মতত্ব স্বীয় উপদেশাদি প্রদান করিতেন, ততকালের খষিগণ 
তাহা শ্রব্ণ করিয়। কণ্ঠগ্থ করিতেন। এইরূপে তধন অনেককাগ পথ্যস্ত পুরুঘাস্থ- 
ক্রমে বেদবাক্য সমূহ কণন্থ খাঁকিত, এই কারণে বেদের অন্ত নাম-শ্রুতি”। শ্রবণ 
করিয়া ইহা মুখস্থ করা হইত বলিয়া ইহার আদি নাম শ্রুতি। ক্রমে লেখা পড় 
গ্রথার সৃষ্টি হইলে খধিসস্তানগণ কঠস্থ বর্ধবাক্াযসমূহ সংগ্রহ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ 
করিতে লাগিলেন ? প্রথমে বেদ শান্তকে বিভক্ত করা হয় নাই) “এক এব পুরা 
বে: গ্রণবঃ সর্ব বাধ্ুয়ঃ।” আদিতে এক বেদ ছিল, কিন্তু তাহা:ঃআকারে এত 
বৃহৎ এবং তাহার সমুপয় আরত্ব করা এত কঠিন ছিল যে, সমগ্র বেদ শান্তে অতি- 
জ্কতা লাভ কর! কঠিন হইতে কঠিনতর হওয়া উচত) এই কারণে মহামতি ব্যাস 
দেব সমগ্র বেণকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়। ছিলেন; তাহাদের নাম এই ___ 
খক, যু, সাধ, অথর্ব এই রূপে চারি অংশে বেদ শাল্ত বিভক্ত হুইয়! গেলে 
তাহা পাঠ করা ত্রাঙ্মণের পক্ষে সহজ হইয়! উঠিল; দ্বাহারা খক বেদাধ্যারী হই- 
গেন ভীহাষ্র খগেদী, ধাহার। সাম বেদ গ্রথণ করিলেন, তাহারা সাঁমবেদী, ধাহার! 
যনতর্দ লইলেন তাহার। যজুর্কেদী এবং ধাহার! অথর্ব বেদ গ্রহণ করিলেন 
ভীচাব আথর্কর্জব্রী বলির খাত হইালেন। কিন্তু বিপুল বেদ শান্ত চারি অংশে 


১০ম লঙখা।] জন্মভূমি ৩৯৩ 


একটী বেদ্বের এক একটী শাখা মাত্র গ্রহণ,করিয়! তাহাই অধ্যয়ন করিতে লগি- 
লেন। ক্রমে ক্রমে বেদ এবং বেদ শাখা অনুসারে ব্রাহ্মণগণ পরিচিত হইয়। উঠিয়া- 
ছেন। দৃষ্টাস্ত__তোমার বেদ কি? উত্তর-্সামবেদ । প্রশ্ন হইল, তোমাদের বেদ 
শাখা কি? কুখুয। আবার আর এক জনকে জিজ্ঞাস! করা হইল, তোমার বেদ 
কিট উত্তর হইল__যজুব্বেস। তোমাদের বেদ শাখা কি? মাধান্দিনী শাখা। 
ইতাদি। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ সামবেদী ব্রাঙ্ষণই অধিক। খণবেদী ও যন্ুর্কেদী 
কম) অথর্বববেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা কয়েক ঘর মাত্র । প্রকৃত বাঙ্গালী গৃহস্থে অথর্ব 
বেদী ব্রাহ্মণ নাই বলিলে ও.অত্যুক্কি হয় ন1। 
কোন্‌ বেদে কি আছে তাহ! সংক্ষেপে জানিয় রাখা প্রত্যেক ব্রাঙ্গণ সস্তীনের 
পক্ষে অব্ত কর্তৃব্য। প্রথমে জান। উচিত, মুল বে কি? ইহা কবে প্রচারিত 
হয়? ইহার আদি কোথার? বলা বাহুল্য, হিন্দু ধর্দের মূলই বেদ । এই আদি শাঙ্ 
বেদ হইতেই সমস্ত ধর্ম তৰ ও সমন্ত শান্তর নিঃস্ত হইয়াছে। ইহা! ব্রহ্ম বাক্য; 
ইহা অপৌরুষের অর্থাৎ মন্থষ্যের শন, মস্তি ব! শ্রমের ফগ নহে, ইহ পরব্রহ্গের 
প্রত্যদিষ্ট বাক্য । পরমেশ্বর অনাদি, তাহার জ্ঞান ও আশনি এবং অনস্ত। বেদশান্ 


তাহারই ভ্ঞানোপদেশে পরিপূর্ণ, সুতরাং বেদ অনাদি এবং ইহার অত্্যন্তরত্থ 
জ্ঞানেরওমন্ত নাই। বেদ শব্দ বিদধাতু হইতে উৎপন্ন বিদ ধাতু অর্থে জানা . 
বা জ্ঞাত হওয়া। অর্থাৎ যে অপার জ|নময় অ(পৌরুষের শান্তর দ্বারা 


. ভগবান কে জান! যায় এনং ধর্ম ব্যবস্থা বুঝ! যায় তাহাই বেদ। ইহা! পুরুষ 
অর্থাৎ মহব্যককত নহে, ম্ৃতরাং আপৌরুষেয়। যে সময়ে লেখা পড়া 
প্রথা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম আবিষ্কৃত বা এচলিত হয় সে সময়ে বেদশান্্ বর্ণমালার 
সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছিল । য্দি সেই সময়ের নির্ণন্ন করা যায়,তাহ! হইলেও বেদ 
বছ সহত্র বর্ষ পূর্বেকার শাস্ত্র বলিয়া গণা হয়। 

ঘে বেধ চারি বিভাগের কথ! ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে। বিভাগের পরেও 
ইহার আয়তন কম হয় নাই, সুতরাং এক একটি অংশ সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ব করাও" 
কঠিন হইয়া! উঠিল » এই কারণ বশতঃ ত্রাক্মপেরা আপনাপন বেদের এক একটা 
শীখা অধ্যয়ন করিতে গ্রবৃত্, হইলেন) যেমন সামবেদী ব্রাহ্ষণগণের মধ্যে 
অনেকে কেবল কুথুমিক শাখাটী গ্রহণ করিলেন; ু্কেদী ব্রাহ্মণগঞ্জর মধ্যে 
অনেকে কেবল মাধান্দিনী শাখাটি গ্রহণ করিলেন ; এবং এ শাখা অনুসারে পরি- 
চিত হইতে লাগিলেন। যে সকল ্রান্ণপ্রতিগ্। বলে ছুইটী বেদ্অধ্যুয়ন.কথিয়া” 
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হয়েন। ধাহার। ভিন্টি বেদ অধায়ন, করিয়াছিলেন তাহারা ভ্রিবেদী বাঁ তেবে 
বপিয়। গ্রসিদ্ধ ; ধাহারা চারি্ট বেদ লইয়াছিলেন, তাহারা তুর্কী বা চোবে 
বপিয়! বিখ্যাত । বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণের মধো দোবে, তেবে, চৌবে প্রায়ই লাই) 
অধিকাংশ ঝাঙগালী ব্রাহ্মণ সাগবেদী। 
স্বথেদে পরমার্থ তত্ব ও ভাঁগবৎ উপাসনা আছে। বেদের এই ভাগ সর্বা- 
পেক্ষা প্রাচীন। যজুর্বেদ মধ্যে ব্রাঙ্ষণত্ব ও ব্যবস্থাকাণ্ড নিহিত আছে। 
যঙুর্বেদ হইতেই ব্যবস্থাশান্জ নিঃস্যত হইয়াছে। ক্রিয়া কাণ্ডে ইহার বিশেষ 
আমে(জন। ূ 
বর্ম কান্তি ব্রাহ্মণের প্রায়ই যজুর্কের্দী। যজুর্ষে্দ ছুই অংশে বিভব) শুরু যু, 
এবং কৃষ্ণ যজু। সামবেদে ভগবব উপাসন! ও ঈশ্বর তত্ব নিহিত আছে । ইংরাজি 
চলন, শব সংস্কৃত সাম শবের অর্থব্যঞক। সাঁমবেদ অতি পবিত্র; বিশেষতঃ 
ইহার খক সমূহ অতীব মধুর) এই কারণে সামবেদ সুন্দর গান কর যাইতে পারে। 
বেদ সমূহ গান করিতে হইলে উদাত্ত, অনুদাত্ব, শ্বরিত প্রভৃতি প্র বা জরের 
আশ্রর অবলম্বন করিতে হয়। সাঁমবেদোক্ত ভাগবত প্রার্থনা (18070708৪0৫ 
7:85615 ) অতীব মধুর। স্ষগ্েদের অনেক অংশ বিজ্ঞানের সাহয্যে বুঝিতে হয় 
কিন্ত সাগবেদ প্রগাট় বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তি দ্বারা আয়ত্ব করা খায়। সার্মবেদ 
অপেক্ষাকৃত সরল এবং সর্বব বেদাপেক্ষা মধুরতম । ভগবৎ গীতায় ভগবান শ্রীক্চ 
কহিয়াছেন “বেদানাং সামবেদোম্সি ” বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। ইহাতে সাম- 
বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত্য হইল। বস্তি; থক, যু ও সাম এই তিনটি লইয়াই 
বেদ) এজন্য বেদের অপর নাম পত্রয়ী” । চতুর্থবেদ তুলনায় আধুনিক ন্ুতরা, 
সর্ববাপেক্ষ। শেষ বেদ) ইহার নাম অথর্ব্ব বেদ। এই বেদে ব্যবহার তত্ব আছে 
এবং এই বেদ হইতে আমুর্কদ, ধন্ুর্কোদ, গস্ধবর্ববেদ, প্রভৃতির শৃষ্টি হইয়াছে। 
*মংগীত, চিরবিস্থা, কৃষি, চিকিৎম!, সগর নীতি প্রভৃতির মূল অথর্ব বেদ। 
যাঁহা হউক, সমুদয় বেদই অপার জ্ঞানে পরিপুর্ণ। সমস্ত শাস্ত্রের ইহা মুল । 
নুতরাৎ বেদ অতীব পবিত্র এবং অতীব প্রয়োপ্নীয়। 
অতঃপুর গাই, গোত্র, মেল প্রভৃতির কর্থা আলোচনা করা যাইতেছে। 
ব্রাহ্মণের আদি পুরুষের! যে ঘে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই 
গ্রামের অধিবালী। গাই শব শ্রামীশব্দের অপত্রশ। এখনও গ্রামী শব 
ব্যবছত 'হয়খ ্নবীপুর নামক গ্রামের অধিবাসী নবপুর গ্রখী, জগদীশপুর গ্রা্থ 


১০ম সংখ্যা ।] জন্মভূমি । [৩৯৫ 


পুরুষ কোন্‌ স্থানের (কোন্‌ গ্রামের ) অধিবাসী ছিলেন তাহা বুঝ। যায়; এতছারা 
আদি পুক্ুষের জন্ম স্থান নিণীত হইয়। যায়। ক্রাঙ্গণ জাতির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর 
বিবর্ণ কালে গাই শব্দের বিশেষ ইতিহাস প্রদত্ত হইবে। গোত্র শব্দের অনেকে 
অনেক প্রকার অর্থ করেন, কিন্ত গো শবের প্রকৃত অর্থ গো পালন, গে চারণ 
ও গে রক্ষণ। গোত্র শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইল, এক্ষণে তাহার আলোচনা! করা 
যাইতেছে । গোঁ দ্বারা আদিপুরুষের নাম বুঝা যায় । গোত্র সমূহ খাঁধ বা মুনি 
হইতে উৎপন্ন , সুতরাং কোন্‌ ত্রাঙ্গণ কোন খষি বা মুনির বংশধর, গোত্র দ্বারা 
তাহা বুঝিয়। লওয়! ষান্ন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্রগণেরও গোত্র আছে কিন্তু তাহারা 
ত্রা্মণ খষির সন্তান নহে। যে খাবি বা যে মুনির তাহারা অনুগত ছিল অথবা যে 
যাহার গুরু তদনুসারে তাহাদের গো নির্দিষ্ট হইয়াছে । ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের 
গোর, গুরুর গো আনুযারে অথপা আম প্রভু খবি বা যুনির গোত্রানুসারে 
হইয়। থাকে, কিন্তু প্রত বর্ষণের গোত্র তাহার আদি পুরুষ খষি হইতেই 
সমুৎপন্ন । রাড়ী ও বারেন্দ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্য প্রধানতঃ পাচটি গোত্র 
প্রচলিত) এই পাঁচটি গার কান্তকুজ নগর হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্গণানুপায়ে 
প্রবর্তিত হইয়াছে; যথা--শাগুপ্য ( আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ ) কাগ্তপ (দক্ষ), 
বাৎস € ছান্দড় ), ভরদ্বাজ .( শ্রীহর্য ), লাবর্ণ € বেদগর্ভ )। ইহাতে 
ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণের পুর্ব পুরুষগণ এ পঞ্চ গোত্রের 
লোক ছিলেন। 

বঙ্গের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেবল উপরি উক্ত পাঁচটি গোত্র প্রচলিত আাঁছে 
তাহা নহে, বহু গোত্রের প্রচলন দেখ! যাক । বথা--১। অগস্তা,২। অগ্নিবৈশ্, 
৩। অত্রি, ৪। অনাবৃকাক্ষ, ৫। অব্য, ৬। আঙ্গিরস, ৭। আত্রেয়। ৮1 আগ- 
ম্যান, ৯। উন্দালক, ১৭ উপমন্্ ১১। খধিভ ১২। উতথা, ১৩1 কুম্ব, 
১৪ । কপিগ্রল, ১৫। কৰিশ, ১৬। কাঁকন, ১৭| কাশ্ঠয়ন ( অথবা কাস্বায়ণ )০ 
১৮। কাত্যায়ন। ১৯। কামকার্ণ, ২০। কাশ্তপ, ২১ । কুশল, ২২। কৃষ্ণাত্রের 
২৩1 কৌগিল্া,২৪1 কৌশিক,২৫ | কৌৎস্ত,২৩। কৌস্তভ,২* | গর্গ,২৮ । গোতম, 
২৯। দ্বৃত কৌশিক, ৩৭ । গৌতঙ্ক, ৩১। জাবালি, ৩২ । তৈত্তেরিয়, ৩৩।৭ জাঁতুকর্ণ, 
৩৪। জাঘণ্যগ্ন, ৩৫। জৈমিনি, ৩৬। ছুতিমাষ, ৩৭| পরাশর, ৩” । ৃপীলঙ্ত্য, 
৩৯। পৈচিনপি, ৪০ | বৃদ্ধ, ৪১ । ভরছ্বাজ, ৪২। বৃহপ্তি, ৪৩ | ভার্গব, ৪৪1 মৌদ- 
গল্য, ৪৫ মৌন্স,- ৪৬। যাজ্ঞবক্কা, ৪৭। রগীতর, ৪৮। রোহিত,০৪৯ 1 বজন- 
কৌশিক, ৫০ বশিষ্ঠ, ৫১ । বাঁধস্ত, ৫২1 বাস্ুকি, ৫৩। বিশ্বামিত, ৫৪ | বিধুঃ 
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৫৫। শক্তি, ৫৬ শা্তিলা, ৫৭। পৌসক, ৫৮ | শুন্,৫৯। দাংকৃতি৩৭ | সার্ণ 
৬১) সৌকাঁলীন, ৬২। মৌপীয়ণ, ৬৩ ॥ হারীত, ৬৭ | শর্ণ কৌশিক,৬৫। সক্ষর্যণ, 
প্রভৃতি গ্রাম এক শতাধিক গোত্র প্রচলিত আছে) তন্মধ্যে উপরি উক্ত গোত্র 
খুলিই প্রধান । 
গোত্র শব্দ, সংস্কৃত বাঁকরণানুসারে, পুণিক্গ এবং ক্লিবলিঙ্গ উভগ্ন লিঙগরূপে 
- ব্যব্ত হয়। ক্লীব লিঙ্গে গ+ত্র; পুংলিঙ্দে গো+ত্রৈ-ডভ। অর্থ-_কুল, 
আদিপুরুষ, সম্তি, অরণা, ক্ষেত্র, ছত্র, গৃহ, পথ, পৃথিবী, ভূমওল, পর্বত 
ইত্যাদি। গো অর্থে বাক্য, দিক, বাণ, স্র্ধা, চন্দ্র, বজ, রশ্মি, দ্ব্গ, চক্ষু, মাতা, 
পৃথি, ধর্ম, কুল, ধন, সম্পত্তি, লক্্দী, গে জাতীয় পণ্ড, প্রভৃতি। গো বা গে 
রক্ষণ করা অতি পুরাকান্দে হইতে হিন্দুর পক্ষে পরমধন্্ বলিয়া গণ্য হইয়! আসি- 
তেছে। গাভী অতি পবিত্র! এবং মাতার মাতা! স্বন্ধপিণী, স্থতরাৎ গাভী পালন, 
রক্ষণ বা৷ চারণ হিন্দুর পক্ষে পরম বর্ম গার্য ধর্শের ইহা শ্রেষ্ঠ তৃষণ। যে 
হিন্দুর গৃহে গো৷ পালিতা অথবা 'রঙ্গেতা কিমা আহত না হয়, অথবা যে হিন্দুর 
গৃহে কোন প্রকার গব্যদ্রব্য ব্যনস্বহ ন1 হয় মে গৃহ মরুভূমি তুল্য পরিত্যজ্য । 
গাভী পালনে হিন্দুর হিনদত্ব রক্ষা! হয়। গ্ৃচস্থের পক্ষে চারিটি নিয়ম অবশ্ঠ 
পালনীন, এই চারিটার মধ্যে একটাও যে হিন্দুর গৃহে পালিত না হয় সে গৃহ 
হিন্দুর গৃহ নহে, শ্্েচ্ছ যবনের গৃহ অথবা! অরণ্য বলিয়! গণ্য। গৃহী লোকেরা 
এই চারিটি নিয়মকে অথবা অন্ততঃ এই নিম্নম চতুষ্টয়ের মধ্যে একটিকেও 
পালন না করিলে তাহাদের গৃহ “গৃহস্থ” বলিয়া গণ্য হইবে না। এ চারিট 
নিয়ম এই ___ আশ্রম, বিগ্রহ, গো ও বালক । গো অর্থে গাভী পালন করা 
বালক অর্থে সন্তান ব্রিগ্রহ অর্থে দেবদেবীর পূজা এবং আশ্রম অর্থে অভিথি 
সৎকার, মুষ্টি ভিক্ষা দান, লমাগত বন্ধু, বান্ধব, আম্মীয়, কুট; গুরু প্রভৃতির 
অন্ার্থন! ও সেবা । এই চারিটি অথবা অস্ততঃ ইহাদের একটিও না থাকিলে গৃহ 
গুহ নহে, পরিবার গৃহস্থ বপিয়। গণ্য নহে; অরণ্য বলিয়া গণ্য। গৃহে গো 
পালন করিলে প্র করেকটি নিয়ম পালন করার ফলগলাঁভ কর! যাঁয়। অতএব 
গৃহে গো পালন কর! অতীব সুন্দর ব্যবস্থা । যে গৃহস্থে পালিতা গাতী থাকে সে 
গৃহস্থে লী বিরাজিত থাকেন খধির! গোপালন করিতে বড় ভাল বাঁসিতেন, 
তাহাদের কন্তাগণ গাভীর দুগ্ধ দোহণ করিতেন বলিয়। কন্তার অপর নান “ছুহিতা” 
হইয়াছে”। “গাপাললের, গোচারণের ও গো রক্ষার জন্য খিদে আশ্রমে একটি 
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লিড ই ৯০ ০ 
সেই খষি তদন্থষারে গোত্রি স্বামী, গোত্রিপতি অথব! গোর বলিয়া সন্বোধিত 
হইতেন। খধি সন্তানেরা এবং খষি শিষ্যগণ এ খষি বাঁ মুনির গোত্র অন্থসারে 
পরিচিত হইতেন। এইরূপে গোত্রের স্থষ্টি হইয়াছে। কন্ঠাগণও পিতার গোত্র 
মতে গোত্রঞ্জাবলিয়! পরিচিতা হয়েন কিন্তু বিবাহের পরে শ্বশুর গোত্র প্রাপ্ত হইয়। 
থাকেন। শ্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ । “প্রবরণ জানিবার তাৎপর্যা এই যে, এক নামে 
অনেক গোত্র প্রচলিত হইবার পরে, সেই গোত্রের গ্রবর্তক খধির নাম জানিতে 
সক্ষম হইলে শ্বগোত্র কি গোত্রান্তয় তাহা প্রতীকমান হইয়। পড়ে। প্রত্যেক গোজে 
যতগুলি প্রবর নি্গি্ট আছে, তির গোত্রের মধ্যে তাহার একটিও প্রবর উক্ত 
থাকিলে পরস্পরের বিবাহ হইতে পারে না, ইহাই বিধি। স্বগোত্র ও সমান 
প্রবরে বিবাহ হইলে ব্রাহ্মণ সমীজচ্যুত হইবেন । সুতরাং আবগ্তক হইলে গোত্রে 
সঙ্গে প্রবরের পরিচয় দিতে হয়। উর্কতন বা অধস্তন কোন পুরুষের সঙ্গে কোন 

হশ্রব আছে কিনা, তাহ। প্রবরের বারা জানা । 'কুলীন, শবের অর্থ শ্রেষ্ট । 
থে নকল ক্রাঙ্গণ আচার, বিনয়, বিশ্কা, যশ ভীরথাদি দর্শন, নিষ্টতৃত্বি, তপ, দাঁন 
এই নয়টি গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য তাহারা কুলীন বলিয়া সম্মানিত । 


ণ“আচারো বিনয়ো বিদ্য। প্রতিষ্ঠ! তীর্থ দর্শনম্‌। 

নিষ্টাবৃত্িং তপোদীনং নবধা কুললঙ্ষণম্‌।॥” (১) 
শ্রেষ্ঠ যদি শ্রেষ্ঠের সঙ্গে সব্বন্ধ বূখেন অর্থাৎ কুলীন ষদি কুলীনের ঘরে সম্বন্ধ 
রাখিতে থাকেন তাহা হইলে উভয় গৃহই কুলরক্ষক অর্থাৎ কুলীন বলিয়া গণ্য 
হয়েন। কুলীন যদি অকুলীনেক সঙ্গে সম্বদ্ধ রাখেন তাহ! হইলে তাহার 
কুল ভঙ্গ হওয়াঞ্জ তিনি আর কুলীন থাকেন না৷ যিনি কুলভঙ্গ করেন 
তিনি *শ্বক্ৃত ভঙ্গ” বলিয়া পরিগণিত হয়েন তাহার পরে ৯ পুরুষে ২ 
পুরুষে ভঙ্গ, ইত্যাদি রূপে পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্ত ছুই পুরুষাপেক্ষা' 
বেশী হইলে আর “ভঙ্গ” বলা চলে না। ধাহারা কুলক্ষর করিয়াছিলেন তীহার। 
বংশ বলিয়! পরিচিত হইয়াছিলেন। বংশজ দিগের মধ্যে অনেক তাল ভাল 
পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াঁছিলেন। ধাহারা হিু সমাজে বিবাহাদি সঞ্ধ স্থির 
করিয়! দেন, তাহারা ঘর্টক নামে আখ্যাত 'হয়েন। ঘটক দিগের নিস লিখিত 
গুণ গুলি থাক! উচিত। (১) বংশাবলীর বিবরণ অবগত হওক, (২) পরিশ্রম 





(১) "শব্দের অর্থ বেদ, 'লীন? শঙ্খের অর্থ পারদর্শিতা ॥ 
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৩৯৮ ব্রাহ্মণের আজ পরিচয় । - [১৫শবর্। 





স্বীকার করা, (৩) অ্রযণে পটুতা, (৪) মিষ্ট ভাষীত্; ৫৫) বহু লোকের সহিত পরি- 
চয়, (৬) বংশের দোষ গুণ অবগত হওয়!, (৭) কৌলিগ্ত মর্ধ্যা্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
লাত করা, (৮) সাবধানতাঃ ন্) শ্াস্ত স্বভাব, (১০) তীক্ষ বুদ্ধিমন্থা । 
যখন ব্রাঞ্গণ সস্তান কে জিজ্ঞাসা কর! যায় “তোমরা কাহার সন্তান?” তখন 
বুঝিতে হইবে যে প্রশ্ন কর্তা উত্তর দাতার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন ন। 
যে বাক্কির দ্বারায় বংশের মধ্যাদা সংস্থাপিত হইয়াছে, দেই গুণবান ব্যক্তির 
নামোচ্চারণ কে “সন্তান পরিচয়” কহা গিয়াছে । “তুমি কাহার সন্তান ?” উত্তর 
হইল “বিষ ঠাকুরের সন্তান” “তুমি কাহার সস্তান ? কামদেব ঠাকুরের সন্তান। 
ইহাতে বুঝিতে হইবে, প্রথম উত্তর দাতার বংশে বিষ ঠাকুর নামক প্রশংসিত 
পুরুষ এবং দ্বিতীয় উত্তর দাতার বংশে কামদেব ঠাকুর যংশ মর্যাদা প্রতিষ্টা করি- 
' স্বাছিলেন। সে কাকের সুযোগ্য ঘটক গণ প্রধান প্রধান বংশের এই সকল কথ! 
সমন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা রাখিতেন। সে কালে কুলাচাধ্য গণের নিকটে সমুদয় 
বংশের সম্পূর্ণ ইতিহাস রক্ষিত হইত। কুলাচাধ্য গণ এ ইতিহাস শিখি সংগ্রহ 
করিয়া রাখিতেন, এরং ভাল ভাল ঘটকেরাও তাহাই করিতেন। 
«ধাবকো ভাককশ্চৈৰ যোজশ্টাংশক শুথা। 
ছুশুকং স্তাবকশ্চৈব ঘড়েতে ঘটকাঃ স্মতা ॥ 
কেনে। বিদন্তি পুরুযাঃ পুরুষা পুরা ুবর্বাতলে কুলতৃতাং কুলবর্থনং বা 
অত্যন্ত হন্মমপি যে কুলতারতম্যং জানস্তি তেহি ঘটকানতু যোজকাগ্থাঃ ॥ 
অংশ বংশ তথা পোষং যেজানস্তি মহাজনাঃ। 
ত এব ঘটকা জের়া ন নাম গ্রহণাৎ পরম্।” 
(কুলদীপিকা ) 
ফঙ্গতঃ যোগ্য ঘটক মহাশয় দিগকে সকল বিষয়েই সমাচার রাখিতে হুয়। এইজন্ট 
্ান্মণ ঘটকগণ এক মময়ে অত্যন্ত সম্মানিত ও সমাদৃত ছিলেন। তাহাদের 
পারডিত্য এবং বহুদর্শিতাও যথেষ্ট ছিল । সমান বা উত্কুষ্ট বংশ হইতে কন্ঠা গ্রহণ 
“কে “আদান” এবং সমান ঝ উৎকৃষ্ট পাত্রে কণা সম্প্রদানের নাম “প্রদান” । 
কন্ভার অভাবে কুশময়ী কন্তদানকে “কুশত্যাগ পরিবর্তঞ% এবং ঘটকের সম্মুখে 
বাক্য মাত্র দ্বার! কতিজ্ঞ পূর্বক পরম্পর কন্তাদান ও গ্রহণকে 'ঘটকাগ্রেপ্রতিজ্ঞঃ 
কহ হইয়া থাকে। প্র চারদিট গ্রথার নাম “পরিবর্ত”। ঘটকেরা এই সমস্ত সমা- 
চার সংগ্রহ করিতেনধ শোত্রিযত্রাঙ্মণ দিগের মধ্যে কে সিদ্ধ, কে সাধ্য অথবা 
কে অরি ব(“ক্” শ্রোত্রিয় তাহ!ও ঘটকের জানিয়া রাখিতেন। 
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পা ৮ শপ্প পেপসি সপ 


কোমি কোন ব্রাহ্মণ সমাজ বা গৃহস্থ কোন কোন দোষে নিন্দিত হইগ্লাছিলেন, 
কাহার কি মেল তাহা জানা গেলে কাহার বংশে কি দোষ ঘটরাছিল তাহা! জব- 
গত হইতে পার যায় | স্থরাপাঁন, নীচ জাতির মহিত সংশ্রষ প্রভৃতি নানা প্রকার 
দোষে নান। গৃহস্থ নিন্দিত হইয়াছিলেন। নিন্দিত ব্যক্তি বর্গের এক একটি দল 
বা থাক হইত, তাহার নাম মেল॥ কতক গুলি মেলের নাম নিয়ে লিখিত হইল। 
প্রধানতঃ বরাটী শ্রেণীর ত্রাহ্মণ দিগের মদো ৩৬ টি এবং বারন শ্রেক্ীর ব্রাঘণ বর্ণ 
মধ্যে ৮ টি মেল প্রধান তগ্যথা---- 

ফুলিয্া, খড়দহ, সর্বনন্দী, বল্পভী, ভুরাই, আচার্যশেখরী, পশ্ডিরতবী। বাঙ্গাল, 
গোপাল ঘণ্ট।, ছায়া নরেক্দ্রী, বিজয় পণ্ডিতী, চা্ধাই, মাধাই, বিগ্বাধরী, পরিহাস, 
প্রীরঙ্গ তরী, ম!লাধরখালী, কাকুস্থী, হরিমছুমদারী, শ্রীবঙ্জনী, প্রমোদানী, দশরখ- 
খটকী, গুভরাজখানি, নড়ির, রাঁয় মেল, চট্টোরাঘবী, দেহলীছড়ী, তৈরব ঘটকী, 
আচ।স্বিতা, ধরাধরি, রানী রাখব, ঘোলী,শুদ্ধ সর্কোনন্দী, সর্বানপামালী, চক্রবর্তী 
এই গুলি (রাটীয় মেল )। 

নিঝারিল, তৃষ্ণা, রোহিলী, ভবানীপুর, বেণী, আলখানি, কৃতবধালী। 
জোনালী। এই কয়েকটা (বারেক পটা )। 


পাটপলপাহিগি 


রঙমহলের প্রেম। 
(পূর্ব গ্রকাশিতেক্ পর ) 
পঞ্চম স্তবক। 
অর্গয় কবচ। 

ডঙ্গতাবান পাশার মল ইত্যবসরে সোপান শ্রেনী অতিক্রম করিয়া, নিতে 
গীডিবারাগ্ডায় আসিয়া ডাঃ ঃ । এখানে আমিয়। পাশাখালিল ও জুলেকাকে 
কহিলেন “আমার সঙ্গে অধ 

এই বলিয়া পাশ! সন্ুথস্থ ্ দরজ| খুলিলেন।। এ দরজা চাবি তাহার 
নিকট ছিল। পর খা দিয়া তিনি প্রাসাদের নিক্ন তলস্থ একটা কক্ষে যুবকধয় কে 


লইয়া গেলেশ। ০ 
এ এ লা কাটি বপ্ণ ন।কিবিয়। জালি, শুমি ভর্ক্ষণ এই খানেই 
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থাক। আমি কিরয়। আদিগা, তোমার বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ তোমাদিগণক দিব। 


বমফোরসের গভীর সিলেই তাহার মৃতু জানিও। তোমাদিগের জীবনের মায়া ূ 
থাকিতে যাহাতে আর কথন এস্থানে ন/ আইস, এই প্রান।দ হইতে বিদায় দিবার 
পুর্ধে €তামাদিগকে সেইরূপ ছুইট। উপদেশ আম িরিয়। আসিয়| দিব। বি্ত 
সাবধান, আমার অনুপস্থিতিক।লে পলামনের চেষ্টা করিও না। দাসগণ উন্মক্ত 
অসি হস্তে বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত থাকিবে। 

এই কথাবলিয়। পাশ। দ্রুতপাদক্ষেপে গৃহ হইতে ব।হির হইয়া গেলেন। 
বাহিরে গিয়া হার রুদ্ধ করিলেন। 

গৃহটী অতি সুন্দর ও আলোময়। পাশা বাহির হইন্। যাইবামান্ জুলিয়ান 
খালিলকে কহিলেন,-_“প্রিয়তম খালিল, তুমি কি মনে কর, বৃদ্ধ পাশ। আমাদের 
সাহত প্রতারণ৷ করিবে। ছল করিয়৷ আমাদের হত্যা করিবে? 

খালিল কহিলেন,-পাশার সেরূ্‌গ অভিপ্রান্ম আছে বলিয়! ত আমার 
সন্দেহ হয় না।” . 

জুলিয়ান কহিলেন,-_“লিউকস কি তোমাকে কিছু বলিয়াছিল? 'আশ! 
আছে এমন কোন কথ! কি তোমাকে তিনি বলেন নাই ?* 

যুবক কহিলেন,_-“আমিই সে আশার কথা তাহার কাণে বণিয্লাছিলাম। 

জুলিয়ান বিন্বিত হইয়! কাহলেন,_-“তুমি _খালিল তুমি কিরূপে-_নিজে তুমি 
এখানে বন্দী_- 

ক্মবিচলিত ভাবে অথচ নিজের একটুও বাহাদুরি প্রকাশ না করিয়া, মুক 
কহিলেন,__“বন্ধুবর, উদ্দিন হইও না, নিশ্চিতই তোমার বদ্ধুর জীবনের আশ! 
আছে যিনি তোমার ও আমার অপরাধের জন্ত শ্বীয় জীবন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন 
লেরূপ উদ্ারচেতা পুরুষের জীবন রক্ষার উপাক্গ নিকটে থাকিতে কি-_ 

জুলিয়ান বিশ্মিত ও উৎকণ্টিতভাবে কহিলেন,__"উপায় নিকটে থাকিতে, 
কি উপায়? ূ 

খালিল কহিলেন,_“নউপাক্স অন্ত কিছুই নহে, একটি অঙ্গুরীয় মাত।। আমি 
সেই অক্গু্ীয় লিউকসের নঙ্গুলিতে পরাইয়! দিক্বাছি। এইমাত্র জান ও বিশ্বাস 
কর যে, পরী অন্ুরীয় অক্ষম কবচের কাজ করিবে 1» 

ইত্যবসযে ডলতাবান পাশা খোজাবিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার! 
তাহারা গাড়ি-বারুতুমৈ বন্দী দয় কে লইয়া, তাঁহারই আগষন প্রতীক্ষা ফরিতে- 
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করিয়! বধিল। ছুই জন খোজা খালিল ও জুলিয়ানের গৃহেপাহারা দিতে চলিল। 
প্রণয়ী যুগল পরম্পর কোন কথ কহিতে না পারে, এজন্ত ডলতাবান পাশা নিষ্কা- 
সিত অসি হস্তে উ্প্নের মধ্যে রহিলেন। এক জন রক্ষি দৃঢ় মুষ্টিতে লিউকসকে 
ধরিয়াছে, অপর দাস গুলনেয়ারের পাশে পাশে চলিয়াছে। তাহার প্রিয়তমের 
বনের যে কোন আশা আছে, শোকাকুল! যুবতি তাহার বিন্দু বিপর্ণও 
জানিতে পারে নাই। থাগিল লিউকসের কর্ণে যাহ! বলেন সে তাহা শুনে নাই, 
-লিউফসও এ যাবৎ তাহাকে কোন কথা বলিবাঁর স্থযোগ পান তাই। 
তাহার। উদ্ভান ভূমি অতিক্রম করিয়/, যেখানে মেই ক্ষুদ্র নৌক! সোপান 
শ্রেণীর নিয়ে বাধা থাকে, সকলে সেই স্থানে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। এতক্ষণ 
গুলনেয়ার অস্তের বিন! সাহায্যে গায় পান অগ্রসর হইল। ভয়ে সে নিতান্ত অভি- 
ছুত, নিতান্ত ব্যথিত ন! হইলে, হয়ত দে এতক্ষণ প্রিয়তমের জীবন-দান করিবার 
জন্য পিতার নিকট দশ বার ভিক্ষা প্রার্থন| করিত) কিন্তু আতঙ্কে তাহার বাঁক- 
শক্তি একরূপ রহিত হইয়! গিয্লাছে, সে যেন স্বপ্নেই বিচরণ করিতেছে । যখন সে 
সোপানাবলীতে পাদক্ষেপ করিল, যখন বনফোরসের গলকল্পোল তাহার কর্ণ 
বিবরে প্রবেশ করিল,খালের উভয় পার্শে বৃক্ষ শ'খা॥ সমাচ্ছন্ন থাকায় বফোরপের 
গভীর জল রাশি দৃষ্টিপথে পতিগ না হইলেও মে যখন ভাবিল তাহার প্রি্নতম 
অকালে সেই সলিল ভ্রোতেই জীবন: হারাইবে, ভখন আর সে ধৈধ্য ধারণ 
করিতে পারিল না। তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল,পাস্শস্থ রক্ষি বাঁহ-গ্রসারণে তাহাকে 
ধারণ না করিলে সে নিশ্চয়ই ভূপতিত হইত । টি 
গুলনেয়ারের যখন প্রথম সংজ্ঞা লা হইল,সে বর্থন প্রথম চক্ষুরুদ্দীলন করিল, 
তখন মে আপনাকে বসফোরম নদীর মধ্যস্থানে সেই ক্ষুদ্র তরণীতে শায়িত 
দেখিল। চন্ত্রীলোক শোভিত নৈশ জগতের অপূর্বব শোভা তাহার নয়ন পথে 
পতিত হইল। তখনও তাহার হস্তঃয় আবদ্ধ। তাহার প্রাথাধক লিউকস তাহ" 
রই পার্খে উপবিষ্ট | তাহারও হস্তদ় সেইরূপ বন্ধ! দাঁসছয় ক্ষেপনী হস্তে স্ব স্ব 
স্থানে উপবিষ্ট পাশা তরদীর মধাশ্থলে উন্ুক্ত অপি হস্তে দণ্ডায়মান । চন্্রালোকে সে 
অসি ঝক্‌ বক্‌ করিয়া অলিতেছে। 
এ দৃশ্ট অতীব মনোহর । জল ও স্থলের শোভা একত্র সন্মিলিত০. বৃক্ষ শ্রেণী 
মধ্যস্থলে পাশার অপূর্ব উদ্চান বাটা, জ্যেত্ন!লোৌকে মনোহর শোভা ধারণ করি- 
য়াছে। তুষার ধবল কত শত ক্ষুদ্র বৃহ সৌধরাজি উভয় তীষটর নির্মান রহি- 


নি পর বর কান রা নর... তি ক... কনা রেশন ব্যান রনি রনির এ সা সরা লিন 
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বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও ধর্দ ন্দিয়ের- সহিত চশ্রীকিরণ ভা(সত বসফোরসের 
বিমল জলে প্রতিফলিত হইয়া ফি অপূর্ণ শোড্ডারই সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু হাঞ্জ 
এসকল সৌনধ্যে হতভাগিনী গুলমেয়ারের লাঁভ কি? পংজ্ঞা হারা হইয়! সে এত- 
ক্ষণ শাস্তিময়ী বিশ্ৃতির কোমল ক্রোড়ে গা ঢালিয়! সুখে নিদ্রিত ছিল, সংজ্ঞা 
আসিবামাত্র, স্মৃতি জাগরিত হইস্! দারুণ আধিব্যাধি তাহাকে বাধিত করিতে 
লাগিল। সে দেখিল তরণী বস্ফোরসের বক্ষে ভাপিতেছে। অচিরে এই জলরাশি 
তাহার প্রাগাধিক প্রিয়তমকে চিরদিনের মত গ্রাস করিয়! ফোলিবে, ভাবিয্। প্রাণ 
অতিমাত্র ব্যাকুল হইল। দে অতিমাত্র কাঁতর হইয়! দয় বিদারক শ্বরে--__. 
সে কাতরত। দেখিলে পাষাণ হায়ও গলিয়া যায়_ যুবতি কহিল, "পিতা, পিতা 
ক্ষমা করুন, মুবকের প্রাণ দান করুন, আঁমাকে সে ভীষণ হৃদয় বিদারক দৃষ্ত সন্দ- 
শন রেশ হইতে অব্যহতি দিন। সে দৃশ্ত দেখিণে আমি প্রাণে বাচিব না, যদি 
অকান্তই সংঘটাত হয়, তবে আমি নিশ্চিত পাগল হইয়া যাইব।” 
পাশা গভীর নিনাদে কহিলেন,-_“পাপীরলি! চুপ, কর, তোর প্রণয়ীর 
- জীবন রক্ষা কিছুতেই হইবে না। কোন মতেই তাহার রক্ষ। নাই।+' 
লিউকস কছিলেন,__“ধর্মীবতার, এ তুচ্ছ জীবনের জন্ত আঁম আপনাকে 
কোন অস্গরোধই করিব না। শুদ্ধ আপনার কন্তার জীবনের জঠই আমি আপনাকে 
অনুনয় করিতেছ্ি। আপন সদয় হউন। জানি আমি অপ্রাধ করিয়াছি, 
আচার ব্যবহার ও প্রথামত আমার জীবন গ্রহণে আপনি সম্পুর্ণ অধিকারী, কিন্ত 
আপনি জানেন, মানব হৃদয়ে দয়! একটা! প্রধান গুণ, ক্ষমতা ও অধিকার স্বত্বেও, 
যদি দয়! করিয়া, আপনি আমার জীবন দান করেন, তবে সে আত্ম প্রসাদের নখ 
'সাপনি আজীবন উপভোগ করিতে পারিবেন, সে সামান্ত সুখ নহে। আমার 
জীবন রক্ষা করুন, আমি শপথ করিয়! বলিতে ছি,এই দণ্ডে আমি কনষ্ার্টিনোপল 
ছাড়িয়। যাইব, দ্রীবনে আর কখনও এ মহানগরীতে পদার্পণ করিব ন।।% 
পাশা কহিলেন-_“তোমার কথা শুনিলাম। কিন্তু তোমার অন্ুরোথ রক্ষা 
করিতে কোন মতে পারিব না। এমত স্থল অনেক আছে, দয়া প্রদর্শন যে খানে 
মহ)পাপ বলিশ গণ্য হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি সেই বুদ্ধিতেই কাঁধ্য করিতেদ্ি, 
তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। তোমার স্বর ধর্মানুসারে শেষ সময়ে যাহা কর্তর্য তাহা 
করিয়া লও । যদি তগবানকে ডাকিতে চাও ডাকিয়া লও। কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই 
তোমার জীবন বারু শেষ হইবে।” 
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হইতে লুগিলেন, তাহার ইঞ্গিত মাত্র একজন খে।জা ক্ষেপণী ত্যাগ করিয়া, তাহার 
নিকট আসিল এবং তরণীর মধ্য হইতে এঁকটা বৃহদাকা'র থলিয়া বাহির করিল। 
খ্ঃলনেয়ার ঘাড় ফিরাইন্স। তাহা দেখিল, দেখিয়া, তাহার সর্ববশরীর শিহরিয়। উঠিল 
সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইল, এমত সময়ে লিউকস তাহার- কানে 
কানে কহিলেন,_-“ভদ্ন নাই? প্রিপ্নতমে, ভয় নাই, জীবনের জপ্পর্ণ আশ! 
আছে।” 

গুলনেয়ারের কর্পণে এ ধবনি যে কি মধুর লাগিল তাহা বর্ণনাতীত। জনি- 
ব্বচনীয় উত্তাল আনন্দলহরী সর শরীরে খেলিতে লাগিল । লিউকস নয়ন ভঙ্গি 
ঘার! তৎক্ষণাৎ আবার তাহাকে কোন প্রকার ভাবান্তর দেখাইতে নিষেধ করি- 
লেন। গুলনেয়ার তাহা বুঝিয়। স্থির হইয়৷ রহিল । 

লিঙকস পাশাকে দগ্বোধন করিয়া! কহিলেন-__এধর্মাব তার! আপনার 
নিকট এ অধম এই শেষবার দয়া ভিক্ষা! চাহিতেছে।” 

পাশা তর্ন গর্জন করিয়। কহিলেন,--"না, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। 
তোমাকে মরিতেই হইবে 1” 

লিউকস কহিলেন,_“একবার ভাবিয়! দেখুন দেখি, একবার চিন্ত| করিস 
বুঝূুন-_ একটা কাজ করিয়া ফেলিলে, তখন আর. 

পাশা কহিলেন,-“তোমাঁর অনুনয় বিনয় বৃখা | সে সময় আর নাই। 
এখন চুপ কর।”” 

যুবক এবার নির্বন্ধ সকারে কহিলেন,_'আর একটাঁকথ! ধর্মাবতার, 
আর একটা মাত্র কথ! শুনুন। আমার অঙ্গ,/লতে একটা অন্কুরীদ আছে, 
ক্ষণকালের করন্ত সেইটা একবার আপনি অনুধাবন করিয়! দেখুন ।” 

পাশ! হাত নাড়িয়া, মুখভঙ্গি করিয়। কহিলেন,_-“এ তুচ্ছ কথাস় বৃথা কেন 
সময় ন&্ করিতেছে ?? 

লিউকম কহিলেন,__“তুচ্ছ হলেও এটা মুমূষুু ব্যক্তির শেষ অনুরোধ । 
যাহাঁকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিগ্নাছেন, তাহার শেষ কথাটা তুচ্ছ হ'লেও শোনা! 
উচিত ৮ - 

ডলতাবান ক্রোথে ব্যাত্ের ন্তায় গঞ্জিয়। উঠিলেন। এবং -অথীর হইয়া, 
রেখানে গুলনেয়ার ও লিউকস ছিল, তথায় গেলেন । লিউ কসের হস্তদর পশ্চৃৎ 
তাগে রজ্ু বার! আবন্ধ। পাশ! সেই হস্তের গতি তি দৃষ্টি করিলেন, পিউকসের 
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কারের হীরক শোভা পাইতেছে। অপরটীতে একখানি প্রশস্ত মণি বনে, তাহার 
মধ্যস্থলে খুদিয়। একটা শুন্তের আকার বাহির করা হইয়াছে এব* উঠার চারিদিকে 
ভিন্ন ভিন্ন আকারের ও গঠনের অদ্ভুত অদ্ভুত চিহ্ন সকল অস্কিত। এই অঞ্গ,. 
রীয়তে দৃষ্টি পড়িবামাত্র ডঙগতাবান চমকিয়া উঠিলেন, দারুণ বিল্ময়ে তাহার মুখ 
হইতে একট। অক্ষ,ট চীৎকার ধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল। লিউকম বুঝিলেন, 
খালল ক্টাাকে অলীক আশীয় আশ্বাসিত করেন নাই। গুলনেয়ারের মনে আশ! 
জন্মিল, কিন্তু কিরূপে যে অঙ্ুরীয়টী তাহার প্রাণাধিকের জীবনরক্ষ! বিষপ্কে অক্ষয়: 
কবচের কাঙ্গ করিল, তাহ! সে কিছুই বুঝিতে পারিল নাঁ॥ ডলতাবান পাঁশা 
আবার অঙ্ধুরীধটা দেখিলেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত উহার প্রন্কৃতি ও গঠন 
প্রণানী লক্ষ্য করিলেন) দেখিয়া তিনি কিংকর্তৃন্য বিমুড় হইয়া পড়িলেন। 
ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না:পারিয়া, অবাক্‌ হইয়া গেলেন। কি বলিবেন, 
কি করিবেন কিছুই স্থির বুঝিতে পারিতেছেন না ১ 

এবায় একটু শান্তভাবে পাশ! জিগাঁসা করিলেন,_"এ অঙ্তুরীয় তুমি কিরূপে 
এবং কোথায় পাইলে ?” 

লিউকস "তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,_-পখালিল, ইতিপূর্বে যে যুবক 
আমানের সঙ্গে হুজুরের উদ্চান বাটাতে আমিগ্াছেন, আমি তাথার নিকট এই 
অগরীয় পাইয়াছি।” 

ডপতাবান ক্ষণকাঁল চিন্ত। করিলেন, তাহার বিশ্ময়ের বেগ এখনো এক তিল 
মাও হ্রাস হয় নাই । গ্রীক যুবককে পুনর্ধর প্রশ্ন করিলেন,--"্নতা বল, তুমি 
এই খলিলকে কতদিন হইতে জান, কোথায় তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ? ফল 
কথ। সমস্ত কথা খুলিয়া বল, যাহা কিছু এযাবৎ গোপন করিয়াছ, সে সমস্ত 
খুলিয়া বল” 

«লিউকন কহিলেন,_কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্বে খালিলের সহিত জুলিয়ান 
মেলেডা ও আমার আলাপ পরিচয় হইগ্লাছে। একটী সুরালয়ে হঠাৎ তাহার 
সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহার সন্বদ্ধে আমরা আর অধিক কিছুই জানি 
না। যাহ শলিতে বলিতেছেন বলিলাম । হুজুরের নিকট অন্ত কোন কথাই 
গ্রোপন করি নাই ৮ 

ডঙ্গতাবান আবার চিন্তা করিতে লাগিজেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর, তিনি 
জনৈক খোর্গাঁকেন্ইগ্গিত করিলেন । সে ততগণাৎ পাশার অভিপ্রায় বুঝিল এবং 
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গুলনেয়ান্কের বন্ধন খুলিয়া দিলেন। পাশ। এতই অগ্তমনস্ক হইয়াছেন যে 
লিউকসের এই কার্ধা তিনি লক্ষ্য করিলেন ন1। 

লিউকসকে লক্ষ্য করিয়া পাশা পুনরপি কহিলেন” “ন্মরণ রাখিও যে একটা 
অসুশ্য জীবন থাক! না থাকা, তোমারই কাধ্যের উপর নির্ভর করিতেছে; “লত্য 
বল, খাঁলিল সম্থন্ধে তুমি আর কিছু জান কিন1?” 

অঙ্গ,রীয়ের অদ্ভুত শক্তির কথা চিন্তা করিয়া লিউকসও বিশ্মিত হইলেন, 
তিনি পাশার প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, টি ধন্মাবতার আমি আর কিছুই 
জানি না 1” 

ভলতাবান কহিলেন,_-”এ বড়ই আশ্চর্য)” ৷ পাশা আবার চিত্ত করিতে 

লাগিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির হইতেছে না, বিশ্ময়ের বেগ কিছুতেই কমিতেছে 
না। অনস্তর মৃহ্ম্বরে আবার কহিলেন,_““অগ্ঠকার রজনীতে এই অদ্ভুত পরিণাম 
ঈাড়াইল। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, কি ছুর্কোধ উপায়ে--_ 

লিউকল বুঝিলেন তাহার জীবন এক্ষণে নিরাপদ হইয়াছে তিনি পাঁণাকে 
সম্বোধন করিয়! কহিলেন,_গ্যাহাই হউক, আপনি এ অধমকে দয়! করিতেই 


বোধ হয় স্থির করিয়াছেন। বোধ হয় পূর্ব সন্কর কার্যে পরিণত করিবেন ন্‌ 


আপনার কন্তাকে সে ভীষণ দৃপ্ত দর্শন ক্লেশ হইতে অব্যাহতি__- 

গুলনেয়ার পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিল,-“'পিতা, পিতা, যে কারণে 
হউক, আপনি এই যুবকের জীবনরক্ষা করিয়া, আমার হৃদয়ের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 
গ্রহণ করুন। আপনার চরণে শত সহজ প্রণাম । যে জীবন আমার স্বীয় 
অপেক্ষ। - সহঅগুণ প্রিয়তম, সে জীবন আপনি কপ! করিয় রক্ষা করার আমিও 
প্রাণ গাইলুম। ভলতাবান পাশা যদিও বাধ্য হইয়া, লিউকসের জীবনদান 
করিলেন, তথাপি কিন্ত তিনি সে বাহীছুরি টুকু নিজের করিয়৷ লইতে 
ছাড়িলেন না । 

পাশা কহিলেন্,__“্জগণীস্বরের ক্কপায় তোমাদের দুইজনকে বেন্ধপ ভয় 
গ্রাদর্শন করিতে সক্ষম হইমাছি। এইরূপ বে শিক্ষা তোমরা পাইলে ভাহাতে 
বোধ হয়, তোমাদের জীবনের শেষ দিন পর্য্স্ত ইহা ম্মরণ থাঁকিবে। এবং আর 
কখনও বোধ হয় এরূপ গর্থিত কার্ধা করিনে ন1। সে যাহা চউ্ক, খালিল 
নিঙ্গের সম্বন্ধে কিরূপ বলে তাহা দেখিতে হইতেছে । ং 

এ কথা বলিতি বলত তঠাত পাঁশা নীরব হইলেন এবং হাসদিগজে সস্কেত 
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সমাচ্ছন্ন খালের দিকে ভীরবেগে চলিল। পাশা নৌকায় , উপবেশন 
করিয়া! অবনত মন্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রণয়ী-যুগল সেই সুযোগে 
চোখে চোখে পরম্পর ভালবখাস। জানাইতে ও হদয়ের অপার আনন জ্ঞাপন 
করিতে লাগিলেন। নৌক! সেই গাঢ় অন্বকারময় খালের মধ্যে প্রবেশ করিল। 
সম্গুথের মানুষ দেখ! যায় না । তাহাদের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। না হইবেই ঝ! 
কেন, দশ মিনিট পূর্বের মৃত্যু চিরাদনের মত তাহাদগকে বিচ্ছিন্ন করিতে 
উদ্ধত হইয়াছিল: তাহাগা এক্ষণে আবার প্রম্পর পরস্পরকে প্রেমালিঘন 
দ্বানে সক্ষম হইয়াছে । যি তাহারা জানে নাঃ এই ঘটনার পরিণাম কি 
দাড়াইবে, কঠিন হৃদয় পিতার আজ্ঞাক্রমে কতক্ষণ পরে, তাহার! পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হইবে, তগাপি তাহারা এক্ষণে স্থধী, আশার পুরণ বিকাশ তাহাদের হৃদয়ে উর 
হইয়াছে। তাহাদের এ গুভ মিলনে ভগবানের ক্ৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে বলিয়া 
তাহাদের বিশ্বাদ. জন্িয়াছে। 

এক্ষণে আমর! আবার পাঠককে পাশার উদ্যান বাটাতে লইয়া যাইব। 
ইত্যবমরে সেখানে কি হইয়াছিল, তাহা পাঠককে জানাইতে হইবে। পাঠকের 
শ্মরণ আছে,খথালিল ও জুপিয়ানকে পাশ| নিতে বন্দী কারয়। রাখিয়। গিয়া- 
ছেন। গৃহের বাহিরে বন্দীগণ নিফাদিত অসি হস্তে পাধার দিতেছে। পাশা 
স্বয়ং বার বন্ধ করিয়া, চাবি সঙ্গে লইন্। গিয়াছে। গৃহাত্যন্তরে যুবকঘয় মাত্র 
রহিয়াছে। গাছে তাহার অনুপস্থিত কালে থির্ভ| বা লেক তাহাদের প্রেম 
স্রাজনঘরকে মুক্ত করিয়া দেয়, এই আশঙ্কাতেই পাশা চাবি বইঃ নিাছেন। 
কিন্ত চাবি. লইয়! গেলে কি হইবে? রওমহল মধ্যে প্র দ্বারের অপর একটী 
পু চাবি ছিল। . এ চাবি ষাহান্ব হাতে থাকা সম্ভব থাকুক ন! কেন, এক্ষণে 
আমিনার হস্তে আলিয়াছে। ূ 

ভলতাবান পাশা মুবকদ্বয়কে প্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া যাইবার ওল্লক্ষণ পরেই 
বাহির হইতে চাবি খুলিবাঁর শব বন্দীবয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। শব্দের সঙ্গে 
সঙ্গেই বৃদ্ধা দুতী আমিনা নিঃশব পদ সঞ্চারে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 
কইল এবং যন্মুথে গিয়াই উদ্মুক্ত গরাক্ষের দিকে অনলি নির্দেশ করিয়া, 
সন্কেতে জুনাইল য়ে, উদ্ধম্বরে কথ। কহিলে, বাহিরে, খোন্ধার গুনিতে 
পাইবে। বৃদ্ধা খাণিলের নিকটে গিয়া তাহাকে কহিল,_-“আমার সঙ্গে 
আইস।” _ 

বৃদ্ধার স্তায় খালিলও তি মৃহ্প্থরে উত্তর করিলেন,--“ঘদি আঁমাঁকে মুক্রি 
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দিবার ইচ্ছজ থাকে, তবে নিশ্চিত জানিও, আমার এই রদ্ধুকে সঙ্গে না লইয়া 
সামি কিছুতেই এখান হইতে যাইব ন11+ 

বুদ্ধ! কহিল,--“'তাহা অসস্তব। তোমার বন্ধুর কোন অনিষ্ই হইবে না । 
পাশা একজনের প্রাণ লইয়াই জস্তষ্ট হইয়াছেন, তাহা ত গুনিয়াছ । ্ 

খালিল কহিলেন,--'তাহা হইলে, আম[রই ঝা একপ গোপনে পলাইবার 
প্রয়োজন কি ?? 

আমিনা ব্যস্ততাবে কহণ,--“আমি বলিতেছি,আবার সঙ্গে আইস, কোন 
কথ! জিন্তাস৷ করিও না, তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি।" 

জুলিয়ানও মৃছৃণ্ধরে কহিলেন,_-ক্ষাত কি, বৃদ্ধার কথা শুনায় ক্ষতি ফি 

যাঁওই ন।% 

খালিল ক্ষণকাল চিত্ত! করিলেন; পক্নে বৃদ্ধাকে বটি “গ্রে গ্রে উল, 
আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। 

আমিন! খালিলকে সঙ্গে লইয়া গৃহের বাহিরে আদিল। পূর্ববৎ গুপ্ত চাবি 
দ্বারা ঘার বন্ধ করিয়া, চাবিট নিজের নিকট রাখিল দূতী ক্রমে মোপান অতিক্রদ 
করিয়া! চলিল। খালিল বিন! যাক্যব্যয়ে নিঃশব্দে তাহার অন্থসরণ করিতেছেন! 
যুবকের মনে হইতেছে, হুয় ত তীহাকে তীহার প্রণাঁধিক! জুলেকার সন্মুখেই 
লইয়া যাইবেন। সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়। উপরে উঠিয়াই, বৃদ্ধা স্বীয় ওষ্ঠের 
উপর অঙ্গবিস্থাপন করিয়া, খালিলকে নীরবে অগ্রসর হইতে মক্ষেত করিল । 
যে দিকের কক্ষ শ্রেণীতে পাশার কন্যার! অবস্থিততি করে, বৃদ্ধ! তাহার বিপরীত 
দিকের একটী দ্বার নিঃশবে উম্মোচন করিপ। থালিলও বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে উ 
গৃহে প্রবেশ করিলেন ভথন তীহাঁর মনে হইতে লাগিল, এ আবার কি, আবার 
কি নূতন ঘন ঘটে! তাহার মনে বিনয় জন্সিতে লাগিল? কিন্ত যাহাই ঘটুক 
শেষ পথ্যস্ত দেখিতে সঙ্কল্প করিলেন। 


পা 
লিক ক 





স্থির ও চঞ্চল প্রাণ। 


* লেখক--ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি। 


প্রাণের ছুই অবস্তা, স্থির ও চঞ্চল! সকলেই লক্ষ্য করিয়! দেখিতে পারেন 

থে, মৃত্তিকাতে অনন্ত বৈছযাতিক শক্তি আছে। ডাইনামো নামক যন্ত্রের সাহায্যে 
ৃত্তিকাস্থিত স্থির বৈদ্যাতিক শক্তি চঞ্চল বা জাগ্রত হইয়া উঠে। বৈদ্যুতিক শক্জি 
ৰ আপন।র চঞ্চল অবস্থয় নানা গ্রকার কাধ্য সাধন করে । টানগাড়ি টানা, আলোক 
প্রদান, ময়দ। প্রতৃতি পেষা, গিপ্টিকরা, পাখা ঘুরান, নানাবিধ কাধ্য জাগ্রত টৈছ্যু- 
তিক শক্তি দ্বার! চালিত হয়। স্থির অবস্থায় বৈদ্যুতিক শক্তি কোন ক্রি! করে 
ন৷। জাগ্রত হইলে এই শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হয়, যথ| পজেটিভ ও নেগেটিভ 
বাস্ত্রী ও পুরুষ। চুঘঘকবা লৌহকর্ষকেও স্থির ও চঞ্চল প্রাণ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এক৭ও লৌহে, লোহা কর্ষণ করিবার শক্তি নিদ্রিত ভাবে (যোগ নিদ্রায়) 
থাকে। একখও লোহাকর্ক লৌহথণ্ডের সহিত প্গশ করাইলে লৌহখণ্ডের 
নিত লোহাকর্ষণ পক্ত জাগ্রত হইয়। উঠে। চুম্বকের মংস্পর্শে একথও লৌহ 
আর একখণ্ড লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিতে পারে। চুকে লোহা৷ কর্ষণ শক্তি দুই 
স্কাগে বিভক্ত হয়, একটা তাহার উত্তর প্রান্তে আর একটী তাহার দক্ষিণ প্রান্তে 
খ্রকাশ পায়। চুম্বকের ঠিক মধ্যগ্থলে লৌহকর্ষণ শক্তি প্রকাশ পায় না, অথচ এই 
স্থির মধ্যস্থলে ন| থাকিলে চুশ্বচক্র ছুই প্রান্তে লোহাকর্ষণ শক্তি প্রকাশ পাইতে 
পারে না। ছুত্বকের এই স্থির মধ্যস্থলকে ছুইপ্র কার লোহাকর্ষক শক্তির সান্ব-স্থল 
বলা যাইতে পারে। সকণ শক্তির সন্ধিস্থল সর্বদাই ক্রিয়াশৃন্ত। কোন ক্রি সম্পা- 
দিত হইতে গেলে শক্তিগণ এক স্থির মধ্য্থলকে আশ্রয় করিয়। যাবতীয় ক্রিয়া রূপ 
স্পন্দন সম্পার্দদ করে। আজ কাল বিজ্ানবিৎ পপ্ডতের! নিরূপণ করিয়াছেন 
যে, হ্গতে যাহ। কিছু মাছে সমস্তই স্পন্দন মাত্র। ভিন্ন জাতীয় স্পন্দনে জগতে 
যত প্রকার পার্ক্য পরিলক্ষিত হয়। স্থির কেন্দ্র সে অবলম্বন করিয়! প্রর্কৃতি অহ্‌- 
রহ নৃত্য কারতেছে। বৈজ্ঞানক জগতের এই প্রব্ণর সুন্দর বা বৃত্ঠও সুঙ্ম রাম 
লীল।। রাম.লীলার সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কায়! বৃহ রচন1 করিলে ছুইটী গোপিনী 
মধ্যে আপনাকে স্থাপন করিয়! এই প্রকৃতির হুস্ম লীলাকে স্থুলভাবে দেখ|ইয়া 
ছিলেন। ভুগবানের প্রত্যেক মৃষ্তি অবলম্বন করিয়া ছুইজন গোপিণী নৃত্য করিয়া- 
ছিলেন। জুক্মভাবে প্রক্কতিতে এইন্ধপ লীপা সর্বদাই হইতেছে । একটুকু স্থির 
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হইয়া বুঝি দেখিলে সকলেই এই প্রকৃতির রামলীপা! অনুন্তব করিতে পারেন! 
মানব বেহে প্রাণ ও আপ।ণ নাম চ ছুইটা শক্তি স্থির মহাপ্রাণকে অবলম্বন করিয় 
সর্বদাই নৃতা করিতেছে । এই মহা প্রাণ যাহাকে অব্লম্বন করিয়া প্রাণ ও অপাণ 
ন্বতা করিতেছে তিনিই জীবান্সা। যোগবাশিঞ্টে এই স্থির প্রাঞ্ু বাঁ চিদয্ার 
উপাসণাই ভুষগ্ড নামক দাড়কাকের জ্ঞান এবং চিরজিবীত্ব লাভের মুল কারণ 
বালয়। নির্দিষ্ট আছে (নির্বাণ প্রকরণ অধ্যায়) যে শক্তির দ্বারা বাহ 
-বাযু হৃদয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ নিশ্বাস লওয়া যায় তাহাকে প্রাণ কহে। 
যে শক্তির দ্বারা বঙ্ঃস্থগস্থিত উঞ্ণ বায়ু বাহিরে নিক্ষিপ্ত হম ঝ নিশ্বাদ ফেলা যা, 
তাহাকে অপাণ কৃথে। দেহ হইতে মল মূত্র গ্রতৃতি যে শক্তির দ্বারা বাহিরে 
প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাকে অপণ কহে। শীতল বাহ বায়ু ফুস্‌ ফুসের মধ্যে যাইলে দে 
নিপ্ধ এবং আপ্যায়িত হ॥ বণিয়া নিশ্বাস লওয়া শক্তিকে চন্দ্র কহে। ফুদ্ফুস্‌ 
হইতে উষ্ণবাযু যে শক্তির গ্রীভাবে বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হয় এই নিশ্বাস লইবার শ্ভি- 
কেস্ুর্ধ্য কহে; শ্বাস লইবার আর একটী স-কার-_কারণ শ্বাস ফেলিবার আর 
একটি নাম হ-কার। 
€ হঞারো নির্গমে দৌঁক্জ সকারন্ত গ্রবেশনে |) 
প্রত্যেক মনুষ্য স্বাভাবিক ভাবে মিনিটে ১৫বাঁর এব অহোরাত্রে ২১৬৭০বান্স 
শ্বাস লয় ও ফেলে, এই শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া ফেলাতে সকল মানুষেরই অধিকার 
আছে। স্বাদের পূর্বোক্ত ছুই সক্ষিতে মন রাখিয়া ভগবান্হক স্মরণ করিলে. 
প্রকৃত মন এবং প্রাণের কা করিঃ। ভগবানকে স্মুরণ করা হয়। সাধুরা বলেন, 
যে রাঁম নাম সকলেই করেন কিন্ত দশ ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া কেহই করেন না, দশ 
ইত্র্ির সংযম করিয়! একবার রাম নাম করিলে কোটি জন্মের ফল হয়। (রাম 
নাম তে! সব কইকহে দশরথ ন। কহে কই, একবার যদি দশরথ কহে তিন্‌ কোটী 
" জন্মকা ফল হই।) পুনঃশ্চ শুনিতে পাওয়া যায় যে (একবার হরিনামে ফত 
পাপ হরে, পাপী হয়ে তত পাঁপ করিবারে নারে ) এইরূপ হরিনাম মনে প্রাণে 
ধীক্য করিয়া! করিলে তবে প্রকৃত ফলপ্রদ হয়। এই অজপা জপ সম্বর্ধে কোঁন 
বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া ঘায়।  পঅজপার সঙ্গে জপ গুরু দত্ত ধন। (মন-) 
কর জগে মাল! জগে কিবা প্রয়োজন॥ হয়ে তার প্রেমের ভূক, গুরুপদে হাজির 
থাক, গ্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে ভাক, হয়ে সচেতন ॥ কি সকাল সদ্ধ্। কিৰ! সদা জপ 
রাত্র, দিবে, হব্কমলে প্রকাশিবে, সে শীল রতন॥ গুরুনান্রু তাহার গুণে 
ন।মক গ্রন্থে প্রতিশ্থাস প্রশ্বাসের সহিত গোবিন্বকে স্মরণ করিতে উপদেশ 
৫২ হি 


৪১০ স্থির ও চঞ্চল প্রাণ। - [১৫শ বর্ধ। 








ঘিয়াছেন,_“শ সি শশীসি তজ গোবিন্দ কি নাম? তন্বেও এই ভাবের উপদেশ 
দেখিতে পাওয়া যাঁ়। শ্বাসগ্রহণ করাকে তন্ত্র রাত্রি কহে এবং শ্বাস ফেলাঁকে 
দিবা কহে। এ ছাড়া বাম নাসিকায় শ্বাস বহাকে রাত্রি কহে এবং দক্ষিণ 
নাসিকায় শ্বীন বহাকে দিবা কহে। এক নাঁসিকা রদ্ধ, হইতে অপর নাসিকাক় 
শ্বাস সংক্রমণ হইবার সখয়কে সন্ধ্যা কহে। এবং শ্বাস ফেলিবার শেষ, লইবার 
গোড়া, এবং লইবাঁর শেষ, ফেলিবার গোড়া, এই ছুই সব্ধিকে সন্ধ্যা কহে। 
শ্বাসের সব্ষিতে জপ করিবার উপদেশ দেখিতে পাওয়। যায় । পু 

“( দিবান পুঁজয়ে দেবীং | রাত্রৌ নৈবচ নৈবচ সর্ববদ1 পুজয়েও দেবীং দিবা 
রত বিবর্জিত )” এই শ্লোকে দিঝ। রাত্রি বর্জন করিয়া দেবীর পুজা করিতে 
বল! হইতেছে। ইহাতেম্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্বাস ফেলিবার শেষ এবং লইবার 
গোড়৷ এবং লইবার শেষ ফেলিবার গোড়া, এই ছুই সন্ধিতে দেবীর পুঁজ! কর! 
উচিত। পুনশ্চ জুযুয়া নাঁড়ি বহিবার সময় অর্থাৎ যখন খ্বীস বাম ও দক্ষিণ এই 
উভয় নাড়ী ত্যাগ করে তখনই দেবীকে পুজা! করিবার প্রশস্ত সমগ্স। কিন্তু এই 
সময় সর্বদা পাওয়া ঘাঁয় না। এক ঘণ্টা! বা ছুই ঘণ্ট! অন্তর শ্বাস এক নাসিকা 
ছাড়িয়৷ অপর নাসিকায় বহিবার পুর্বে এই স্ুযুয়! নাড়ী বহে। এই সময় দেবীর 
পুজ! করিতে হইলে সর্বদা পুজা কর! চলে ন! এক ঘণ্টা বা ছুই ঘণ্ট। অন্তর 
অতি অ্ক্ষণের জন্য এই সুযোগ পাওয়া যায়। স্থির প্রীণ যাঁহাকে অবলম্বন 
করিয়া প্রাণ এবং অপাণ (শ্বাস প্রশ্বাস ) চলিতেছে তীহাঁকেই বাস্থুকি বাঁ কুল- 
কুগুলিনী শক্তি বা মহাপ্রাণ কহে। এই স্থির প্রাণে ধাহার ঘত লক্ষ্য পড়িবে 
তাহার তত ব্রঙ্মানন্দ অনুভব হইবে এবং ভয় দ্বুর হইবে। প্রতিদিন এই স্থির- 
প্রাণে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলে মন বিন্দু হইয়াও দিদ্ধুর জল আকর্ষণ 
করিতে পারে। 


ন্বিপ্বন্বা-ন্বিল্াসি 1? 


লেখিকা -- শ্রীমতী বসন্তলত। দেবী। 


(১) 
অতীতের স্থৃতি উঠিতেছে মনে 
পাগল হ'তেছে পরাণ তায় 
কুষুদিনী-সম হধাংশু বিহনে 
ছু-নয়নে নীর বহিছে হায় ! 
(২) 
সহনে না যাঁয় যাতনা বিষম 
বিহনে তাঁহার আধার সব, 
কি যেন কি ছিল কিষেন কিনাই 
সকল (ই) মনেতেপ্হ'তে শব ॥ 
(৩) 
নিরজনে বনি ভাবিরে' যখন - 
কে যেন মনেতে উদ্দিত হয়, 
দেখিতে দেখিতে বিছ্যাতের প্রায় 
সে যেন আবারু কোথায় যায় ॥ 
(৪) 
সেই একদিন গ্িদ্বাছে আমার 
আবে নাকি তাহা! ফিরিয়ে আর। 
অভাগী কেবল কীদিতে রহিল 
বহিতে বিফল জীবন ভার ॥ 


ঙ্ 


6৫) 
কোথা সে আরাধ্য গিয়াছে চলিয়া! 
স্বতি জাগে তীর হৃদপ্ন পটে 
সেইরূপ রাশি থাকিয়া থাকিয়া 
এখন কেনরে হৃদয়ে ফোটে ॥ 


(৬) ্ 
এখনও) তাহার স্থধাময় বাঁণী 
অবণে প্রবেশে নিয়ত যেন, 
ফুরায়েছে তার সবলীল! খেলা 
স্থৃতিটুকু এবে না যায় কেন? 
(৭) 
যে দিন শ্মশানে হায়ে গেছে ছাই 
এ নারী জীবন অমূল্য ধন। 
সেইদিন হ'তে সন্য।সিনী আমি 
ংসারের স্থখ করি বর্জন ॥ 
শঙ্দীর প্রতি- 
৫৮) 
হায় মাগো কেন তুমি চির অভাগীরে ১ 
ন্নেহ মমতায় আর করিছ পালন। 
ভাসাইয়া দেহ মোরে জাহ্চবীর নীরে 
এমুখ দেখিয়। আর পাঁবে ন! বেদন ॥ 


নি 

কেন দয়া কর টা ননী আমার; 

বৃথা স্নেহ যত্র আর কর মা আমার। 
ভাঙ্গিয়! গিয়াছে হায় কপাল যার $ 
স্েছ বিড়ন্বন! মাত্র জানিও তাহারে ॥ 

(১৯) 5, 

সব সাধ মিটিগ়াছে হুত(ি জীবলে ; 
স্থখ শাস্তি অভাগীর কিছু নাহি আর 

ঘুচিবে মা যন্ত্রী ছশ কত দিনে; 
শুধু এই এক চিন্তা হহতছে আমার । 


লি 


৪১২ অদৃষ্ট তত্ব । . ১৫শবর্ষ।] 





আত্ম বিলাঁপ। (১5) 


(১১) শৈশবে জীবন ঘদি .হ'ত অবসান ; 
না হত বিবাহ যদি থাকিতাম ভাগ ; দহিতে হ'ত না আজি এখোব অনলে। 
নাহি'জানিতাম স্বামী, কেমন রতন । আকতার 
আজন্ম কুমারী হয়ে সুখে চিরকাল রি ্ 
রহিতাম) দহিত না নৈরাশে জীবন ॥ ভ।সিতে হ'ত না মোরে নৈরাস্ত দলিলে ॥ 


$১২) (১৪) 
অনস্ত মরুর মাঝে তত্র বালুকায়) ইচ্ছা করে ছুটে াই গহন কান্তারে 3 
ছঃখ জপি কতকাল রহিব ঝচিনা। জানাইতে তক্ষবরে আমি অভাগিনী। 
অবীর হ'তেছে প্রাণ দারুণ তৃষায়; এ ছুঃখ-কহিব কারে সমাজ সংসারে, 
ৰবাঁচাইবে কেঝ। বল- সপিল সিঞ্চিয/॥ কে শুনিবে কে বুবিবে এছুথ কাহিনী & 


ঈশ্বরের প্রতি- 
(১৫) 
কেন বল জগদীশ স্থজিলে আমায় $ 
স্থজিলে যগ্ঘপি কেন করিলে দুখিনী। 
দুথিনী করিলে যদি কেন ঝা না তায়) 
পাঠাইলে- তথা যথা গেছে গুণমণি & 





অদৃষ্ট তত্। 


লেখক--ভ্ীগ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

সনাতন আাধন্ম শাস্ত্রে বিশ্বামবান্‌ বা/কিমাত্রই অনৃষ্ট স্বীকার করিয়া 
থাকেন। কিন্তু অবৃষ্ট কাহাকে বগে, অদুষ্টের স্বরূপ কি ও কিরূপে অনুষ্টের 
উপত্তি হইয়। থাকে, ইত্যাদি ব্যয়ে অনেকেই অন্িন্। বিশেষতঃ অশিক্ষিত 
প্রাকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনৃষ্ সঙ্ধদ্ধে একট৷ ভ্রান্ত সংস্কার ব্দ্মূল দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা বলিয়া থাকে, অদৃষ্টের অর্থ কপালের লিখন। 
মানব শিশুর জন্মকালে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের গুভাশুভ যাবতীয় ঘটনাবলী 
স্বয়ং বিধাতা পুরুষ কতক লঙাট দেশে লিখিত হয় এবং বয়োরৃন্ধি সহকারে ক্রমে 


১ম সংখা ।] জন্মভূমি ৪১৩ 


ক্রমে তাহারই ফল ফলিয়া থাকে! কিরূপে ও কতদ্দিন হইতে এইরূপ সংস্কারের 
উৎপন্তি হইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণন করিতে আঁম্রা অসমর্থ। তবে বলা বাহুল্য 
যে, ইহা নিতান্তই অসার ও ভ্রান্তিমূলক সংস্কার । অতএব আমরা এই প্রবন্ধে 
তি দর্শন শা নক্মত অনৃষ্-ততব সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টীকরিব।  * 

অনৃষ্ঠ বুঝিতে হইলেই ধ্াধর্শের লক্ষণ জগ বুঝা আবন্তক। কেননা অদৃষ্ 
ধশ্মাধর্দেরই একটা প্রকার ভেদ বা অবস্থাবিশেষ মাত্র। অতএব ধন্ম ও আধর্শা, 
এই ছুইটা কথার অর্থ কি, প্রথমে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। 

সমগ্র হ-মগুলের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্তান্ত দেশীয় লোকের 
ধর্ম যেরূপ মন্ুষ্যকন্পসিত বিধিবাক্য মাত্র এবং সমাজরক্ষা! ও গমাজে সুশৃঙ্খল 
স্থাপনই যেমন তাহার মুখ্য উদ্েশ্ঠ, লামাঁদের আর্যাধর্ম সেরূপ কাল্পনিক পদার্থ 
নহে) এবং "চুরি করিও না” মিথ্যা কথ। বলিও না, ইত্যাকার ছুই চারিট 
উপদেশ বাক্যের নামও আর্য্যধর্ম নহে। প্রভাত এই ধর্ম অধ্যাত্ম বিজ্ঞান মূলক 
প্রান্তিক পদার্থ। অর্থাৎ ইহ! মানবজাতির প্রকৃতির সহিত, অস্তিত্বের সহিত 
একেবারে বিজড়িত) ফলতঃ আর্াধর্মের প্রত্যেক সিদ্ধান্তই ভারতীয় মানৰ 
প্রক্কৃতির সম্পুর্ণ অন্ুগোদিত বিয়া, কালশক্তি প্রভাবে নানাপ্রকার গুরুতর 
বিন্ল বাধ! পাইলেও এখনও ইহার অস্তিত্ব এককালীন বিলুপ্ত হয় নাই; কখন যে 
হইবে, তাহারও সন্ভাবনা নাই। এবং ইহ! সাধারণ মানবজাতির ধর্ম বলিয়াই, 
অন্ান্য ধর্থের ম্যায় ইহার স্বত্ব কোন নামকরণ হয় নাই; আমাদের 
আধাধর্শ “দনাতন ধর্ম নামেই কথিত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাঁউক, 
ধনী শব্দের ব্যুৎ্পত্তি কি? 

-স্কত ব্যাকারণের বিধান মতে অবস্থানার্থ "ধ্‌” ধাতুর উত্তর মন প্রত্যন্ন 
করিয়া ধর্মপদ সাধিত হয়। অর্থাৎ যে পদার্থ বিশেষ থাকাতেই বস্তর বস্তা 
যাহ! না থাকিলে সে বস্তর অবৃস্থিত্ি থাকিতে পারে না, যাহা বন্তর প্রকৃতি হ্বরূপ 
ব। গুণ স্বরূপ, তাহাই সেই বস্তর ধর্্ম। যেমন অগ্নির ধর তাপত্ব ও জলের ধন্্ 
শৈত্য, তক্রূপ মানবের ধর্ম বলিলে, যে সথক্মতম শক্তি বা গুণ বিশেষ খাকাতেই 


আমরা মনুষ্য ও পশ্থাদি ইতর জীব হইতে পৃথক, সেই শক্তি ব| গুণবিশেষবেই 
মানবের ধর্মী বলিয়া বুঝিতে হইবে । এবং ইহাও বুঝিতে হইবে যে, যেমন তাপত্ব 
না থাকিলে, ক্মাগ্ঘর অগ্রিত্ব ও শৈত্য গুণ না! থাকিলে, জলের জলত্ব থাকিতে 
পারে না, তজ্জপ নাঁনবীয় ধর্মশক্তি না থাকিলে, মানুষের মহুষ্যত্ই থাকিতে 


পারে না। আবার ভগবান কণাদ প্রনীত বৈশেষিক -দর্শনেও কধিত 
হইয়াছে, _, 
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“্যতোহতাপয় নিঃশ্রেয়ঃ সিদ্ধিঃ স ধর্শঃ 

যে শক্তি বা গুণবিশেষ দ্বারা আত্মার সদগতি ও ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা 
লাভ হয়, তাহার নামই ধর্ম। এখানে ধর্খের লক্ষণ কথিত হওয়ায়, অধর্থের 
লক্ষণও এতবার! স্বতঃই চিত. হইতেছে। কেননা ধর্শের যাহা বিপরীত, 
তাহাই ত অধন্ম। অর্থাৎ যেশক্তি বা! গুণবিশেষ বারা জীবাত্বঅ| অধোঁনত এবং 
ঈশ্বর হইতে দুরবর্তা হয়, তাহার নামই অধন্। এখানে বলা আবশ্তক যে, ধ্ধ 
ও অধন্দম মূলে এক একটা পদার্থ হইলেও অবস্থাভেদে তাহার অপরিসংখ্যেয়' 
বিভাগ কম্পিত হইগ্না থাকে । ধর্মের মূল বীজের নাম সত্বগুণ, আর 'অধর্খের মূল 
বীজের নামই রজঃ ও তমোগুণ। শাস্ত্র বলিয়াছেন । 

*ধর্মোজানং বিরাগ এশবধ্যং দাৰিক মেতদ্রপং, তামসম্মাদিপরীতম্‌/” 

ূ সাঙ্যকারিক]। 

ধর্ঝ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অধিমাদি র্থধ্য স্বত্বগুণেরই কার্য এবং অধর, 
অভ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্ধ্য, এগুলি রঃ ও তমঃ গুণ হইতেই সমুৎপ্ন হইয়া 
থাকে। তাহা হইলেই মূল বীজ স্বরূপ স্বত্বগুণ হইতেই সমস্ত ধর্সের এবং রঃ ও 
তমঃগুণ হইতেই নিখিল অন্দর বিকাঁশ হয়, এই কারিকার এইরূপই ভাতপর্ধ্য। 

পূর্বের যে শক্তি বা গুণ বিশেষকে মানবের ধর্ম বলা হইয়াছে, বাস্তবিক সেটি 
কি পদার্থ, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। আমর প্রত্যক্ষ অনুভব 
করিতে পারিতেছি যে, মানব দেহে জীবাত্মার শক্তি সকল প্রধানতঃ ছুই ভাঁগে 
বিভক্ত হইয়া, দেহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ক্রিয়৷ করিতেছে। সংখ্যায় বহু হইলেও 
মূলে কিন্তু দুইটা শত্তি হইতেই এ সমস্ত শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। অর্থাৎ প্র সুইট 
শক্তিই ভিন্ন ভিন ক্রিয়া সাধনের সময় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইন্। থাকে। 
ইহার একের নাম নিরোধ শক্তি ও দ্বিতীয়ের নামবুখান শক্তি। যে শক্তি ছার৷ 
মন্ বুদ্ধি, ও ইন্জিয়াদির চাঞ্চল্য ও বিষরাভিমুখী-গতি ব! বাহ বিষয়ে পরিচালনা 
অবরুদ্ধ হইয় স্থির ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাঁম নিরোধ শক্তি বা ধর্ম শ্তি। 
আর যে শক্তির বলে উহার! বাহ্‌ বিষয়ে পরিচ।লিত ঝ! দর্শন, শ্রবনাদির জন্য 
প্রেরিত হয়, তাহারই নাম বুখান বা অধর্ধশক্তি। "ধর্ম শব্দের যৌগার্থ ছার 
যদিও এই বুখান শব্তিকে ধর্ম বলা যাইতে পারে, কিন্ত নানাপ্রকাঁর নিষিদ্ধ 
অনুষ্ঠান দ্বারা বুখান শক্তি হইতেই ঈর্ষা, অসুয়া, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ও অভিমান 
পেভতি কঙ্নিত পণ জাথাত সাহাবী হা েটিঠা+২১ ৩১১৭ 2১ এ ১ ০ ১ 
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নিরোধ ও বুখান শক্তির ক্রিয়। প্রণালী বুঝাইবার জন্ত একটা দৃষ্টান্ত দিব। 
মনে কর, তুমি অপর এক ব্যক্তির উদ্ভানে বৈড়াইতে গিয়া দেখিতে পাইলে যে, 
একটা প্রলোভনীয় স্বপক আতর ফল বৃক্ষ শাখায় ঝুলিতেছে। দেখিব। মাত্রই 
উত্তেজক কারণ বশতঃ মনোমধ্যে লোভ প্রবৃত্তির উদয় হওয়ায়, তোমার মনটাও 
প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত ও সেই আমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, সেই দিকে ধাবিত 
হইল। কিন্তু তোমার দেহ মধ্যে আর যে একটা প্রতিদন্দিনী শক্তি আঁছে, যার! 
এ কাধ্যের দৌষ গুণের বিচার করিয়া ও আম্রটা ন। লইয়াও মনের শী পরদ্রব্য 
খহণের প্রবৃত্তিকে তুমি তৎক্ষণাৎ সংযত করিলে । এই স্থানে যে শক্তির ক্রিয়া 
দ্বার! আত্ম গ্রহণে তোমার মন প্রথমে আকুষ্ট ও ধাবিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম 
ঝুখান শক্তি ও যে শক্তি দ্বারা এক্ষণে তুমি মনকে সংযত করিতে পারিলে, সেই 
শক্তির নামই নিরোধ শক্তি। ফলকথা উক্ত বুখাঁন শক্তির বলে প্রতিনিয়তই 
আমাদের মনোমধ্যে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ ও কামাি নানাপ্রকার অসৎ 
প্রবৃত্তির উদ্দীপন হইতেছে এবং একমাত্র নিরোধ শক্তির সাহার্যেই আমরা তাহ 
প্রতিরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইতেছি। পণ্ড, পক্ষ্যাদি ইতর জীব্জন্তগণের দেহ মধ্যে 
প্রায়ণঃই ঝুখানের ক্রিয়া হয়। নিরোধ শক্তি তাহাদের শরীরে এত অল্প মারায় 
আছে বে, তন্থারা কোন ক্রিয়া সাধনই হইতে পারে না। ন্মুতরাং উপযুক্ত 
পরিমাণে নিরোধ শক্তির অভাব বশতঃ মনোবৃত্তিকে সংযত করিবার সামর্থ না 
থাকায়, তাহারা আপন আপন প্রবৃত্তির বশেই পরিচালিত হইয়! খাকে। বোধ 
হয়, এই একটা সামাস্ দৃষ্টান্ত দ্বারাই নিরোধ ও বুখানের ক্রি প্রণালী পাঠকগণ 
বুঝিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, এই নিরোধ শক্কির বীজ একমাত্র মানবাস্মার 
পুর্ণমাত্রায় নিহিত আছে। এবং এই শক্তি আছে বলিয়াই, মানব পথাদি ইতর 
জীব অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠত৷ লাভ ও তাহাদের উপর সর্ববতোমুখী প্রভু স্থাপন করিয়া, 
জগতের নান! উপকার সাধন করিতেছে । অতএব এই নিরোধ বা সংযমশক্কি 
মানবের প্রকৃতি স্বরূপ বা গুণ স্বরূপ হওয়াতেই, তাহা সাধারণ মানব জাতির 
ধর্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

পুর্ববোক্ত,একমাত্র নিরোধু শক্তিই কার্ধাভেদে প্রধানতঃ দশ প্রকার ধর্মরূপে . 
দশ নামে কথিত হইয়া খাকে। যথাঃ-_ ্ 

"খবৃতিঃ ক্ষম! দমোই স্তেয়ং শৌচনিক্রিয়ানিগ্রহঃ | 
ধীর্ষিস্ভ| মত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষপম্।।* , , 
মনুঃ! 
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অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্জরিয়নিগ্রহ, হী, বি্যা, সত্য ও 
অক্রোধ। বস্তুতঃ এই দশ প্রকার লক্ষণযুক্ত ধণ্ণই যে, একমাত্র নিরোধ শক্তির 
কাধা-ভেদে ষংজ্ঞ ভেদ, সেই কথাট। বুঝাইবার জন্য এ দশ সংখ্যক ধর্মের মন্ীর্থ 

ক্ষেপে লিখিত হইতেছে । 

১ ধৃতি,_অর্থে ধারণা করা বা! স্মরণ রাখিবাঁর শক্তি বিশেষ । 

২ ক্ষমা,_-কেহ অপকার বা অপমান করিলে/ বুখান শক্তির বলে তৎক্ষণাৎ 
ভাহার প্রতিবিধান করিবার জন্ স্বভাবতই মনের প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রবৃত্তিকে- 
ষে শক্তির দ্বারা দমন করিতে পার। যায়, তাঠার নাম ক্ষম!। 

ও দম,_শোক, তাপ ও ভগ়াদি বার। চিন্ত বিকৃত বা মোহাচ্ছন্ন হইলে, যে 
শক্তির বলে তাহাকে প্রক্ৃতিস্থ করিতে গার! বায়; তাহার নাম দম 

৪ অস্তেয়, -অবৈধরূপে গরস্থ হরণের প্রবৃত্ভিকে যে শক্তির সাহায্যে নিরুত্ধ 
করিতে পার। যায়, তাহার নাম অস্তেয়। 

৫ শৌচ,_শরীর ও মনের নিশ্নিত। সাধনের নামই শৌচ। শো খিিধ ) 
বাহ শৌচ ও অন্তঃশৌচ। জল বৃত্তিকাদির দ্বারা দেহ গুদ্ধির নাম বাহ্‌ শৌঁট 
এবং ভাঁব শুদ্ধিই অন্তঃশোচ। 

ও| ইন্তিয়নিগ্রহ,_আমাদের ইন্রি্ সকল প্রতিনিতই চঞ্চল ভাবে নানা 
বিষয়ে সথলিত হইতেছে। যে শক্তির বলে উহাদের চাঞ্চল্য বা বিষয়াভিমুখী- 
গতিকে মং্যত করিতে পারা যার, তাহার দাম ইন্্রিয়নিগ্রহ। 

৭। ধী,--1প্দি আঞে।চনা। দ্বারা পদার্থের শ্বরূপ তত নির্ণয় (যে তত্বে ভ্রম- 
প্রমাৰ ধাঁকিবেন ) বে শক্তির বলে সম্পাদিত হয়, তাহার নাম ধী-শক্তি। 

৮ বিদ্যা” যে শক্তি বিণেষের স্বার! পরমাত্ম। ও জীবাত্মার স্বরূপ জান লাঁভ 
হয়, আপনাকে দেহতরয় স্েল“দহ, লিঙ্গদেছ, ও কারণ দেহ ) হইতে পৃথক পদার্থ 
বলিয়া ধারণা হয় এবং ইন্জরিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরস্থ পদার্থ নকল পৃথক পৃথক 
রূপে মানদ প্রভা হইয়া থাকে, তাহারই নাম বিগ্কা। 

৯। সত্য, শরীর, মন ও বাক্য, এই তিনের স্বারা যথার্থ আচারন করার নাম 
সত্য। ্ * 

১৭ অু্রোধ_যে শক্তির বলে ক্রোধকে দিরুদ্ধ করা যায়, ভাহারই নাম 
আক্রোধ। 

পুর্ববকথিত দশ, প্রকার লক্ষণযুক্ত ক ধর্মশক্তির মধ্যে ধতি শক্তির যে সংক্ষিপ্ত 


লিলির রব 
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পারিব্নে না। অতএব কথাট। পরিষ্ণার করিয়। বুঝান আবগ্তক। কোন একটি _ 
বিষয় ঝ। ব্যাপার একবার মাত্র দেখিয়া ব শুশিয়া, সাধারণত ইন্জিয়ের ক্রিয়। নিবৃত্ত 
হ্য়ন।) পুনঃ পুনঃ দর্শন বা অবণ জন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এইরূপ স্থলে যদি 
এ দর্শনীয় বা শ্রবনায় বিষয়ের উপর মন ও ইন্দ্রিয় শক্তিকে কিয়ৎকালের জন্য ও 
শিরোধ (আটক) করা থাক, তাহ! হইলে *সই ক্তিম্নার একট সংস্কার (স্মরণ জনক 
শক্তি বিশেষ) এমন ভাবে মনোমধো আক্ষত হয় যে, তাহ। চিরকালের জন্ঠ স্ৃতি- 
. পে মনেই অবস্থিতি করিবে। কিন্ত দৃষ্ট বা শ্রুত আদি বিষয়ে মনকে নিরুদ্ধ 
করিতে না পারিলে, তাহা সংস্কার সুস্প্টরূপে পড়িতে পারে না; সুতরাং সে 
বিবননটা শ্ররণও থাকে না। একট। দৃ্ান্তের অন্ুবরন করা যাউক। মনে কর, 
ততামার পীবনের মধ্যে অগ্ত তুমি আমাকে প্রথম দর্শন করিতেছ। এরপ স্থলে যদ 
ভুমি তোমার দর্শনেন্দ্িরঘহ মনকে কিয়ৎ্কালের জন্ত অগ্ত খিকে যাইতে ন| দিয়া 
আমর অবগ্প1টীর উপরেই নিরোধ কর, তাহা হইলে আ.মার- অবয়বের' সম্পুর্ণ 
প্রতিবিষ্ব তোমার মনোমধ্যে ফটো গ্রাফের ন্যায় অহ্থিত হইয়া যাইবে এবং উহ। 
সংস্করন বা স্থৃতি রূপে চিরকালের জন্ত মনেই থাকিবে ॥ আবার যে যে সময়ে 
আমার দহিত তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে, সেই সেই সময়ে এ ম্মৃতিরূপ সংস্কারের বলে 
আমাকে তুমি চিনিতে পারিবে । কিন্তু তুমি বহু জনতাপুন হাটে উপাস্থৃত হইস্স 
একই সময়ে অসংখ্য লোকের প্রত দৃইপাত করিলে। এখানে তোমার ধশন- 
ইব্্রপ্নহ মনকে-হট্রস্থিত প্রত্যেক মঞ্রধ্যের অবযবের উপর একক।লীন নিরোধ 
কাধবার উপাগ নাই ঝাঁপয়াই, উহাদের প্রত্যেকের অব্য়ণের সংস্কার তোমার 
মনোমধ্যে জুম্পইরূপে পড়িতে পারিল ন|। স্থতরাং উহাদিগকে তোম:র স্মরণও 
থ|কিবে না। বন্তত। কোন কগণে আমরা অন্থমন থাকিলে, আমাদের চক্ষুর 
মন্মুথ দিয়া মানুষ চলিয়। গেলেও যে আমরা তাহার উপলন্ধি করিতে পারি না, 
মনের নিরে।ধ ন| হওয়।ই তাহার একমাত্র হেতু । অতএব বুঝা ,গেল যে, ধুতি 
শক্ত (নরোৌধ শক্তিরই অবস্থাভেদ মাত্র। ্ 

এখানে সংক্ষেপে যে দশ লক্ষণক ধর্মের বর্ণন। করা গেল, ইহার! প্রত্যেকে এ 
নিরোধ শ্রিরই রূপান্তরিতু অবস্থ! মাত্র। অর্থাৎ একমাত্র নিরোধ শক্ত হইতেই 
প্র সমন্ত ধর্মের উৎপত্তি হইঘা থাকে | আবার এ সকল ধর্মের মধ্যে আত্মতন- 
জ্ঞানই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ধর্দ। কেন না মাত্মতবজ্নের উদন্বী হহণে, 
মানুষের আব্যাত্মদী চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়, মানব কুতৃকাধ্য হয়। শান্ত 
বংলয়াছেন,_ ঠি- 

৫৩ 
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পযন্ত পরনো। ধঙ্ো যদযোগেনাত্মদর্শনম্‌ ।” 
যাঁজ্বন্ধাঃ।- 

যোগ সাধনা দার! আত্মদর্শন করাই পরম ধর্ম। বলা বাহুল্য যে, পূর্বোক্ত 
দশ লক্ষক ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, দয়া, 
সস্তোষ, বৈরাগ্য ও গদাসীন্ত প্রভৃতি আরও অনেক গুলি ধম্মের স্ফুরণ হয়। 
নিরোধ শক্তির কার্য বলিয়া, এগুলিও ধর নামে কথিত হইয়। থাকে । পরস্ত 
দশ লক্ষণক ধর্দের ফলন্বরূপ বিধায়, ইহাদিগকে শ্বতন্ত্রূপে মূলের মধ্যে ধরা হয় 
নাই। ফলকথা এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, পুর্ব্বে যে নিরোধ শক্তিকে ধর্ম বলা 
হুইগ়াছে, তাহ! "কারণধর্ঘ্” এবং এখন ধৃত্যাদি যে সকল ধর্মের ব্যাখ্য। কর! হইল 
. তাহাই পকার্যাধর্ম”। এই কারণধন্থ ও কাধ্যধর্শের বীজ মনুষ্যাত্মায় থাকে 
বলিয়্াই, ইহ! মানব সাধারণের ধর্ম নামে অভিহিত হইয়। থাকে। 

উক্ত ধর্ম ও অধর্মের দ্বিবিধ অবস্থ। হইয়া থাকে । একটা বাক্তাবস্থা ব। 
বিকাশিতা বস্থ। ও দ্বিতীয়টা অব্যক্তাবস্থা বা লীনাবস্থা! । যখন ধন্মীধর্শের ব্যক্তা বন্থা 
- হুয়» তখন উহাকে 'প্রবৃত্তি” বা “বৃত্তি বলা যায়। আবার যখন অব্যক্তাবস্থী বা 
লীনা বস্থা হয়, তখনই তাহার নাম সংস্কার। ধন্ধীধন্মের ব্যক্তাবস্থার কাধ্য 
সুম্পষ্টরূপে দৃষ্ট বা অনুভূত হইয়া থাকে। কিস্তু অব্যক্ত বাঁ লীনাবন্থার কাধ্য 
অতীব সুঙ্ম বলিয়া, তাহা সুস্পষ্ট বুঝ! যায় ন1) হয় ত সময়ে সময়ে কিছুমাত্র, 
অন্গতবেই আইমে না। মনে কর ভক্তি একটা ধর্দদু। ইহা! যখন মনোমধ্যে 
1বকাশিত হয়, তখন তাহার ফলস্বরূপ সর্বদেহবা!পী আনন্দময় ভাবটী পরিঞার 
রূপে অনুভূত হইয়া থাকে । কিন্তু যখন এ ভক্তির ভাবটী বিলীন হইস্া সংস্কার 
অবস্থায় থাকে, তখন আ।র তাহার অস্তিত্বই অনুভবে আইসে না। আরও দেখ, 
ক্রোধ একটী অধন্দ॥ যখন ইহার ব্যক্তাবস্থা হয়, তখন চক্ষুদ্ধয়ের রক্কিমাকা'র 
ও ফুসফুসাদির 'বেগবন। প্রভৃতি লক্ষণ গুলি পরিফাররূপে বুঝ! যাক্স। কিন্তু 
ক্রোবৃত্তির লানাবস্থায় মার তাহার অস্তিত্বের উপলব্ধি মাত্রও হয় না 

পূ্ববর্ণিত ভক্তিরপ ধন্থব ও -ক্রোধরূপ অধর্খের লীলাবস্থার কথা শুনিম্[া কেহ 
যেন গুমন মনে না করেন যে, উক্ত ভক্তি ও ক্রোধ একক্রার মাত্র মনোমূধ্যে উদিত 
হইয়াই তাহ! চু কালের জন্ত অন্তর্িত হইয়া গেল। কিন্ত বাস্তবিক তাহা যায় 
না। কেনন! যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, বাল্যকালের অভ্যন্ত-ক-কারাদি 
বর্মমাল। অথবা-কতু গ্ররার গণ পদ্ এখনও মনে আছে) যাহ! একবার দেখিয়াছি 
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উত্তেজকু কারণ পাইলেই ঠিক স্মরণ হয়, তখন ইহ! নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে - 
পারে যে, আমাদের মনোমধ্যে যে কোন প্রবৃত্তি অথব। যে কোন ভাবের উদয় হইয়া 
থাকে, তাহার কোনটাই একবারে বিনষ্ট ব অন্তর্হিত হয় না। পরস্থ উহা হুশ" 
ভাবে সংস্কাররূপেই মনোমধ্যে থাকিয়া ঘায়। বস্তত যদি মনের ক্রিয়া একবার 
মাত্র বিকাশিত হইয়! পরক্ষণেই তাহা বিনষ্ট ঝ! অন্তর্থিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে 
আমর! শত চেষ্টা করিয়।ও পূর্ব পূর্বব ঘটন! কখনই ম্মরণ করিতে পারিতাম না। 
" বল! বান্ুপ্য যে, সকল প্রকার ধন্ম ও অধর্মরৃত্তির অথবা মনোবৃ্তি মাত্রেরই ক্রিয়! 
প্রণালী & একই প্রকার। দর্শন শাস্তের স্থিরতর সিদ্ধান্ত এই যে,_- 
প্নাসছৎ্পাদো নৃশূর্গবৎ। নাশঃ কারণলয়ঃ |” 
সাংখ্য দর্শন। 
খাহা নাই, তাহ কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না। আবার যাহা! আছে, তাহাও 
এককালীন বিনষ্ট হয় না। 
ফলতঃ সমস্ত বস্ত, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত ক্রিয়াই এক একটী মূল বস্ত বা মূল 
শক্তি হইতেই বিকাশ প্রাপ্ত হইরা খাকে। এবং ব্যবহারিক ভাষায় ইহাকেই - 
উৎপত্তি বলে। আবার ধ্বংসের সময়েও উহার। ০কবল সুক্মাবস্থায় স্ব স্ব কারণে 
বিলীন হয় মাত্ব। পযন্ত তাহাদের এককালীন অভাব ঘটেনা। অতএব এই 
নিয়মান্ছদারে আমাদের ধর্মাধন্মাও এক একটা মূল ধর্ম ও অর হইতেই বিকাশিত 
হইয়া! পরিশেষে তাহ। হুক্্ভাবে সংস্কাররূপে মনে!মৃধ্যে অবস্থিতি করিয়৷ থাকে। 
যদি জীবাত্বার পুর্ব সঞ্জ।ত বৃরিগুলি সংস্কাররূপে না থাকিত, তাহ। হইলে 
আমাদের দেহমধ্যে আত্ম। ও মন নামক ছুইটী পদার্থের অস্তিত্বই আমর! এনুন্ভব 
করিতে পারিতাম না। কেননা অসংখ্য সংস্কার রাশির উপরেই ত আঁমার 
আমিত্ব ও মনের অস্তিত্ব কমিত হইয়া থাকে। শান্তর আরও ৰলিয়াছেন,-. 
সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূর্বরঙ্গাতিজ্ঞানম্‌।” 
পাতঞ্জল দর্শনম্‌। 
প্ৰার খবমী সংস্কারা স্বতিক্রেশ হেতবৌ-বামনারপাঁঃ 
- বিপাকহেতনে। ধরা ধশবপাস্তেপূর্ব্বভবাতি সংস্কতাঃ 
পরিণামচেষ্টা নিরোধশক্তি জীবনশভি বদপরিদৃ্া-শিলষধর্াঃ 1৮ 
... বেদব্যাস তাষাম্‌। 
শন্মার্থ এই বে আমাদের মনমধ্যে কোন শক্তি ৰা ক্রিয়ার রিকাগ হয় তাল 
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3২০. অদৃধ তত্ব । [১৫শবর্ধ। 
টি 
স্মরণ ও অবিদ্তা্দির কারণ, তাহাদের নাম বাসনা! আর যে জাতীয় সংস্কার 


আমাদের জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ, তাহাদেরই নাম ধর্খ ও অধর্থ। এই সমস্ত 
সকার পুর্ব ত ক্রিরা দ্বারাই গঠিত হইস্! থাকে । যেমন পরিণামশক্তি, চেষ্টাশক্তি 
ও জীবনীশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি আমাদের দেহমধ্যে থাকিলেও তাহ! প্রত্যক্ষীভূত 
হয় ন/,.তত্রপপূর্কোক্জ সংস্কারগুলিও কোন প্রকারে অন্থভব করিতে পারা যাঁয় না। 
ফলকথ। দেবাচ্চনা ও যাগবজ্ঞাদি কোন বিহিত ক্রিয়া অথব। নরহত্যাদি কোন 
বিহিত ক্রিগ্া দ্বার মনোনধো যে সকল সংস্কার সঞ্চিত হইয়। থাকে, সেই সকল 
স্কারের নামই ধর্মাধন স্বরূপ “ অনৃষ্ট” ব) “অপূর্ব ।” তন্মধ্যে যে গুলি উন্নতি 
বা সখনাধক গুণের (ধন্মের ) সংস্ক'র, তাহার নাম শুভাদৃষ্ট । আর যেগুলি 
অমঙ্গলঙ্গনক গুণের ( অধশ্মের ) সংস্কার, তাহারই নাম রে এই শুভাতৃষ্ট 
ও ছুরাদৃষ্টের নামান্তরই পুণ্য ও পাপ। 
পৃর্ববক্ত ধর্ম ও অধর বৃত্তির গতিপ্রণালী পরস্পর ঠিক বিপরিত । ধর্ম 
বৃত্তির গতি উদ্ধাতিমুখী ও অধর্ত্ির গতি নিয়াভিমুধী। ধর্প্রবৃত্বির উদ্দীপন 
কালে শরীরপ্থ স্গাযু মণ্ডলের অনুরাশীর মণ্যে ষে কম্পন বিশেষ অনুভূত হয় তাহা 
মন্তমুখীন) আর অধপ্প্রবৃত্তির উত্তেজনা কালে এ স্বাুর কম্পন বহিমুখীন হইয়া 
থাকে। এইজগ্ত ধণ্ম গ্রঃত্তিকে উদ্ধভ্রোতন্বিনী বৃত্তি ও অধন্মরৃত্িকে অধংঃআোত- 
শিনা বৃত্তি বগা যার। থাহারা সাপনার অনুষ্ঠান করেন, সর্বদা তীহাদের উর্ধ- 
আতাণা বুন্তই হইয়া থাকে! শাস্ত্রে কথিত, 





খিত্মেণ গরমনমুদ্ধং গমনদস্তাদ্ভবত্যধর্মেন।” 
সাঙ্খাতত্ব কৌমুদী। 
ধ্াবুত্তির পরিচালনা ধারা আত্মার উন্নতি ও অধর্থবৃত্তির চ|লন। দ্বারা 
'অধোগ।তই হইয়া থাকে। 
অতঃপর দৃষ্টান্ত মহক।রে ধশ্ম ও অধধবুতির ক্রিয় প্রণালী বুঝ'ইবার চেষ্টা কর! 
যাইতে $ছে। কিন্তু তঙপুর্কে এাট। শরীরের কোন্‌ স্থান হইতে কিভাবে সম্পা- 
দিত হয়, এবং বুদ্ধি, মন, অভিমান ও হন্দ্রিয।দর স্বরূপ কি? সে-বিষয়ের কিঞ্চিৎ 
পণিচ়্ দেওয়া আবহ? । বল। ঝাছুণ্য যে আমাদের শরীরের মধ্যে ঘত প্রকা- 
রের ক্রয়! হইতছে, তৎসমস্তহ জীবাত্মর শক্তি সমৃত দ্বার সম্পাদিত। সমস্ত 
শক্ষিময় জীবা গ্রা আমাদের মস্তিদ্ধের অভ্যান্থলে বাস কারয়া, স্বীয় শক্তি পরিচালনা 
হারাই দেহের উত্ুর€রাজত্ব করিতেছেন । মাস্ত্কের অভ্ন্তর প্রদেশে শুরুবর্ণ 
শ্বতাকার য ভরল পদার্থ দেডিনিত া+ ০৭ 2) ১১১ ২ ৫ এ 
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হইতে ছইটি স্ুলাকার মুল সায় পর্ব-বিসর্পিত হইস্কা, শরীরের নিষ্লাভিযুখে গুহ ৯" - 
দেশের প্রান্তভাগে গিয়! শেষ হইয়াছে। গলদেশের উভয় পার্থ লক্ষ্য করিলে 
বাহির হইতে ৪ এ ছুইটীর অব্ন্ধব সংস্থান স্পইই দেিতে পাওয়া যায়। আবার 
দুইটা মূল ক্রাযু হইতেই ক, সস্মতর, সুষ্মতম অসংথা সসায়ু শাখা সকল বাহি- 
গত তইফ়া হস্ত পদাদ্ি সমগ্র শরীরাবয়বে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । ভরীব দেহ 
মধ্যে এমন স্চাগ্র প্রযাণ স্থানও দৃষ্ট হয়না, যেখানে কোন প্রকার স্নাযুরই অস্তিত্ব 
নাই। ক্রিয়! সাধনের সময় জীবাস্মার শক্তি সকল চিত্তবৃত্তি রূপে মস্তিষ্ক মধ্যে 
প্রথমে পরিষ্কটত হই, পূর্বোক্ত স্বায়ুপখে শরীরের সর্ব স্থানে সঞ্চালিত ও 
প্রয়োজনান্ুসারে শরীর সংলগ্ন বাহা বস্ততে ও সংযুক্ত হইয়া থাকে। আত্মার সকল 
প্রকার শক্তির প্রথম পরিস্করণ কালে যে অবস্থা গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম 
বুদ্ধি। ইহার ক্রিয়া স্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তর প্রদেশ। পরে ধঁ অবস্থার কিঞ্চিৎ 
বিস্তৃত হইয়া শক্তিটা যখন ক্রিগ্া সাগনোন্মুী হয়, তখন তাহার আর এক অবস্থ( 
হইয়া থাকে। এই শবস্থার নাম অভিমান বা জহঙ্কার। ইহার ক্রিয়া স্থান 
মস্তিস্কের মধোই বটে, কিন্ত প্রান্ত সীমায়। তৎপরে প্র শক্তিটী যখন ক্রিয়া করণে 
যন্তবতী হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ হয় তখন তাহার নাম মন। ইজার ক্রি! স্থান 
মন্তিক্ধ ও মূল স্গায়দ্রয়ের সংযোগ স্বান। তদনস্তর এ শক্তি আরও বিস্তৃত ও 
অবস্থাস্তরিত হইয়া যখন স্নাযু মগুলের মধ্য দিয়] প্রবাহিত হইয়! চলিয়া যাঁয়, সেই 
সময়ে এক অবস্থা হয়, তাহার নাম ইন্রিয়শক্তি এবং অবস্থান্তরে প্রাণ, অপান, 
সম'ন, উদান ও ব্যান নামী শক্তি বিশেষ । এই অবস্থার পরেই প্র শক্তি শরীরের 
বহিস্তরে অথবা বাহ বস্তুতে সংঘুক্ত হইলে, তখন ক্রিয়ার পরিসমাপ্ত হয়। বস্ততঃ 
একই শক্তি অবস্থা! ভেদে বুগ্ধি, অভিমান, মন, ইন্জিয় ও প্রাণাদি নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 

এইবার ধর্ম ও অধর্্ বৃতর ক্রিয়! প্রণালী বুঝিবার চেষ্টা কর! যাউক মনে 
কর, তোমার ভৃত্য রামদাস কোন অপ্রীতিজনক কার্ধ্য করায় তুমি তাহার প্রতি 
কোধা্ক হইয়| তাহাকে মারিতে উদ্ভত হইয়াছ। এই সমস দেখিতে দেখিতে 
তোমার হুদয়/যুখ ও হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্য্গ সকল বিকম্পিত ও চক্ষু রক্কিমা 
কার হইয়। উঠিল এবং হ্বংপিগাদি শারিরীক যন্ত্রসকল অতি লেগে- নর্তন 
করিতে লাগিল. এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারাই বুঝ! যাইতে পারে যে, তোমার দেহ 
মধ্যে এখন অধন্থবৃত্তির অন্তর্গত ক্রোধবৃত্তির আবির্ভাব হইারছে।- এবং ইহাও 
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এরূপ ভাঁবাস্তর হইবে কেন? একমাত্র শক্তি ব্যতীত আর কোন পরদার্থই জড় 
বস্তকে বিকৃত, পরিচালিত ধা প্রতিহত করিতে পারেনা? ফলকথ| তোমার ধঁ 
ক্রোধরূপ অধর্মবৃত্তি যে, প্রথম মাস্তক মব্যেই পরিস্ফ,টিত হইয়। ্গায়ু পথে শরীরের 
সর্বাবয়বে স্চলিত হইয়াছে ও তাহার গতি যে বহিদু্বী, প্রস্তাবিত খটনায় তাহ! 
নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হইল। বলা বাহুল্য ষে, প্রত্যেক অধর্থবৃতির গতির 
নিয্ম এ একই প্রকার। 

অতঃপর ধর্মনৃত্তির গতির নিয়ম বুঝিবার অন্ত আর একটা দৃষ্টাস্ত গ্রহণ কর 
মনে কর, তোমার এ উদ ক্রোধাবস্থ| থাকিতে থাকিতে এ অপরাধি ভৃত্য রাম-: 
ঘাস তোমার এ প্রকার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া, ভয়বিহ্বব চিত্তে তোমান্প পদানত 
হইয়! কর যোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এই সময় ভূত্যের কাতর ক্রন্দনে আকৃষ্ট 
হইয়া, তোমার মস্তিস্ক মধ্যে স্বতঃই ধর্মবৃত্তির অন্তর্গত দমবৃত্তির স্কূরণ হওয়ায় 
এই দমবৃত্তি সবাযুপথে প্রবাহমান ও ইতস্ততঃ বিসর্পিত ক্রোধবৃ্তিকে ক্রমশঃ সংযত 
ও প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিল। এবং যেখান হইতে এ ক্রোধবৃত্তি প্রথমে উত্তে- 
দিত হইয়াছিল, দমবৃত্তির ক্রিয়া দ্বারা সেই মনোমধ্যেই আবার তাহ! প্রত্যাকষ্ট 
হইতে লাগিল। এখন তুমি মৃদু হান্ত করিয়া! ভূত্যের সকল অপরাধই ক্ষমণ 
করিলে। অতএব ধর্মবৃত্ির গতি যে, উর্বোতস্বিনী, এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত 
দ্বারাই পাঠকগণ তাহা ধুঝিতে পারিলেন। বস্ততঃ প্রত্যেক ধর্ধবৃত্তির উদ্দীপন 
কালেই এইরূপ ঘটন। হইয়! থাকে । বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত ছুদ্দোধ আধ্যা" 
স্মিক তত কথ! একা গ্রচিত্তে আস্তরিক অনুভূত ব মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝিবার 
চেষ্ট। করাই সঙ্গত ও ফলজনক। 

আমর। এপর্যন্ত ষে সকল কথার আলোচনা করিলাম, সম্ভবতঃ তন্বারা পাঁঠক- 
গণ ধর্মমাপর্থের স্বরূপ, লক্ষণ ও করিনা প্রণালী এবং এ ধর্মাধন্ম হইতেই কিরূপে 
অনৃষ্টের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা একরপ বুঝিতে পাঁরিবেন। অতঃপর আমরা 
অনৃষ্ট সম্বন্ধে অন্তান্ত প্রয়োজনীয় অবান্তর কঞ্ধার আলোচনা করিয়া, এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব । 
* পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আমাদের মগোষধ্যে যে কোন: প্রবৃত্তি বা 
ক্রিয়ার রিক্লাশ হয়, তাঁহা হইতে ছুই জাতীর সংস্কার সঞ্চতি হইয়। থাকে । তন্মধ্যে 
যে জাতীয় সংস্কার অবিষ্ঠা ও শ্মরণা্দির কারণ, তাহাদের নাম বাসনা আর যে 
জাতীয় সংস্কার. সকল, জীবের জন্ম, আয় ও ভোগের কারণ, তাঁতাঁদেরই হাম 
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মুর্জনক অদৃষ্ট ও ভোগজন€ অদৃই, এই [তন গ্রেবীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। 
যে সকল সংস্কারের ফলে দেব, দানব, মানব € পশুপক্ষ্যাধ নানা যোনিতে জীবের 
জন্ধ লাভ ঘটর। থাকে, ত,হ।দের নাম জন্মজনক অবৃষ্ট, যেসকল সংস্কারেগ ছার 
আমু বা জীবনী শক্তি হু বৃদ্ধি বা তারতম্য ঘটে তাহাদের নাম আধুর্জনক অনৃ্ 
আর যে সমস্ত সংস্কাদের কণ/স্বাবে সুখ হঃখের ভোগ হয় তাহাপেরই নাম 
ভোগজনক অহ৪ ॥ আবার হখধের মধ্যে অবান্তর ভেদও এত আছে যে, এই ক্ষুদ্র 
প্রবন্ধে তাহাদের প্রতেঃকের পারচয় দেওয়। অসন্তব। তবে দিগ্দশনের জন্য 
ছুই একটা স্থল বিভাগের নাম মাত্র এইস্থলে উল্লিখিত হইতেছে । যেমন ভোগ- 
জনক অবৃষ্ট প্রস্থত সুখ হঃখের কারণ ভেদে কেহ ধনলাভ জনক অদৃষ্টক্রমে 
বিপুল ধনের অধাশ্বর, কেহ ব। দাবিদ্র জনক অবৃষ্ট বশতঃ নিজের গ্রাসাচ্ছাদনেরও 
সংস্থান করিতে অসমর্থ। কেহ রোগজনক অনৃষ্ট বশতঃ চিরলীবনটা স্বা্ান্থথে 
খাঞ্চত, আবার কেহ বা আরোগ্যনক অনৃষ্টের ফলে সচ্ছন্দ শরীরে দিনয/পন 
করিতেছে ইত্যাদি। 

শুভাদৃ ও দুরদৃটরূপ সংস্কার সকল পূর্ববকুত কর্মের দ্বারাই সঞ্চিত হইয়া 
থাকে, একথা পূর্বের বলা ইইয়াছে। সুতরাং এক জীবনের কৃত কর্মের মংস্কার 
সঙ ভাবী জীবনের অদৃষট্বপে পরিণত হয়। অনৃষটজনক ক্ও ছুইপ্রকার ) 
গারন্ধ ও সঞ্চিত! বে সকল প্রাক্তন কশ্মের ফলে আমার এবারকার জন্ম. 
লাভ হইক্সছে,আমাদের মু নিপ্লমিত হইপ্নাছে এবং সুখ-দুঃখের ভেগ সম্পাদিত 
হইতেছে, তৎ সমস্ত কম্মের নামই প্রারন্ধ কর্ম॥ কিন্তু সকল কর্ের ফলভোগ 
একই জন্মেশেষ হয় না। এমন অনেক কন্দু আছে, যাহার ফলভোগ করিবার 
জন্ত বারস্থার জন্মের আবশ্যক হইয়া থাকে । সেই সমস্ত তোগবিশিষ্ট কর্রাশির 
নামই সঞ্চিত কম্ম। এই সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ জন্ম. জন্মাস্তরে ক্রমে ক্রমেই 
হইয়। থাকে। ফলে সঞ্চিত কর্মের জের কোন কাঁলেই মিটেনা। কেননা এক 
একটা কমের ভোগ শেষ হইতে না হইতে, জীব আবার নৃতন নূতন কর্মের দ্বার ্ 
অনৃষ্ সঞ্চয় করিয়া থাকে। 








স্মৃতি। 
লেখক--শ্রানগেন্রশাথ দোম । 


কেতবে রাখিবে স্মৃতি কল্পনা সুন্দরি ! 
নিব্ব(পিত কবি কত বিস্বৃতি আধারে ! 
কি সাধে বিদগ্ধ তৃষা লয়ে ঘুরে মরি, 
কি মোহ জড়িত আছে এ ভব সংসারে? 
দীন মগ্ত্জীব যত শ্মশানের রেণু! 
জীবনে জাগ্রত আধ কেন আকাঙ্ঘায়? 
কি এরধ্য যশোতভৃষা কাম কল্প ধেন্ু-_ 
স-অশ্র নয়নে শেষে অনলে নিভায়! 
কি মোহমদির হ্থপ্পে উন্মাদ অজ্ঞান, 
আত্মহৃপ্তিহেতু সুধু হৃদয়ে বিকল) . 
শ্বাথবিষে জঙ্জরিত. করি মন প্রাণ, 
মূঢ় অন্ধ অহঙ্কারে হয়েছে বিহ্বল! 
উন্নন্ত প্রলাপে স্মৃতি রহে কি ধরায়! 
কি মহানির্বাণে বিশ্বে অবনিতে থাক্স ( 





সমালোচনা । 


তান্থুল বণিকের উপবীত। শ্রীযুক্ত €রিপ্রিয কৌচ সংকলিত । মূল্য 
:/* এক আনা । সংক্ষেপে তাশ্বলি জাতির সুন্দর ইতিতৃত্ত হরিবাবু সংগ্রহ করিয় 
তাহার জাতির মুখোজ্জল করিয়াছেন। রাজ! বল্লাল সেন একবার বঙ্গচ্ছেদ করিয়া 
বাঙ্গাপাকে চার খণ্ড করেন, লর্ড কার্জন এবং র্জ্লী সাহেব ও রাজা বল্লাল 
দেন এবং তাহার সভ। পণ্ডিত গোপাল তট এই চীরি জন এক "শ্রেণীর লোক 
তাহা এষ সুর পুস্তকে আভাম পাইলাম। ক্রু করিলে ৪টা পয়সার সক, 
আত্ছে। 
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জাপানের অভ্যুদয় । 
লেখক-_জ্রীগ্রমথনাথ মিত্র । 
( চৈতনত লাইব্রেরির বার্থিক অবিধেনে পুরস্কার প্প্ চলা)  .. 
এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে কতকগুলি বৃহ ও কষ পক্ষুত 
দ্বীপ লইয়া জাপা সা্াজয গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিগন্‌, কিউুসিউ, সিকক্‌, 
যেশো, ফরমোসা এই পাঁচটা সবীপ সর্ধ্াপেক্ষা প্রধান। জাপান সামাল তুলনায়, 
ইংলগ্ু। ওয়েলদ্‌স্বটলগ্ ও আ়র্গগডর ত্বিগুণ, এবং অর্শ সাম্রাজ্য ও ফালগের 
সমজুর্য হইবে। জাপানের লোক সংখ্যা ৪ কোটা ৭* লক্ষে উপর 1 জাপানের 
রাজধানী “টোকিও”। এই নগর এশিয়া মহাদেশের লগে সর্বাপেক্ষা . 


সহজ ) আঁপীনের অভদয় । [ ১৫শবর্ধ। 

সপ 
উন্নত ও বাণিঞ্য প্রধান। ভারতীয় ভূ-তন্ববিৎপপ্ডিতগণ অতি প্রাচীনকাল 
হইতে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্ঠান্ত দেশ ও স্বীপ পুঞ্জাদির কথা! সম্যক্রূপে অবগত 
ছিলেন। প্রাচীন যুগে হিন্দু বণিকেরা পৌতারোহণ পূর্বক যাভা, হুমা, বোর্ণিও 
প্রভৃতি প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে গমনাগমন করিতেন। এই সমগ্ স্থানে অন্যাপিও হিন্ু 
উপনিবেশের সুস্পষ্ট চিহ্ব বর্তমান রহিগ্লাছে। হিন্দুরা যে জাপানের অস্তিত্ব 
; নত্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না তাহার প্রমাণ কয়েকটী পাওয়! গিয়াছে। 

জাপানের একস্থানে ৪২ হস্ত উচ্চ একটা দেবমুত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই 
ুর্তির গাত্রে সংস্ত ভাষায় কতকগুলি কথা খোদিত আছে। ইহা হইতে অবগত 
হওয়া 'যার ঘ্ষ্ট জন্মিবার বহুশতবৎসর পূর্বে এই দেবমুর্ি ভারতবর্ষ হইতে 
জাপানে আনীত হইয়াছিল। জাপানের প্রাচীন নাম "সুদর্শন" দ্বীপ। রামায়ণের 
একস্থানে চারুদর্শন সুদর্শন দ্বীপ এবং শু্য-রাগ-নঞজিত মনোহর স্বর্ণ পর্বতের 
উল্লেখ আছে। 

কালক্রমে সুদর্শন ন।মের অপত্রংশে 'নিপন+ নাম হইয়াছে। শ্রাচীন রণ 
পর্বত হইতে আধুনিক “ফুজিসান” পর্বতের নাম উৎপণ হইয়া থাকিবে। 

মহর্ষিবান্সিকী সুদর্শন দ্বীপকে হর্ধ্যোদস্ের স্থান বলিয়া উদ্নেখ করিয়া গিম্া- 
ছেন। জাপানী ভাষায় নিপন' শবেরও বোধ হয় এ অর্থ। 

আমাদের বৈবস্বত মন্ুর ন্যায় জাপান রাজবংশের আবিপুরুষ সি্টে। হুর্ধ্য 
হুইতে উৎপন্ন। জাপান রাঁজ বংশধরেরা অদ্ভাপিও আপনাদিগকে দুর্যবংশীক় 
বলি! অভিহিত করেন । 

"অতি প্রাচীন কালে সিণ্টো৷ নামক জনৈক মহাপুরুষ নুরধ্য হইতে উৎপন্ন 
হইয়া মর্ত্যধামে অবতরণ কয়েন ১ তাহার সন্তান সন্ততির! বহুযুগ ধরিয়া পৃথিবী 
সুশাসন পূর্বক অন্তহিত হইলে, নিপন রাজ্যে অতি ভয়াবহ দেবাস্ুর সংগ্রাম 
শ্হয়। তগবভী বস্থমতী দানব কর্তৃক প্রপীড়িত! হই! গ্রভাকর পরী “অমৃত 
রাশির আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহাদেবী বন্ুত্ধরার কাতর ক্রন্দনে বিগলিত! 
তুই “মিকাডো” নামক নৈক মহাবীরকে দানব-দলনার্থ প্রেরণ করেন 
বহুবর্য ধরিমা দেব দানবে মহাযুদধ হয়। তাহাতে দানবেরা পরাজিত হইঙ্না 


দেশত্যাপ পূর্বক পলায়ন করে; যুদ্ধাবসানে মিকাডে। শ্বয়ং নিপনের সম্রাট 
হন।” ইহাই জাপানের পৌরাণিক ইতিহাস। 


- জাপুন স্্ীপের উৎপত্তি ও তথায় লোকের বসতি সম্বদ্ধে অনেক অপূর্ব 


আখ্যান প্রচসিত' আছে তাহার অধিকাংশই ভারতীয় পৌরাণিক আধ্যাড়িকার 
জায় জপুর্বকিযত্ত্তে বিগড়িত। 


১১শ সংখা । ] জন্মভূমি ৪২৭ 


জাপানীদিগের বিশ্বাস অতিপ্রাচীন “কালে এই স্বীপে দেবতারা রাজন 
িরিতেল। বছুযুগ পরে সেই দেববংশে মানব ও দেবধধ্মবিশিষ্ট এক প্রকার 
মনুষ্ের জন্ম হয়। ইহার বহুবর্ষ পরে তাহাদের সন্তান সম্ততি হইতে. বর্তমাণ 
জাপানীদিগের উৎপত্তি। ইয়োরোগীয় পণ্ডিতগণের অন্থমান যে, চীন হইতে 
জাপানীদিগের উৎপত্তি হইয়্াছে। কিন্তু উভয় জাতির ধর্ম ও ভাষার. 
সমসাদৃশ্য। রীতিনীতি ও আঁচার ব্যবহারের পার্থক্য, মানসিক" গতি ও চরিত্রের, 
বিভিন্নতা দর্শনে কিছুতেই উক্ত অনুমানের সার-ব। উপলব্ধি হয় না। 

পাশ্চাত্য, মানব তববিদের! মনুষ্যবর্গের বর্ণ মুখহী ও গঠনাদির বিতিরত .. 
অহুস।রে সমগ্র মানবক্জাভিষ্িট কফেনীয়, মোঙ্গলীগ, হথি পিক, মলয়, ও আমে 
রিক এই পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । তাহাদের মতে চীন বর্ম, শাম, .. 
জাপান, এশিয়ান্থ রুপিয়া! এবং তিব্বত গভৃতি দেশের অধিবাসীগণ মোঙ্সলীব 
শ্রেণী ভূক । ইহাদের বর্ণ গীত, কেশ-স্ুপ ও খু, শ্শ্রবিরল, মুখ প্রশস্ত ও 
চেপটা, গণ্ডাস্থি উন্নত এবং চক্ষু বাদামারুতি নিয়শ্রেণীস্থ জাপানীগণের গঠনাদি- 
অনেকাংশে মোঙ্গলীয় ভাবাপন্ন হইলেও, জাপানের শিক্ষিত ও উন্নত বংশীয়- 
দিগের বর্ণ ও শারীরিক গঠনাদি অনেকাংশে ভারতীয় শ্রেষ্ট জাতিগণের অনুন্ধূপ। 
তাহাদিগকে মহম। দর্শন করিলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রতৃত্ভি উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালি বলিয়া 
ভ্রম হস্ব। 

. তাহাদিগের বর্ণ গৌর, কেশ-দীর্ঘ, নাসিক! উন্নত ও সমস্ত অঙ্গ প্রতাঙ্গ 
স্থগঠিত। আমর! জাপান সম্্ট, মাকুিস আইটো, এড্মিরাঁল টোগো, সেনাপতি 
অকু প্রতৃতি হুপ্রসিন্ধ জাপানীগণের আলোক চিত্র দর্শন করিয়া এ বিষয়ের সততা 
অনুভব করিতে পারি । 

- আমাদের দু বিশ্বাস যে, দূর অতীতের কোন এক সময়েটুভারতীয় আর্ধ্- 
গণের কোন এক শাখা হুদর্শন ছবীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই 
মহাঘটন! আধ্য জাতির অতীত গৌরবের ছুবর্ণ ধুগৌ কি ইতিহাস প্রসিন্ধ বোস্ধ 
যুগে ঘটিরাছিলু, তাহা নিঃসন্লেহে নির্ণয় করিবার অবসর উপস্থিত হয় নাই।' ০ 

. মিকাডো বংশে 'জীমূত মনু নামক জনৈক মহাপ্রতাপশালী নরপততি, জন্মগ্রহণ 
করেন। দেববংশ সমভৃত বলিয়া জীমূত মহ রাজ্যের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাঁত করিয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ খুই জন্মিবার ৬৬* বৎসর পূর্বে ..প্র্জীগণ সিন্টো 

নর কি. ক: রি 





২৮ জাপানের জভ্াদয়। [১৫ বর্ষ । 


ব্যয় করিত।- বৌস্ধ ধর্ণী কোন সময়ে জাপানে প্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছিলঃ 


তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যার না। খৃষ্টান সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে এখানে বৌর্ঘ 
সভ্যতার কোন নিদর্শন পাওয়! যায় না। আমাদের বিশ্বাস জাপানে বৌদ্ধধন্ম 
গ্রবেশের বহপূর্কে তথায় প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হইন্াছিল। কারণ খ্বঃ 
পুং ৬৫* অব জাপানীরা শ্বদেশজ।ত দ্রব্যাদি লইয়া! চীন ও কোরিয়ার ডি 
সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিত । 

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অনুমান যে, চীন বাঁদীগণই ভারতবর্ষ হইতে রা 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব প্রথম জাপানে লইয়া! যায়। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজকের। 
যে, সপ্তম শতাব্ধ হইতে দশম শতাব পর্যন্ত জাপানে ্গবৌদবধর্শা প্রচার ও বৌদ্ধ 
নীতির মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাঁওয়! যাঁয়। 

প্রচীনকালে জাপানীদিগের মধ্যে বিবিধ কুসংস্কার বিগ্কমান ছিল। তাহারা 
বলিত পৃথিবীর নিয়ে একটা বৃহদাকার তিমি আছে, এর মত্ত মন্তক -নাঁড়িলেই 


ভূমিকম্প হয়। তাহাদের .বিশ্বা- ছিল অধার্দিকগ্ণ মরণীত্তে শুগাল যোনি, 


প্রাপ্ত হয়, মানুষ কুদিনে মরিলে ভূত হয়। আর এই  সমরে: তাহাদের নৈতিক 
চরিত্র অত্যস্ত দুষিত ছিল। বিবাহের কোনরূপ ভালনিয়ম ছিল না ছালবাসাই 
বিবাহ বলিস পরিগণিত হইত; বিবাহিত! রমণীর: জীবনও কুমারীর জীবনে 
কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল ন!। স্বামি মহাশয় মধ্যে মধ্যে: দর্শন দানে পরীর 
নন রঞ্জন করিতেন। ইহাই কুমারী হইতে বিবাহিত শান্তা মাতাই 
সন্তান বর্ণের ভরণ পোষণ নির্বাহ করিতেন। বৈমা রাত ও ভগিনী মাতুল 

ও ভাগিনেরী পরস্পরের বিবাহ করিত।  এতাদৃশ” আরও অনেক ভয়ানক ও 
জথন্ত পাপ আচরিত হইত, এই সকলের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাঁদন ছিল ন!। 
জাপানে স্টেষ্টাধিকার প্রথ। প্রচলিত ছিল না, পিত। প্রায়শ: কনিষ্ঠ পুত্রকেই 
উদ্তরাধিকারিত্থে বরণ করিতেন। 

. ক্রম বিকাশ প্রত্ৃতির নিয়ম। আঙ্গ-অর্ধ শতাবীর অধিক কইবে ন!, থে 
জাঁণানের অবস্থ। এরূপ শোচনীয় ছিল, তত্রত্য প্লোকের অধিকাঠুশ নিরক্ষর 
কুমং্ারাপ্নং শু একতাহীন, ইয়ুরোপীয় রাজপক্তি নিচয্নের ভয়ে জাপান ত্রস্ত ও , 
চকিত।* সেই জাপান এই অল্পদিনের মধ্যে স্বকীয় অবস্থার কিরূপ অগাধারণ * 
পরিবর্তন সাধন করিয়াছে তাহ স্মরণ করিতে শরীর লোমাঞ্চিত হয় । 


হ ৬ 
তির রি নাহ 


বিন লা সর রাল্লরা রি বান সরারাসরা রুকু 


১১৮ সংখা (] জন্মভূমি! ৪২১৮ 


সঙ্গে সথ্যত। স্তরে আবদ্ধ হওয়া অগৌরবের *বিষয় মনে করেন ন।। বঙ্গের দমর 
ইতি পহেমচন্্র বন্দোপাধ্যায়” তাহার সর্কত্রেষ্ঠ গীত কবিতান “অসত্য জাপানস 
বলিয়া উল্লেখ করিয্া গিয়াছেন, সেই জাপান কি কৌশলে পৃথিবীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, পরাক্রমশালী ও সুসভ্য জাতি বলিদ্। পরিগণিত হইল তাহা বর্ণিতি, 
হইতেছে। 

১৮৫৮ অন্ধে পেরি নামক পনৈক মার্কিণ নৌসেনাধ্যক্ষ ৪ধানি রণতরি লইয়া 
জাপানে আগমন করেন। জাপান ও মাকিণ সাধারণ তস্ত্ের মধ্যে একটা বাণিজ্য 
সন্ধি স্থাপন করাই তাহার অভিলাষ; কিন্তু জাপান সেনাপতি-পেরির প্রস্কাবে 
কর্ণপাত না! করায়, তিনি কুপিত হইয়! পৌতস্থিত কামানের সাহায্যে উপকূলবর্থা 
নগর সকলের উপর গৌঁলাবৃষ্টি আরম্তকরেন। ইহাতে সঙ্তাট- ও" সেনাপতি 
উভয়েই তীত হই! পেরির প্রস্তাবে স্থাক্ষর করেন। 

এই ঘটন। হইতে জাপাঁনে নবধুগ আরম্তু হইল। ইহাতে জাঁপানবাসীর . 
হৃদয়ে যে গভীর. ক্ষত উৎপন্ন হইল, অগ্ঠাপিও তাহার রক্ত নির্গমন বন্ধ হয় নাই, 
পেরি জাপান ত্যাগ করিলে সকলেরই মোহনিড্র! ভঞ্গ হইল। সকলেই বুঝবিলেন 
আর রক্ষা নাই। এখন হইতে, সারধান- না হইলে অনতিকাল মধ্যেই 
লমগ্র রাঙ্্য, শত্রুর করাল কবল গ্রস্থ হইবে। জাপানের গৌরব চিরতরে, 
অন্তমিত হইবে। বাগ্মীগণ-হদয় বিলোঁড়ন কারিণী, বক্রত৷ সারা, হুবেখকগণ-. 
অন্তর প্রজালন কারিণী, রচনান্থার! শ্বদেশীর শ্রোতৃবর্গ ও পাঠক বৃদ্দের চিদ্ধ 
উন্নত্ড করিয়। তুলিলেন।. পরিশেষে অতি অর দিন-মধ্যে সকলেই একবাক্যে 
স্থির করিল যে, শ্বদেশ হিতপ্রতে স্থার্থপণ্ড উৎসর্গ না'করিলে কোন উপাঁয়েই- 
জননী দম্মতূমির কল্যাণ রক্ষা হইবে না। 

সর্ব প্রথষে জাপানের অদ্ধিভীয়শক্তিধর সেনাপতি “কিকি/ শ্দেশ হিত:ব্রক্ষে 
আত্ম স্বার্থ বিসর্জন দিলেন । তিনি রাজা, সিংহাসন, জন্মনি-সমন্তই-সঞজটি চরণে: 
উৎসর্ণ করিয়া! কেবল এক থানি মাত্র পি. গ্রহণ করিলেন। এক্ষে একে সমস্ত” 
ছুম্যধিকারীনসেনাপতির মহ* দৃষ্ান্তের অনুসরণ করিলেন। লক্ষপতি শ্েচ্ায় 
পথের ভিখারী হইলেন। 

এই ছৃষ্টাস্তে অনুপ্রাণিত হইয়। নিরক্ষর সৈনিকের! পথ্যত্ত আপনাপন নিষর 
ভূমি পরিত্যাগ পূর্বক সমরট সৃমক্ষে কর যোড়ে দণ্ডায়মান হইলু ।, এইরূপে ১৮৬৭ 








পরত জাপানের অদ্থাদয়। '[১৫শবর্ষ। 

সামাজিক উন্নতি এবং রাঁতি নাঁতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি-- , 
সাধারণতঃ জাপানীদিগকে সাতভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে_-১ম নর্থ 
বংশীয় ২য় যাজক, ওয় রাজ কর্মচারী, পর্থ বণিক, €ম সৈনিক, ৬ষ্ঠ শিল্পী এবং ৭ম 
শ্রমজীবী । উষ্চশ্রেণীস্থ পুরুষদিগের বর্ণ গৌর, পরীর দীর্ঘ ও মুখমণ্ডল শ্শ্রুল। 
তাহাদের আক্কতি ও বেশতৃধ! অনেকাংশে ইউরোপীয়দিগের স্তায়। নিয়প্রেণী্ 
লোকদিগের বর্ণ পীত, আকৃতি থর্ব; অধরোষ্ঠ স্থল ও নাসিকা চেপউ!। ইহার! - 
অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং কষ্ট সহি 

জাপানী রমনীিগের গঠন অতি হুদার । বর্ণ উজ্জল, গৌর, নয়ন ভাসমান 
ও স্থির কটাক্ষ বিশিষ্ট, ভ্রমর কৃষ্ণ কেপরাশি পশ্চাৎতাগে অপূর্ব কৌশলে বিষ্া্ত। 
পাশ্চাত্য ঘুবতীহ্ুলভ বিলাপ বিক্রম নাই, যুবজনের চিন্তহরণ নাই স্পৃহা নাই কিন্ত 
তথাপিও প্রথম দর্শনে দর্শক মাতরেরই চিত্ত আকুষ্ট হয়। *কাইমনো” জীপান- 
বাসী পুরুষ ও রমণীগণের জাতীয় পরিচ্ছদ। ইহা দেখিতে অনেকাংশে দেশীর 
আলখের বা! বিলাঁতি অলষ্টারের অনুরূপ । ইহা স্দ্ধ দেশ হইতে পাদসূল পর্যস্ত 
লগ্দিত, ইহার ভিতর ভাগ অপংখ্য কু ক্ষুদ্র পকেটে পরিপূর্ণ "গবি” নামক 
নাতি প্রশন্ত ৭৮ হাঁত দীর্ঘ বন্তর খণ্ড দ্বারা কটিবন্ধের কাধ্য হইয়া থাঁকে। কাই- 
মনো ও ওবি সাধারণতঃ কা্পাপ শুতে নির্টিত হয়। অবশ্থাবানের! 
রেশম নির্গত পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিক্। থাকেন। জাপানে অলঙ্কার 
ব্যবহারের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। 

- জাপানে বালক বালিকার! বাল্যকাল হইতে দিত! মা ঝ্যে্ভ্রাতা প্রত্থতি 
গুরুজনের আদেশ প্রতিপালনে অত্যন্ত হয়। ইহার ফুলে জাপানীগণের পারি- 
বারিক জীবনে কোন অশীস্তি পরিলক্ষিত হয় না। জাপানী বালিকার! শৈশব 
হইতেই রদ্ধন, গৃহ মার্দন, শয্য! রচন, নিমস্্িতগণের ভোগ্যাহরণ প্রতৃতি 'আব- 
শুকীয় গৃহকাধ্য সমুদয় অতি ঘগ্সের [হিত সম্পন্ন করিক্াা থাকে। খুঁড়ি উড্ভান, 
নদীরজলে কাগজের নৌকাচাঁলণ, কৃত্রিম যুষ্ধ। বিবাহাভিনদ, ধুলাখেল। 
প্রভৃতি এদেশ বালক বালিকাগণের প্রধান ক্রীড| * 

জাপ/নে-পরিবাহের গড় বাইশ বৎসর পাত্রপক্ষে, এবং ১৬ বতমর পাত্রীপক্ষে 
ষ্ঠ হয়। পিতা মাতা গ্রস্থতি অভিভাবকেরাই বিবাহের সনব্ধ স্থির করিয়া 
থাঁকেন। -ইহাত” কোন্পক্ষ বিরাগ প্রদর্শন করে না, এক লম্প্রদায়ের 


পাত্রের সহিত অন্ত সম্প্রদায়ের পাত্রীর বিবহে হইতে পারে না। লম্পরদায় বিশেষে 
কন্তাপণ ও বরপণ প্রচণিত 'সাছে। 








১১শ সহখ্যা |] জন্সভূষি | ৪৩১ 








বিবাহ রঞ্নীতে পাঁন ভোজন ব্যতাত*অন্ত কোন বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানের সংজব 
সু । ভ্রী আচার প্রচলিত আছে। বিকাহান্তে বর বধূ তুষার শুভ্র মূল্যবান 
পরিচ্ছদ পরিধান পুরিক গুরুজনের নিকট সৌন্দর্য্য বর্ধন ও দীর্ঘসীবন প্রার্থনা 
করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়। থাকেন। বিষাহেক্প একটা নিষ্ঠুর প্রথা ধই যে, 
ঘণ্গতী যুগলের একের ব। উভয়ের মৃত্য হইলে, শব-দেহ আবৃত করা হইবে 
. বলিয্া, পরিণয়ের নবীন পরিচ্ছদ অতি যত্ব পুর্ব্বক রক্ষিত হইয়া থাকে। বালিক! 
বধু বিবাহের কয়েক বত্মর পরে পতিগৃছে গমন করিয়া থাকে । তথায় তাহাকে 
শশ্রঠাকুরাণির সম্পূর্ণ শাসনাধীনে থাকিতে হয়। ভ্াপানী ঘুবতীরা আপনাকে 
পতির সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করে ন|। তাহারা স্বামীকে দেবতার ত্যাগ ভক্তি 
করিয়। থাকে । জাপানী বধূর ভাববাস। অপরিসীম হইলেও তাহা ইউরোপীয় 
ললনাগণের ভ।লবাসার স্তায় উদ্দাম ও চাঞ্চল্য পরিপূর্ণ নহে। জাপানে বহুবিঝ/হ 
অতি বিরল। উচ্চ ও সন্তান্ত বংশের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। অতি 
ুর্ধে স্্ান্ত বংশে সহমরণ প্রথ। প্রচলিত ছিল, এক্ষণে রা্াদেশে তিরোহিতি হই- 
সাছে। . এদেশের অন্তান্ত পারিবারিক গ্রথ! অনেকাংশে বঙ্গদেশের অনুরূপ | 
জাপানে কুস্তিগীর পালোয়ান দিগকে “সাতভুমা” কহে। ইহাদের দৈহিক 
বল অদাধারণ। সাতন্কুমাঁগণ শরীরের মর্ধস্থান নির্ণয়ে অসামান্য পটুত| প্রদর্শন 
করিয়া থাকে। ইহারা মল্প ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে কন্তাদান, করে না 
গেইসা” জাপানের ন্বত্যকারিণী রমণী। এই অপ্দর! বিনিন্দিত হুন্দরী) বালিকা- 
গণের নৃত্য দর্শন ও গীত শ্রবণ জন্ত জাপানীর] বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়! 
থাকে। ইহাদের কমনীয় মুখস্রী বিচিত্র বেশ ধিন্তাস, অঙ্গ ভঙ্গিম। প্রভৃতি দর্শন 
করিলে মনে হয় যেন জগতের চক্ষু পরিতৃপ্ত করিবার জন্ঠই গেইসা রমণীর হি 
হইয়াছে ।.. পা 
ইহাদের চরিত্র দুষিত নহে! ইছারা পিতা, মাতা ভ্রাতা প্রন্থৃতি অভিভাকক- 
গণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে থাকিয়। নৃত্যগীতাদি করিয়া! থাকে। উপযুক্ত সময়ে 
বিবাহ হইলে আর কখনও সাধারণ সমক্ষে বহির্থত হইতে পায়ে ন!। ূ 
অন্ন মন্ত ও শাক্‌ সবজী জাপানীদিগের প্রধান খাগ্ু। স্বরম্য প্রাসাদবাসী 
স্াট হইতে পর্ণকুটার বাসী দরিপ্র পথ্যস্ত নকলেই পরিতোষ সহকারৈ এবং পরম 
কুচি সহকাঁরে ভাত, মাছ, শাক আহার করিয়া! থাকে। জাপানে সহ্গাঝ 
পরিবারের মধ্যে প্রত্যহ আমাদের স্থায় ব্যঞনাদি রক্ধন করা ইন্বখ "কেবল মান 
নামেয় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যখ1 3 








৬৩২ জাপানের অভুঃদয়। [১৫শ বর্ষ। 
জাপানী নাখ । বঙীয় নাম 
মিয়। পলিম্‌ সৃক্ত 
লুইমনো। মাছের ঝোল 
-. স্তাসিমা চিংড়ি মাছ ভাজ 
টেরাগ্লাফ মাছের চড়চড়ি 
গোছেন চাউলের পায়ষ 
নিজাকান! আলু ও মাছের কালিয়!। 


মধ্য শ্রেণীর পরিবারে ভাত, চিংড়ি মাছ, সিদ্ধ, কীকড়ার কাবাব ও উদ 
মতন্তের অন্ন-রস্কন হইয়া থাকে। জাপানী পাঁচকের! তরকারিতে অধিক মাত্রায় 
ঝাল ব্যবহার করে।, 

জাপানে শুকর ও গোমাংস তক্ষণের প্রচলন নাই। শ্রষ্ট ধর্দাবলমীগণের 
আধ্যেও অনেকে গোযাংস ভক্ষণ করে না।? ইউরোপ প্রত্যাগতদিগের মধে£ 
অনেকেই টবিনেব অর্থাৎ মুরগী ভক্ষণ করিয়। থাকেন। জাঁপানীরা পরমানন ও 
পিষ্টকাঁদি ব্যতীত কেধল মাত্র ছুঞ্জ পান করে না, তরকারিতে দুধ, স্বত, 
নবনীত গ্রদ্থৃতি ব্যবন্থত হইয়! থাকে। জাপানের অধিকাংশ নরনারীই প্রত্যহ চা 
পান করিয়া থাকে । সাকিওসম্প জাপানের জাতীয় সুরা সকলেই উহ! আনন্দ 
সহকারে পান করিম! থাকে । সাঁকি চাউল হইতে প্রস্তুত হয়। জাপান সা্াক্যে' 
চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতীত কেহই অহিফেন সেবন করিতে পারে না। 

এখানে সিগারেট প্রতথতি বিবিধ তান্রকুট সেবনের প্রথা প্রচলিত আছে। 
জাপানীরা সর্বদা পরিষ্কায় পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাঁদে। অনেকে প্রত্যহ ও বার 
সান করিয়া থাকে। এখানে প্রত্যেক গৃহস্থ বাঁটাতে কয়েকটা ফুলের গাছ. এক 
খণ্ড ক্রীড়া ভূমি ও একটা কুপ দেখিতে পাওয়া! যায়। জাপানীরা -প্রীণ ভরিয়া 
মুদ্ত ষায়ু সেবন করিতে পারিলে বড় প্রচুর হয়।  জাপানীরা বাল্যকাল হইতে 
শীতল বাবু সেবনে 'অত্যস্থ হইঞ্জ। থাকে। তাহারা প্রচণ্ড শীত রজনীতেও গৃহের 
জানালা, খড় খড়ি প্রন্ৃতি উদ্ুক্ত করিয়! রাখে। দকতেই স্ব স্ব শয়ন ও উপবেশন 
কক্ষে অগ্নি পাত্র রক্ষা! করিয়া থাকে, অনেকে বলেন যে, জাপানীরা শীতল বায়ূ 
সেবনে অভ্যস্থ বলিয়াই বঙ্মা, হাপ, ত্রণকাইটিস্‌, ডিপ বিরিয় প্রভৃতি বক্ষ ও 
শ্বরণালী পীড়া! হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিয়! থাকে । 

জাপানের সা বৈগ্ঠ বল দেশ সমগ্র পৃথিবীতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জাপান 
ভাষায় হাতুড়িয়ী বৈস্তেবন লাম “কুইসা” ইহাদের প্রত্তত গও্ডর বটাকা, মাহ্ষ- 
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মিশ্রণ, ছাগারিষ্ট প্রস্তুতি উধধ সন্দিজ্জর ₹ বিবিধ জল রোগে ব্যবহৃত হই 
*ুকে। জাপানী ভৈষজ্যশাস্তে মুগনাভিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ উধধ বলা হুইয়াছে। 
জাপানী বৈপ্যেরা পীড়ার কোন অবস্থাতেই রোগীর পক্ষে অন্ন ভোজন নিধি 
বলিয়! মনে করেন ন|। তাহারা বলেন উপবাস নিবন্ধন বল হাস হইলে পীড়া 
আরোগ্য করা অধিক আয়াঁস সাধ্য। জাপানী চিকিৎসকেরা ইউরোপীয় 
চিকিৎসা! বিপ্রানেও অসামাগ্থ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। 
পুর্বে যে সিন্টো ধর্শের কথা বলা হইয়াছে, সেই সিন্টো ধর্পই জাপানের 
প্রাচীন ধর্ম। এক্ষণে এই ধর্মাবলম্বী লোকদিগকে সিন্জু কহে।. সুর্ধ্য 
মহধর্িণী অমতরাশি ঝ। উষাদেবী সিন্জুগণের আরাধ্যা দেবী। ইহারা দেবতার 
সগ্দুখে দর্পন শুত্রবস্ত্, পানপাত্র স্থাপন করিয়! বিবিধ ফলমুলাঁদি সহযোগে উপাসনার 
প্রবৃত্ত হয়। দেশের নানাস্থানে মিয়! সিয়া নামে সিন্জুদিগের ধর্ম মলির আঁছে। 
যাঁজকেরা নেগি নামে অভিহিত । সিন্জুগণ মস্তক মুগডন করে না, রি 
গৌরবের বিষগ্ন মনে করে। 
মিনু দিগের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহার গাত্রে ও টুপিতে কী ৪ নাম 
ধাম ইত্যাদি লিখি! রাখে ।. ইহারা। রাজাজ্ঞ পালন তীর্থ ভ্রমণ, দরিদ্র ভোজন, 
পুাদিনে দানকরণ ইত্যাদি ইহলোক ও. পরলোকের কল্যাপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস 
করে। এক্ষণে জাপানে অধিকাংশ ব্যক্তিই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। প্রায় প্রত্তি 
পল্লীতেই বৌদ্ধ ধর্শমন্দির ও যাজক দেখিতে পাওয়া যায়। আজ কাল 
ইযুরোপায় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বৌদ্বধর্শের মূলভিত্ি দিন দিন পিখিল 
হইন়া আদিতেছে। 
১৫*২ অবে মেগেজ পাইণ্টে। নামক একজন পর্ত 'গীজ নাবিক ভগ্ন-পোত 
হইয়া জাপানের উপকূলে বিক্ষিপ্ত হয়েন। তাহার পুর্বে কোন ইউরোপীল় 
জাপানে প্রবেশ করে নাই। জাপানীগণ পাইন্টোকে অতি সমাদরে অত্ার্থসা 
করে। তাহার লিখিত জাপানী বিবরণ পাঠ করিয়া অনেক গুলন্দাজ, পর্ভ,গীজ, 
এবং স্পেন দেশায় বনিক জাপানে আগমন করে। গ্ুপ্রদিক্ধ- ক্যাথলিক্‌ ধর্ম 
প্রচারক আদি জেভিয়ার (সতী সুতা (সেই সময় ভান্তবর্ধে অব- 
স্বান করিতেছিলেন। অঞ্রিরো নাঁমক জনৈক জাপানী তাহার সাইিত" সাক্ষাৎ 
করিয় খুষট ধর্ম অবলম্বন করেন, এবং. জাপানে আসিরা & ধর্ম প্রচার করিতে 
অহয়োধ করেন। ১৫৪৯ অবে জেভিয়ার টোকিও গমন করেন। কিন্তু সে 
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বমেত ও বৎসর জাপানে ছিলেন। জেত্তিগ়ারের বতেই জাপানে খৃষ্ট মাহাগ্জ্য প্রথম 
- প্রচারিত হয়, তাহারই চেষ্টায় জাপানের প্রায় সমস্ত নর নারী খ্ষ্ট ধর্থে দীক্ষিত 

হয়। ,এই সময় হইতে জাপানে খুষ্ট ধর্ম অতি দ্রবেগে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
শিক্ষিত অশিক্ষিত নকল প্রকার লোকই এবং এমন কি বৌদ্ধ পুরোহিতগণ 
পর্যন্ত দলে দলে প্বষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। জ্রেভিয়ারের পর আরও অনেক 
প্রচারক জাঁপাঁনে গমন করিয়াছিলেন, এবং অনেকাংশে কতকাধাও হইয়াছিলেন /. 
২৫৮৭ অব মেনাগতি টক্বোটমার আদেশংনুসারে খুষ্ট ধর্ম গ্রচারকের| জাপান 
গরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তদবধি তিন শত বৎসর পর্যন্ত পট ধর্ম জাপানে 
মস্তকোত্বোনন করিতে সাহসী হয় নাই । 

অধুনা জাপানে খ্রী্ট শিষ্যগণের সংখ্যা সামান্ত নহে। আজ কাল অশ্গৃকটের 
খিয়সফি, আনিবোসান্টের বৈজ্ঞানিক ধর্ম প্রস্ততি বিবিধ ধর্ম মত জাপানে 
বিদ্ভমান আছে. 

আজিও জাপান বাদীদিগের মধো অনেকগুলি কুসুংকষার বর্তমান আছে। 
এখানে রাহে লবণ ধার করিতে নাই । মাসের শেষে শনিবারে বস্ত্র ধৌত করিতে 
নাই। বিবাহের দিনে বর. কন্তার পরিচ্ছদ লাল ঝ| বেগুণি বর্ণের হইলে উভয়ের 
যধ্যে দাশ্পত্য বন্ধন স্থায়ী হইবে না। ফোন বালক দর্পণে মুখ দেখিলে তাহাকে 
যৌবনে যমজ সন্তানের জনক হইতে হয়। কুকুর কীদিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। 

মোরগ চালে উঠিলে গুহ দাহের আশঙ্ক। আঁছে। গ্রামে বমন্ত প্রভৃত্তির 
প্াহর্ভাব হইলে গৃহস্থের দ্বার দেশে লিখিয়। দেয়, এবাটীতে একটাও বালক 

বালিকা নাই। এখানে ছুতের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক, তাহারা, রাত্রে রমদী 

বেশে 'ও শৃগ'ল বেশে মন্থুষ্যের মহিত সাক্ষাৎ করিম থাকে। 

জাগানে যে সমস্ত গল্প উপকথ। প্রচনিত আছে, তাহাদের মধ্যে ছই চারিটী 
গঞয়র সহিত এদেশীয় কোন কোন উপকথার অপুর্ব শক্যত! পরিলক্ষিত হয়| 
থাকে। উদাহরণ স্বরূপ-_বিহগ বিহগীর ( ব্যাগমা ব্যাগমী ) উপাখ্যান ও 
মচুত ভাই চপ্পার কথা বল! যাইতে পারে। হ্'পানী উপকথায়, দেব দানবের 
সহিত মানবের বিবাহ, বাঘ ও শৃগালাবির মনষোর রূপ ধারণ, মধী বলে স্ৃত- 
বেছে, জীবন ঈঞ্রণ প্রভৃতি অনৈদর্সিক কথ! শ্রুত হওয়া যায়। 

“ক্রমশঃ |) 
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6২) 
শাস্ত্রে আছে__ 
“মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটী শতৈরপি। 
অবশ্তমেব ভোক্তব্যং কৃত" কর্ম শ্ুভাশুভং 7 টু 
অর্থাৎ ভোগ বাতীত কর্ের ক্ষয় হয় না) গুভ হউক, অগুত হউক, কর্ম 
মাত্রেরই ফলভোগ অবপ্ন্তাবী। তবে এখানে একটা কথা বলিবার আছে। যে 
থে স্থলে অৃষ্ট জপ্রবপ অথচ পুরুষকার প্রবল, সেই সেই স্থানে প্রবল পুরুষ- 
কারের হার। ছুর্বণ অনৃষ্টকে খণ্ডিত কর। যাইতে পারে। কিন্তু আনৃষট প্রবল হইলে : 
লেখানে পুরুবকারের প্র-উষ্ঠাই নাই। সেই জন্যই ব্যাধি অসাধ্য হইলে, চিকিওসা- 
হ্বারা কোন ফল পাওয়! যাক্প না। সেরূপ সুলে মৃত্যু অনিবার্য । 
জীবের ভোগের জন্যই জড় জগতের স্যরি । নতুবা ইহার অন্ত কোন প্রকার 
উপর্োগিতা নাইণ জুতুরাং কষ্ট প্রবাহ যেন আ্নাদি, তন্রপ জীব ও জীবের 
কর্ধপ্রবাহও অনা্দা। সেই অনাদি কাল হইতেই এইরূপে গ্রাণন্ধ ও সঞ্চিত 
কর্মের ফলভোঁগ করিবার নিমিত্ত জীবগণকে জন্ম মৃহ্যর অধীন হইয়া, লক্ষ লক্ষ 
বার সংসারে আসিতে হইতেছে। যাবৎ নির্দাণ মুক্তি না হইবে, সেকাঁল পর্ধস্ত 
এ ভোগের আর বিরাম নাই। জীবগণকে কেবল কর্খ্বানুসারেই উৎকৃষ্ট ও অপ- 
কক ভেদে নান! যোনি ভ্রমণ করিতে হইতেছে। শান্ত বলিয্মাছেন,__ 
পণ্থাবরাস্তিংশ পক্ষশ্চ জলজা নবলক্ষকঃ। 
কমিজ। দশ লক্ষস্চ রুদ্র লক্ষম্চ পক্ষিণঃ ॥ 
পশবে। বিংশ পক্ষস্ঠ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ । 
এতেফু,ত্রদ্ুণৎ কৃত! দ্বিজত্বমুপজায়তে ॥৮ 
স্থাবর জম (বৃক্ষ, পর্বতাবি ) ব্রিংশ লক্ষ জগজ জন্ম নব লক্ষ,» কুমিল জন্ম 
(রুমি কাটাদি ) দশ লক্ষ, পক্ষী জন্ম একাদশ লক্ষ ও পশু জন্ম বিংশতি লক্ষের 
পর, জীব সাধারথ মনিব জন্ম লাভ করে। _ শুদনন্তর আরও, চুরি লক্ষ যোনি 
ভগমণাজ্তর আর্ধাকলে ছ্বিজত /€ আলণ, ক্ষনণিস ও স্ব এই তিন বর্ণিত শাকিল ১ 
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শান্মঘতে আরব্য ও অনার্ধ্য ভেদে মানব জাতি হই শ্রেণীতে বিভক্ত। 'ভারত- 
বর্ষ বামী ভারতসন্ততিগণ, ধাহার! বণ্া্রম ধর্শের অধীন, তঁহারাই আর্ধা জাতিষপর্প 
ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাথ পয্যস্ত মান্বগণ মাধ্য জাতির অন্তর্গত। এই আর্য জাতির 
দেহ কর্ম দেহ বলিয়াঃ কেবল ইইাদেরই কৃতকর্মের দারা ধন্মীধ্খরূপ অনৃষ্টের 
সংস্কার সঞ্চিত হইয়! থাকে। কিন্তু তন্ভিন্ন আর সকলেই অনাধ্য জাতি। অনার্ধয 
মান্ব দেহ, পপুপক্ষণাদ্দি ইতর জীবদেহের ন্যায় ভোগদেহ বলিয়া তাহাদের কৃত- 
কর্ের দ্বার! অদৃষ্ট সঞ্চয় অথবা পাপ পুণ্য কিছুই হয় না। তবে ভোগাবসাঁনে 
নির্দিষ্ট সময়ে আবার তাহার! আর্ধ্কুলে জন্মলাভ করিতে পারিবে। মর্ত্য লোকের 
মধ্যে একমাত্র ভীরতবর্ধই কর্মভূমি। অন্তান্ত দেশ কেবল ভোগ তৃতির জন্তই 
আবস্থিত। বিধুঃপুরাণে কথিত হইয়াছে, 
“উত্তরং যত সমুদ্রন্ত হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্‌। 
বর্ষং যদ্ভার্তং নাম ভারতী যত্র সম্ততিঃ॥ 
চা র্ চে চে 
ইতঃ সর্ণশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে । 
ন খস্ব্তত্র মর্ত্যানাং কর্ণাভুমৌ বিবীয়তে ॥ 
০ ০ সং চা 
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্তর মহাঁমুনে। 
কৃতং ব্রত! দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্ত্র ন চিৎ ॥ 
তগস্তপ্যস্তি মুনয়ো জুহবতে চাত্র যঙ্জিনঃ। 
দানানি চাত্র দীযস্তে পরলোকার্থমাদরা।॥ 
পুরুধৈর্ঘজ্র পুরুযো জমুদীপে সদেজ্যতে। 
বজৈ্জময়। বিষুর্াতবীপেষু চান্যথা 
আত্রাপি ভারতং শ্রেষ্টং লম্ু্বীপে মহামুনে ৷ 
যতে। হি বন্মৃভুরেষ। ততোহন্তা ভোগভুময়ঃ ॥ 
অত্র জন্ম সহজাণাং সহটৈরপি সন্ধম। 
কদাচিন্নভতে জন্তর্মীনুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥ 
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি, ধন্যাস্তে ভারতভূমিভাগে। 
্্গীবৃপাগ্ম্পদ মার্গভূতে, ভবস্তি ভূঃঃ পুরুষাঃ স্থরতাং ॥ 
কণণুতঙ্কমিততৎ ফলানি, সংস্স্ত বিষ পরমাত্ম রূপে। 
কবাগ্যতাং কম্ম মহীমনন্তে, তন্মর্ন মং যে মলা পসাস্ত ॥ 


১১শ সংখা ।] জন্মভূমি 1 ৪৩৭ 


'আানীম নৈতৎ ক বয়ং বিলীনে, স্বরনপ্রদে কর্মণি দেহবন্ধম্‌। 
প্রা্্যাম ধন্তাঃ লু তে মনুষ্যা, যে ভারতে নেজ্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ ॥ 

মহা সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে ষে বর্ষ অবস্থিতি করিতেছে, যেখানে 
ভারত মস্ততিগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহারই নাম ভারতবর্ষ । এই ভারতবর্ষ 
হইতেই মানবগণ স্বর্ণ, মোক্ষ, মধ্য ও অস্ত, অর্থাৎ অশ্রীক্ষ লোক ও পাতাল 
লোক প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন স্থানেই মর্ত মানব কর্মভূমির 
মাহাত্মা জানে না! ও বুঝেনা। সত্য, ত্রেতা, হাপর ও কণি, এই যুগচতুইয় কেবল 
মাত্র ভারতবর্ষের জন্থাই কল্পিত হইয়াছে অপর বর্ষে যুগ ভেদের প্রয়োজন নাই । - 
মর্তালোকের মধ্যে এইস্থানে বমিয়াই তপন্বী জনেরা তপস্তা করিতে পারেন, 
এইস্থানে বসিয়াই যাজ্জিকেরা যজ্তে আহুতি দিয় থাকেন এবং পরলোকের 
আদরার্থ যে কিছু দানকার্ধা, তাহাও এইস্থানে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিষুকে 
যজ্ঞপুরুষ জানিয়া, এই জন্ুত্বীপের লোকেরাই যজ্জকার্য সমাধা করিয়া থাকেন। 
আন্ত দ্বীপের ব্যবস্থ। এরূপ নহে। জসুন্বীপ মধ্যে আবার ভারতবর্ষই পারলৌকিক 
কারধ্যানষটান পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ । পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তারতভূমিই কর্মভূমি ) 
অপর সমস্ত দেশই ভোগতৃপ্তির জন্ত অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাণীগণ সহজ সহজ 
জন্মের পর, কদাচিৎ পুণ্যবলে এই পুণ্যতূমি ভারতে মানবজন্ম লাভ করিয়া 
থাকে। শ্বর্ণবাসী দেবতার! বলিয়া! থাকেন, “ভারতবানীগণ দেবগণ হইতেও- 
শ্রেষ্ট ওধন্ত। কেনন। তাহাদের জন্মভুমি স্বর্গ ও মোক্ষ, উভয় প্রাপ্ডিরই হেতু : 
ত্বরূপ। ভারতের নির্মল ও নিষ্পাপ লোকের! তাহাদের সমুদয় কর্খ্চল পরমাত্মা 
স্বন্ধপ অন্ত বিষুতে সমর্পণ করিয়া, তাহাতেই বিলীন হুইয়। থাকেন।” ন্র্গগ্রদ 
পুপ্যকণ্ ক্ষ হইলে, আবার আমর! সমুদয় ইন্রিয়যুক্ত হইয়া! ভারতে জক্মগ্রহণ 
করিব, এইরূ& কামন! দেবতার! সর্বদাই করিয়া থাকেন। * 

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারগুভুমিই কর্মভূমি ও এখানফাঁর অধিবারী 
ব্াশ্রম-ধন্মীধীন আধ্যজাতির দেহই কর্মে, একথাটা বিকৃত শিক্ষাপ্রা্ত, পাশ্চত্য 
ভাবে বিভোর, স্থলদশী সাম্ন্াদীগণের মনঃপুত না হইতে পারে; কিন্তু ধারা 
ব্যবহারিক জগতের সর্বত্র ছোট বড়, ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, ইত্যাকাক্স বৈষম্য বা 
বৈচিত্্ভাবই দেখিতে পান, সেই সমস্ত স্মরন মনীবীগণের নিকট ইহাঁই প্রাকৃতিক 
নিয়ম বলিয়! প্রতীয়মান হইবে। বত্ততঃ ভারত ও ভারতের অধিবাসী 
আর্যজাতির শ্রেষ্ট স্বদ্ধে এইমাত্র বণিলেই যথেষ্ট হইকে যে; জা, বাযু ও ভূমির 
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. কারণে মানবপ্রকৃতির পূর্তি! সংসাধিভ হইয়া থাকে, তাহা কেবল ভারতেই 
পন্তবে। ফলে এই ভারতবর্ষই, যে, সমগ্র পৃথিবীর অনুক্ৃতি স্বরূপ এবং পৃথিজীরর্ণ 
সন্তপ্রযাহ। কিছুনাছে, তাহ! তারতেও আছে, একথা সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য 
জাতির মধ্যেও 'অনেকেন্বীকার করিক্জা থাকেন? আবার দ্যাহা নাই, ভারতে, 
তাহা নাই মরতে” এইরূপ প্রবাদ বচনও.প্রচলিভ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
এখন একট! কথ বিচার করিয়া দেখা আবস্তটক। এই যেজড় জগৎ ও. 

ীব জগতের মধ্যে মর্ধব্রই বৈষম্য ব! বৈচিত্র্য ভাঁব লক্ষিত হইতেম্বে,_-কেছ রাজ! 
কেহ প্র; কেহ ধনী, কেহ নির্ধন.) কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ) কেহ প্রাণপণে 
পুরুষকার দেখইয়/ও অভিলধিত সিদ্ধি পক্ষে বিফলমনোরথ হইতেছে, আবার 
কেহ বা বিনা ইষ্ট সাধন করিয়। লইতেছে, ইত্যাকার বৈচিত্র্য ভাবের হেতু 
কি? ইহ! কি কেবল মাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি গ্রস্ত? না সেই ইচ্ছার মূলে অন্ত- 
কোন গুড় কারণ আছে ? বস্ততঃ ইহাকে কেবল মাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি প্রস্থ 
বলিলে, আবার ইহাও বলিতে হয় যে, ঈখর রাগদেষ-সূলক পক্ষ-পাতিত্বের বণবতী 
হইয়াই এই বিচিত্র, জগৎ সরি করিয়/ছেন। কিন্তু সর্বশক্তিম!ন্‌ ঈশ্বরে এবপ 
দোষের আশঙ্ক। হইতেই পারে না। অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে. পায়ে যে, 
জীবগণের জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত কর্্মকল বা অদৃষ্টই এই বৈচিত্রের মৃলকায়ণ 
ঈশ্বর কেবল কর্থের ফলবিধাতা মাত্র 

. আরও একটা কথা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আমরা 

পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি। শান্ত প্রমাণ এবং যুক্তি ও দৃষ্টান্ত 
সহকারে পূর্বেই গ্রতিপর হইয়াছে যে, যাহ! নাই, অথবা ছিলনা, এমন বস্ত্র 
নুতনরপে উৎপত্তি হইতেই পারে না। স্ৃতরাং ধাহারা কোন একট বন্তর নূতন 
আবিষ্কার করিলেন বিয়! গর্ব করিয়! থাকেন, তাহার! বড়ই ভ্রাস্ত। « কেন না প্র 
বন্ধ নির্মাণ: কৌশলের সংস্কার পূর্ব হইতে তাহাদের মনোমধ্যে সঞ্চিত না থাকিলে, 
কথাটা মনে উঠিল কিরূপ ? আমরা পুর্ব যাহ! কখন. দেখি নাই, শুনিনাই, . 
ভাত্রিনাই, অথবা যাথার স্ষস্ধে ইন্তি্ গ্রামের কোন ক্রিয়াই হয় নাই, এমন বন্তর. 
কথা ত কখনইমনে আসিবেনা? অতএব ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে 
যে, আমাদের ধনোমধ্যে প্রতিনিয়তই যে সথস্ত স্দসদ্বৃত্তিব! ভাবের উদয় হই- 
তেছে, তৎসমস্তই . পুর্রকৃত ক্রিগাজনিত হুমমম অংস্কারকপে মনেই সঞ্চিত 
ছিল।। . এই বে-পাঁস্গত্য জাতি পুণ্যভূমি ভারতের রাজা হইয়াছেন, এবং 
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দ্বার! লোকপকলকে চমকিত করিতেছেন, ইহা ও নৃতন হয় নাই। প্রতি হাট 

ত্যেক কলিযুগেই তাহার। ভারতের রাজ সিংহাসন অধিকার এবং পুর্ব পূর্ব 
সঞ্চিত সংস্কার বলে এইরূপেই রেলগাড়ি টেলিগ্রা্ষ প্রস্থৃতির উদ্ভাবন! দ্বারা লোক 
নকলকে চমত্কৃত করিয়া খাকেন। নতুব! কলিকালোপষোগী আপাত, মনোরম 
ও পরিণাম বিরস এই প্রকারের মোহময় কীঙ্তিকলাপ না দেখিলে, সহজে লোক 
ভুলিবে কেন? এবং আচারত্রট বা ধর্মই বা হইবে কেন ? বন্থত্ঃ কলি প্রবল 
হইলেই যে এইরূপ হয় একথা শাস্ত্রেও উাল্পখিত দেখিতে পাওয়। যায় 
যথ! মহানির্ব্বাণ তন্্ে_ 

প্যদা তু য্েচ্ছজাতীয়া রাঙ্সানে। ধনলোলুপাঃ 
ভবিষ্যস্তি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কৃলিঃ ॥” 
যাহার! অনৃষ্ট স্বীকার করেন ন| বা জন্মান্তর মানেন না, তাহাদিগকে এক্ষণে 
জিজঞান্ত এই যে, সপ্ত গ্রস্থত গৌব্ৎস মাত গর্ভ হইতে তৃমিষ্ট হইবার অব্যবহিত 
পরক্ষণেই যে সংস্কার বলে অন্তের বিন সাহায্য শ্বতঃ প্রবৃন্ হইয়! মাতৃস্তন খু্কিয়! 
লইয়। দুগ্ধ পান করে, সেই সংস্কার তবে কোথা হইতে আসিল? পূর্বেই ধলিয়ছি, 
জীবের মনোমধ্যে পুর্ব ক্রিয। জনিত যে সংস্কার সঞ্চিত হয়, তাহাই বাসন। ঝ 
গ্রবৃত্তিরূপে মনে উদ্দিত হইয়। থাকে তর্কগ্থানে এখানে মাতিগর্ভই যদি গ্রোবখসের 
প্রথমোৎপত্তি স্থান কল্পনা করা যায়, তাহ। হইলে গর্ভমধ্যে এ্রন্ূপ সংস্কার . সঞ্চিত 
হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বপিতেই হইবে যে, গোবৎসের পুর্ব- 
জনন সঞ্চিত সংস্কারই তাহার হুদ্ধপান প্রতত্তির একমাত্র হেতু। বণা বাহুল্য যে 
এনপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া.ঘইতে পারে, যাহাতে জন্মান্তর ব| নৃষট ্বীকার না 
করিলে গত্যন্তর নাই। অতএব নিদংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইল. যে, এক ম্যাক্র, 
অপৃষ্টই জগদ্বৈচিত্র এবং জীবগণের উৎকষ্টাপকষ্ট জন্ম আমু বা জীবনীশক্তির তার: 
তম্য ও নান৷ প্রকার স্থথ ছুঃখ ভোগের হেতু স্বরূপ! র 
উপসংহাঁরকালে মামাদের বক্তব্য এই যে যখন পর্ণকুটারবাঁপী দরিদ্র হইতে 
চতুরগগ বলান্বিত স্থরম্য_প্রাসাদবাসী, রাজরাজেশ্বর পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই অর্দৃষ্ট 
জনিত সুখ ছুঃখের ভোগ অব্ঠ্স্ত/বী। তখন বত.গ্রকারের দুঃখ সন্তাঁপই . উপস্থিত 
হউক ন। কেন, তাহাতে বিচলিত ও. মুহৃমান না! হইয়/ ভগবানে আত্মসমর্পণ 
পুর্বাক প্রার্থন্বা করিতে হইকেযে,_ রর 
... শিদ্ভাব্যং তদ্ভবতু তগবন্‌! পূর্ব কর্মানুরূপম্‌1৮ 

“ হে তগবন্‌ পুর্ববজ্ন্ম কণ্দকলে আমার যাহা হইবার, তাহা হইয়! যাঁউিক। আর্মি 
যেন অকাতরে তাহ! সহ্‌ করিতে পারি, এই শক্তি দাও গ্রভে। | ইহা ভিন্ন এই 
অশান্তিমস্গ মংসারে শাস্তি নখের আশা কর! বিড়ম্বন! মাত্র । 


ভক্তের মান। 


লেখক-_লীবিধুভূষণ ঘোষ । 


কোন গ্রামে তগঘ্ুক্ত জনৈক ব্রাঙ্ষন বাদ করিতেন । সম্ান সম্ততি ন! হও- 
সার তাহার মন সর্বদাই বিষাদপুর্ণ থাকিত। কিন্তু তাহা বলিয়া ভগবানের প্রতি 
তাহার ভক্তি কগে নাই। তিনি ঈশ্বরারাধন1, অতিথি সেব৷ প্রতৃতি মাধুকার্যেই 
সমগ্নাতিপাত করিতেন । অপত্য লাঁতের জন্য কত যাঁগ, ষজ্ঞ, ব্রতাদির অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন, কিছুতেই দ্বি-দস্পতীর মনোবাসন। পূর্ণ হয় নাই। শেষে দৈব চেষ্টায় 
বিরত হইলেন । 

একদা! সন্ধ্যার প্রাকালে রাঁ্গ পথ দিয়! জনৈক সন্ন্যাসী বলিতে বলিতে যাইতে 
ছিলেন,ধিনি তাহাকে যতখানি রুট দিয়া অতিথি সৎকার করিবেন, তাহার ততটা 
গুণধর পুত্র লাভ ঘটিবে। দ্বিজ-পত্তির কর্ণে এই বাণী প্রবেশ করিল। প্রসিদ্ধ 
গণৎকারগণ ভীহাদের অপত্য যোগ নাই বলিয়া! বারবার জানাইলেও, সহধর্বিনীর 
প্ররোচনায়, নন্দন মুখ সন্দর্শন লালসায় ত্রাঙ্মণ সেই সন্াসীটাকে পরম যত গৃহে 
আনিলেন ও পাঁগ খানি রুটা দিগ্াা অতিথি দৎকার করিলেন। স্াধুও পরম পরি- 
তুষ্ট হইয়। পঞ্চ পুত্র লাভ হুইবে বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 


. অঠিরক(ল মধ্যেই ব্রা্গণের ঝু'টীরে স্থুকান্তি পঞ্চ তনয়ে আলোকিত হইল ! 
ব্রাহ্মণের পুরী নানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। অপত্য প্নেহের সুখসাগরে তাহার! 
ভূবিষ্কা গেলেন এই সময দেবর্ধি নারন একদিন ভগবান কমলা-পতিকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,--ঠাকুর ইতি পুর্বে এ ব্রাহ্মণের ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়া আমিই কৃতবার আপ- 
ননকে উহাদের মনেক্ষোত দুর করিতে অনুরোধ করিয়াছি। আপনি বিরক্কির 
সহিত উত্তর দিয়ছছেন ত্রাঙ্ষণের ভাগ্যে এবার তাহ। পুর্ণ হইবার নয়! আগ দেখি 
তাহাকে পাচট তনয় দান করিয়াছেন। কত মাথা কুটয়। মে একটা সন্তান 
পার নাই, আল্প তাহার প্রতিপালন করিতেই কষ্ট! আপনার লীলা গুঝা ভার! 
যাহ! হউক,*খ্মাজ হইতে মিথ্যা কথনের শাস্তি উঠিদ্া গেল, নিজেই পথ 
'দেখাইলেন।” রর 

জীবন্ধান্ত করিয়া কমলেশ বলিলেন, প্নারদ, সম্প্রতি আমার নর-মাংস 


৯১শ সংখা |] জদ্মভৃষি । ৪৪৬ 


কহিলেন-৮"্তগবন্] আপনার কথার সর্ব বুবিব এমন সাধ্য নাই, আপনার 
স্রুই অদ্ভুত!” একটু বিঞ্রুপের স্বরে পুনরাফ় বলিলেন,_“জীবিত মন্ুযোর মাংস। 
প। মরা হইবে চলিবে ?” রমেশ কহিলেন, প্নারদ ঘত্যই বলিতেছি, আজ 
আমকে নর-মাংস ভোজন করাইতে হইবে, তজ্জন্ত তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? 
সাধু সন্নাসী দেখিলেই আমার অভিলাস জ্ঞাপন করিবে, তাহারা আমার পরম 
তক্ত, অবস্তই ইহার উপাক্জ করিবে ।৮ 

_. বৈকুঠ হইতে বাহির হইয়া নারদ একে একে সকলের নিকট গমন করিলেন, 
কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না, পরস্থ তাহা লইয়া দেবর্ষিকে উপহাস করিতে 
লাগিল। বিফল মনোরথ হইয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিলে ঠাকুর কহিলেন, 
“নারদ, তুমি সকলের নিকট যাও নাই, আচ্ছা আর একবার কষ্ট করিয়া__& 
বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট সাধুটার নিকট যাও, সামান্ঠ বলিয়া উপেক্ষ। করিও ন1।* বিরক্তির 
সহিত নারদ এই অসস্তব আদেশ লইয়া সেই সন্াপীর সম্ুখে উপস্থিত হইলেন 
ও ভগবানের বাসন! জানাইলেন। তচ্ছবণে যতীন্্র ভক্তি গদগ্‌ প্বরে বিয়া 
উঠিলেন, “এই দাসের প্রতি কি তগবানের, এত করুণ! হইয়াছে? হতভাগ্য 
কথা কি এতকাল পরে মনে পড়িয়াছে? তাহার দেবার এই শরীর লাঁগিবে, এ 
আনন্দ আজ আমি কোথায় রাখিব?” বলিতে বলিতে মাংদল উরুদেশ হ্ইত্তে 
মাংস কর্তন করিয়া খধি-হন্তে দিলেন! নারদের চক্ষুঃ স্থির! তাহার ধারণা 
ছিল, তিনিই প্রধান ভক্ত, আল সে গর্ব একজন নগণ্য সাধুর নিকট চূর্ণ হইল! 
ভাবিতে ভাবিতে তিনি যাইতেছেন, এমন সমন্ন সন্াসী তাহাকে ফিরাইয়া 
কহিলেন, “ঠাকুর, উহা নিক্ষেপ করুন, আমার ভ্রম হইগ্নাছে, বিধাতার সঙ্গে. 
আবার কার্পনা কেন? তিনিই দিয়াছেন, তিনিই চাহিতেছেন। চরণের 


মাংসে তাহার (বা কদাচ হইতে দিব না। এই বক্ষের মাংস গ্রহণ করুন। 
ইহাই তাহাকে দিবেন ।” 
নারদের মস্তক বিবূর্ণিত হইল, তিনি কি গুনিলেন, কি প্রত্যক্ষ করিলেন, 

তাহা তাঁহার হুদয়ে পৌছিল না। মৃত ব্যক্তির স্তায় প্রতু-দন্নিধানে উপনীত 
হইলেন। বিশ্বপতি অগ্রেই *সমন্ত বুঝিয়াছেন, নারদের মনোভাবও হা 
অবিদিত নাই? খাষিকে দেখিয়া হাপিয়া বলিলেন*_.কেমন নারদ, পাইয়া ত? 
শ্রী সেই কটা ভোক্তা সন্ন্যাসী । পুত্রের বর দিয়া ৫খান রুটী খাইরীছিল* এবং” 
আমাকেও মিথ্যাবাদী করিয়াছে। রলদেখি বস! এমন ভক্তের জন্ত কি 
করিতে হয়? উহাকে মিথ্যাবাদী করা অপেক্ষা নিজে মিথ্যাবুদী, হওয়া উচিত 
কিন?” নারদ লঙ্জিত হইলেন | ভগবান এমনই ভক্তবৎসল বটে ॥ - 





চক্ষের ছানিচিকিৎসা। 


লেখক -_- শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বস্তু * | 


১৩১৩ সালের ল্যে্ট মাসে আমি বাতরোগাক্তান্ত হইয়া শখ্যাগত হই। প্রায় 
"” মন্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করি) আরোগ্যলাভ করিবার কিছুদিন পরে" 
৭5. ঈবহ ভানি পড়িয়াছে, এবং দৃষ্টিরোধ হইতেছে । এই ছানি 
পড়বার ৭2 1-আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে বার্ধক্যই যে পীড়ার 
প্রান হারণ, এ কথা নিশ্চিত । কাহারও বার্ধক্যে দত্ত যায়, কাহারও চক্ষে 
ছা'ন পড়ে। ধাতু বিশেষে এরূপ ঘটিয়া থাকে। আমার শরীরের ধাতুই একূপ 
যে বাসীক্যে দস্তের তত হানি হয় নাই, কিন্ত চক্ষে ছানি পড়িল। আমার স্বপন 
পিতার বাদ্ধকো দত্ত ও চক্ষু ছুই ভাল ছিল, কিন্ত মাতার চক্ষে ছানি পড়িয়াছিল। 
অন্থমান ৩. সেই মাত শোণিতের দোষে আমারও বার্দক্যেচক্ষে ছানি পড়িয়াছে। 
নাঞণে তৎপূর্ব্রে আমার চক্ষের দৃষ্টি বরীবর অতি সতেজ ছিল ; এমন কি রাত্রিতে 
পদের প্রচ্ষ এত সুন্দর দেখিতাম যে, তাহা! প্রায় নির্ভূল হইত। যে কারণেই 
হউচ সক্ষে ছানি পাতে আমি একদা! আশ্চর্য ও ভীত হইলাম। তখনি একজন . 
বন্ধ এলোপ্য।থিক ভাক্তারকে চক্ষু দেখাইলাম। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় ছানি 
পড়িতেছে। কিন্তু বড়ই ভরস। দিলেন, ইহার জন্ত ভাবনা! কি, ছানি পাঁকিলেই 
অস্ত্র করিয়া দিলেই আবার পূর্বেকার মত চক্ষের দৃষ্টি খুলিবে। তবে যতদিন না 
পাকে ততদিন অপেক্ষা! করিতে হইবে। কাহারও বিলম্ব হয়, কাহারও 
নস দিপেই পাকিয়া! যায়। কিন্তু অন্ত্রকরাই সছপাযর়) অন্ত ওষধ নাই। 
অস্ত্রের নাম শুনিয়াই আমার হৃৎকম্প হইল। কিন্তু ডাক্তার বন্ধ আঙাস দিয়! 
বলিলেন, ছানি কাটাইতে কোন কষ্ট নাই। অন্তর প্রধান এলোপ্যাথিক চিকিৎসার 
এই বাবস্থা। অস্ত্র করাইতে আমি" কোনমতে রাজি নহি) কারণ ছানি 
কাঁটাইয়। আমার বৃদ্ধ মাতা অন্ধ হইয়! গিয়াছিলেন।» 
পাশপাশি 


টড 











* * লেখক "লাহিত্য-চিন্তা, ফলশ্র্মতি, কাব্যচিন্ত কাব্যনন্দরী, সমাজতত্ব, 
সমাজচি্া, দেবহলারী, হিনুধরশ প্রমাণ, কৃ্িবজান, পরাস্ত ্রপ্রণেতা, 


এবং বাঙ্গলাসাহিক্টযের সুলেখক ও নু সমালোচক, ইহার কৃত সকল পুস্তকই 
যৃক্তি গ্রগাণ জজ ভাঁনল ১২১, ৯২ রর 


১৬শ সংখা |] জগাড়মি 1 - ৪৪৩ 





সে বাচ্ছা হউক, এই ব্যবস্থা পাই! আদ ভাবিলাম, ছানি পাকিতে যে সময় 
জমবে, সেই সময়ের মধ্যে ক্ষৌঁনরূপ উষধ লাগাইবার- চেষ্টাকরা। উচিত। যদি 
গুঁধধে একান্তপক্ষে কিছু প্রতিকার ন! হয়, তখন কাজে কাজেই 'ছুরী বসাটুত্তে 
হইবে । দেখ! যাউক ওষধ প্রধান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা কি বলেন? 
তখনি একজন হোমিওপ্যাথিক বন্ধু ডাক্তারের নিকট গেলাম । তিনি 0819718 
ঢ15000৩:95 সেবনের ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থা গ্রহণ করিলাম। আরও 
বলিলেন, চক্ষে একটা প্রয়োগ করিবার ওষধ আছে বটে, কিন্ধু তাহা তত নিশ্চিত 
নহে। অথচ ওষধ অতি ছুণুপ্য। প্রতি শিশি ৫২ টাকা দামে অনেক শিশি 
লাঁগিবে। সে ওষধে তিনি তত ভরাতর ন| দেওয়াতে তাহা গ্রহণে আমারঞ' 
ইচ্ছ। হইল না 0210, 2০৩, যেবন করিতে লাগিলাম। 

প্রায় একমাস সেই খষধ সেবনে বিপরীত ফল হইল। বোধ হয় উহ্ায় 
ঠিক নিয়ম পাঁলন করা হয় নাই। তাই রোগের কিছু প্রতিকার হওয়া দুরে. 
থাক্‌ শরীরে অন্ত একটা রোগের উৎপত্তি হইল। প্রআাবের সঙ্গে রক্ত দেখা 
দিল। কারণ হোমিওপ্যাথিকে যাহা যাহার নিৰারক, অধিক ব্যবহ'রে তাহাই 
তাহার উৎপা্ক। এই রক্ত প্রজ্রাবের কথা অন্ত একবু ডাক্তারের কাছে 
বলিধাম। তিনি সে বধ বন্ধ করিয়! দিলেন ( বলিলেন, ৪ রক্তপাতে কোন: 
ভয় নাই, ভাহ! রক্তপিত্ত্ম অধোগামী শ্রাব মাত্র। তিনি আর একট। উ্বধ 
দিয়! তাহা বদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি আবার 0210819. 1.137109. 
দেবন করিতে বলিলেন। এ গুঁষধ সেবনেও উক্ত বিপদ ঘটিপ। তাহ তাহাও:. 
বন্ধ করিয়া দিয়া আর কোন উষধ সেবন করি নাই। 

একদিন পেন্সন আনিতে গিয়া শুনিলাম আর একজন পরিচিত পেন্সর 
তাহার চক্ষের চুঁনিতে কি একটা ওঁষধ কয়েক দিবস হইতে প্রশ্জোগ করিতেছেন । 
তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট গিরা! শুনিলাম, এ সেই উষধ যাহার কথা! আমিও পূর্বে 
বন্ধ ডাক্তারের মুখে শুনিয়াছিলাম। সে ওষধ শুধু প্রয়োগ করিতে হয়, প্রয়োগ- 
কালে চক্ষে কোন জ্বাল! যন্ত্র! নাই, বরং চক্ষু ঠা্ডা বোধ হুয়। দেই বধের 
নাম ১ ৯ 
তাহা মাও্রাঙ্জ হইতে নাইলে সন্ত! পড়ে; এক ছাদ ২৮৮০ মাপ? * কিন্ত 
এখানকার হোমিওপ্যাথিক ওবধধাপরে এই গস পু) ৯ ৯809 ঢাকা 
ছিনিও মাদ্রাজ হইতে ওষধধ আনান! তবে মাদ্রাজ হইতে আনইতে প্রাক 


বি যন 
080678115 8191801105+ & 


ডর চক্ষের ছানিণচকিৎসা। [১৫শ বর্ষ? 








_ শ্রকপক্ষ লাগে। উঁধধ আনাইতে 8৪৫১০: 11511৩7 কে এই ঠিকানায় পত্র ' 
পাঠাইলে তিনি ভিঃ পিঃ ডাকে তাহ পাঠাইন্। দেন £- 
্ 865৮ 4৮ 01৩ 
17970০01028180 0১০০৫ 70191061181. 
150059080 

215729197৩, 
এই খুঁধধ আঁনাইয়া ঢই মাসে ছই শিশি ব্যবহার করাতে চক্ষের ছানি ঈষৎ 
পাভল! বোধ হইল। কিন্তু এই ছুই মানে আর এক বিপদ উপস্থিত। কমে 
ক্রমে দক্ষিণ চক্ষেরও দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়। আসিতেছে এরূপ জ্ঞান হইল) তখন 
অর এক জন এলোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে চক্ষু দেখাইতে গেলাম। তিনি 


বলিলেন, বাম চক্ষুর ছানি পাকিয়াছে ও কাটিবার যোগ্য হইয়াছে এবং দক্ষিণ 
চক্ষের তার ছাঁনিথার! প্রায় আধাআধি ঘেরিয়া আসিয়াছে; আর কিছুদিন 


পরে একেবারে দৃষ্টিরোধ হইয়া গেলে ছুই চক্ষুই অন্ধ হইয়া যাইবে। এইবেলা 
বাম চক্ষুর ছানি কাটান উচিত। 

মহাবিপদ্দের কথা । মন অস্থির হইল। কিন্তু তখনি যেন কে অন্তর 
হইতে বলিয়! দিল--প্যে ওষধ ব্যবহার করিতেছ উহাই আরও কিছুদিন লাগাইয়! 
দেখ ন!। যদি তাহাতে উপকার ন। হয়, তখন বাম চক্ষের ছানি কাটাঁইও |” 
এই কথাই শিরোধার্ধ্য করিলাম। ভাঁবিলাম এ ওঁধধের সম্পূর্ণ পরীক্ষ! কাল 
দেওয়া উচিত। এজন্য ডাক্তার বন্ধুকে বলিলাম, আমি যে ওষধ লাগাইতেছি, 
তাহা আর কিছুদিন না দেখিয়া ছানি কাটাইব না; না হয় ততদিনে ছুই চক্ষু 
অদ্ধ হইয়া! যাইবে । ছুই চক্ষু অন্ধ হইলে তখন নাহয় এক চক্ষের ছানি কাটাইব। 
তাহাতে তিনি ওষধের কথ! গুনিয়! বলিলেন, ছানি কি কথনও ওষুধ দ্বার! ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়। তাহ! বে প্রায় এক একট! মটরেয় মত বড় ও শক্ত। এই কথা 
বলিয়া ডাক্তার খাঁনার লোককে বলিলেন, আন ত এ শিশিটা যাহাতে অক্জন্বারা 
বহস্কত ছানি রক্ষিত হইগ্নাছে। সেই শিশি আনিত হইলে দেখিলাম, সত্যই ত 
এক একটা ছানি এক একটা মটরের মত বড় ও শক্ত । উুষধ দ্ার1কি এত 
শক্ত দ্য শী প্রাপ্ত হয়? 

মনে বড় ভয় হইল! কিন্তু তখনই স্মরণ হইল, ছানি যে নানা জাতীয় 
যে ছাঁনি দেখিলম,প্তাহা কোন জাতীয়? আর আমার ছানিই বা কোন্‌ জাতীয় ? 


৯১শ সংখ্যা ।] জন্মভূমি 1 হক 


চি 5828880658কিতি- 
হোমিওটযাধিক গ্রন্থ হইতে পড়িতে গুিয়াছি, ছানি ছদ়শত প্রকার আছে।_ 

*তাই ঘি হয়, আমার চক্ষে যে জাতীয় ছানি পড়িয়াছে, হয় ত সে জাতীয় ছানি, 
ৃষ্ট নমুনা অপেক্ষা! তরল. হইতে পারে, নহিলে ভাবিলাম, ছুই মাসের মধ্যে আমার. 
ছানি এত পাতলা! বৌধ হইতেছে কেন? এই ভাবিয়া ডাক্তার বন্ধুকে বলিলাম, 
যাহাই হউক, আমি আর কিছুকাল গৃহীত উষধের পরীক্ষা না করিকা ছানি 

. কা্টাইব ন!? 

- ভুৎপরে পেই উষধ আর চারি শিশি ব্যবহার করিয়াছি। পূর্বে শুদ্ধ বাম 
চক্ষে উধধ প্রয়োগ করিতাম) এখন ছুই চক্ষেই প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। 
সকাল বিকালে ছুই ফোটা করিয়। প্রতি চক্ষে দিতে লাগিলাম। -এই ওষধ 
প্রন ছয়মাস দিতেছি ; ফল এই হইয়াছে, দক্ষিণ চক্ষের দৃষ্টি অনেক দূর সাফ 
হইয়। গিক্জাছে এবং বাম চক্ষের ছাঁনি এতদূর পাতলা হইয়। গিয়াছে যে, এখন 
সকল স্থল জুব্যই দেখিতে পাই, সুকষদ্রব্য তত দেখিতে পাই ন!। কিন্তু পূর্্বপেক্ষা. 
বোধ হয় দণ আনা ছদ্র আন! দৃষ্টির তফাৎ হুইয়! গিয়াছে। এখন দশ আন। 
রকম দেখিতে পাই। ঠিক তারার উপর একটু পাতালারকম ছানি তাহ! 
আচ্ছন্ন করিগ্ঝ। রাখিয়াছে। আর -তিন চারি শিশি ওষধ দ্রিলে সে টুকুও" 
একেবারে যাইবে, এরূপ আশা বিলক্ষণ 'সাছে। এই ওষধ প্রয়োগে এতদূর 
আরোগ্য লাভ করাতে তাহা সর্বসাধারণকে জানাইবার অন্ত এই... প্রবন্ধ 
লিধিপাম। যাহাদের চক্ষে ছানি পড়িয়াছে বা পড়িতেছে, তাহারা একবার এই 
উধধ ঘ্ই তিন মাস পরীক্ষ করিয়া দেখুন। যদি তন্বারা ছানি কিছুমাজ পাতলা 

. বোধ হয়, এই ধধই বরাবর ব্যবহার করিলে বৌধ হয় অস্ত্রের হাত হইতে মুক্ত 
হইতে পারিবেন। নহিলে বৃদ্ধ বয়সে ছানি অন্তর করা বড় সহজ কথা নহে। 
অস্ত্র করিজেই যে সকলে সিদ্ধ হইবেন, তাহার ও কিছু নিশ্চমনতা নাই। কিন্ত 
আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যে জাতীয় ছানি আমার চক্ষে পড়িয়াছে, সেই জাতীয় 
ছানি 070012ঘহ 25116102 সাত আট মাস ব্যবহারে অধিকাংশে পাতাল! 
হইয়! আসিবে এবং চক্ষে দৃষ্টি ক্রমশই খুলিয়া আসিবে । 

ওঁধধ বাবহারের প্রকরণ এই $- 

১। সকাল বিকাল ছুইফেণটা করিয়া প্রতি চক্ষে প্রয়োগ করিসী থাকি। 
ফেখটা তোলা সকজ নয় বলিয়া পারার পালকে করিয্া তুলিয়া দিয়া খাকি। 
দুই চারিদিন অন্তর পালক বদলা ইতে হয়। ক. 

₹। প্রয়োগের পয্প ছুই চারি মিনিট চক্ষু বুজিয়া। থাকিতেস্য়। বধন জল 
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কাটিয়। চক্ষু ঠ[! বোধ হয়, তখন চক্ষের পাতা খুলিয়! খাকি। তৎপূর্বে "খুলিলে 
- স্ষু একটু জাল! করিয়া থাকে। 
৩ । কিছুক্ষণ পরে চক্ষের জল বা! জলীয় ভ্ব্য পড়িয়! গেলে পর ঠা! জলদিয়! 
চক্ষু খুইয়া ফেলি। 
৪) ঠাও। দ্ধল চক্ষের এক মহৌবধ, একন্য মধ্যে মধ্যে অবসর পাউলেই 
শীতল জলদিয়! চক্ষু প্রায় ধুইয়। থাকি । 
. ৩০ 001৮ কে এই বলিগ্কা পত্র লিখিপ্লেই তিনি ভিঃ পিঃ ডাকে 
অবিলদ্ষে উষধ পাঠাইয়! দেন £-- 
91, 7715589997৭. 109 23 890 89 09551919 & 10131921 01 011001%7 
£5 ৃঞনটা থক (এজ) ৮5 %. 05656৩1 &00 ০0128, 
ঁষধ এক কালীন এক ডাম বই আনাই না। কারণ, ধধ বেশী দিন 
থাকিলে বিকৃত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা) বিশেষতঃ উহা একটু খোল! থাকিলেই 
উপিয়। যায়। এজন্য শিশির ছিপি খুলিয়াই বদ্ধ করিতে হয়। 
ওেধধ ফুরাইবার এক পক্ষ আগে পত্র লিখিলেই ঠিক সময় তাহ! আলিঙ্স! 
পড়ে। কাহার ছানি করশিশি ব্যবহার করিলে যে একেবারে সম্পূর্ণ আরোগ্য 
হইবে, তাভা ঠিক বল! যায় না। ছানি পড়িতে পড়িতে দিতে আরম্ভ করিলে 
ক্কপেক্ষারৃত অন্ন সময়ে আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায় । 





আক্ুজ্ ॥ 
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বিশ্বেশ্বর প্রানীগণের ভাগ অগোচর রাখিয়! বিশ্ব-কার্ পরিচালনা করেন। 

এই জন্যই ভাগের একটা নাম "্অদৃষ্ট”। ইহা! কেহুই পূর্বে জানিতে পাঁরে না । 
বিস্ত সানব*একেবারে নিবৃত্ত হইবার পাত্র নহে। পুর্বে জানিবার জন্ত সে 
কতই চেষ্টা, কতই যুক্তি, কতই বহছ-দর্শনের সহায়ত! গ্রহণ করিল, তথাচ ক্ষান্ত 
নাই। গ্যোতিঘ ে দেই চেষ্টার ফল, তাহা বলাই বাছল্য। ফলতঃ ভাগ্য 

: চক্ষের অন্তরালে ন খাঁকিলে সংসারে যে কত শিব ঘটনার জো প্রবাহিত 
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হইত, তাঁহা কল্পনাও করা যায় না। খা$লস্ত আমাদের সহচয় হইত! চেষ্টা 
কদ্ধম, পরিশ্রম, কাহাকে বলে, কেহ জানিত না। বিশৃঙ্খলতাঁর একশেষ হইত, 
সন্দেহ নাই। আমর! আমোদ-প্রিয় পাঠকদিগকে একটা উপাধ্যান শুনাইৰ। 
হরিহর নামক জনৈক রাজ-কুমার বৈদেশিক রাজনীতি পরি-দৃ্্ন জন্য বছ" 
পর্যাটনের পর, অন্ত রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বে দেশের ভূপতি পরম 
, ধর্দ-নিষ্ট ও অমায়িক। হরিহরের সুন্দর কান্তি ও তীক্ষ বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে 
্বীয় সভার পারিষদ করিয়। রাখিলেন। অত্যান্ন কালের মধ্যেই হরিহর সকলের 
খ্রিষপপা হইয়া পড়িলেন। এমন কি, পুরোমহিলাগণ পর্যন্ত তাহার গুণে মুগ্ধ 
হইয়া তাহাকে পরিবারস্থ একজন জান করিতেন। তিনি যে রার্জারসস্তান, 
ইহা গোপন রহিল। 
ক্রমে হরিহরের উপর লকলেয় বিশ্বীস এতই বৃদ্ধি পাইল, যে অস্ঃগুরে 
যাইতেও তাহার বাধা ছিল না । ইতিমধ্যে রাঁজীর একটা পু হইল। হুরিহর 
পুরোরক্ষী নিযুক্ত হইলেন। ঝষ্ঠনিশা সমাগতা হইলে, বিধাতা নৃপ-ননদর্ের 
ললাঁট-লিপি করিতে আসিলেন ও হরিহরকে ছার-মোচনের জন্য অকুরোধ 
করিলেন। কিন্তু এমন সময় তিনি ুতিকাগারের শ্বার ছাড়িবেন কেন? 
অবশেষে বিধাতা আত্ম-পরিচয় দিলে হরিহর হার-ত্যাগ করিলেন। কিন্ত 
ভাগ্-দেবকে প্রতি! করিতে হইল, যে যাইবার কালে রাখকুমারের ভাগা-লিপি 
তাহাকে শুনাইয়! যাইবেন। ূ 
যামিনী প্রভাত হইবার উপক্রম দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বিধাত! অনিচ্ছাঁসত্বেও 
হরিহরকে বলিলেন “ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রমকালে রাজ-পুত্র পিতা, মাতাঃ 
সমস্তই হারাইবেন। মৃগ-শীকার করিয়! প্রত্যহ দিনপাঁত করিতে হইবে,» 
হরিহরের শরীর শিহরিত হইল। তিনি বিষন্্ ভাবে কহিলেন, প্তবে ইহাকে 
রাজগৃহে দেওয়া কেন?” ঈশ্বর বলিলেন, “হরিহর, আমি কি করিব? জীবগণ 
জন্মাত্বরীণ কর্দ-বশে সংসারে ঘুরিয়! ফিরিয়া বেড়ায়, আমি সেই ফল লিিমান্জ। 
তবে কিছুকাল এইরূপ ক্্ভোগের পর, ইহার শুভ দিন আসিবে, পুনরাকর 
রাজ-ভোগ ঘটবে ।* কিন্ত দেখিও, কদাচ এইসব গুহা কথ। প্রকাশ না হয়।» 
এই বলিয়া--তিমি অন্তর্থান করিলেন । টি 
জনক জননীর ৪ন্নহে রাঁজ-তনয় শশীকলার ন্যায় বাঁড়িতে লাগিলেন । বর্ষ-ত্রয় 
না যাইতে,রাজ-মহিবী একটা পরমাহ্ন্দরীকন্তা প্রসব করিবেন এবার৪ 
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স্থারদেশে হন্সিহরকে দেখিয়াই তাহার ক শুষ্ক হইল ! হরিহ্রও ছাড়িবার. ছেলে 
নয়। অগত) পুর্ববৎ ধাতা অঙ্গিকারে আবন্ধ হইয়া স্থতিকাগারে প্রবেশবধিকার 
পাইলেন! সময় বিশেষে তগবানকেও মন্থুষ্যের হাতে পড়িতে হয়। যাহা! হউক, 
ললাট-লিপি শেষ করিয়া! গোপনে হরিহরকে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিগ। তাহার 
অন্তরাত্ম। কাগিয়! উঠিল! “কন্টা একাদশ বর্ষে বিবাহিতা, দ্বাদশে পতি-তাক্তা 
ও ত্রয়োদশে জনক-জননী হার! হইয়া পথের ভিখারিণী হইবেন 1”  হরিহর , 
বিস্মিত হইয়া বলিলেন-_“কি পুণ্যফলে তবে রাজ-ঘরে জন্ম, আর তাহার 
ভোগই ব| কি? বরং গরিবের ঘরে হইপে কষ্ট ভোগ করিতে অভ্যন্ত থাঁকিতেন।? 
ধাত। কহিলেন-_-“না, উপবাস করিতে হইবে না, প্রত্যহ ফুলের মাল। বিক্রয় 
স্বার! জ্রীবিকা| নির্ব্ধাহিত হইবে । নিত্য আয়, নিত্য ব্যয়, সঞ্চয় থাকিবে ন|। 
রাজ কুমারের মত ইনিও কিছুদিন পরে পতি-সোহাগিনী হুইয়। স্ুধিনী হইবেন” 
এই বনিয়। তিনি অন্তত হইলেন, হরিহর একান্তে বিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 
আর ঘুম হইল না) 
দেখিতে দেখিতে কালপুর্ণ হইল। হরিহর রাজ-সম্তুতিঘয়ের গ্নেহে মুগ্ধ 
হুইয়। নিজ বাঝ্যে যান নাই। রাঁজ-দম্পতিও তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন । 
এখন সন্তান দুইটার ভাগ্যফল দেখিতে তাহার কৌতুহল জন্মিল। 
পগদীররের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে আরম্ত হইল, রাঙ্জা মরিলেন, রাণীও মরিলেন, 
সময় বুঝি বিদেশীদ্ শত্রু জমিদারি আক্রমণ-ও অধিকার- করিল! রাঁজ-কুমার 
1নযাদ-দলে মিশিয়। অতিকষ্টে দিনান্তে একটী করিয়া মৃগ-হনন করিতেন ও তাহ! 
বিক্রয় করিয়া! দুই চারি আনা পাঁইতেন। রাজ-কুমারীও ফুলমাল। বিক্রয় দ্বার! 
দিনপাঁত, করিতে লাগিলেন! হরিহর এতদিন মায়াবশে রাজপুজরকে ছাড়েন 
নাই, কি জানি, কি ভাবিয়া! এখন স্টাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেনন 
* নিষাদগণের সহিত যে বনে রাজ কুমার মৃগ-শিকার করিতে যাইতেন, জনৈক 
ব্রহ্ছচারী তথায় আসিক্স! পর্ণকুটির স্থাপন করিলেন। দুর্দশায় পড়িলে, কবে 
তাহু! ঘুচিবে, জানিবার জন্য সকলেরই মন ব্যাকুল, হয়, বিশেষতঃ সাধুংমহত্ত 
দেখিলে তাঁহাকই মুক্তি-দাত! বলিয়া মনে হয়। ব্রক্ষচারীকে দেখিয়া” আমাদের 
রাজকুমাশও তীহার নিকট যাতাপ্লাত আরম্ভ করিলেন ও মধ্যে মধ্যে স্বীয় ভাগ্যফল 
জানিবার জন্ত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। একাকী পাইয়া একদিন সাধুবর তাঁহার 
পূর্ববৃত্বাস্ত আগ্োঁপাস্তি বিবৃত করিলে, রাঁজ-তনয় কীদিয়া ফেলিলেন। সিদ্ধ-' 
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তাহাকে*আশ্বস্ত করিলেন। তিনি কহিলেন_“অগ্থ হইতে নিষাদ-সঙ্গ-ত্যাগ , 
প্কর। আমার কুটীর সম্মুখে বসিয়া মৃগশীকার করিবে। ন! পাও, আমি 
আহাধ্য দিব” থাত্ভাভাব ঘটবে না ভাবিয়! নৃপ-নন্দন তাহাতে লম্মত হইলেন 
ও সন্যাপী-নাদেশ মত সেইস্থানে ফীদ-বিস্তার করিয়া মৃগের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। 
এদিকে রাজ-কুমারীর কর্ণে এই সিদ্ধবঙ্ষচারীর কথা পৌছিন। তিনিও 
তাহার ভূত-ভবিষ্যৎ-দর্শন-শক্তির এতই পক্ষপাতিনী হইলেন, ঘে ক্ষণ-বিলগ্ব না 
করিম তাহার আশ্রমের অপর পারে স্বীয় কুটার নির্মাণ করিলেন, ও. বন-ফুলের 
মালা রচন! করিয়া ক্রেতার আশায় থাকিলেন। 
মধ্স্থলে সাধুর আশ্রম, উভয় পার্খে রাজ-সস্ততি-বনের পর্ণ-কুটীর । ব্রঙ্গচারীর 
আবেশে কেহ কাহাকে দেখা দেন ন| ঝ| পরিচয় লন না। নিবিড় জঙ্গল ভিন্ন 
কেহ কিছু দেখিতে পান না। সিংহ সার্দ,লাঁদি হিংস্র প্রাণীর উচ্চ উচ্চ ভীম- 
নাদে বনম্থলী সমাকুলিত। সে ভীণনানে অতিমাত্র সাহদী বীর পুরুষের 
হৃদরও ভীতি-বিহ্বল হয়। এই গহনবনে সেই অল্প বয়ঞ্ফ বালক বালিকার 
প্রাণে কি ভাব হইল, সহজেই অস্থমেয়। কিন্তু হইলেই কিহয়? ভাগ্যের 
অধীন হইয়। নবই সহ করিতে হয়। ধাহার। পরিচারক--পরিবেষ্টিত ন! হইয়া 
কক্ষান্তরে ঘাইতেন না, আজ তীহারা দীনবেশে বনচারী ব্রহ্গচারীর প্রতিবাদী 
হইয়াও স্বী মনে করিতেছেন। বিধাতার লীলা মানুষের বুঝিবাঁর সাধ্য কি? 
যেরূপ স্থলে রাজ-কুমারের পাশ-জাল বিস্তৃত, সেখানে মুগ আঁসিবাঁর কোনই 
সম্তাব্না নাই, তজ্জগ্য নুপ-তনয় একটু উদ্দিগ্র না হইলেন, এমন নগন। মৃগ 
পাইলেই বা ক্রেতা কোথায়? যাহ! হউক, ব্রঙ্গচারীর আজ্ঞাক্রমে সারাদিন 
বণিয়া রহিলেন, কিছুই পড়িল না। সধ্ধযার প্রাক্কালে একটী হরিণ আসিয়া 
অকম্মাৎ জালে পতিত হইল, ও অল্পক্ষণ পরেই একজন ক্রেত। তাহ! লইয়া প্রস্থঠন 
করিল। এদিকে নৃপ-বালা ফুল-মালা বিক্রয়ের জন্ত বসিয়া আছেন, সধ্ধ্যা 
অতীত হইতেই একজন ভদ্রলোক তাহ ক্রয় করিয়া লইয়া! গেলেন । প্রাতে সাধু 
শুনিয়া কহিধলন, “আজ একশত মুদ্রার কমে কেহ বিক্রদ্ন করিও না, ক্রেতা ন্‌ 
দিলে, আমি থাইতে দিব” চারশ 
বিশেশ্বর বড়ই বিপনে পড়িলেন। যাহা লিখিরাছেন, আহা অবার্থ। কাঁজেই 
সমস্ত দিব মুগ তাই গা কুমারের জালে ফেলিয়া আব লবাবু সাজিয়! 
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কোথায়?  উপবাসীও রাখিবার ব্যন্তস্থা নাই। দিবারাত্রি এইরূপ পরিশ্রম 
২ করিয়। তাহার শরীর শীর্ঘ হুইতে লাগিল! চিন্তা বড় সহজ জিনিস নয়। বিধাজ 
হন, ভুপতি, কি ক্ঁধক হন, চিন্তা যাহীকে দখল করিয়াছে, তাহার সুখ-শাস্তি দুরে 
গিয়াছে। -দৈত্যভয়ে দেবাদিদেব ইন্্রকেও এই রাক্ষীর হাতে পড়িতে হইয্নাছিল। 
ক্ামচজ্্ও জানকী হারাইয়া বনে বনে কীদিয়া বেড়াইয়াছেন! সাধে কি কবিগণে 
ইহাকে মৃত্যু অপেক্ষা গরীয়নী বলিয়াছেন? আজ ্রহ্মচারীর কুউ-মন্ত্র। বলে, 
ভগবানের সন্ধযাবন্দনাদির অবকাশ পধ্যত্ত রহিত ইইল। সারাদিন মগ তাড়ন! 
করিয়া বনে বনে, পর্বতে পর্বতে পর্যটন, পরে উহা ক্রয় করিয়। স্থঘ্ধে বহন, 
নাবার নিশিযোগে হৃপ-বালা'র কুটারে গমন ইত্যাদিতে ভীহার শরীর একেবারে 
শবপন হইতে লাগিল। উপায় নাই। বিশ্বের চিন্তা কি করিবেন, বিশ্রামেরই 
খর গ1ই। অমর না হইলে তাহার প্রাণ লইয়াই টাঁন পড়িত। 

কুমার কুমারী যাহ। যে দিন পান, গ্র ব্রহ্মচারীর পরামর্শে তাহাই সে দিন 
খ৪* পোষাক, পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যয় করেন, সঞ্চয় রাখিবার 
ভাগ্য নয়। ক্রমে দশ সহজ মুদ্রায় বিক্রয় করিবার উপদেশ দিয়! দান ধ্যান 
করাইতে লাগিলেন । দেঁশময় প্রচারিত হইল, একজন সিন্ধপুরুষ দুইজন শিষা 
সইযা বিজন বনে মকাতরে ধনদান করিতেছেন। সহজ কে সংবাদ প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল। কেহ ভিক্ষার্থে, কেহ কুতুহল তৃপ্তির জন্ত দলে দলে লোক 
নিশিযোগে দেই পর্ণ কুটারে আগতে লাগিল। সকলেরই ধারণ! বিধাত। বুঝি 
এই অজজ ধনর[শি যোগাইতেছেন। সুযোগ বুঝি বক্গচারী ছুইদিকে ছুইটা 
রাজপুরী একরাতে নির্মাণ জন্ত অনংখা লোক নিযুক্ত করিলেন। অধিক, 
প্রত্যাশায় শ্রমজীবীগণ তাহাই করিল। দেবালয়, জলাশয়, অতিথিশালা ক্রমে 
গ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বলিতে কি, অত্যন্ল কাল মধ্য £দই বনভূষি 
রুজধানীতে পরিণত হইল। ্ব স্ববাসন্থান ত্যাগ করিয়।৷ কতঙনে নৃতন নগরে 
গৃহ নির্মাণ করিলেন। তুল্যভাবে ছুই বাড়ীতে নিতা যাগ-যঞ্ঞানুষ্ঠান চলিতে 
লাগিল। জন কোলাহলে সর্বদাই পূর্ণ। আর এখন ব্যাপ্ত ভলুকের বাসস্থল 
নয়। ২ ” 

সন্ভল বিয়েই সীম! আছে। বিধাতার মার মহা হইতেছে না) তাহার 
মহিমা অসীম থাকিলে কি হয়? জন্রাসীর চক্রে আজ ত্রাহাও অক্ষম হইয়া 
পড়িয়/ছে !* শনদীন্ধে না সহিলে করিবেন কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই ব্রহ্মচারী 
শরণ লইলেনঞ নির্জনে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, “বাপু হরিহর ! ক্ষান্ত 
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রর 
ছেও। এই জন্ভই ভাগ্য অগোঁচর রাখি তুমি একা জানিয়াছ, ভাহাতেই 
আমার আহার, নিদ্রা গিজাছে, স্থ্টর চিন্তা করিতে সম্য় পাই না। এখন ইহার 
প্রতিকার কর” | 

হরিহর লজ্জিত হইন্থা কহিলেন-__ণ্ধখন কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে, 
আপনারও তাহা! খণ্ডন করার সাধ্য নাই, তখন আমার দ্বারাই বা তাহার 
প্রতিকার সপ্তাবনা ফিরূপে হইতে পারে?” ভগবান কহিলেন “বক্রোক্তি 
পরিভ্যাগ কর, যাঁহাবলি, শুন । ইহাদের দুঃসময় গিয়াছে, অভ্যাল্প বাকি আছে। 
মীত্ই রাজকুমারী পতি,সম্মিপিতা হইবেন। সেই কয়দিন 'আঁগাকে অব্যাহতি 
দেও)” দায়ে পড়িলে বিধান্ভাকে € মানবের মন্ুগ্রহ প্রার্থী হইতে হয়| শ্রীরামচ্জ 
বানরকে আলিঙ্গন করিয়াছিপেন। 

এতরিন রাজ-কুমার মৃগ শীকারে বিপুল অর্থোপার্জন ও ব্যয় করিয়া! বিখ্যাত 
হইয়(ছেন। ' এখন দার-পরিপ্রহ করিতে বাসনা হইল । নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ 
আসিতে পাণিল। সহোদরার দন্বাদ জানিবার জন্য সন্সানীকে ব্যস্ত করিতে 
লাগিলেন । সৃষ্নাাসীও এতদিন কি অভি প্রায়ে তৎসন্বত্ধে নীরব ছিলেন, এখন 
মমফ বুৰিয় বিবাহের আত্বোজন করিতে বলিলেন। শুভ কর্থের সময় আত্মায় 
স্বজনের অভাব বড় মন্্রপীড়ক হয়। রাজ-কুমার বিষন্ন-মনে বিবাহের অনুষ্টানে 
প্রন্ত্ত হইপেন। এখন সাহার সু-সমক্জ হইয়াছে, দারিদ্র! সহোদরাকে 
পাইলেই মন স্থির ইয়। 

চারিদিক হইতে উৎমবের বাডী লোঁকে পূর্ণ_হইল। এই জন-দজ্ঘের 
মধ্যে ব্রহ্চচারী বেশে একটা লোককে দেখিয়া বিবাহোৎসব্‌ দর্শনকাজ্িনী এক 
রমধীকে কীদিতে দেখিয়! রাজ-কুমার তথ্য জানিতে ব্যগ্র হইলেন, এমন সময় 
সন্যামী উরদস্কিত হইড্জা কহিলেন “তোমাদের এখন পুনঃমিলন হইল, হু্ষশার 
কাল অতীত হইস্থাছে, ইনিই আমাদের রাজ-জামাতা 1” তখন লকলেই 
দেখিলেন সন্গাসী সেই হরিছর দাঁনা, রমণী সেই বাজ কুমারী। সুখের সাগর 
উচ্ছসিত হইল । মহানন্দে গুভ-কর্ম সম্পন্ন হইল। গল্পও শেষ হইল। 

অরণ্য-মুধ্য এই নব-প্রত্ি্টিতা নগরী রাজধানীতে পরিণত হইল, নাম হইুল 
খ্হরিহর নগর ।৮ হরিহর দাদার নামে বত্পরে বৎসরে এখানে মেল বমিয়। 
থাকে। দুর দুরান্তর হইতে সহ সহস্র লোকে এই মেলা দেখতে স্লই-দ 7 
লোকে ইহাকে “হরিহর ছত্র"' কে। 

বিধ(তাঁরও জগ হইল যে গুপ্ত বিষয় গোপন রাখাই ভাল। এক নর 


জন্তই তাহাকে পাগল হইতে হইয়া।ছল । 


সজ্জা 


লেখিকা- স্ব্ময়ী দেবী । 


(উষা দর্শনে কলিকার প্রতি প্রস্ফ,টিত প্রহ্থন। ) 


পুরব আকাপ গায়, 
শুকতাঁর! ডুবে যায় , 
অচেতনে ঘুমায় ধরনী ; 
আঁসিছে সাধের উ্যা, 
পরিয় কুন্গম ভুষা, 
কেহ নাহি জানে সে কাহিনী 
সহস। পুলকে জেগে, 
বাতাস বহিয়! বেগে, 
জানীইল উষ! আগমন ; 
উ্ার বাতাস লাগি, 
নীড় মাঝে গুগুপাখি, 
ধীরে ধীরে মেলিল নয়ন 
ঘুমেতে জড়িত আঁখি, 
তুলিয়া দেখিল' পাখি, 
উষা হাসে আর নাই রাঁত 
পাতার মাঝারে থাঁকি, 
কোকিল কহিছে ডাকি, 
"জাঁগ জাগ হইল প্রন্ভাত।» 
শুনি সে মধুর তান, 
(মোহ্ঞি ফুলের প্রাণ, 
ঢলে পড়ে কলিকাঁর গায়; 





কহে, সথি ! উঠ উঠ, 

এ শুভ মুহূর্তে ফুট, 
ফুটিবার এই ত* সময় 1 
আর কেন দুমঘোঁরেঃ 
অচেতনে শয্যা”পরে ? 
জাগ জাগ হওগো চেতন? 
নহে এ মুহূর্ত হায়, 
বুঝিবা চলিয়া যায়, 
এইবেল। করদূঢ় মন! 
দিনকর চড়ি” রথে, 
এখনি উদয় পথে, 
দিলে দেখা, উধা নাহি রবে! 
উষার বাতাসে, 
আপনার দোবে, 
কেহ তারে ধরিতে ন্মার়ীবে। 
উষারাণী নভো গায়, 
সেই যদি নিতে যায়, 
সেই যদি থেমে যাঁয় হাপি,__ 
কিহবে তখন উঠে? 
কি হবে তখন ফুটে ? 
কি হবে বা সৌন্র্যে বিকাণি £ 


-প৯১৯১০ 


নিশিতে কেনবা শুকায়। 


লেখক--সুর্যাকুমার সেন । 


নিশিতে নলিনী কেনবা শুকায়! 
সুধাংশুরে হেরি পাশে, 
কুমুদিনী যবে হাসে, 
টা্র-মুখ-থানি তখনি লুকায় ; 
নিশিতে নপিনী কেন! শুকায় ? 
দিবসে আবার কেন, 
হাসিমাথা মুখে যেন, 
রবিরে মনের বাসন! জানায়, 
কেনবা ভুলিয়া থাকে আপনায়? 
প্রক্কৃতি-প্রক্কাতি এই, 
যারে ভালবাসে যেই, 
ঠরাণ কেবল তার(ই) পানে ধায়, 
তারে না হেরিলে, প্রাণে ব্যথা পায়। 
দিবাকরে ভালবাসে, 
তাই তারে দেখে হাসে, 
বিরহে ভাপায় 'বিষাদ-রাঁকা়, টা 
নিশিতে নলিনী তাই সে শুকায়! 
যাঁমিনীতে যদি রবি, 
আক্িত সোনার ছবি, 


নিশিতে নলিনী হ'তো৷ বিকগিত, 
নলিনী হাসিলে জগত হাদিত। 
্রন্কৃতি ত* তাহা নয়, 
প্রককৃততঃ তাহা হয়ঃ 
আধারে উদয় হয় দিবাকর, 
অমণি নঙিনী অধীর অধর! 
শুন ওহে দিবাকর, 
উদদিয়। গগনো”পর, 
নিশিতে বারেক হাসাও নলিনী, 
তোমারি বিরহে নলিনী মলিনী! 
রাখ তারে হদি”পরে, 
দেখ হৃদি-সরোবরে, 
নলিনী আমার হাসে কি সুন্দর, 
তুমিও দেখ হে হাসি মনোহর। 
নলিনী, তোমার তরে 
যাচিম্থ লে! দিবাঁকরে, 
আর ন৷ ক|দিবে বিরহে তাহ, 
নিশিতে নলিনী হাসিবে আবার, 
তুলো-না আমারে নলিনী আমার 


৮০০০০ 


কিিভভ্তাস্না। 


লেখক-_উ্ীনগেন্্রনাথ সোম । 


ছল্পভি সে চিরস্ুখ যদি মর্তযবাসে, 
হবে কেন,হে মানব বিষাদে কাঁতর ? 
অদ্ই আকাশে যদি শনী নাতি »৯ 


৪৫৪. .. পঞ্চ পল্লব । [১৫শ বর্ষ। 
প্র স 
টি ভাগ্য-বৃক্ষে যদি ফলে বর্খফল, 


তৃপ্ত হোফু এ রসনাতারিষআস্বার্ধনে ১ 

কেন মন্বনীব হয়ে ত্রমি ধরাঁতিল, 
রহ্স্তে.বিষুদ্ধ হ'য়ে ছুংখ-বিড়ম্বনে ( 

কেন এ জীবন? পুনঃ কালাস্তে মরণ! 
কোথা ছিন্থ ? কোথা যাব? কেন এ ধরায়? 
ফেন_এ মর্মের,মাঝেগ্রেমের ম্বপণ, 

কেন আশা? ভালবাস1? যদি গে। ফুরায়! 
কিব! নিত্য ? কি অনিত্য ? যদি না বুবিম্থ, 
লয়ে এ মানব-জন্ম বৃথা! যে আইনু। 


পপ 3১77 


পঞ্চ পল্পৰ। 
লেখিকা--উমতী জ্যোতন্বাময়ী ঘোষ । 
(সংস্কত কবিতার অনুবাদ |) 

১ম পল্লব ।- 
ঘগ্কপি শোঁভ সম্বরণ করিবার শক্তি ন! থাকে, অর্থাৎ লোভ রিপুকে সম্যক- 
রূপে দমন করিতে না পার! যায়, তাহ! হইলে, গুণ থাঁকিলেও মে গুণে কোনই 
হ-ফল দর্শেনা। যদি পিগুনতা থাকে, তাহা হইলে আর অপর পাতক সমূহ, না! 
থাঁকিলেও কোন.লাভ নাই। যদ্দি সত্য অবলঘ্ন কর| যায়, তাহা হইলে আর 
তগক্গার প্রয়োজন নাই । যদি মনঃ শুচি থাকে, তাহ! হইলে আর তীর্থ যাত্রায় 
কি ফল হইয়৷ থাকে? যদি সদ্িগ্ঠা থাকে, তাহা! হইলে আর সম্পত্তি লাভের 
- লালসা কেন? উত্তম বিগ্ভাই ত শ্রেষ্ঠ সস্পত্তি। জীবনে যদ্দি অপধশ হয়, তবে 
মৃদু বারা তাহা হইতে আঁর কি অধিক ক্ষতি হইতে পারে? যদি সৌজন্ত 
থাকে, ভাহ! হইলে আর নীতির প্রয়োজন কি £ যদি মাইমা থাকে, "তবে আর 

বরণালঙ্কারে ব্ছি মাত্রও প্রয়োজন নাই। 
না ২য় পল্লব ।- * 

ক্ষমা আশ্রয়-করিলে আর কবচে কিছুমাত্রও প্রয়োজন নাই। ক্রোধ থাকিলে 
আর অনুকুল, থাকা ফল নাই। যদি আত্মীক্স বা জতিগণ শক্র হয়, তবে আর 


১১শ সংখ) । ] জন্মতুমি | ৪৫৫ 





অনলে প্রীপোঞজন কিঃ বদি পরম সুদ, বিশ্বমান থাকে, তাহ! হইলে আর দিব্য." 
*ওষধে প্রয়োগন নাই। ছুর্জন ব্যক্তি অপেক্ষা, বিষধর নাগ হইতে অধিক ক্ষতি 

কি হইতে পারে? যদি উত্তম বিগ্কা লাভ কর! যার, তাহা! হইলে আর, বিষন্স 

লাভের কামন! করা যুক্তি সঙ্গত নহে। বদি লজ্জা থাকে, তবে আর দির্য 


অলঙকারের প্রয়োজন নাই । দি স্কবিত্ব থাকে তাহ! হইলে আর রাজ্োও 
প্রয়োজন থাকেনা। 


৩য় পল্লব ।-- 
এই সংলারে, যদি আপনার বনিত| প্রিয়তমা, মধুর ভাষিনী, সত্যবাদিনী 
এবং ধৈরঘযশালিনী হয়েন, তাহা হইলে অপর কি এমন পশবধ্য আছে যাহা পাইবার 
প্রয়োজন হয়? যর্দি সৌজন্ত থাকে, তবে আর দিব্য বদন ভূষণে কাজ কি? 
ঘদি মধুর ও হিতজনক সত্যবচন থাকে, তবে আর স্ধা-রসের প্রয়োষন 
হয় না। যর্দি অপবশ থাকে, তাহ! হইলে মৃত্যুর দারা অধিক আর কি অনিষ্ট 
সংসাধিত হইতে পাঁরে? স্বীয় অপযশ ই মৃত্যু তুল্য । যদি যাচ্ঞ থাকে, তবে 


আর অন্ত ধিরে আবস্ঠক নাই। বদি নিজ গৃহ পুণ্যাম্পদ হয়, তাহা হইলে 
আব কল্সগ্রমের আবহক নাই। 


৪র্থ পল্লব ।-- 
হি দীন হীনের প্রাতি দয়া বা স্নেহ না করা যায়, তাহ! হইলে বিপুল, পর্থ্ধয 
থাকিলেই বা তাহাতে ফল কি? যর্দি পরের উপকারে হয় বা চেষ্টা না থাকে; 
তবে ধন রক্ষার ফল কি? যদি পুত্র-বদন দেখিতে পাওয়া না যাঁয়, তাহা হইলে 
বিবাহেরই-ব| আবশ্তক কি? যদি নিঞ্জ বর্লভার সহিত সতত বিবাদ ঝ| বিরোধ 
ঘটটতবে আর যৌবনে কি লুখ আছে? অপৎ ও মূর্খ কাচিয়া থাকিলে, তাহার 
পির কিসুখ আছে? পরের উপকার করিতে না পারিলে, সমাজে থাক! 
বিড্বন মাঁঙধ। 
৫ম পল্লব ।-- রর 
হন্ী--মদ হারা, জলাশয় _নলিনী ছ্বারা, রজনী__ পুচ ঘারা, দিবা * 
্রাকর দান, বণিতা__লজ্জদি সৎশ্বভাব দ্বারা, তরঙ্গ -বেগ ঘারা, গৃহ-_সিত্য 
উৎসব দ্বারা, ধাক্য-_ব্যাকরণ দ্বারা, নরী_-হংস মিথুন হারা, সভতিতু ম্গুলী 
বা, কুল--দৎপুত্র ধারা, গৃহিনী-_-সহিষুচতা ঘারা, মন্ী-বিষ্ঞা ও বুদ্ধি হারা, 
বহ্ছমতী--া় পরাধিপ রাজ হারা, এবং ভ্রিলোক-_বিছু ঘরা, শ্োভ। পাইয়া 
থাকে। পঞ্চ পল্লব সমাণ্ড। 





সমালোচনা । 

্্ীপ্রীচেতন্য-চরিতামৃত |- কষ্খদাসকবিরাজ বিরচিত গ্রন্থের 
গ্রতোক শ্নোকের অন্ন, বোধিনী টাকা, ও তাৎপর্থা, ব্যাধ্য। এবং পয়ারের 
ভাখার্থ ন্থলিত॥ প্রীবন্লিত্যানন্দ বংণোগ্ভব শ্রযুক্ত বিনোপবিহীতী গোস্বামী 
সম্পাদিত ও গ্রকাশিত। ইহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে, আমরা ইহার 
তিন খণ্ড (আদি-লীল) প্রাপ্ত হইগ্রাছি। পাঠ করিদ্লা পরমানন্দ লাভ 
করিলাম ধর্দ পিপাসু পাঠকবৃন্দ এই অমূত পানে পরমতৃপ্তি লাভ করিবেন 

সনোহ নাই।.. 
সেনার ম্বপন ।-মহাঁভারত নাট্যকার প্রণেতা রায় প্রফুল্ল 


মুখোপাধ্যায় বির চিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) ক্লাসিক থিয়েটারে ইহা অভিনগন হইয়াছিল । 
এখানি গীতিনাট্য। গীতগুলি অতি সুন্দর । অভিনয়াংণটি, বূপকের প্রণালিতে 
রচিত, অভিনয় দর্শকের অভিনয় দেখিয়া! আমো(দত হইয়াছেন।  আঁমগাও 
পাঠ করিয়। জুখ। হইলাম। 


তোমারই 1-__(৫প্রমময়ী নার্টকা ) এখানিও উক্ত নাট্যকারের বিরচিত, 


তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্্ মুখোপাধ্যায় কতৃক প্রকাশিত । এখানিও ক্লাসিক 
থিয়েটারে অভিনীত। আহা! প্রফুন্নচন্ত্র অকালে ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহার সুনাম তিনি স্বকর্ণে শুনিতে পাইলেন না। 


ঈঠ৩ 1৯ 








লোকান্তর। 


আমর! গভীর শৌক-সস্থপ্ত হয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত €ই জুলাই 
শুক্রবার ২*শে আযাঢ় তাঁরথে প্রভাতে জীপান হইতে ভারত, প্রত্যাবর্তন- 
কালে হংকং ও দিঙ্গ।পুরের মধ্যপথে প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে জন্সভূমির সুসস্তান 
পহিতবাদীর” নির্ভিক তেজস্বী ও শ্যনামধন্ত সম্পাদক পরম পুভর/পাদ পণ্ডিত 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় পরিনবর্গকে অনাথ করিয়া, সহধর্মিনী ভ্রাতা 
সুহৃদ, পুঞ্ত ক্রন্ত। ও বাদ্ধব মণ্ডলীকে শোকের সাগরে ভাসাইয় অনন্তধামে 
মহাপ্রস্থীন"রিয়াছেন। বাজনীতি ক্ষেত্রে ত্বদেশহিতত্রতে পরউপকারিতা দ্র 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা তাহার প্রভাব 'আদর্শস্থানীয় 

আমরা জন্তুর আগামী সংখ্যায় আমাদের পরম পুজ্যপাদ কাব্যবিশারদ 
মহাশক্নের সচিত্র জীবনী একাশ করিব । 








জননীজন্মুমি্ বর্াকিছি মহীযত্ী* 
মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। 
০৯৯ ৪৯৬৪৯৪৯৯৪৪৪ ৯9393 89995 5555848505566505563339৩ 
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৬তারকেশ্বরাবিষ্কীরক মহারাজ ভারামল্প। 
' লেখক-_শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ। ৃ 
(পুরাতত্ব। ) 
কিয়দদিনপুর্ব্বে আমি «এডুকেশন গেজেটে”? বঙ্গের সু ্রসিদ্ধতীর্থ ৬তারকেুর 
সপ্ঘন্ধে যথাকথকিৎ আলোচনী! করিয়াছিলাম, তাহার ফলে অনেক পুরাততের 
আবিষ্ধার হইয়াছে, আপ করি এ সকল বিষয় লইপ্া যত আলোষ্টিনা 'আালো- 
ডনা হয় )-যত বার প্রতিবাদ চলে, যত তর্ক বিতর্ক উথাপিত হয়,__ঘত 
গবেষণা চলিতে থাকে, ততই ভাল। ত্জন্ত সাময়িক পঞ্টের্পকহ্িং কিঞ্চিৎ 
স্থান বায় করিতে কুষ্টিত হওয়া কোন সম্পাদক মহাশয়েরই ধর্তব্য নহে 
৫৮ 


৬১২ 


ত্ঞ) ০ মহারাজ ভীরাঁমল্ল। [১৫শ বর্ষ! 





. বিলাতে এবম্বিধ পুরাতত্বাবিষারের *্জন্, এতাদৃশ গবেষণার নিষিত্ত প্রভুত 
পরিসাণ অর্থব্যয় .করা হয়, জ্ঞানে মানে বলে বুদ্ধিতে আালোচনাকারীদিগের 
যথাঁমাধ্য আন্গকুল্য কর! হইয়া থাকে, হয়ত আবার কোন কোন জনপদে এরূপ 
ব্যবস্থা! আছে যে, এতাদৃশ লোক হিতকর খ্রতিহাঁসিক বিষয়ের আলোচিন 
লই্লা থাকিলে, কিছু কিছু পুরস্কারও মিলে। 

আমাদের দেশের এখন সে অবস্থা হয় নাই; সে অবস্থ! হয় নাই পরস্ত সে 
মতি গতিও নাই; বলিতে পারেন কি, এদেশে গুণগ্রাহী, স্ন্ধু সমাদয়কারী, 
উৎসাহদাীত। সহানুভূতি প্রদর্শক জ্ঞানী ধনী পৃষ্ঠপোষক কয়জন আছেন ? 
বপিতে পারেন কি-_-একটা| অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনায় সহাঁর়ত। 
করিতে কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি বদ্ধপরিক্নহয়? বলিতে পারেন কি-_-একটা 
আবশ্ত প্রকান্ত সামগ্রীর প্রচার কার্ধ্য নির্বাহ করিতে কয়জন উদার চেতার 
কায়িক বাহিক আর্থিক মানসিক বা অপর সহায়ত লাঁভ করিতে পারা যায়! 

অপরের দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া, আমিই এব্ষিয়ে একজন বেশ ভুক্তভোগী 
লোক। আজীবন ব্যাপিয়! হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে বঙ্গ-সাহিত্যের অত্যাবশ্যকীয় 
অভিনব সামগ্রী গ্রাম্যশববকোষ” সঙ্কলন করিয়াছি, কিন্তু তাহ ছাপাইবার 
সামর্থ্য দেশের লৌকের হইল না, দেশের নামজাদা সভ! স্মিতিরও তদ্বিষয়ে 
তত “গা গোচ” ঝা চেষ্টার ভাব নাই। তাভার পর যে তারকেশ্বর সম্পক 
লইয়া আঁমি ছুই চাঁর খানি সাময়িক পত্রে আলোচনা করিতেছি সেই তারকেশ্বর 
তথ্য লইয়াই ইতিপূর্ধ্বে একখানি দৃণ্ঠ-কাঁব্য বা নাটক' গিখিক্ছি | উদ্দেস্ঠ যে 
কণিকাঁতার থিয়েটার সমূহে অভিনীত হউক। কিন্তু ও হরি! নাটকের পাু- 
লিপি লইয়া কল্পিকাত গিয়া একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বলুন দেখি 
মহাশয় এ সম্বদ্ধে কি করা ধায়” তখন সুদ্বরকে কাজেই উত্তর দিতে হইল, 

*বলিলেন--মহাশয় ও সব আশা আর না করাই ভাল। বঙ্গের স্প্রসিদ্ধ 
নাট্যকারগণের নাটক তিন্ন আর কাহারও নাটকাদি থিয়েটারে লওয়! 

, হইবে না, ইহাই হইয়াছে থিয়েটারী কর্তাদের স্থির নিশ্চয়, তাল হইলেও 

. আপনার লামার বই নগণ্য ।*__ইহা বনিয়া বন্ধুবর কত আক্ষেপ*্করিলেন আর 

» ছুই *একরীন কলানিপুণ সদাভিনেতার নামোলেখ করিয়া বলিলেন, তাহারা 

, বলেন, এই দোষেই প্রকৃত সত্বস্ত অনাদরে পড়িয়া থুুঁকিয়া যাইতেছে এবং 
উপযুক্ত 'নাটগ্ক টৈথক আর ছুটির বাহির হইতে 'গারিতেছে না। 

আমি তুগুনিয। অবাক, তখন.বদুউকে বশিলাম,“মহাশয এমংবাদটা যদি পূর্বে 


১২শ সংখা 1)... জ্বমমভূমি। 588৯ 





দিতে পারিতেন, তাহা হইলে নাটকখানিকে এত পরিশ্রমে থিয়েটারী ধরণে-না 
গড়িয়া যাত্রাদলে অতিনীত করাইবার যোগ্য কৰিক্ক। ওস্্রত করিতাঁম, আঁর যে, 
কোন যাত্রারলে দিয়া! অভিনীত কর!ইতাম।' 
পাঠক দেখিলেন দেশের কেমন ভাব, সমাজের কেমন উৎপাহদান, মহণরতী- 
দিগের কেমন রীতি-পদ্ধতি । ইহাতে ক্ষি আর নাহিত্য জগতের সমগ্লূতি হয় 
ব্বাসী বঙ্কিমক্ে বেশ চিনিয় রাখিয়াছে; তাহার উপন্যাসের কথা অন্দর্শনে 
- রসনা'র অবস্থার সায় তাহ!দিগের মানদিক অবস্থাও কতকট। তেমনই হয় নাঁকি.? 
কিন্তু ভাবিয়া! দেখ-দেখি বস্কিমের অনেকগ্রন্থের সমকক্ষ কত গ্রন্থমাল! দাহিত্য- 
ক্ষেত্রের আশা-সন্ত্রীবনী মেলায় দিন দিন দেখ! দিতেছেন, কিন্ত তাহার ত তেমন 
আদর হয় না। কেন হয় না? নামনাই বলিয়া, মার প্রদার নাই বলিয়।ঃ 
দেশের ত এই গতি 3 এই ব্যাপার; এখন ইহাঁর মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিয়! 
যাইতে হইবে নচেৎ উপায় নাই। আমর! তাহাই করিতেছি, আর মধ্যে মধ্যে 
গীতার সেই মহাবাক্যটি স্মরণ করিতেছি-প্কর্বণ্যেবাধিকাঁরপ্তে ম1 ফলেছণু 
কদাচন।৮-- 

. শ্রসঙ্গক্রমে অনেক দূরে আপিকসা পড়িয়াছি। ক্রটীমার্জনীয়। এক্ষণে 
প্রকৃত কথার আলোচন! কর! যাউক। যে তারকেশবরের ইতিবৃত্ত গ্রকাঁশের জন্ 
আমি প্রাণপণ চেষ্টায় লাগিয়াছি। নানাপ্রকারে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতেছি, 
সেই তারকেশ্বরের তখ্যের অবিষ্ষারক ব1 সংস্থাপক মহারাঁজ বাঁওভারামলল সম্বন্ধে 


আজ দুই চাঁর কথারু আলোচনা করিব। তৎপরে তারকেশ্বর তীর্থাবিষ্কারের 
কাল নির্ণর করা যাইবে। 


রাও ভারামল পিংহ। 
মহীরাজ ভারামল মহাগ্রতাপশালী নরপতি ছিলেন । তাহার পিভ্‌ পিতা- 
মহাদির নাস এপধ্যস্ত জানিতে পারি নাই, তবে অগ্রজের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
গাহার নাম ছিল বিষ্ুদাস। তাঁরকেশ্বরের অদূরবন্তী রামনগর গ্রামে ইহীদের 
বামতবন ছিল। নে বাসভবনের এখনও ভগ্নাৰশেষ আছে। রামনগর অধুনাতন 
ভারকেশ্বর হইতে মাত্র এক ক্রোশ ব্যবধানে দক্ষিণে অবস্থিত। এই রামনগ্রের * 
যে স্থানে,ারামন্তের রম্য ইন বিস্মমান ছিল তাহার চৌহদ্ি এইরুপ-_ 


পুর্ব--রামক্ষেত্রার মাঠ; এই স্থান এক্ষণে চাস ভূমিতে পল্লিগত4 
উত্তর-_গঙ্গামাগর পুষ্করিণী ও ছুলেপাড়া ! 
পশ্চিম ত্রাঙ্গীণ পাড়া | 
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বর্তমান সময়ের চতুঃপীমা এইরূপ । পূর্বের চৌহদ্দি অবস্ত অন্যরকম, ছিল। যে 
ভু-খ্ডে রাজার প্রসাদ দেদীপ্যমান ছিল, তাহ। এক্ষণে বন জঙ্গলে পরিণত, তবে 
চতুঃপার্বর্তী ভূ-ভাগ অপেক্ষা কিছু উন্নত। স্থানে স্থানে বন্দর খুড়িলে এখনও 
স্থানে স্থানে ইষ্টকাদি দেখিতে পাওয়া যায়, রাজার অস্তপুরের সদর মহলের 
ব্যবহার জন্ত খনিত পুস্করিণী এখনও বর্তমান তবে মিয়া গিয়াছে। 
গড় ।- রাজা মিজবাটাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন সে গড়ের চিহ্ন এখনও 
বর্তমান। এই গড় বড় দিধীর পশ্চিম পাড় হইতে বাহির হইয়া উত্তর দিকে 
কিঞ্চিৎ গিয়! পরে বাকিয়া পীতাথরা পু্করিগীর উত্তর পাড়ে সংলগ্ন হইয়াছে। 
পুনরায় দক্ষিণদিক হইতে বাহির হইয়। “গলহরি” নাঁমক পুষ্রিণী ঝেষ্টন করিয়া, 
বড় দিঘীর পশ্চিম পাড়ে লাগিয়াছে। পূর্ব ও দক্ষিণদিকের গড়ে এখনও সময় 
সময় জল থাকে, উহারও পশ্চিমদিকের গড় জঙ্গল ও চাস ভূমিতে পরিণত। 
পুস্করিণী | ভারামগ্ন জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণ কলে অনেক- 
গুলি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন,_তবে তাহার সময়ের প্রতিষ্ঠিত পুস্করিণী 
গুলি প্রায় যুগ যুগ । ইহার দ্বার! রাঞ্জার ছুই রাণী ছিল, অনুমান কর! যায়, বড় দিধী 
ছোট দিঘী,যোড়া পুকুর ইত্যাদি সে স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে। পুরীর মধো দুইটা 
সরবর “জলহরি' ও 'পীতান্থর? নামে প্রসিদ্ধ। জলহরি অন্দরের এবং পীতাধর 
দদর বাটার পুস্করিণী ছিল বলিয়! প্রবাদ। পীতান্বর স্থানটার উত্তর পুর্বাংশে 
অবস্থিত। এখন ইহাতে শবদাহ হইতেছে। কালের গতি এই, ইহা ছাড়া গঙ্গাসাগর 
যোড়া পুকুর প্রহৃতি রামনগরের আরও অনেক সরোবর মহারাজ তারামল্লের 
খনিত বলিয়। প্রবাদ। 
শিব স্থাপন। অনেকেই জানেন রামনগরেশ্বর ভারামন্ত তুরকেশ্বর 
শিলাতথ্য, অনভিজ্ঞ রাখালগণের মুখে জ্ঞাত হইয়! প্রথমে পেই শিলাখণ্ডকে নিজ 
পুরীর মধ্যে লইয়া গিষ় স্থাপন করিতে বিশেষ সচেষ্ট হন। কিন্ত চেষ্টা ফলবতী হপ্ন 
নই। বিফল মনোরথ হইয়া ভারামক্ল ছধের সাধ ঘোলে মিটাইবার জন্ত আপন 
আবাসে একটি শিবস্থাপন! করেন। বর্তমান সমগ্জে বড দিধীর উত্তর পাড়ে অনারৃত 
স্থানে বট বৃক্ষের তলা কিয়দংশ প্রোথিত যে লগা স্থৃতি শিবশিল! দেখিতে পাওয়া 
যায়ততাহাই মহারাঙ্গ ভারামল্লের স্থাপিত বলিয়। আমাদের বিশ্বাস। অনেকে বলেন 
তাহা নহে, তাঁহা হইলে উক্ত শিবের পুজার ব্যবস্থানি থাকিত, দেবোশতর সম্পত্তি 
থাকিত, এই বলি! তাহার৷ উক্ত শিব বেচারাকে বাঁণের জবে ভাদিয়া আস 
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শিব, নগচৎ উক্ত শিবের নিকট হইতে শিব দন্ন্যাসীর গ;জন বাহির হইয়া তারঃ 

বেশে গিল্না মোহাস্তের সহিত মিপিয় ঝাঁপ আদি করিত £না। *শিববেচারার 

দেবোত্তর সম্পত্তি অবস্তই ছিল! - 
গোধন । রাজ্য সম্পত্তি অপেক্ষা রাজার গোধন বড় অল্প ছিল না। তখনকার 


কালে টাকাকড়ি অপেক্ষা গবাদি শক্ত সম্পত্তি লক্দীমত্তার পরিচয় দিত। রাজার 
শ্বেত পীত কুঞ্জ লোহিৎ প্রস্তুতি অনেক বর্ণের ছোট বও স্ত্রী পুরুষ গো গোশালার 
শোভা বর্ধন করিত। আজকালকার দিনে তেমন গোধন বছল রাজ| বর্তমান 
খাকিলে বোধ হয়, লাভের আশায় ছানার ব্যবসা ভুড়িয়া দিয়া রেলকোম্পানীর 
মাসিক টিকিট কিনিয়। বসিতেন। শ্ঠাদলী ও ধবলী নামী গাভীদ্ঘয় রাজসংদারে 
অধিক ছণ্ড সরবরাহ করিত। সাহাপুন্প নিবাসী শ্বগাঁয় মুকুন্দ ঘোষ মহারাজ 
ভারামল্লের গোয়ালরক্ষক ছিলেন তছার অধীনে অনেক রাখাল অনেক গোপালক 
কাধ্য কর্পিত। যে কপিল! গাভী কাননে গিয়া গোপনে তারকনাথ শিলায় 
ছক প্রদান করিত) মুকুদ ঘোষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্ধান হয়। 
কপিলার সন্তানাদি ছিল ন| বলিয়। শুনা যাঁয়। রাজা শেষ অবস্থায় বিশেষ মনো কষ্টে 
ছিলেন, বর্ধমান রাগ ্রেটেতাহা'র সমুরায় বিষয় সম্পত্তি বাজগে্াপ্ড হইয়াছিল। 
তারকেম্বরের সম্পত্তি । মহারাজ ভার[মল্ল তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কার 
করিয়া শিবশত্ভু তারকনাথ বাঁবার পেবার ব্যস নির্ধাহার্থে নৃনাধিক ১৭২৭ 
বিত্বা জমী ও আকর স্মাওলাত দাঁন করিয়! যান পরিণামে উহা! বর্ধমান রাঁজ 
সরকারেন্ধ আয়প্তাধীন আদিলেও দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়া উহাতে কেহ হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। আঞ্গ পথান্ত দে সম্পত্তি আছেই তাহা ছাড়া তারকেস্বরের 
আয় হইতে আরও অনেক ভুসম্পত্তিও বাড়ান হইস্াছে সন্দেহ নাই । 
রাম ক্ষত্রিয় । রামক্ষত্রিয় ভারামলের প্রধান বাহুবল . ছিল. ! 
বাস্তবিক পক্ষে এতাঘৃষ্ঠ বীরপদ বা পরাক্রান্ত পুরুষ প্রায় জনম গ্রহণ করে না 1 
বর্ধমান-রাজ ইহার বীরত্ে তৃষ্ট হইয়া যে সকল ভূ-ভাগ ইহাকে হ্বারগীর দান 
করেন তাহাই আগ রামনগর রামক্ষেত্রীর মাঠ নামে প্রসিন্ধ। অপর বলেন তাহা 
নহে উক্ত ভার-গীর তারামঙ্লেরই প্রদত্ত। কুসংস্কারাচ্ছ্ ব্যভিগণ "আবার 
তাহাও স্বীকার করে না তাহাদের মতে এ মাঠে রাম ক্ষত্রিয় হে'চট খাইয়া 
পড়িয়া মরিয়া গিয়াঁছিল বলি! উহার ধন্পপ লাম হইয়াছে ।- 
শভারামর ও তদ্আ । ফেররপ কিছদর্তী আচ ভাতার ৯১৯০ ৩ ৯ 
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া5888/1888883863498485884-8-085 
- কি আমাদের মনে হয়, ভারামজপ রণনিত হন নাই, কালক্রমে তিনি কাঁাক্রান্ 
হন ও তাহার বংশবিলুধ হয়! . কয়েক বদর পুর্ব্বে কতকগুলি লোক বায়- 
নগরে, ভারামন্লের বাটার পতিত লমী খণ্ড দেখিতে আপিয়াছিল, তাহারা বলিয়া 
ছিল ভারামন্প তাহাদের, পূর্বপুরুষ ওদিকে দ্বারহাটার নিকটবর্তী গড় নিবাসী 

সিংহ রায়গণও ভারামরের বংশধর বনিয়া পরিচয় দিয়। থাকেন। . 

_. তারকনাথ মন্দির | মহারাজ ভারামর তারকনাথদেবের বিচিত্র. 
মন্দির নি্মীণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহ। সকলেই অবগত। নিষ্মলিখিত ছড়াংশ 
ভারকেশ্বর ধামে বহুকাল প্রচলিত গীতাংশ হইতেই উপলব্ধি করা যা-- 

*শুনিয়। নূপতি হইল আনন্দে অস্থির । 
সঙ্গল কাঁটিসা দিল পূরব্ব মন্দির ॥* ( ছড়াংশ ) 
ত্রাহি মাং তাঁরকেশ্বর 
আমি শরণাগত কিন্কর 
রত্বাকল্পোজল অঙ্গ মৃগবরা ভীতিকর । 


নি ক র্‌ রঙ 
. ত্মি) ভীরামলল গ্রতিষ্িত মন্দিরে সদা। বিহার । ( গীতাংশ )। 
ভারামল্লের নির্মিত মন্দির এখন লোৌক-লোচনে বহিভূততি। তাহার উপর 
অন্ধ মন্দির নিপ্দাপ করা হইয়াছে। বর্তমান মন্দির সেই নব নির্দিত মন্দির । 
মহান্তের উপাধি। গিরি, পুরী, ভারতী, শীস্তানুসারে সংসারত্যাগী 
সননয/সীর, এই কয় প্রকার উপাধি হইয়। থাকে। মহারাজ ভারামল্প তারবেস্বর 
বাবার প্রথমমোহাস্ত মুকুন্দঘোষকে গিরি আখ্যা প্রদান করেন। সেই হইতে 
আজ পর্যন্ত মহান্তগণ গিরি আখ্যায় ভূষিত হইয়া আমিতেছেন। 
ভারামল্লের রাঁজত্বকীল। তারকনাথের অধিকার নির্ণীত হইলেই 
ভারাযজের রাজত্বকাল স্থির হইবে, রামনগর*হইতে যে কালনির্ণয় মত পাইয্লাছি 
তাহাতে তারকেন্বরাবিষ্কার কাল ১*৭৮ সাল। অর্থাৎ বর্তমান সমক্ন হইতে (১৩১২ 
_ ১০৭৮ ১২৩৪ বর পূর্বে তারকেস্বর আবিভূত হইয়াছেন ।- তাহার পর 
১০৭৮-দাঁল ্হীরকেশ্বরাবিস্কার কাল হইলে মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্ম মঙ্গলের লেখার 
সহিত অমিল হইয়া! পড়ে মানিক গাঙ্গুলীর ধর্ম মর্জলে তারকেশ্বরের নামোল্পেখ 
আছে । উক্ত দ্ নঙ্গল, ১৪৭০ শকাবায় রচিত। সুতরাং এখন হইতে (১৮২৯ 
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শত কলর পূর্বেও তারকনাথ আবিভূতি হইয়া থাকিবেন। সন্দেহ নাই। এসকল * 

» কথা-তীরকনাথ ববিষারের কাঁলনির্ণর প্রবন্ধ বিশদরূপে আলোচিত হইবে। খাহাঁ 
হউক এই সকল কারণে আমরা ১*৭৮সাঁল তারকনাথ আবিষ্কার কাল না শ্বীকার 
করিয়া ৮৪৯ সাল তারকেশ্বর প্রকাশের সময় স্থির করিলাম। মহারাজ ভারামল্ 
এই মময়ের লোক । 


৬ ইতি? 


জাপানের অভ্যুদয় । 
লেখক-_প্রমথনাথ মিত্র । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
রাজনৈতিক উন্নতি গবর্ণমেণ্টের গঠন প্র ণালী ইত্যাদি-- 


সমগ্র জাপান সাআজ্য ৫০টা বিভাগে বিভক্ত । কতকগুলি গ্রাম ও নগর 
লইয় প্রত্যেক বিভাগ গঠিত হইয়াছে। প্রতি বিভাগে একজন করিয়া “চো” 
অর্থাৎ শাসনকর্তা অবস্থিতি করেন। সমাটই দেশের সর্ধবময় কর্ড; তিনি জাপান 
যাসীগণের নিকটে সাক্ষাৎ ঈশ্বরন্ধপে প্রতিভাত হইয়া খাকেন। এই রাজবংশ 
গৃত ২৫০০ বৎসর হইতে সিংহাসনে অধিষ্টিত রহিয়াছেন, মিকাঁডে। মন্ত্রী সভার 
সাহাধ্যে রাজ্যের প্রকৃত শাসন সংরক্ষণ করিয়া! থাকেন। কার শৃঙ্খলা সাধন 
নিমিত্ত রীতা, রাজস্ব, শিক্ষা, সামরিক, গুপনিবেশিক প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে।” প্রত্যেক বিভাগে এক একজন করিয়া মন্ত্রী আছেন। ব্যবথাদি 
প্রণয়ন ও সংস্করণ জন্ত জেনরোইম্‌ নামে একটা সভ! আছে). এই সভা মন্ত্রী 
সভার অনুমতি ব্যতীত কৌন ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে পারেন না। ১৮৯০অবে" 
ইংলগডের্মনৃকরণে জাপানি পার্লামেন্ট অর্থাৎ প্রতিনিধি ভা গ্রতিিত হইয়াছে। 
ইহার প্রতিনিধিবর্গ নিয়মান্থদারে নির্বাচিত হইস্কা থাকেন। জাষনী এরর্লামেন্টে 
তর্কবিতর্কের গরু যে সম বিষয় স্থির হয়, তাহা মন্ত্রী সভা কর্তৃক সমর্থিত ও 


মেকাডো কর্তৃক অনুমোদিত হইলে দেশ মধ্যে প্রচান্রিতহয়; ইহা ভিন্ন 
তানিন সাউভিল নাঁহ়া ছার একিসি সভা-ভাখাচি) - পীকঁন সাল (কিক, ১, 
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* অভিযোগ সকল মীমাংসা করিয়। থাকেন। জাপানে পার্গামেন্ট সভার, ম্বর 
খ্যা ৩৭৬ জঙ্গট ইহারা প্রত্যেক বৎলরে 'প্রায় দশ হাজার টাক! পারিশ্রমিক. 
পাইয়া থাকেন। 

জাপানের মোট আয তেত্রিশ কোটি টাকা। ভুমির রাজশ্ব হইতে প্রায় 
১৬ কোটা টাকা সংগৃহীত হইয়। থাকে। অবশিষ্ট টাক! আয়কর, বাণিজ্যগুক্কঃ 
আবগামী, দেেলওয়ে, পোষ্টাফিদ্‌ ও মিট প্রতৃতি হইতে সংগৃহীত হয়। প্রতি 
জাপানীকে গড়ে ৫০ টাক! করিয়। কর প্রদান করিতে হয়। যুক্ধের জন, বর্তমান 
বর্ষে করের পরিমাণ আরও ৩৫ পেঞ্প করিয়। বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহ! হইতে প্রতি 
বর্ষে ১* কোটা টাক! সংগৃহীত হইয়া যুদ্ধ খণ পরিশোধ হইবে। 

জাপান গভর্ণমেন্ট সৈন্ত পাঁলনার্থ প্রাতিবর্ষে প্রায় ছয় কোট টাক! ব্যয় 
করিয়া থাকেন। সাধারণ শিক্ষার জন্ত প্রায় এক কোটা টাকা ব্যন্ন হইয়া 
থাকে। ঝাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির জন্য প্রায় ৮? লক্ষ টাকা ব্যস্গিত হয়। 
জাপান গভর্ণমেন্ট শিক্ষা ব্যয় নির্বাধার্থ ব্যক্তি প্রতি 1৫ পয়স! করিয়া 
ব্যগ করেন। 


জাপানে প্রত্যেক ব্যক্তির গড় আয় বৎসরে ৮*২ টাকা হইবে, তাহাদিগকে 
নর্ধ প্রকারে ৮- টাকার অধিক কর প্রদান করিতে হয় না। 

বিগত ত্রিশ বৎসর পূর্বের জাপানের দণডবিধি বড়ই অভূত ভাবাপন্ন ছিল। 
বিচারাধীন ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই উকীল, মোক্তার এমন কি-বন্ধুবর্গের সাহাধ্য 
গ্রহণ করিতে পারিত না। ৭ বৎসরের ন্যুন বয়স্ক বালক ও ৯০ বৎসরের 
অধিক বয়স্ক বৃদ্ধ কৃত কেবল অপরাধ, আইনে আমলে আসিত না। জ্ঞানকৃত 
বধ, শিশুহত্যা, ও অন্ত্াদিঘহ দশ্যুতায় প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা ছিল। অহিফেণের 
ব্যবসায় করিলে প্রাণদও্ এবং কারাদণ্ড হইত। পিত! মাতার মৃত্যুতে শোক 
চিহ্ন ধারণ বা একাদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ না করিলে পুত্রদিগকে কারাদণ্ড 
তোগ করিতে হইভ। এক্ষণে ইয়রোপীয় দওবিধি সমুহের আদেশে বিস্তর 
পরিবর্তন বা পরিশোধন হুইলেও প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা মমূহ সম্পুর্ণ বিলুপ্ত হয় 


নাই। পর 
ঙ শখ 


১৮৮৩ অবে জাপানের সৈন্তসংখ্য। সর্ব প্রকারে এক লক্ষের স্বুন ছিল& গত 
চীন জাপান যুদ্ধের পর হইতে সৈন্ত সংখ্য। অধিক পরিমাণে বর্চিত হইয়াচে। 
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লংখ্যা ২৯৯০৯, পদাতিক ৫ লক্ষ এবং অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যা 
এক লক্ষের অধিক হইবে। ইঞ্জিনিয়ারিং টেলিগ্রাফ বেলুন ও রসদ গুপ্তচর প্রভৃতি 
বিভাগের লোক সংখ্য এক লক্ষের অধিক হইবে । এতত্তিশ্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ ২৫%০ 
কামান আছে। জাপানের পদাতিক সৈন্য জন্মণ আদেশে গঠিত। এই বিভাগে 
কোন বিদেশীয় জাতির প্রবেশাধিকার নাই। 

জাতীয় বিপত্তি উপস্থিত হইলে, জাপানের সৈম্ত সংখ্যা আরও বর্ধিত হইতে 
-পারে। বাজাজ্ঞানুমারে জাপানব'সা সনর্থ পুরুষ মাত্রেই অস্ত্র ধারণ করিতে 
বাধ্য | সমগ্র জাপান সাম্রাজ্যে এক্ষণে উক্তরূপ যুবকের সংখ্যা ৮* লক্ষের অধিক 
হইবে। তন্মধ্যে ২*লক্ষ যুবক নৈতিক বিষ্ঠা শিক্ষা করিয়! অভিজ্ঞত| সঞ্চয় করিয়া 
ছেন। প্রয়োজন হইলে সর্বসাধারণের উপকারের জন্ত তাহারা প্রতি মুহুর্তেই 
নিযুক্ত হইতে পারেন। 

জাপান বাসীর! গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জযুদ্ধ বিষয়েও অসাঁমান্ট উন্নতি 
লাভ করিয়াছে, তাহারা বুঝিয়াছে, দ্বীপবাপীর পক্ষে প্রবল নৌবল ভিন্ন আত্ম 
রক্ষার সুবিধা হইতে পারে না। অন্তাগ্ত নৌ সেনাপতি "্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ছেন-_ 
“ঞাপানীরা স্বীন্স প্রতিভা বলে, কোন২ বিষয়ে অন্থান্ত জাতি অপেক্ষা নৌ যুদ্ধের 
অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছে । জাপানে এক্ষণে অস্ধ্ন ৭থানি যুদ্ধ আহাজ 
(8809159710) ৮ থান লৌহ মণ্ডিত প্রথম শ্রেণীর রণতগ্ী (02988079 ) 
এবং ১৫ থান ২য় শ্রেণীর রক্ষিত রণতরী, এতদ্যতীত কামান বাঁহক তম়ী ও 
উপকূল রক্ষক পোতেন্ত সংখ্যা ২৩খানি হইবে। জাপানে টপেডোতরি ৮৫ খানি 
ও টর্পেডে। নাশক তরণীর সংখ্য। ১৯খানি মাত্র এতত্িক্ন ১৩০০ খানি বাণিজ্য 
পোত আছে, তাহা ও যুদ্ধ কার্ধ্ে ব্যবহৃত হইতে পারে। 

জাপান গতর্ণমেন্টকে প্রচুর সৈন্থ পরিপোধণ করিতে হইলেও বৎসরে ছয় 
কোটা টাকার অধিক ব্যয় করিতে হয় না। জাপানে প্রতি পঞ্দাডিক দৈগ্ভ ও 
অশ্বারোহী সৈন্যের বার্ষিক বেতন যথাক্রমে ৪৫২ ও ৬*- টাকা স্বা্র। করণে 
কাণ্ডেন প্রভৃতি সেন! নায়কেরা বনরে ১৫* হইসে ২**২ টাকা বেতন পাইয়া 
থাকেন প্রধান সেনাপতিগণ বুর্ধিক ৫** হইতে ৭৫০২৯ টাকা! পাইয়া. থাকেন। 
যুদ্ধক্ষেত্রে ৈষঠবিগকে প্রত্যহ তিনবার করিয়া খান প্রদান করা হইয়া থাকে। 
প্রতাষে চ, বিস্কুট, মাছভাজ। ও মধ্যাহে তাত, শুমৎস্ত ও "মাংস এবং 
সায়াহছে চা, বারি, ও পাওকটা? ও পায়স ব্যবস্থা চিকিৎসকের আধেশানুসারে 
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*.. অতি প্রাচীনকাল হইতে জাপানীবু। যুক্ত নিপুণ জাতি বলির! বিখ্যাত । 
খবর ত্রয়োদশ শতাবে দিপ্বিপয়ী মৌগল জাতির| পঙ্গপালের ন্তাক্স জাপান রাজ্য, 
আচ্ছন্‌ করে। প্রায় ৪* বৎসর কালব্যাপী ভীষণ ধুক্ধে তিন লক্ষ মোগল 
সৈষ্টোর মধ্যে কয়েকজন মাত্র পরাজয় বার্তা লইয় স্বদেশে উপস্থিত হয়। এই 
মহা সমরে জাপানবাসীরা যে অন্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা স্মরণ 
করিতেও হৃদয় কম্পিত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। 

প্রায় এক বৎসর ধরিয়া এসিয়ার পূর্ব প্রান্তে রুষ ও জাপানে যে ভীষণ 
সমরাঁনল গ্রজলিত হইয়! উঠিয়াছিল, সেই মহাযুদ্ধের ফলাফল ভবিষ্যতের সুহর 
ক্রোড়ে পামিত ছিল কি না, তাহাও অধুনা ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। 

কি স্থলে কি জলে এপর্যন্ত যতগুলি শ্ষু্র বা বৃহৎ মুদ্ধ সংঘটিত হইয়াঞ্ছের 
তাহার প্রত্যেকটীতে জয়লঙ্গী জাপানের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন। 


রুষ জাপান যুদ্ধ। 


- চীনের বন্সার বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে, মার্কিণ জাপান ও অন্যান্য শক্তিগণ 
সকলে সমবেত হইয়া অঙ্গীকার করেন যে আমরা! বিবিধ ক্ষতিপূরণের জন 
চীন গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে একশত টাঁক! গ্রহণ করিব, বিস্ত চীন সাঙ্াজ্ট 
অক্ুঞ্ রাখিব। সম্মিলিত সৈন্যগণ চীনের যে সমস্ত দুর্গ ও নগরাদি অধিকাঁর 

" করিয়াছে তাহ! হইতে ক্রমে ক্রমে সৈন্ত সামন্ত উঠাইয়া লইব। 

অন্যান শ্তিপুপ্ত স্ব স্ব প্রতিজ্ঞান্ুদারে চীনরাদ্য পরিত্যাগ পুব্বক স্ব শ্ব স্থালে 
প্রস্থান করিলেন, কিন্তু রুষ মাঞ্ুরিয় পরিত্যাগ করিলেন না। শক্তি নিচয়ের 
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও ভয় প্রদর্শন স্বত্বেও তিনি আজি নয় কালি, এ মাসে নয় 
পর মাসে ইত্যাদি বিবিধ রাজনৈতিক ছল আরম্ভ করিয়। কাপ বিলম্ব করিতে 
আরস্ত করিঙেন। কিছুদিন পরে মাঞচুরিয়া ত্যাগ কর! দুরে খাকুক,খ্ুষ গতর্ণ- 
মেন্ট কোরিয়ার উপর স্বীয় লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লারস্ত করিলেন 
- দেখিতে দেখিতে আলু নদীর তীরব্ত্বী অরণ্যের কাঠ ছেদনের অধিকার পত্র 

সংগৃহীত হইলে, কোরিয়ার উইজ বনদর রুষ বন্দরে পরিণত হইল। ৪ 

কুষের এইস সিল ছর়তিসন্ধি দর্শনে, জাপান গবর্ণমেন্টস্বভাবত উত্তেজিত হইয়া উঠি- 
লেন জাপীন মনে করিলেন রুষত মাধুরিয়া পরিত্যাগ করিবেই ন1) তাহার উপরে 
যদি কোরিয়! রাজ্য, গ্রাদ করিয়া বসে, তাহা, হইলে কঁয়েক বৎসর পরে 
ঙ্গাপানের গৌর বিনুগু হইয়া যাইবে! আজ এতদিন ধরিক্া ফে কোরিয়ার 


চ২শ সংখ্যা 1] - জন্মতুমি । স্টডঈ 


উপর ল্লাপানের অখণ্ড আধিপত্য খিদ্বমূন রহিয়াছে, যাহার উপরে জাপানবাসীরি 
, জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে, সেই কোঁরয়। রাজ্য কখনও রুষিগার করাল কব্নে 
পতিত হইতে দিব না !তাহার। স্থির করিলেন যদি ছুরাঁকাজ্ফ রুষ, ্তায়ও ধর্ম মুক্তির 
মন্তকে পদাধাত পূর্বক পররাজ্য গ্রাসে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমরা পনিপণের” 
গৌরব রক্ষার জন্ত ঈশ্বরের মহামহিমান্ডিত নাম ব্রণ করিয়। ধর্ু্ধ 
অগ্রসর হইব। 
রুষ কিছুভেই গ্রবোধ মানিণ না, কোরিয়া সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রান্ণ পূর্ব মত 
বলবৎ রাখিলেন জাপান নিজ শেষ অভিপ্রান্ম ব্যক্ত করিলেন, তথাপিও রুষ 
গভর্ণমেন্ট কোন উত্তর প্রদ্দান করিলেন না। এই ঘটনায় জাপানের মনে 
ছুরভিনদ্ছি স্ঘন্ধে গভীর সন্দেহের উদয় হইল। 
৬ই ফেব্রুয়ারী তারিথে কুষিয়ার সহিত সমস্ত রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন 
করিয়। ফেপিলেন। এইরূপে রুষের ক্রমাগত চাতুর্ধ্য স্বার্থ পরতা ছুরাকাজ্ছা 
ও পররাদ্ধা গ্রাগ স্পৃহার বিষময় ফলে সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে লোক ভয়ঙ্কর মহা নমর 
গ্রজ্জলিত হইয়। উঠিল | 
১৯০৪ অন্ধের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিথে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রুষ জাপানে 
প্রক্কত যুদ্ধ আরম্ত হয়। তদবধি সমুদ্রবক্ষে যতগুলি ভীষণ যুদ্ধ ঘটত হইয়াযছ 
প্রত্যেকটাতেই জয় লক্ষ্মী জাপানের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন। রুষের 
যে সর্বনাশ হইয়াছে তা প্মরণ করিতে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। (রুষের যে ক্ষতি 
হইয়াছে তাহার পরিমাণ ত্রিংশতি কোটা টাকার নান হইবে ন।) 
রুষ জাপ সমরে এপর্যন্ত যতগুলি উ্লেখ যোগ্য যুদ্ধ সংবটিত হইয়াছে তাহার 
মকল গুলিতেই জয় লক্ষ্মী রুধিয়ার প্রতি কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কি আলু- 
তীরে, কি ছুরারোহ স্টান্‌ সান্‌ পর্বতে, বি ওয়েক্যান্থুক প্রান্তরে কি সুরক্ষিত 
কেইপিং নঠীরে কি ট্যাপিচিও ক্ষেত্রে সর্বস্থানেই রুষ সৈস্ট পরাজিত ও বিতাড়িত 
হইয়াছেন। তাহারা প্রতি যুদ্ধেই জীবনে উপেক্ষা অপুর্ব বুদ্ধি মন্তা ও বীরত্বের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও নিষ্ঠ,র অনৃষ্ট দেবীর চিত্ত বিনে!দনে সমর্থ হয় নাই । 
যে মন্তাবীর কুরোপাট্ক্িন্‌ যুদ্ধীরভের ছয় মাস মধ্যেই তিন লক্ষ মাত্র *সন্ 
লইগ্া টোকিওর নন্দন কাননে প্রবেশ করিতে বাসন। করিয়াছিত চু কিন্তু লেযং 
যুদ্ধে তাহাকে,ভীষণ পরাজ্ু স্থ করিতে হইয়াছিল; তথাপিও তাহার্কে লজ্জা" 
রক্ত ব্দনে পৃষ্ঠ গ্রদশন করি! আত্মরক্ষ! করিতে হইয়াছিল । গত ২৫শে জাঙ্- 
বারী হিকণ্টাইক়েক যুদ্ধে রুঘ ,সনাপতি ভিপেন বর্ণে বিপুল দেন [লইয় অতর্কিত 


৪৬৮ জাঁপানের অভুাদয় [১৫শ বর্ম। 
"লাক শীট 
ভাবে পান বাহিনীর বামভাগ আক্রমণ করেন। প্রথম চারি দিবার যুদ্ধ 


“দর্শনে অনেকেরই ধারণ। হইয়াছিল, এতদিনে বুঝি জয়লক্্ী রুষের প্রতি অস্থ-, 
কুলা হইলেন। কিন্তু তাহা হইল না, রুষিয্ার অনৃষ্টে সে শুভ মুহুর্ত আসিগ্বাও 
আদিল না। সেনাপতি ওয়ামার অপুর্ব্ব নেতৃত্ব কৌশলে চতুর্থ রজনীতে 
যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ নুতনাকার ধারণ করিল, তাহার ফলে গ্রভাতের পূর্বেই 
রূষের পূর্ণ পরাজয় হইল । . 

আর্থার বন্দর অধিকার পৃথিবীর সমর ইতিহাদে এক অপূর্ব কীর্তি। 
জাপানীরা ২৩৩ দিন অবরোধ করি! বহু পৈ্য উৎসর্গ করিয়া ১৯০৫ সাঁলের 
১ম দিনে অঙ্গেয় আর্থার দুর্গে মিকাজের বিজয় বৈভয়স্তী উড্ভীন করিয়াছেন। 
এই বদর অধিকার করিতে জাপানীরা যে অসাধারণ সহিষ্ুতা, বিপুল অধ্য- 
বসায় ও অদ্ভুত শৌর্ধ্য প্রদর্শন করিয়াছে; জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা 
নাই। 

দশম যুদ্ধে মুকদেন দুন্ধ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; এই মহাযুদ্ধে জাপানের 
হুসন্তান মার্শাল ওয়ামা যে অপুব্ন কুতত্ব ও আসাধারপ রণচাতু্যের পরিচয় 
দিয়াছেন পৃথিবীর সমরোতিহাসে তাহার তুলন! নাই। আজি জাপান সৈনিকের! 
অনন্ত সাধারণ শৌধধ্য বাধ্য দশন এরিয়া, সকলেই স্তস্তিত ॥ 

আর ইউরোপের সর্বে্ সেনাপতি মহাবীর কুরো৷ পাটকিনৃ! ধিনি একদা 
টোকিওর নন্দন কাননে টৈহ্য পতির স্তায় বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন 
আজি তিনি তেঙ্স গর্ধব সমন্তই বিসজ্ন করিয়া স্বদেশশভিমুখে প্রত্যাগমন 
করিতেছেন। হায়! নিষ্টর অদৃষ্ট! 

এপ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণাম ফল দেখিয়া সমগ্র সভ্য জগ 
মশ্চব্যান্িত হইয়াছে। জাপানের অচিস্তনীয় শাক, অপূর্ব স্বদেশানুরাগ, 
অদ্ভুত খমর নৈপুণ্য, বিচিত্র মন্ত্র কুশলতা ও অতুলনীয় অব্থেযোতসর্গ* অবলোকন 
করিয়া এসিয়া উৎফুক্প, একটা গতি ক্ষুদ্র তি কেবলমার বিংশতি বৎসরের যত্ধে 


"ও অধ্যবসায়ে যে এরূপ অনন্ত সাধারন উন্নতি করিতে পারে তাহা কল্পনাতীত । 


». শিপ্প ও বাণিজা বিষয়ক উন্নতি 1 


গরম কারুণিক পরমেশ্বর মামাদের ভরণ পোষণ ও অর্থ সংগুহের জন্য যে 
সকল উপায়.করিগা,দিয়াছেন, তম্মধ্যে কৃষি, শির্* বাণিন্য প্রভৃত প্রধান । 
বাশ্শিদ্য বসতে লঙ্গী। বস্থতঃ বাণিন্যই লক্ষমীর মাবাস স্কল। 'বাণিগ্য দ্বার] 


১২৭ সংখ্যা । ].  জন্মকূমি। ৪৬$ 





যে ধন উপার্জন হয় অন্ত কোন উপায়ে বোধ হয় সেরূপ হয় না। জাপান যে 
পুথিবীর মধ্যে একপ উন্নতজাতি বলিয়া! পরিগণিত বাপিজ্যই তাহার অন্ততম কারণ। 
জাপান হইতে যে সমস্ত দ্রবা সস্তার প্রতিবর্ষে প্রেরিত হইয়া থাকে, ত্ন্মধ্যে 
দিয়াশালাই বিছান! চীনা বান, ছব্র তুলা পশম রেশন, চাউল, চা, তাগাক, খোম্‌, 
কপুরি, কাগজ, বার্ণিস্‌ তার, টান কয়লা সর্ব প্রধান। চাউল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য 
, হইলেও মমরাটের অনুমতি ব্যভীত বিদেশে প্রেরিত হইতে পারে না। এইজন্ত জাঁপানে 
ছুর্ভিক্ষ নাই। তুলাজাত দ্রব্য ও পাথুরিয়! কয়ল! চীনদেশে নীত হইয়া! থাকে! 
দিয়াশালাই, রেশম, কর্পূর বিবিধ গন্ধ ব্য, তাত্র, বাসনাদি ভারতবর্ষে আনিয়া 
থাকে । গত ১৯০৩ অবে ৪৪৪০*০*** টাকার দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া 
ছিল, ইহার পুর্বববর্ষে রপ্ত।নির পরিমাণ ৪০কোটী টাক! ছিল । 
গম, চিনি, গজনন্ত, স্বর্ণ, লৌহ, কাচও বিবিধ প্রকার তৈল বিদেশ হইতে 
'আমদানী হইয়। থকে। তন্মধ্যে চীনের গমও কোরিয়ার সুবর্ণ সমধিক প্রসিদ্ধ । 
গত পুর্ববর্ষে আমদানীর মূলা ৩১ কোটা টাকা স্থিরীকুত হইয়াছিল । আমে- 
রিকান ও ইউরোপীয় শক্তি পুগ্ের সহিত বাণিজ্য সন্ধি স্থাপিত হওয়াতে জাঁপা- 
নের বাণিজ্যশ্রী দিন দিন পরিবদ্ধিত হইতেছে। জাপানের ডক, টেলিগ্রাফ, 
রেল, কাপড়ের কল, স্থতার কল মুদ্রাঘন্ত্র গ্রভৃতি সমস্ত দেশের অর্থে দেশীয় 
লোকব্ার! পরিচালিত হইতেছে। এক্ষণে জাপানে বিবিধ শ্রেণীর ৭৮**টা কল 
কারখান। বিগ্তমীন রহিয়াছে । এই সফলের মধ্যে ৩০০টা বৈছযাতিক শক্তি 
গ্রভাবে ও বাম্প বলে*ও অবশিষ্টগুলি হস্ত কৌশলে পরিচালিত হইয়। থাঁকে। 
এই সমস্ত কল কারখানায় প্রায় ৪লক্ষ মজুরের কার্য চলিয়। যাইতেছে । 
যে সমস্ত জীপানী সওদাগরের! পৃথিবীর নানাস্থানে ব্যবসা করিতেছেন, 
তন্মধ্যে ফুকি, সামা,লিটম্থ ও ওসাঁক! কোম্পানি সর্বপ্রধান। ইহাদের প্রত্যেকের 
বার্ষিক আয় এক কোটা টাকার নন হইবে না। 
জাপান সভ্যতার উচ্চ দোপানে আরোহণ করিয়াও দেীরবাণিজ্যের উন্নতি 
কল্পে অণুমাত্র উদাসীন হয় নাই। বাম্পীপ্ন যন্ত্রের প্রবল প্রতিযোগিতা স্বত্বেও 
জাপানের প্রতি পল্লীতেই চরফা! হইতে সত নির্মাণ ও ভাত সাহায্যে বঙ্গ বয়ন 
হুইয়া থাকে। জাপানের গৃহে গৃহে হস্তজাত ছুরি, কাচি মৃত্তিকা স্ির্মিত বাসন 
ও বংশ নির্মিত নানাবিধ গৃহসামগ্রী দেখিতে পাওয়। যায় জাপানী শিল্পিরা 
কাগজের দ্বার! জানাল! বাশের বিছানা, বাক্স ব্যাগ প্রভৃতি গ্রস্থত বিষয়ে অসামান্ত 


৪৭০ জাপানের অভ্ভাদয় ৷ [১৫শনষা। 


_ জাপান বালীরা যে কেবলমাজ্জ সমর শান্ছে পারদর্শী হইয়াই অন্থান্ত উন্নত 
জাতিগণ্রে সমকক্ষ হইয়াছে এরূপ নহে। তাহারা কৃষি শিল্প ও বাণি্যাদি 
বিষয়েও অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। মহাঘুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিক্নাও জাপানী 
কৃষকরা গত বর্ষে ভূমি হইতে ১৪ কোটি মণ চাঁউল, ৬ কোটা মণ যব ৪কোটা 
মণ বিবিধ তরকারী উৎপন্ন করিয়াছে । সরকারী গণনানুপারে উক্ত বর্ষে ১৩ 
লক্ষ মণ নীল পত্র, ৮ লক্ষ মন তামাক, পৌঁথে সাত লক্ষ মন চা উৎপন্ন হইয়াছে। 
গত পূর্বব বর্ধে জাপানের খনি হইতে ৯ লক্ষ মন তা ও ২৫ কোটি মণ' 
পাথুরিয়া কয়ল! উত্তোলিত হইয়াছে! সম্প্রতি জাপানে যে সুবর্ণ খনি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহার মূল্য আস্ুমানিক হিসাবে ৪০* কোটা টাকা! স্থিরীককৃত হইয়াছে। 
বাণিগ্যাদির সুবিধার জন্ত জাপান সাগ্রাজ্যে ২৩১৭টা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। 
এই সকলের মধ্যে জাপানের ব্যাস্ক সমধিক প্রসিদ্ধ ইহার বর্ভমান মুলধন 
মুদ্্। ও নোট সহ ২৩ কোটী টাকা । এতদ্যতীত ১৭৯৯টা সাধারণ ৫৭টা কৃষি 
৬৪৬৭টা সেভিং ব্যাঙ্ক আছে! 

অতি প্রাচীন যুগেও জাপান বাসীর! শিল ও ও বাণিজ্া কুশল জাতি বলিয়। 
পরিগণিত ছিল। পূর্বেই বল! হইয়াছে খু জন্মিবার ৬৫০ বৎসর পুর্বে 
জাপানীর! শ্বদেশ জাত দ্রব্যাদি লইয়। চীন ও কোরিয়ার সহিত সমুদ্র পথে বাণিজা 
করিত। ১৭** বৎসর অতীত হইল জাপানে ডাকঘর স্থাপিত হুইয়াছে। 
সহশীধিক বৎসর বিগত হইল, জাপানবাসীর! রেশম বয়ন ও চীনাবাদন প্রস্তত 
প্রণালী অবগত আছে। 


শিক্ষা বিষয়ক উন্নতি । 


স্ুশিক্ষাই সর্ববিধ উন্নতির মূল। কি সায়াজ্যের পরিপুষ্টি, কি বাগিজোর 
বিপুল বিস্তার কি স্বদেশের প্রীবৃদ্ধি সাধন, কি জ্ঞানের পরিধি প্রাণ, ইহার 
কোন একটাও শিক্ষা নিরপেক্ষ নহে। জাপানবাসীরা গত ত্রিংশতি ব্থসরের 
মধ্য শিক্ষা বিষয়ে যে উন্নতি সাধন করিয়াছে, হা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি . 
অপুর্ব ও সর্ব্যাপেক্ষ। বিশ্মযনদনক। ১ 

জপাস্রে শিক্ষার ইতিহাস ১৮৬ গ্রীষটা্স হইতে আরম্ভ হইয়াছে! ইহার 
তিন বতসর পরে গতর্ণমেন্ট তত্বাবধানে জাপানে শিক্ষ/বিভাগ, স্থাপিত হয়। 
১৮৭২ খৃঃবেনশিক্ষা সংক্রান্ত কতকগুলি ব্যবস্থা” প্রণীত, 'শিক্ষা বিভাগে নব 
যুগের আবিগ্ভুব হয়। এক্ষণে জাপানে চারি শ্রেণীর বিদ্তাপয় দৃষ্ট হয় যথা;_. 


১২৯ নহখ্যা 1] জন্মভূমি। ৪3১ 
প্রাথমিক বিস্তালয়, মধ) বিদ্যালয়, উচ্চ বিস্থালয় ও বিশ্ব বিদ্বালয়। জাপানের 
প্রতি পুরী গ্রামেই প্রাথমি চ বিদ্তামন্দির অবস্থিত। 

ইহাতে ষ্ঠ বংসর.হুইতে চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাগণঞ্জ জাপানী 
ভাষায় শির, ও কৃষি ও স্থাস্থা বিজ্ঞান সংক্রান্ত সাধারণ হুত্রগুলি শিক্ষ! দেওয়া 
হয়। সম্রাটের আদেশাহুসারে পীড়িত ও কঠোর দারিদ্রগরস্থ ব্যতীত গ্রামের 
সকল বালক বালিকাই বিগ্ালয়ে আসিতে বাধা হইমা থাকে । বালিকাগণ্র 
চৌদ বৎসরের মধিক হইলে তাহাদিগকে উক্ত নিন্নমে আবন্ধ থাকিতে হয় না। , 
এই সমস্ত বিস্তালয়গুলি গ্রামবাসীর অর্থসাহায্যে জমিদারের প্রতিনিধি ও গ্রামের 
মগ্ডলগণের তবাবধানে পরিচালিত হয়। যাতে বালক বালিকাগণের 
কোমলাস্তঃকরণে রাজভক্তি, গুরুজন ভক্তি, ভ্রাতি ভগিনীগণের সহিত সব্যবহাঁর 
বয্ধোল্যেষ্টের উপর সন্মান প্রদর্শন, বন্ধুতা, স্বদেশ-হিতৈষিত! ও স্থার্থত্যাগ 
প্রভৃতি বিষয় সকল উত্তমরূপে মুদ্রিত হয়, জাপানী শিক্ষকের! তৎপ্রতি সমধিক 
লক্ষ্য রাখিয়। থাকেন। কয়েক বৎসর পূর্ব এই শ্রেণীর বিদ্যালয় সংখ্য! ত্রিশ 
হাজার, ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্য। চাঁলিশ লক্ষ, শিক্ষক সংখ্যা বাইশ হাজার ও শিক্ষ- 
যী সংখ্য। দুই হাজার ছিল। 
মধ্য বিদ্যালয় গুলি নগরে অবস্থিত। ইহাতে জাপানী, চীনা, ইংরেজী 
ভাষ প্রচলিত আছে। এই সমস্ত বিদ্যালক়ে চৌদ্দ হইতে অষ্টাদশ বর্ধীয় বালক 
দিগকে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি বিজ্ঞান জ্যোতিষ প্রভৃতি 
বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়! হয়। ধাহাতে ছাত্রগণের ধর্ধজ্ঞান, নীতিও শারীরিক 
শক্তি সম্যক্‌ পরিপুষ্ট হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। এক্ষণে জাপানে 
বিদ্যালয়ের সংখ্য। ৩০* ছাত্র সংখ্যা সন্তর হাঙ্জার ও শিক্ষক সংখ্যা তিন 
হাজার দৃষ্ট হয়। 
উচ্চ বিদ্যালয় গুলি রাজধানী ও প্রথম শ্রেণীর নগর সকলে অবস্থিত। ইহাতে 
জাপানী, ইংরেজী ও জর্শশ ভাষায় গণিত, দর্শন, আইন, চিকিৎসা! শান্তর কৃষি, 
বাণিক্্য গ্রতৃতি বহু বিষয়ের শিক্ষ| দেওয়। হয়। এই বিদ্যাশয়ে বর্ষে বর্ষে পরীক্ষা! 
: দিয়া পাঁচ বর অধ্যায়ন কথ্ধিতে হয়। 
জাপানে ছইটা বিশ্ববিদ্য/লয় আছে। ত্সধ্যে একটা রাজধানী. ও এঅন্থটী 
গিয্াকোনগরে অবস্থিত এখান জর্শণ ও ইংরেজী ভাষায় বিবিধ" মৌনিক 
বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ী হয় এতহিল্ন জাপানে শিল্প, কুষি ও সতী শিক্ষা] সংক্রান্ত 


হাস এ আনাস টি (0৬22 ১, 


৪৭২ জাপানের অতাদয়'। [১৫শ ঝঁ। 


জাপাঁন গভর্ণমেন্ট টোকিও বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্ক প্রতি বে প্রায় ২* লক্ষ 
“টাকা ব্যয় করিস থাকেন । ৃ 

এততি্ব জাপানে অন্য শ্রেণীর যে সমন্ত বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ৩৭টাঁ 
দিনটা শি ৪ ১৬টা বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যালয়ই উল্লেখ যোগ্য ১৯*০ অ্ে 
এই সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখা! ১* হাজার শ শিক্ষক সংখ্যা ৫ শত ছিল। 
জাপান গভর্ণমেন্ট ১৮৭০ শ্ষ্টাব্দ হইতে বিদেশে শিন্ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার আন্ত 

, ছাত্র প্রেরণ আরম্ভ করেন। পুর্বে জাপানী বিদ্যালয়ের জন্ত ইউরোপ ও" 

আমেরিকা হইতে অধ্যাপক আসিতে হইত, এক্ষণে তাহার গ্রায়োজন হয় না। 

সমগ্র জাপান রাঙ্জ্যে বর্তমান সময়ে প্রায় ৪৪লক্ষ ছাত্র বিবিধ বিদ্যালয়ে 
আধ্যকণ করিতেছেন এখানে বিদ্যালয় গমন যোগ্য বালকও যুবকগণের মধ 
শতকর! ৮১ জন বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে । আমেরিকার যুক্ত রাজ্য 
€(8071650 58065 ) পৃথিবীর মধ্যে সর্ধ্বাপেক্ষা স্থসভ্য রাজ্য বলিয়া পারগণিত। 
প্রাথমিক শিক্ষণ বিবয়ে সেই শক্তিশালী রাজ্যের সহিত জাপানের তুলন। হয় না। 

জাপানীরা ইংলগ্ডের নিকট হইতে নৌবিদ্যা স্রান্মের নিকট হইতে যুদ্ধ বিদ্যা 
জাদ্মাণির নিকট হইতে 'চকিৎস। শাস্ত্র এবং শাখেরিকার নিকট হইতে শিক্ষা 
প্রণাঁলী গ্রহণ করিয়। সকল গুলিই স্বদেশের উপধোগী করিয়। লইরাছে। জাপানের 
সাহিত্য ভাগুর পৃথিবীর অগ্যান্থ সভাঙ্া(তর স্থাম এন্চধ্য সম্পদে পরিপুষ্ট নহে! 
জাপানী সাহিত্যে কালিদাস বা দেক্‌দ্‌পিয়ার দুরের কথ, মিলটন বা মধুন্দনের 
্তায় কবির পরিচর পাওয়। যায় না? ্রতিথাসিকেরা অনুমান করেন, যে 
প্রাচীন জাপান যদ্ধ বিগ্রহ ও ব্যবস। বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকায় সাহিত্য সন্ধে 
কোনরূপ চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই। *কোজিকী” জাপানের প্রাচীন 
গ্রন্থ। ইহ! ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থাবঙীর স্তায় বিবিধ অতি প্রকৃত উপাথ্যানে 
পরিপূর্ণ। ইহা গন্ভে রচিত। ৪ 
* খ্ষ্টিয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাবে জাপানী সাহিত্য বৌদ্ধ ধর্মের নবীন উপাদানে 
নবীকৃত হইয়! উঠে। এই সময়ে চীন ভাঁষ! হইতে বু সংখাক গ্রন্থ জাপানী 
ভানায় অনুদিত হয়, ইহাতে সমাজের ও যখোঁচিত উপুকার হয়। সুপ্তম শতান্দে 
আপানী কবিক্না বিবিধ কবিতা লিখিতে 'আরম্ত করেন। ষোড়শ শতাবে জাপানী 
লাহির্তে রিবিধ পৌরাণিক উপন্তাস ও নাটকের উৎপত্তি হয়। 

আবি কালি জাপানী সাহিত্যে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রী কবির আবির্ভীব 
হ্ইয়াছে। বিহগের সুমিষ্ট কাকলী, ল্যোতমামযী যামিনী, তুষার মণ্ডিত পর্বত 





১২৯ সংখ্যা? । ] " জন্মভূমি । ৪৭৩ 
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অশ্রান্ত বরষ। প্রভৃতি তাহাদের বর্ণনার বিষ্র। গত ত্রিশ বৎসরের সখ্যে থে 
মস্ত বিদেশী গ্রস্থ জাপানী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ্মাইল, স্পেনসার 
প্রভৃতির শ্রস্থাবলী গ্রসিদ্ধ+ উপস্তাসের মধ্যে টেলিমেকস্‌ ও রবিন্সনক্কুসের 
পাঠক সংখা! সর্বপেক্ষা অধিক। এতগ্ি্ন অনেক সথপ্রসিদ্ধ ওপন্তাসিকগণ্ের 
থঙ্থরাঁজি গ্গাপানী সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছে, অনুদিত্ত 
.কবিত৷ পুস্তকের মধ্যে গোল্ড-শ্মিথের কৃত “ডেজার্ট ভিলেজ,” ও টেনিসনের 
“এনক' আর্ডেন' উল্লেখ যোগ্য। 

১৬৮৪ অন “কেইগায়ো। সিম্ব” নামে একথানি অতি গ্ু্র সংবাদ পত্র 
প্রকাশিত হয়। ইহার ৭ বৎসর পরে “জিধ, জিজি” নামক আর একখানি 
পত্র জন্মগ্রহণ করে ১৮৭২ অব জন ব্লাকি নামক জনৈক ইংরাঞ্জ সম্পাদক 
কৰক “জাপান হেরান্ড” নামক একখানি ১ম শ্রেণীর সংবাদপত্র জন্মগ্রহণ 
করে এই সময় হইতে জাপানে সংবাদ পত্রের সংখ্যা অতি. দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে। এক্ষণে সংবাদপত্রের সংখা ১৩০০ থানিরও অধিক। টোকিক্ন! 
হইতে প্রত্যহ ২৯০ শত খানি পত্র প্রকাশিত হইয়। থাকে । 

জাপানের মুদ্রাঘন্ত্র বিধি অতীব কঠোর। রাজ্য সম্পকীর্ঘ কোন গুণকথা 
প্রকাশ করিলেই সম্পাদক মহাশয়কে কারাদণ্ড তোগ করিতে হয়। 

জাপান এপিয়া বাসী বলিয়া আমাদের ধণ্ম ভ্রাতা, ভগবান বুদ্ধদেবের 
উপাসক বিধায় আমাদের ধশ্ম শিষ্য। আমাদের সর্ব প্রধান তীর্থ গল্প, 
জাপানীদের অতি প্রিষ্ ও পরমতীর্থ॥ জাপানে বিধিমত সংস্কৃত চর্চা হইয়! থাকে 
এক্ষণে বহুতর জাপানী যুবক ভারতে আসিয়। সংস্কৃত ভাষ৷ শিক্ষা করিতে-ছেন। 





কতদিন। 
6১) 6২) 
কত দ্বিন হ'ল দেখিয়াছি তায়, বাল্যকাল হতে তটিনীর কুলে, 
তবুও জাগিছে মনে, রর খেলিতে বাপিত ভাল, 
তবুও সে স্মৃতি বিদ্যাতের মত তুলি ফুলরাশি, পরি ফুল, ভূ্ধা, 
জাগায় প্রবাসী জনে। স্থান্টা করিত আলো” ও 
সেই ঢল ঢল মনোহর মুখ, সরলা বালিকা জানিত না কিছু, 
আধ কাচ! হাসি খানি, সারের জালা 


ররর হেব কা 


8৭৪ জামাই যত্ী। [ ১৫র্শ বর্ষ। 





6৩) 6৪) 
ছিল না শরম, ছিল না! আবেগ কতদিন পরে একদিন, বালা 
* ছিল না সংশয় মনে, খেলিছে চম্পক লয়ে, € 
যারে কাছে পেত, তারে ফুল দিত, সীঝের আকাশে ভরিক়াছে: টান 
চাহিত তাহার পানে, কৌমুদী পড়িছে।. বয়ে, 
বুঝাইত পাথী কি যে গান করে, স্ুধা-ন্নাত হয়ে প্রস্থন কলিকা, 
গুপ্করে কেন অলি, খুলিছে কোমল আঁথি 
সাঝের বাতাসে, উধার হাসিতে, নিগ্ধ সমীরে ঢালি দিল হাসি, 
কেন ফোটে ফুলকলি। সোহাগেতে মাথারাখি ;_ 
(৫) 
সহস! কি যেন মাথার উপরে 
ডাকিল আবেগ ভরে, 
পাগল চকোর স্থধার পিয়াসী, 
চকোরী ডাকিল তারে, 


পাপিয়। শুধুই প্রেমে মাতোয়ারা ॥ 
ভীমগরজন এবে করি ধরা ॥ 





জামাই ষষ্ঠি। 


লেখক--শ্্রীযুক্ত নকড়ি রায় । 
(১) ৫২) 

"আবার আইল জ্যেষ্ঠ বৈশাখের পরে।  হেগুত জষ্ি মাসে ধ্ঠীপজা ছলে । 
উততুব হস ধরা খর রৰিকরে। জামতা অর্চন হয় মহা! কুতুহলে। 
পাকিঙ্গ কাটাল আম, পিয়ার! গোলাপজাম, হরিষে জামাইগণঃ দিন গণে অনুক্ষণ, 
তাল বেল তুরঞ্জল! কুমরা কাকুর। দিবসেতে যক্‌ সক্‌ কাটে ন| যামিনী। 
শসা, ফুটিঞখেড়ো। আদি উঠিল প্রচুর। .. শথ্যায় সহশ্র বিছা ভেবে চক্জাননী ॥ 


১২শসহখ্যা |] 





0৩) 
বয়স ভেদেতে জাতি জ মায়ের চারি। 
কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধে বলিহারি। 
অবস্থা! ভেদেতে পুনঃ, তিন জাতি 
হয় শুন 
অভাগা চাকুরে, আর বোক। ভাগ্যবান, 
দাই বিষাদে মগ নির্ধন বিশ্বানূ॥ 
6৪) 
ইস্কুল কজেজ বন্দ গ্রীপ্স অবকাশে। 
কিশোর জ।মাই সব আসিয়াছে দেশে। 
হয়েছে পরীক্ষা! শেষ, পাস্‌ চিন্ত! অবশেষ, 
বিশেষ কিশোরী চিন্ত! ব্যাকুল অস্তর। 
কবে যাবে মধুপুরী ভাবে নিরন্তর ॥ 


জন্মভূমি 1 
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0৫) 
খুলেছে মাথার বস্ত্র যুবা সম্পরদায়। 
জাতি কুল মান রক্ষা হইয়াছে দায়। 
প্রৌড়ে খায় ভবে জল, ধরিতেছে '* 

নান ছল, 

বৃদ্ধের কি আছে বল সহায় স্বল। 
কল্প কৃত্রিম দন্ত ভরলা! কেবল ॥ 

6৬) 
ছুটেছে চৌদিকে চিঠি নিমন্ত্রণ লয়ে। 
উঠেছে আনন্দ রোল শ্বশুর আলয়ে। 
দক্ষালয় যত বাড়ী কণ্ঠারত্বে ছড়াছড়ি, 
দিবা রাত্রি হড়াহুড়ি মহিল| মহলে । 


কে কার খবর রাখে কেবা কারে বলে ॥ 


6৭) 
ক্রমেতে জামতাগণ আদিতে লাগিল । 
অবস্থা মাফষিস্ছু যেন ব্যবস্থ। হইল। 
কেহ অশ্ব গজোপরে, কেহ পান্ধী নৌর|করে, 
ফিটনে আটন কারো কেহ পদে । 
কেই দেখ গাদাবোটে গোষানে বিরাজে ॥ 


পোহাল পঞ্চমী নিশি, উজলিয়া দশ দিশি, 
তরুণ অরুণ প্রভা দগ্ঠী প্রকাশিল। 

কোকিল পঞ্চম স্বরে, ভ্রমর মধু বঙ্কারে, 
কাকে কা ক! রব করে, সকলে জাগাল ॥ 

কেবল নবীনাকুল, আবেশে ঘুমে আকুল, 

* শিথিল কৰরীমূল আলু থালু বেশে। ্ 
প্রভাত বায়ু স্চারে, নিদ্র। যায় মহা 
* ন্রীনের ক্রোড়োপরে পন্স কুঁড ভালে ॥ 

মৃণাল ভুল যুগলে, * কাখস। বেধেছে গল, 

প্রবীণ মরাল দলে কুরে আনা গোখ। 


৪৭৬ ও জামাই যন্তী। [১৫শ(রষ' 1 





না মানে গুরু গজনা, ন! ভাবে সথী ,লাঞুনা, 
নব অনুরাগ আহ! কিছু ত মানে না॥ 
মার ভাগ্যে হেন দিন, ঘটয়াছে কোন দিন, 
সেই জন প্রেমাধীন অন্তে কে তা জানে। 
রস রাজ বুঝে রস, নিরসে সদ! বিরস, 
হরিষে বিষাদ সদ। :পোড়ে মনে মনে ॥ 
হেখায় নাগরী সব ষর্ঠীবাটা লয়ে, 
করিতে প্রেমের হাট, ধরিয়াছে না না ঠাট, 
সাজায়ে পুজার ডাল! যাচ্ছে সবে ধেয়ে। 
বগলা, কমল বালা, অচলা, চারু চঞ্চল? 
শৈলবালা দক্ষবাল! সুশীলা প্রমীলা | 
কলাবতী লীলাবতী, অন্বা রম৷ হৈমবতী, 
প্রভাতি চপলা সতী ধরে কত ছল।। 
হেমন্ত বসম্ত শাস্ত, শরতের নাহি অস্ত» 
ক্ষান্ত ভ্রান্ত পতিগ্রেমে সুখদ! মোক্ষদ!। 
রাধারাণী অভিমানী, উড়ে যায় কুরু কুন্দী, 
কামিনী ভাবিনী প্রিয় সারদা বরদ|? 
গোপেশরী]গৌরাঙ্গিনী, কাশীশ্বরী পঞ্চুরাী, 
যায় সবাই ধীরে ধীরে সঙ্গে ব্রজেশ্বরী ? 
তরঙ্গিনী নানা রঙ্গে, চলেছে মাতঙ্গী সঙ্গে 


রঙ্গ রসে মণ্ত আজি যত সহচারি ॥ 


ভামিণী কত করে রগড়, অমরের আসে নাই বর, 
কামিনী মেরেছে টেকা! রূপের বাজারে। 

প্রসন্ন কে দেখে বাহার, পরেছে সাড়ি গুল্বাহার, 
শাস্তিপুরে:চত্ত্রকোণা ভাষে আথি নিরে॥ 

সধগাস্ভাঙ্গা সিষ্‌লে সাড়ি, কেন্দে,যায় গড়াগড়ি, 
বালুচরে £বেণারসি: লাগেনা! আর চখে। ৪ 

উঠেছে গার্শি বোষাই সাঁড়ি, তারি কেবল আদর ভারি, 

ডাকুই পরে বিষাধিনী খে মুখ ঢাকে & 
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, গরদ চেলি ছুড়ে ফেলে, বীতরাগ হয়েছে মলে, 
হার হলেই হল_গলে! হাতে/তাগা;বাল!? 
কেউ কেউ, পরেন চু ড়, সেটা কেবল লুকোচুরি, 
কাণেতে স্িহুদি মাকৃড়ি পেলেই মিট্ল জালা ॥ 
নাইক নথ নলক নাকে, নাক ছিপিতে সম্মান রাখে, 
কে কাহারে চেয়ে দেখে সবাকারই এক সাজ। 
কবির সদ মনঃকষ্ট, রূপার মান হয়েছে নষ্ট, 


অন্নকৃষ্টে সোণ! কোথা পাবে মহালাজু॥ 


এখানে শ্বাশুরি মাত! কৃতাঞ্জলি হাতে । 

তুষ্ট করি যণঠী দেবী ছুর্বা বাশের পাতে ॥ 
ফলের থাল। খয়ের ডাল। লয়ে তাড়াতাড়ি । 
আসেন বাড়ী দস্ত করি বেল! হয়েছে ভারি ॥ 
বুড়ে। জামাই কচি হল মায়ের বচনে। 

ঝি বৌকে গালি.দেন বিবিধ বাহানে_॥ 

জামাই বাবার গল। শুকুলে। পিত্তি মাঠে মাঠে । 
খাবার বেল! দেখিস্‌ না কেবল ছলিস্‌ নান! ঠাটে ॥ 
আফিসের তাত সিদ্ধ, পক কালেজের । 

কেঁমন করে যে'গাস্‌ তোরা বুঝে উঠাভার ॥ 
শুক্নে! গাল দত্তহীন পাকা গো দাড়ি। 
হয়েছে কেবল অনিয়মে নইলে বয়স কুড়ি ॥ 


ষ্ 
বসেছে জামাই কার্পেট আসনে, ধরিয়া মোহন সাঁজ। 
কেরেপ কামিঙ্সে, শরীর ঢেকেছে, শিরেতে শোভিছে.তাজ । 
গলে গার্ডচেন»ুআাহ্ুলে অস্থুরী, পকেটেতে ঘড়ি সময় রাখে। 
বক্ষে বনমালা, সেজে চিকণ্‌ কালা, উকি ঝুকি মারে আড়াল চোখে ॥ 
শ্ানিকার কুল, ভাবিয়া আকুল, কেমনে মিটাবে মনের সা” 
নাহি পরিভ্বাণ, বড় বুদ্ধিমান পেটতরে খাও বুনাই চাঁদ ॥ 
চারিদিকে যত, বৌদিদি শত, এদিক ওদিক ঘুড়িয়া ফেরে । 
শ্বাশুড়ী ননী, গঞ্জনা জালার,এমরমে মুরমে গুমূরে পোড়ে চি 
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কথাটী কহেন, পাছুটা নড়েনা, নয়নের বাণে ছোটে আগুণ । 
ঠাকুর জামাই, ব্লিহারি যাই, হেনে 'খেলে জালা বাড়ায় দিগুণ ॥ 
দিলেন শ্বাশুড়ী কল্যাণের ফোটা, জামায়ের তালে যতনু করি। 
ব্বামাই বলবে, বাধিলেন ছলে, হলুদ মাথান ষঠীর দড়ি ॥ 

দিলেন সম্মুখে, বনফল যত, লক্ষ্মী খেতে নাই শাস্ত্রের মান! । 
তদব্ধি করি, হইক়াছে পণ্ড, ভুলেও বাপের নামটি করে ন! ॥ 
কলুর বলদ, হইয়াছি ভাই, চখেতে পড়েছে আঁধার ঠুলি। 
আত্মীয় স্বজন, ভুলেছি সকলি, যেমনি চালায় তেমনি চলি ॥ . 
খাটি দিবারাতি, ঘুরি ঘুরিয়!, তবুও চাবুক মাঝে মাঝে খাই ॥ 
ধন্যরে সংসার, বলিহারি তোরে, বিনামূল্য সওদা শ্বগুর জামাই ॥ 


শশা 





অধ্যাত্ব-জগতে বিজ্ঞান । 


লেখক শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দর নন্দী | 


অতি প্রাচীনকালে যখন মানব_-মন সবল বিশ্বাস ও ধর্ম ভাবের অধীন 
ছিল, তখন লোকে যত্রে জগতের যাবতীক্ ঘটনাকেই 'দৈবন্দিত্িত বলিয়! বিশ্বাস 
করিত। নিপর্গ রাজ্যের তৌতিক কাধ্যাবলী ষে দেবানুগ্রহে অনুষ্ঠিত হইয়া! 
থাকে, তাহ! মানব জাতির প্রাচীন পূর্ব পুরুষগণ নিব্রিবাদে স্বীকার করিতেন $ 
সকল জাতির ধর্মগ্রন্থেই একথার ভূয়োভুয়ঃ উল্লেখ আছে। মানবজাতির 
শৈশবাস্থায় মানব মনে সে তক্তি ও বিন্ময়ের পুর্ণাধিপত্য বিরাজমান 
ছিল,, তাহা হিন্ুস্থানে হ্প্রাচীন আধ্য. জাতিগণের, ইবাঁণের পূর্ববতন 
জড়োপাসক বৃন্দের এবং আরব্য ও মিশরের প্রাচীন পৌন্তুলিকগণের ধন্ধব 
পুস্তকে দোখতে পাওয়। যায়। কাল সহকারে মানবের জ্ঞান পরিধি যেমন 
প্রসারিত হইতে আরগু হইল। শিশু প্রকৃতি মানব তেমনি প্রক্কতির অন্তরালে 
সেই মহান, জে্ীতির্শয় পুরুষকে দর্শন করিতে শিক্ষ করিল। 

জ্ঞান-বৃদ্ধির সহিত মানবের জ্ঞান পিপাসা ও উত্তরোত্তর পুরিবর্িত হইতে 
লাগিল। সন্গুথে এই*পরিদৃশ মান বিশাল ব্রহ্ধাণ্ডের" প্রাকৃতিক (7:908ঘ]) 
ঘটনাবলীর সংইক্গ! ও পরিবর্তনারদি প্রত্যক্ষ, করিয়া তাহারই কারণানুসদ্ধানে 
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প্রধাবিত হইল। কিরূপে এই বিশাল বিরাট ব্রহ্ধাপ্ডের উৎপত্তি হইল কি কি”. 
উপকরণে উহ গঠিত? দিবা রাজি ভেদ হইবার কারণ কি? হুত্য কি? এই 
কসংখ্য নক্ষত্র মালা-মদুর আকাশ টিপি টিপি জলিতেছে, ইহারাই বু! .কে? 
সবষ্টি তন্কের এই সকল ব্যাপাবেের পর্ধযালোচনা করিতে মানব চিন্তা” মেদিন 
হইতে নিধুক্ত হইল, সেইদিন সেই শুভ মুহুর্তে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইল! 
বিজ্ঞান স্ষ্টি হইবার পর ধর্মী অগতে তুসুলান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সে 
আন্দোলন আজিও বায় নাই। 

পাশ্চাত্য জগতে আজি কালি বিজ্ঞানের প্রভাব ও আঙ্দর পুর্ণমাত্রায়; তাই 
পাশ্চাত্য ধন জগতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইল) তাহাই লামর। এই ক্ষুদ্র 
গুবদ্ধে আলোচন1 করিব। 

ভারতীয় আধ্যঞ্জাতির কথ! ছাভিয়! দ্রিন, কারণ তাহারা আঙ্গি অবধি 
আধ্যাত্বিক জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। নিসর্গ রাজ্য সম্বদ্ধে 
তাহাদের আন্য।াস্মক (3081891 ) জ্ঞ।গের পরিচয় বর্তমানে বিজ্ঞান পাঠকের 
মনোনীত ন। হইতে পারে, এই আশঙ্ধায় আমরা পাশ্ত্য বিজ্ঞীনশাস্ত্রেরও নেতা- 
গণের সন্থুবীন হইতে চলিলাম 

সুবিখ্যাত দাশনিক বেকন মহোদয় (7১208070% 001105070907) *্হাস্ত- 
ধারদার্শনিক” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহাকে অনেকেই আঁধুনিক 
বিজ্ঞানের একরপু স্ষষ্টিকর্তা বলিয়া অনুমোদন করেন। ইহার প্ররুত নাম 
পডেমক্রিউস্‌” । * এই বিশাল ব্রহ্গাণ্ডের গঠন প্রকরণ কল্পনা করিতে গিয়া 
ডেমক্রিউস্রে পূর্ব মনশ্বীগণ অগ্রে ইহার গঠনোপযোগী উপকরণ 
সমূহের আবশ্ঠকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ত্হা 
ব্যস্ত কুরিতে সমর্থ হন নাই। পরে এই অসীম সাহসী উন্নতবুদ্ধি দার্শনিক 
ডেমক্রিটস্‌ স্ষ্টি রাজ্যের উপকরণ সমূহের প্রয়োজনীয়তা সাধারণে লিবেকি 
ফরেন। তাহারই ফলে পরমানুবাদের সৃষ্টি হয়। ডেমক্রিটস্‌ বলেন মংখ্যাহীন 
অনন্তরপী পরমাগুপুঞ্জের পারস্পরিক সংঘাত আবর্তন বা আকর্ষপ-বকর্ষণেই এক 
একটা পৃথিবীর হুত্রপাত। 

পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম রাজ্যে এইবূপে বিজ্ঞানের স্থা্টি হইল 1৮ এক্ষিথা এখাঁদে 
উল্লেখ আহশ্তকু যে, ভেমক্রিটস্‌কে তাহার নবীন মত প্রচারকালে বছ ধ্ার্জ- 
কের সহিত যুদ্ধ করিতৈ হইয়্াছিল। শুদ্ধ ইহাই ঈহেঈ যাহার! প্রাকৃতিক 
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খঙ্জা উত্তোলন করিতে বিরত হইলেন না 1 কিন্তু এসকল “্জবরদন্তী” ,সন্বেও 
ভক্িটসেরে এম্পিডক্রিস প্রমূখ (77718015 ) পরবর্তী শিষাগণ প্রকাশ্যরূপে 
বিজ্ঞানোলোচনায় মনোসংযৌগ করেন। এস্পিডক্লসের ভ্ততে পরমাণু সমূহের 
পারম্পকিক সংযোগ ক্রিয়। এরপ প্রাক্কতিক শক্তির অধীন, সেই উপযুক্ত সংযোগ 
সংঘটত থ।কিলে পদার্থ সকল অনন্তকাল স্থায়ী হইবে এবং অনুপযোগী সংযোগ 
মাত্র ধবংশপ্রাপ্ত বা অগ্তহিত হইবে। এ সকল কথা বিজ্ঞান রাজ্যে অতীব 
প্রাচীন প্রায় ছুই সহস্র বৎসরের হইলেও, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ইহারই 
উপর স্থাপিত এবং সতজ্ঞানে সর্বত্র সম্পুজিত । 

তাহার পর লুক্রিসিয়দ্‌। ইহার সময়েও লোকে প্রাকৃতিক কার্য বা দেব 
বলিয়া বিশ্বাস করিত, পরকাল মানিত এবং নরকবাস যন্ত্রণা বিশ্বাস করিত। 
নুক্রিসিয়স্‌ বৈজ্ঞানিক, তিনি বিজ্ঞান সাহার্যে বুঝিলেন, যে, এ সকল লোকের 
অন্ধ বিশ্বাস বা কুমংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিজ্ঞানালোচনার দ্বার লোকের 
হৃদয় হইতে এই সকল শ্রম ধারনা দূর করিতে ক্কত সংকল্প হইলেন। তাহার 
মতে, পরমান্থ সকল অবিনশ্বর । বলপ্রয়োগ দ্বারা বস্ত মাত্রই ঘনতমভাব ধারণ 
করিয়া! থাকে। এ সকল প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্র। বিশ্বস্ষ্টি এই প্রাকৃতিক 
নিয়ম মাত্র। বিশ্বসথষ্টি এই প্রাক্কৃতিক নিয়মের অধীনেই চালিত ও উদ্ভুত 

কালে কালে যতই বিজ্ঞানের ক্রমনোতি হইতে লাগিল, ধর্মের সহিত 
বিজ্ঞানের সংগ্রাম ততই গুরুতর ভাব ধারণ করিতে লাগিল। এই শত শত 
বর্ষবা।পী বিজ্ঞানের শিক্ষায় মানবের মন নিয়ম ও শৃঙ্খলার নির্কট মস্তক অবনত 
করিয়াছে। ধাহার! বৈজ্ঞানিক তাহার! নিসর্গ রাজ্যের যাবতীয় ব্যাপারকে 
অন্তচক্ষে দেখেন। তাহাদের চক্ষে প্রাক্কৃতিক প্রত্যেক ঘটনাই নিয়মের সুদুর 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরীক্ষণ বাঁ যুক্তি তর্কের দ্বারা কোন বন্ত ঘবিষু| মাজিয়া 
ন। কইয়া বিজ্ঞানের বরপুত্রগণ কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণ করিতে অগ্রসর. 
“হন না। যে প্রথা, যে বিশ্বাস, নিয়ম শৃঙ্খলা, বা যুক্তি তর্কের শিরে পদাথাত 
'করে,ুবিজ্ঞান তাহাকে গ্রাস করে না। অধ্যাস্মরাজ্যের সহিত বিজ্ঞানের ঘন্দ 


এই স্থানেই। নিয়ম বা শৃঙ্খলার আইন আদালত অগ্রাহথ করিয় যদি কৌন ধর 
বিশ্বাস বা ঠাপে অন্ধ বিশ্বামে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তাহাকে অগ্রান্থ করিবে! 
কোন ধর্ম গরঠন্থর মতে যদি পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার কি সাত হাজার্বৎসর মাত্র 
হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান তোমায় স্বণা করিবে। কারণু বিজ্ঞান বই প্রমাণ ঘুক্তি 
তর্কের অবতারণা কৃঁরিয়! বলিতেছেন, যে, পৃথিবী বর্তম/ন অবস্থায় উপনীত হইতে 
প্রায় লক্ষ লক্ষ বিসর অতীত হইয়াছে 
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: স্বাহাবা বলেন বিজ্ঞান হন্দকে দূর ,করিয়া দিতে চান, তাহারা বাড়ুল। 
বিজ্ঞান কখনও ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতার বিরদ্ধে অত্র ধারণ করে না। তবে ইহাই 
বিজ্ঞানের অভিপ্রায়, ষে, ধর্ম বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকবাদ যেন যুক্তি ও তর্কের,অগ্নি 
পরীক্ষায় পবিত্র ও সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যেন ভ্ঞানোন্নতির পক্ষে ৫কোন 
প্রকার বাধা না দেয়। 

বিজ্ঞানের সহিত ধর্দের সংগ্রাম কখনও সম্ভব হইতে পারে না। ডামণ্ড 
প্রমুখ (1)1009010 ) কয়েকজন মনস্বী বিজ্ঞান ও ধন্বের সমন্বয়-সাধনে অগ্রসর 
হইয়াছেন? কিন্তু সাধারণের মন আজিও সেদিকে আকুষ্ট হয় নাই। 

ভগবান করুন, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মরাজোর মনোবিবাদ দুরিভূত হউক। 
যাহারা সমাজ হিতার্থে ইহাদের সমন্বয় চেষ্টায় অবিরত পরিশ্রম করিতেছেন, 
তাহাদেষ সে চেষ্টা ফলবতী হউক । কিন্তু আমাদিগের ধারণা, ধর্মহীন বিজ্ঞান্‌ 
বা সত্য ও যুক্তি তর্কহীন ধর্ম বিশ্বাস কিছুই এই বর্তমান যুগে প্রতিষ্ঠটালাঁভ 
করিতে পারিবে না। 


শাস্ত্রোক্ত বলিদান রহস্য । 


লেঞ্ক-_প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় | 


কতকগুলি অনভিভ্ঞও স্থুলদর্শাঁ লোক আমার্দের শাস্ত্রোজ্রবলিদান বিধিকে 
নিষ্ঠুরতা মূলক ও বর্বরোচিত বিধি বলিয়া নিন্দা করিয়া! থাকেন। কিন্তু সেট। 
তাহাদের বডুই ত্রম। শাস্ত্রের গৃঢ় মর্ম অপরিজ্ঞা্ত থাকাতেই তাহাদের এরূপ 
ভ্রম জন্মিয়। থাকে। বস্ততঃ সুক্দর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন য়ে, 
মাঁনবগণের হিংসাপ্রবৃত্তিকে সংযত করাইবার পক্ষে পূর্ববো্জ বিধির ন্যায় সুন্দর 
স্থবিধি বোধ হয় আর হইতেই পারে না। অতএব আমর! এই প্রবন্ধে পাঠক- 
গণকে বলিদাঁনের রহস্ত বুঝাইবার জন্ত যত্ব করিব। 
বেদমূলক সনাতন ন্সাধাধর্ম-শীস্্ সকলমানবগণের পৈুজিভেদ্ 
উপাসনা ভেদ রিয়াছেন। সমগ্র মানব মগ্ডুলী-দাধারণতঃ এ ্রক্লতিভেদেই 
" তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; যথা-সান্বিক প্রক্ৃতিক, »রাজসপ্রকতিক 
ও তামসপ্রক্কতিক ৷ সবাদি খর ভাগ্বৈষঘ্োই উত্ক-প্রকানজ প্রকৃতিতে? 
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৪৮হ শাস্ত্রোক্ত বলিদান রহস্ত। [১৫শ বব । 





টি থাকে। যে সমস্ত মানব শরীরে সবগুণের আধিক্য থাকে, তাহার! 
সাবিকপ্রককতিক 7) যাহাদের শরীরে রজোগুণের আধিক্য বিদ্রমান* 
তাহারা! রাঁজস এবং তমোগুণ প্রধান দেহধারী মানবকেই* তামসপ্রকৃতিক বলে। 
জীবদহে গুণবৈষম্য ঘটবারও নানাকারণ থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান 
কারণই হইল, জীবের পূর্ববপূর্বব জন্মসঞ্চিত কর্ম বা! অদৃষ্ট। এতদ্বাত্তীত পিতৃমাত্‌ 
গুণ, দেশ, কাল-পাত্রের অবস্থা এবং জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবৈচিত্য ও . 
প্রভাব ও প্রন্কৃতিভেদের অবাস্তর কারণ বটে। 
সত্ব, রজঃ ও তম£গুণ কাহাকে বলে ও তাহার ক্রিয়া প্রণালী গত পৌষ 
'খ্যক জন্মতৃমিতে প্রকাশিত “হিন্দুর ঈশ্বর” নামক প্রবন্ধে আমর! যথাসাধ্য 
বুঝাইবার চেষ্ট। করিয়াছি। স্থতরাঁং এইস্থলে তাহার পুনরুপ্লেথ নিশ্রয়োজন। 
প্রয়োজন হইলে, এই প্রবন্ধ পাঠের সময়, পাঠকগণ সেইস্থানটা একবার দেখিয়! 
লইতে পারেন। যাঁহাহউক গুণভেদে মানবপ্রক্কৃতি যেমন শ্রিবিধ, তব্রণ উপাসন! 
পদ্ধতিও প্রত্যেকের তিন্ন ভিন্ন। যিনি যে প্রকৃতির লোক, তিনি সেই প্রন্কতির 
সহিত মিশিয্াই ভগবানের উপাদন। করিবেন; অর্থাৎ সান্বিক লোক সা্বিক 
ভাবে, রাঁজসিক লৌক রাঁজসভাঁবে ও তামসিক লোক তামস ভাবে উপাসন! 
করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। প্ররুতিবিরুদ্ধ উপাসন! কখন কল্যাণদায়িনী 
হয় না। কেননা ত্রিগুণমন্ী মায়ায় অভিভূত সংসারি মানবের প্রকুতিবিরুদ্ধ কার্ধ্যে 
আদৌ প্রবৃত্তি বা অন্থুরাগ জন্মিতেই পারে না। ্ 
ভগবছুপাঁসনাঁর মূল উপকরণই হইল, একমাত্র ভক্তি ।” তক্তি একটা ভাব 
বিশেষ এবং কেবল মনের সহিতই তাহার সথ্বন্ধ। স্কানসপ্রত্যক্ষ বা মনে মনে 
নিজে অনুভব কর! ব্যতীত, কেবল ভাষার দ্বার! ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ অথবা 
সেই আনন্দময় ভাবটা প্ররুতরূপে অতিব্যক্ত হয় না। ভক্তি শান্সে কথিত 
হইয়াছে, 
স! পরাণুরক্তিরীস্বরে। 
শাণ্ডিল্য সৃত্রম্‌। 
ঈশ্বরে ঘর! আনরক্তির নামই তক্তি। ক্বপণ ব্যক্তির সঞ্চিত *ধনের গ্রুতি 
যেবরপঞ ভু্গীক্তি স্ৈণবাক্তির স্তর প্রতি যেরূপ আসক্তি সেইরূপ আসক্তি 
'ভগবানে হইলেই তাহা পরাঁতক্তি পদবাচ্য হয়। সৌডরাগাক্রমে সাধকের 
অস্তঃকরণে যধধন* পরাভক্তির উদয় হয়, তখন আর তাহার ম্বতন্ত আস্তিত্ব' 
থাকে নাও তিনি ভগবানের সহিভ্‌ এক জুয়া যান। 


১২প সংখা |] - জন্মভূমি ৷ ৪৮৩, 





* ভর্তি, প্রেম ও স্নেহ স্বরূপতঃ একই পদার্থঃ কেবল পাত্রভেদে সংজ্ঞাতেদ 
মাত্র. এতিনেরই অর্থ, আত্মবোধ বা অন্তরের সহিত ভালবাসা। সাধারণতঃ 
ঈশ্বরে ব৷ গুরুজনে যে ভলবাঁসা, তাহ! ভক্তি নাষে ) সমাঁলে সমানে যে ভালবাসা, 
তাহা প্রেম নামে ও নিযশ্রেণীতে বাৎসল্যভাবে যে ভালবাসা, তাহাই স্নেহ লামে 
ব্যবহৃত হইস্জা.খাকে। আমরা লোকব্যবহারে দেখিতে পাই, সংসারী মানব- 


. মাই নিজের প্রি নত পতি প্রিযদনকে ভোগ করাইতে পারিলেই আনন্দিত 


হয__তৃষ্থি লাভ করে। অর্থাৎ সেই বস্ত নিজে ভোগ করিলে, যেরূপ আনন্দ_- 
যেরূপ তৃপ্তি হইত, প্রিয়জনের ভোগেও তদ্রুপ অবস্থা! ঘটিয়া থাকে! কিন্ত 
কেন এমন হয়? ভোগ করিল একব্যক্তি, তৃপ্তি হয় অন্তের ; ইহার হেতু .কি? 
ইহার উত্তরে একথা। অবস্তাই বল! যাইতে পারে যে, স্তীপুত্রাদদি প্রিয়জনে লোকের 
আত্ম-বোধ অর্থাৎ নিজের আত্মা হইতে তাহাদের আত্ম অভিন্ন, এইপ্রকার জ্ঞান 
থাকে বঙ্গিম্নাই তার্দির ভোগে এরূপ আনন্দ ও তৃপ্তির সথ্ার হইয়া থাঁকে॥ 
কিন্ত সেই ভাবের ব্যতিক্রম ঘটলেই আর সেরূপ আননান্ুতৃতি হয় না। আমর! 
এখানে লোক-ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত দেখাইল[ম, ইহ! লৌকিক প্রেম বা ন্নেছের 
লক্ষণ মাত্র। তগবদূতক্তি এই আকারের হইলেও ইহা! অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের 
বস্ত। ভগবানের সহিত একাস্মত। লাভই ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। সেই জন্তই 
শান্ধে উপাস্ত দেবতাকে অভেদ-জ্ঞানে অর্ডন! করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, 
স্ব, “শিবে। তৃত্বা শিবংষজেৎ্। 
নিজে শিব হইয়া শিব পূজা করিবে। 
“কা$লক। মাত্মবৎ পশ্ঠেৎ তথ। সেব্ত চাত্মবৎ।” 
কালিকাকে (ভগবানকে ) আত্মবৎ অর্থা নিজ প্রকৃতির অনুরূপে চিন্তা 
গু আপনারমতই সে! করিবে। আবার শ্রীমন্ভাগবত বলিয়াছেন,” 
গ্যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি শ্রিয্মীস্বনঃ | 
তত্তন্লিবেদয়েন্মহং তদানস্তায় কল্প্যতে ॥৮ 
যাহ সাধারণতঃ প্রিয় ও নিজের যাহা! প্রিন্ বন্ত, তগবহপাসনার দময় তাহাই ? 
স্তাহাকে উপ্নচার দিতে হইবে। নিঙ্গের প্রিষ্স বন্ত সাধারণের অপ্রিয় হইলেও 
তাহাও দিবে। ব্ধা বাহুল্য যে, যে সমস্ত বস্ত সাধারণতঃ আন কনক ও 
পবিত্রতার হানিক]ুরক, বলিয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ পলা ও লঙ্থন্‌ 
প্রভৃতি ডব্য নিজের প্রিয় হইলেও অবস্ঠই তাহা দেবতাকে দেওয যাইতে পারে 
না। শান্ধ আরও বলিয়াছেন,» 


৮৪ শান্ত্রোক্ত বলিদনি রহস্ত । . [১৫শ ব্্ধ'। 


“লাভক্ষ্যং দগ্যানৈবেস্তম্‌।” 
্ বি সংহিত।॥ 
যে বন্ত নিজের তক্ষনীয় নহে, এমন বস্ত ভগবানকে নৈবেগ্ক (উপচার ) 
দিবেল। উপচার প্রণানকালে ভগবান কেবল সাধকের ভাবের গ্রতিই লক্ষ 
করেন; পরন্ত নৈবেস্ত উপচার দ্রব্যের প্রতি নহে। কেননা তিনি যে প্ভাবগ্রাহী 
জনার্দিনঃ |” 
আমরা এপধ্যন্ত যে সকল কথার আলোচনা করিলাম, ভাহার ফলিতার্থ এই * 

দঈীড়াইল ষে, ভগবানকে ভক্তি করিতে হইলে ভালবাধিতে হইলে, বিনি যে 
প্রকৃতির লোক ও ধাহর যাহ! প্রিয়বস্ত, তিনি সেই ভাবেই ভগবানের উপাঁসন! 
করিবেন এবং সেইরূপ বস্তই উপচার দিবেন। কিন্তু জগতে এমন কোন পদার্থ 
নাই, যাহ। সকলেরই সমভাবে গ্রীতিকর হইবে । আমার যাহা প্রিয়, তোমার 
পক্ষে তাহ! আশ্রয়) আবার তোমার যাহা! প্রিয়, অন্তের পক্ষে তাহা অশ্রিয়। 
বস্ততঃ কেবল প্রক্কৃতিভেদেই ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে গ্রীতির সর 
হইয়! থাকে। সান্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে আহারীয় পদার্থও ত্রিবিধ 
সন্বগুণাধিক লোকের সাত্বিক আহার, রজোগুণাধিক লোকের রাজসিক ও 
তমোগুণাধিক্য লোকের তাঁষসিক আহারই প্রিয় হইয়া! থাকে । শ্রীমদ্‌ ভগবদগীতায় 
কথিত হুইয়াছে. 

“আয়ুঃসত্ব বলারোগ্য সখ প্রাতি বিবর্ধনাঃ। 

রস্তাঃ িগ্ধাঃ স্থির। হস্ত আহারাঃ সান্তিক প্রিয়া ॥ 

কটু লবণ ত্যুষণ তীক্ষ রুক্ষ বিদাহিনঃ। 

আহার! রাওসন্তে্ট হুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯ 


যাতযামং গতরসং পুতিপধ্যুষিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছি্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ /৮ 


+ . যে সকল আহারীয় পদার্থ আয়ু চিত্তের ৈধ্য, বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম নথ 
ও প্রীত বদ্ধন করে, যাহা সরস ও শুনি, যাহার ক্রিয়া অনেক সময় পধ্যস্ত 
শরীরে স্থায়া হয় এবং যাহা সপ্ত অর্থাৎ হদয়গ্রাহী, তাদৃশ আহারই সাত্বিক লোকের 
প্রি হইয়! থাকে।যে সকল খাস্ত পদার্থ অতি কটু, অতি অলপ, অতি নবগারসযুক্ত, 
অতি উব কুতিীক্ষ, অভি-কক্ষ ৪ অতি বিদাহী (অত্যন্ত উত্তাপ-বর্ধক ) এবং 
যাহ হখ, শোঁক ও আময়ের ( ব্যাধি) বুদ্ধি করিয়! থাকে, সেই সকল আহারই 
_ রাজসিক লোকের [পরি্ণ। আর থে সকল আহারীয় জষখ্য অদ্ধপক: বিরস, গৃতিঃ 
)প। ) পর্যু বিণ বাসি ) উচ্ছি্ (ভুক্তাবশিই ) ও অমেধ্য,( অপবিত্র) তাহার 





১২খ সংখা! | ] _ জন্মভূমি । ৪৮৫ 
নাম তামসিক আহার এবং তামল প্ররুতিক লোকেরই তাহা প্রিষ্ব হইয়! থাকে ।. 
_. পূর্বোক্ত লক্ষণান্থসারে মত্গু ও মাস সাধারণতঃ রাজসিক আহারের পর্যায়ে" 
স্থান পাইলেও অবস্থা ভবে তাহা তামদিক আহার এবং তামস প্রক্কৃতিক 
লোকেরও প্রিন্ন। অতএব শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়তঃই প্রতিপন্ন হইল যে, নতস্ত 
মাংসপ্রিয্ রাজস ও তামস অধিকারী মাত্রই শান্দরাগ্ুমোদিত পবিত্র মত্ত মাংস 
... দ্বারা ভগবানের অর্চন রুরিবেন। এবং তাহাদের জন্যই শাস্ত্রে ব্যবস্থা হইয়াছে,__ 
ূ “বিনা মতভ্তৈরিনা মাংসৈরনার্চয়েৎ পরদেবতাম্‌।” তন্। 

মস্ত মাংস ব্যতীত দেবতার অর্ন। করিবে না। আবার শাস্তাস্তরেও কথিত 
হইপ্লাছে_ 


১ 


“রাজসে! বলিরাখ্যাতো মাংসশৌণিত সংযুতঃ1% 
রাজসপ্রকুতির লোকের! মাংসশোণিতযুক্ত বলিই দেবতাকে অর্পণ 
করিবেন। 
কিন্তু ধাহার। সাধক প্রতিক ; মতস্ত ও যাঁংস তাহাদের একবারেই অপ্রিয় । ' 
সুতরাং বলিদান তাহাদের অধিকার নাই। সাস্থিক প্রকৃতির লোৌকদিগের 
উপচার দান বিষদ্সে শাস্ত্রে নিষ্নলিখিতর্লপ বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, - 
- পসান্ধিকী জপছজ্ঞা ৈর্নিবে্থৈষ্চ নিরামিষৈ:1৮ 
সাত্ষিক লোকেরা জপ, যজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেছের দ্বারা ভগবানের অর্চনা 
_করিবেন। কেননা তাহাই যে তাহাদের প্রিয় বস্ত। 
অতঃপর সাত্বিক/ রাজস ও তামদ অধিকারী কাহাকে বলে ও তাহাদের 
প্রত্যেকের লক্ষণ কি, তাস্াই কথিত হইতেছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,-_ 
গজ্ঞানহ কর্ণ চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ। 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছ্ণু তান্ঠপি ॥ . 
সর্বভৃতেষু যেনৈকং ভাবমব্যমীক্ষতে | 
অবিভক্তং বিতক্তেষু তজ্ভ্ঞানং,বিদ্ধি সাত্বিকষ্‌ 
পৃথকে্ন তু যজ্জ্ঞনং নানাভবান্‌ পৃথগৃবিধান্‌। 
বেত্তি-সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ 
যত, কু্রবদেকন্মন্‌ কার্যে সক্রমহৈতুকম্‌। 
অন্ততার্থবদঞ্চ তন্তামসমুদাহবতম্॥ 
-নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগ-হ্ষেতঃ কৃতম্‌? 


অফলপ্রেপৃঙ্থন্ কর্ম যন্তৎ সান্বিকমূচ্যতে ॥ 
যত কামেপ স্থনা কঙ্ধ সাতভ্াতরিণ বা পি) 


৪৮৬ শান্ত্রোক্ত বলিদাঁন রইস্ত। [১৫শবর্ষ॥ 








অন্ুবন্ধং কষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কর যত্তত্তীমসমুচ্যতে ॥ 
মুক্তসঙ্গোহনহং বাদী-ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ৷ 
সিদ্ধযসিক্ব্যোনির্বিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যন্তে ৷ 
রাগী কর্্মফলপ্রেপ, সুলু কোঠহিংসাত্মা কাইশুচিঃ। 
হর্ষশৌকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীত্তিতঃ 1 
অযুক্তঃ প্রাক্কৃতঃ স্তব্ধ: শঠে! নৈস্বৃতিকোহলসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘসত্রী চ কর্তা:তোমস,উচ্যতে ॥৮  ভগবদ্গীতা । 
জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা সত্বাদি গুণভেদে ভ্রিবিধ। যে জ্ঞানের দ্বার ভিন্ন ভিন্ন 
ভূতসমূহের মধ্যে সরবস্থানব্যাপক এক অবায় পরমাস্ততত্বরূপ ভাবের উপনন্ধি হয়? 
তাহার নাম সাত্বিক জ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা পার্থক্যের উপলব্ধি হয় 
অর্থাৎ তুমি, আমি, জগৎ; পৃথক্‌ পৃথকৃচুবলিয়! ধারণ! হয়, তাহাই রাজস জ্ঞান। 
আর যে ভ্ঞানের উদক্ন হইলে, কোন এক চী দৃশ্ঠ পদার্থকে পরমাত্ম! বলিয়া উপলব্ধি 
হয় এবং যাহা আযৌক্তিক ও অবধার্থ জান, তাহারই নাম তামস জ্ঞান। কামনা- 
রহিত পুরুষ রাগদ্দেষাদি বর্জিত হইয়! অনাসক্তভাবে যে নিত্য কর্থের অনুষ্ঠান 
করেন, তাহাই সান্বিক কম্্ম। ফল কামন! করিয়! বা অহঙ্কার বশে কোন ব্যক্তি 
কষ্টসাধ্য কাম্যকর্শের অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে রাঁজস কর্ম্ম বলা যায়। আর 
ভাবী শুভাগুভ, ধনক্ষয়, হিংস| ও নিজের সামর্থ্যাদি ধিচার না করিয়া, মোহবশতঃ 
যে কর্মের অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহাই তামদ কর নামে কথিত হইয়া থাকে। 
ফলকামনা শৃন্, মনহবাদী, ধৃতিমান, উৎমাহযুক্ত এবং সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতেও 
যিনি নির্বিকারচিত্ব, তিনিই সান্বিক কর্তা। যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়ানুরাগী, 
কর্মফলাকা জ্ষী, লুব্ষচিন্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি ও হর্যশোকযুক্ত, তাহার নাম রাঁজস 
"কর্তা । আর যে ব্যক্তি অসাবধান, অবিবেকী, উদ্ধত স্বভাব, শঠ, পরাপমানকারী, 
অনুপ, বিষাদঘুক্ত ও.দীর্ঘসত্রী, সেই লোকই তামস কর্তা। 


সাত্বিক, রাঞ্জমিক ও তামসিক ভেদে জ্ঞান, কর্ণ ও কর্তার বিভাগ প্রদর্শিত 
হইল। অতঃপর এই তিন শ্রেণীর লোকের যজ্ঞের লক্ষণটাও শুনাইব। কেননা 
সেইটাই এই প্রবন্ধের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। ৯» 
*» “অফলাকাঞ্কিভিরধজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। 
* যষ্টবামেবেতি মনঃ মমাধায় স সান্বিকঃ 1 
অভিসন্ধায় তু ফলং দন্তার্থমপি চৈব যৎ। 
কুঁজজতে ভরত শ্রেষ্ঠ তং যক্তং বিদ্ধি ক্ীজসম্‌॥ 
১ বিধিহীনমনথপটানসং মন্তরহীনমদক্ষিণম্‌। 
শ্রদ্ধাবিরহিতং যক্তং 'ভঁমসং গ্নরিচক্ষতে।*  ভগবদ্লীত|। 


১২ সংখ্যা | ] " জন্মভুমি ! ৪৮৭ 








- ফল[কাঙ্ষাশুন্ত হইয়া, “অবস্ত কর্তৰ” বোধে শান্ত্রবিধি অনুমারে যে বন্ত 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম সাবি যজ্ঞ। “কোন প্রকার ফল কামন৷ করিয় ক্সধীবী 
দস্তবশে যে হজ্জের অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহার নাম রাজন । আর বিধিহীন, মন্ত্রহীন, 
অন্নদানহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধীবিহীন যে যজ্ঞ, তাহাই তামস যন্ত নামে কথিত 
হইয়! থাকে । 
পূর্বোক্ত লক্ষণ গুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ 
প্রকৃতির লোক এবং কাহার কোন্‌ প্রকার কাধ্যে বা যজ্ঞে অধিকার, তাহ! 
অনায়াসেই সকলে নির্ব্ধচন করিয়া! লইতে পারিবেন। ব্লা বাহুল্য যে, কলি 
প্রাবল্যের এই ঘোর ছুর্দিনে প্রকৃত সান্বিক লোক সমগ্র ভারতবর্ষে অন্ততঃ গৃহস্থ 
মগ্ডলীতে একেবারে ছূর্লভ বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। আমাদের 
স্থল দৃষ্টিতে ইহাই মনে হয়, ছুই দশ জন রাঁজসিক ব্যতীত এখনকার প্রায় লোকই 
তামস প্রককৃতিক। সুতরাং বৈধ বলিদানে সকলেই সমান অধিকারী। শান্ট্রোক্ত 
বাঁলদান বিধি কোন নির্দিষ্ট উপাদক সম্প্রদাঘ্ম অথবা কোন নির্দিষ্ট দেবতার 
অর্চনোপলক্ষে ব্যবস্থিত হয় নাই। রাজস ও তাঁমস প্রকৃতির লোক মাত্রই 
আপন আপন উপাস্ত দেবতার নিকট বলি প্রদান করিতে পারেন। বৈষ্বেরা 
বির রাজসিকী ও তামসিকী পুঁজাতেও বলি প্রদানে অধিকারী | তবে দেবতা! 
বিশেষে বলি যোগ্য পণ্ড নির্বাচনে শাস্ত্রে কিছু কিছু ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু 
বলিদানে সাধারণতঃ মুগ, শশ ও ছাগ পণুই নির্দিষ্ট হইয়াছে। তিন বৎসর 
বস, কৃতরীব, ( বীঁসিকর! ) শ্বেত বর্ণ, ছাগ্ট বিষ্ষুর বলিদানে প্রশস্ত। 
আধুনিক বৈষ্ণব সু্প্রদায়িক মহাশযের৷ পূর্ববসণাত্মুক্সংস্কার ফলে, আঁমাদের 
এই উ্জিকে হয় ত গ্রলাপোক্তি বলিয়াই মনে করিবেন। এবং বিষ্ষুর নিকট 
খাদি বলিধানের কথা শুনিয়া, নিশ্চিতই ইহার! কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবেন। 
কেনন! স্থাবর জীব অধথা জঙ্গম জীবের মধ্যে মস্ত ভক্ষণ করিলে, ইহাদের মত্ত 
জীবহিংস। পাপ হয় না। ইহাদের যত আক্রোশ, কেবল ছা'গ পশুর উপরেই 
দেখিতে পাওয়া যাক্ন। যাঁহ! হউক আমাদের এ উক্তি যে, স্বকপোৌল কলিত নহেঃ 
পরস্ত উহ শাস্ত্রের কথা, ধ্রক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। , বরাহু পুরাণে 
কথিত হইয়াছে যে. 
প্মার্থং মাংসং তথ! ছাগং শাশং সমনুগৃহতে। 
“এতানি সে প্রানি সঃ প্রবোজ্যানি বহুদ্ধরে 8৮ 
বনদ্রার প্রতি ভগীবদ্বাক্য।. 


৪৮৮: শান্ট্রোন্ত বলিদান রহস্য । [ ১৫শ রর্ধ। 
++ পপ 
তগবান বিষ শ্বয্ং বলিতেছেন, মুগ মাংস, ছাগ মাংস ও শশক মাংস, আমার 
বড়ই শ্রিয়। অতএব হে বসুদ্ধরে! আমাকে তাহাই প্রদান করিবে । আবার 
তন্ত্রে আছে,_- - ন 
শত্রৈবার্ধিকঃ কৃতর্লীবঃ শ্বেতো বৃদ্ধো স্বজাপতিঃ॥ 
বাদ্ধীনসঃ ম বিজ্ঞেয়ে! মম বিষ্ঠোরতিপ্রিয়ঃ 1” 


নিরুশ্ুর তন্ত্র 


তিন বৎসর বয়স্ক, কুত্লীব, শ্বেতবর্ণের বৃদ্ধ ছাগের নাম বাদ্ধীনন। এই * 
বান্ধীনস আমার ( বিষুর ) বড়ই প্ররিয্। * 
ফলতঃ বিষুর রাজসী ব৷ তামসী পুজাতে বলিদানের নিষেধ বাক্য থাকে, 
তবে তাহ! সাত্বিকী পূজোপলক্ষেই বুঝিতে হইবে। কেননা যখন ভিন্ন ভিন্ন 
দেবমুর্তি সকল একই ঈশ্বরের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র এবং উপাসকের প্রকৃতি 
ভেদেই যখন উপাসন!। ভেদ হইয়। থাকে, তখন সনাতন আর্ধ্যশান্ত্রে উক্তরূপ 
বিমদৃশ ব্যবস্থ। থাকা, কখনই সম্ভবপর নহে। বস্ততঃ প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব শাস্ত্রে 
বলিদান নিষিদ্ধ হইলে, যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে পুর্ণবঙ্ধ ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ স্বয়ং 
উপস্থিত থাকিক্স॥ অখবলি দ্বারা কখনই যজ্ঞরকাধ্য সমাধা ক্রাইতেন না । 
ুিষ্টিরাদি পঞ্চ পাওখ যে, পরম বৈষ্ণব, একথ। মহাভারত পাঠক মাত্রেই অবগত 
আছেন। 
আরও একটা কথ। আছে। শ্রীমদ্্‌ ভাগবত একখানি প্রামাণিক বৈষ্ণব 
্রস্থ। উক্ত ভাগবতের নবম স্ব্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বিজগণক্টে :গারস্থযধম্ম শিক্ষ1 
প্রদানচ্ছলে যে ইতিহাস বর্ণিত্ব হইয়াছে, প্রয়োজন (বোধে তাহার কিয়দংশ 
এই স্থলে উদ্ধৃত অংশ দ্বারাই.পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, যজ্ঞে পশুবধ বৈষ্ণব 
সান নিষিদ্ধ নহে। 
পস একদাষ্টকা শাস্ত্রে ইক্ষাকুঃ স্থুতমাদিশৎ। 
মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মা চিরম্‌॥ 
তথেতি স বনৎ গত মৃগান্‌ হত্বা ক্রিয়াহ্‌নান্‌। 
্রান্তে। বুতুক্ষিতে। বীরঃ শশধাদদপন্থৃতিঃ ॥ 
, শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেল চ তদৃগুরুঃ। 
»চোদিতঃ প্রোক্ষণায়া ৃষ্ট'মেতদকম্্রকম্‌। 
জ্রাত্ব! পুত্রন্ত তৎকম্ধন গুকুণাতিহিতং নৃপঃ। 
, দেশঃ সারয়ামাস স্ৃতং ত্যক্তবিধি রুথা।' 
মন্্ার্থ এই 4, এক দিবস মহারাজ! ইঙ্গাকু মাংসাটক! শ্রার্ধ করিবার জন্ঠ 
রাপুর বিকুক্ষিকে আহ্বান করিয়া লিজেন্লী বৎস! যাওঃ? বন হইতে পবিত্র 


১২ সংখ্য। |] জন্মভূমি । ৪৮৯ 





মাংস আনয়ন কর) বিলম্ব করিওনা। এবিকুক্ষি রাজাদেশ প্রাপ্তি মাত্রই বনগুহর 
একরিয়া ক্রিযাযোগ্য ব্ছতর মৃগবধ করিক্লেন। কিন্ত তৎকালে তিনি এরূপ আস্ত 
ও ক্ষুধার্ত হইয়া! পড়িয়্িছিলেন যে, পিতার অষ্টকাশ্রাদ্ধের কথা ভুলি, গিমা, 
তন্মধা হইতে একটা শশক ভক্ষণ দ্বার! কষুমিবৃত্তি করিলেন। তাহার পর্‌.৫তিদি 
অবশ মাংস মকল পিভৃদমীপে আনিয়! উপস্থিত করিলে, মহারাজ ইক্ষাকু দেই 


মাংসের শ্রান্ধোচিত সংস্কার করিবার নিমিত্ত কুলগুরু বশিষ্টদেবকে অন্থুরোধ 


করিলেন। মহামুনি বশিষ্ট ধ্যানবলে রাজপুত্রের শশক ভক্ষণের কথ জানিতে 
প্রিয়া বলিলেন যে, “এই মাংসের অগ্রভাগ গৃহীত হওয়ায়, দুষিত হইড্দাছে, ইহ! 
1র কর্মই হুইবে না| মহারাজ গুরুদেবের এই মন্তব্য গুনিগ্াই প্লোহতরে 

রা্পুত্র বিকুক্ষিকে দেশ হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া (দলেন। কেনন। 
আদ্ষীয় মাংসের অগ্রভাগ গ্রহণ করায়, তাহার দদচার পরিত্যক্ত হইয়াছিল । 

পুর্ববর্ণিত মাংদাষ্টক! আদন্ধবূপ পিতৃযক্র বর্ষে বর্ষে মাঘ মাসের ক্কষ্টাষ্টগীতে 
সম্পন্ন করিতে হয়। এবং ইহা গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজগণের পক্ষে শ্রতিস্বৃতিবিহিত 
নিত্যকর্দের মধ্যে পরিগপিত। শক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য, এই 
পঞ্চোপাসক সম্প্রবায় তূক্ত দিজগণই এই শ্রাৰ্ধনা করিলে প্রতাবাকভাগী হুইয়া 
থাকেন। 

আমরা অতি দুঃখের ডি বলিতে বাধ্য হইতেছি ঘে, সেই মহাভারতের 
আমলের দেই পৌ্লুণিক কালের শাস্ত্রোকত প্রকৃত বৈষ্ণব ধণ্ম আর এখন 
আমাদের দেশে প্রঞ্ীলত নাই। কাল মাহাত্ম্য সেই পবিজ্রধর্্ম ক্রমে ক্রমে 
বিরূত ভাঁবাপন্ন হইয়া এক্ষণে নানাশাখায়, নানাসম্প্রদায় বিভক্ত হইয়্াছে। 
প্রাচীনমতে শ্রদ্ধাশীল ছুই দশ জন ব্যতীত, এখনকার প্রান্ম সমগ্র বৈষ্ণব সমাজই 
শান্্রবিবর্জিতু, সদাচার পরাধুখ ও বর্ণাশ্রন বিহিত ধনে বীতশ্রদ্ধ হইয়। পড়িয়াছে ॥ 
ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ, ত্রিকালন্গাঁ, সর্বব্ত খধি গণের বাক্যে আর তাহাচুদর 
শ্রদ্ধা নাই। 

বল! বাহুল্য যে, ইহা কণিগ্রাবগে)র অনস্ঠস্তাবী ফণথরূপ একাকারেরই পুর্ব 
লক্ষণ। কলির প্রারস্ত হইতেই এই দুর্লক্ণ এই একাকাব্ন্ে লক্ষণ দেখ! 
দিয়াছে। স্বয়ং ভগবান্‌ বুদ্ধাবতারে সর্ব প্রথমে বেদবিহিত? টি ৬32 যক্তে 
পশ্ুবধের নিন! গ্রচার করিয়। লোকদিগের মোহৎপাদনরূপ থে বীজ বপন করিয়া 
গিয়াছেন, আধুনিক বৈষ্ঞবঞ্ধপ্ম এবং নৃতন আদর্শে গঞ্জি*্রাজা রামমোহন 
যে ব্রাঙ্গ বর্ম ও অপরাপর নানা প্রক্লার উপধর্টের বিভব হী, কমে ত্রমে 
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 শান্তোর্ডি বলিদান রহস্য ([১৫বর্ষ, 


্রাহারই ফল, ফুল ধরিতে আরস্ত করিযাছে। বস্ততঃ ভগবান *থে, ফেবল - 
লোক মোহনার্থই বুদ্ধাবতার হইক়াছিলেন, একথ| শাস্ত্রে বর্ণিত আহঃ 
মহ[কবি জয়দেব বলিয়াছেন. | 
পনিদ্দসি বজ্ঞবিধেরহৎ শ্রুতিজাতম্‌। 
সদয়-হদগ-দর্শিত পণুঘাতহ্‌) 
কেশব! ধৃতবুঙ্গশরীর জন্গ জগদীশ হরে &" দশীবতার বর্মন - 
হে কেশব! হেজগদীশ! হে হরে! তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ করিয়া, লোক 
মোহনার্থ বেদবিছিত বলের নিন্দা করিয়াছ এবং পণ্ডবধে সদযহৃদয়ত। দেখাইয়াছ॥ 
অতএব তোমার জয় হউক। 
বপিদানের রহজ্ত বুষাইতে গিয়া, গ্রয়োজন বোধে ছুই একটা অপ্রীসঙ্জিক 
- কথারও আলোচনা করিতে হইল। যাঁউক সেকথা, এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়েরই 
', ক্মসুসরণ করা যাইতেছে । 
ব্লিদান বা যজ্ঞে পণুবধের উপযোগিতা প্রতিপাঁদনের জগ্ত আমদের আরও 
. একট। শাস্ত্রীয় যুক্রিমূলক কথা বলিবার আছে। মানবগণ শে, অহরহঃ সংসার 
জাপা জালাতন- হইতেছে, অবিগ্তামূলক একমাজ বিষয়াসক্তিই তাহার মূল 
কারণ। বিষয়াসক্কির স্তাঁয় ভয়ঙ্কর রিপু মার নাই। এক বিষয়াসক্তি হইতে 
. মানবের কতদূর পথ্য্ত অধঃপতন বা দর্কানাশ ঘটতে পারে, ট্রামদ্ভাগবতগীতাঁয় 
অতি সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার ভাষায়, তাহা বুঝান, হা 1, যথাঃ 
প্ধ্যায়তে| বিষ্য়ান্‌ পুংসঃ সঙ্স্তেুপজায়তে? 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কাম: কামাৎ ক্রোধোডিজায়তে।' 
ক্রোধাদ্ভবতি সন্মোহ; সন্মৌোহাদ্‌ শ্মৃতিনিভ্রম$, 
স্থৃতিন্রং শাদ্বুদ্ধিনাশে! বুদ্ধিনীশাৎ প্রণশ্তুতি ॥ 
. * মৃ্্ীর্থ এই যে, নিরস্তর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমেই তাহাতে - আসক্তি 
জন্মে । এবং সেই আলক্তি হইতেই কামনার উদয় ছুয়। কাঁমন। কৌন কারণে 
_ প্রুতিহত হইলে, তাহা হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হুইয়। থাকে, ক্রোধ হইতে 
মোহ; 7 (জল্রানত ) মোহ হইতে স্ৃতিভ্রংশ. ; স্মৃতদ্রংশ হইতে * *বুদ্ধিনাশ এবং 
তাহার পুরেই ঘোর অধঃপতন বা সর্বনাশ ঘাট থাকে। 
_বস্বত:*জীবের সংসার বন্ধনেরও মূল কারণ বিবয়াপুক্তি। যে পর্য্ত 
বাসনা আসক্তি ছ্থিরোধান ন! হইবে, তাবৎকাবপ্পধ্যস্ত আত্যন্তিকী ছঃখনিরৃত্ি 
৷ সংসার রন হইতে পরিাপ্লের কোনুষ্ট সম্ভাবন! নাই। সংসারী মানব মাত্রই, 
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